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কলকাতা বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ হতে প্রকাশিত 


| শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গো জয়তঃ 


শ্রীশ্রীমন্ভগবদ গীতা 

বেদাস্তাচার্ষ্য-ব্রক্মসুন্র-ভাষ্যকার- | 
শ্রীশ্রীমদ্বলদ্বেবিদ্যাভূঘণ-বিরচিত- 
গীতা ডুষণ'-ভাষ্য-সমন্বিতা-তদ,-বঙ্গানুবাদ-সমেতা, 


পরাগপর শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্র বিস্ট- 


বিষূগাদ-জীীমদ্‌ সঙ্িবানন্নত্িবিনোদ-উন্কুর-প্রণীত- 


“বিদ্বদ্রঞজন"নাম-বিশদ-ভাষাভাষ্য-সহিতা চ ॥ 


ব্রন্ম-মাধ্ব-গোৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়-সংরক্ষকা চার্ষ্যবর্য্যশ্নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট- 
গু বিঞ্ুপাদাক্টোত্তরশতশ্তী” 


সীতা িদ্ধা্তগরস্বতী-গোস্বামি-প্ভুগাদানাং 
শ্রীপাদপদ্বানুক ম্পিতেন শ্রীসারদ্বত-গোড়ীয়াসন-মিশন-্প্রতিষ্ানস্য 
অন্যতম-প্রতিষ্ঠাত-সভাগতি-আচাষ্যেণ 
নিত্যললীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ুপাদ- 
শ্ীপ্রীমন্ততি পীরপ-গিষ্কার্তি-গোস্বামি-মহারাজেন 
সম্পাদিতা 
শ্রীসারঘ্রত-গোড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ 
প্রকাশিতা । 


মূল শ্লোক, অন্বয় ও বাংলা প্রতিশব্দ, শ্লোকানুবাদ, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের “বিদ্ধ্রঞ্ন” নামক ভাষা-ভাষ্য, শ্রীত্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভৃষণ 
প্রভুর “গীতাভূষণ” নামক ভাষ্য ও উক্ত ভাষ্যানুবাদ 
এবং তদানুগত্যে সম্পাদক কর্তৃক 
“অনুভূষণ' - নান্নী টীকার 
সহিত প্রকাশিত! 


চতুর্থ সংস্করণ 
শ্রীত্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি 
গৌরাব্দ ৫১২, বাংলা ১৪০৫, ইংরাজী ১৯৯৯ সাল 


পঞ্চম সংস্করণ 
শ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথি 
গৌরাব্দ-৫২১, বঙ্গাব্দ-১৪১৪, খৃষ্টাব্দ-২০০৭ 


প্রকাশক 

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের 
বর্তমান সভাপতি ও আচার্য 

ব্রিদন্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরপ্রন সাগর মহারাজ 

মুদ্রাকর 

শ্রীরবি ঘোষ 
দি ইন্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড 
৯৩-এ, লেনিন সরণি, কলিকাতা - ১৩ 


প্রাপ্তিস্থান 
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন 
২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা - ২৯ 
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন 


শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন 
রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া 


আনুকুল্য-১০০ 


প্ীপ্নগুক-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 


(পরমারাধ্যতম শ্রীশরীপগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ও বিষুণপাদ 
অষ্টোত্তরশত শ্রীপ্রীমন্তক্তিজিন্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী 
প্রভুপাদ-সম্পাদিত শ্রীবলদেব ভাস্সহ শ্রীগীতার 

| দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে উদ্ধত) 


ভহঃক।ারের বিবরণ 


গীতাশাস্ত্রেরে অনেকগুলি ভাষ্য আছে। ভারতীয় প্রধান আচার্য্যগণ 
সকলেই শ্রুতি-ভাস্ত, বেদীস্তন্ত্র-ভাঙ্য ও গীতা-ভাঙ্ রচনা করেন। 
চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্যগণ এই সকল গ্রন্থের ভাস্ত রচনা 
করিয়াছেন। 

শ্রীগৌড়ীয়জনোপাম্য শ্রীরুষচৈতন্যদেবের ভক্ত-সম্প্রদায় যদিও প্রীমদ্‌ 
আনন্দতীর্থ মধ্বমুনির সাম্প্রদায়িক অধস্তন-পরিচয়ে পরিচিত, তথাপি 
গোৌঁড়ীয়জনোপাশ্য শ্রীচৈতন্তদেবের আশ্রিতকুল গৌরপার্ধদাহমোদিত ভাসতে 
অধিকতর প্রীতি লাভ করেন। শ্রীবলদেব বিদ্তাভূষণ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষণব- 
সমাজে ্ীগোবিন্দদাস, নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি গোঁড়ীয়গণের 
বেদাত্তাচারধ্য। তাহার বেদাস্ত-্যায়ান্থমোদিত শ্রীমধ্বাহ্ছগত্য অতুলনীয়। 
গৌঁড়দেশের উপকঠে উতকলদেশে বালেশ্বর উপবিভাগের অন্তর্গত 
রেমুণার নিকট একটি পলীতে ভাস্তকারের জন্ম হয়। 

ভাম্তকার শৌক্র বৈশ্তকুলোত্তুত কৃষিজীবি খণ্ডাইৎ জাতির মধ্যে 
প্রথমে ভাস্করালোক সন্দর্শন করেন। পরে দেক্ষ্য-সাবিত্্যকূলে গৃহীত 
হইয়া সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ণবব্রাক্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

ভাস্তকার বিরক্তশিরোমণি শ্রীপীতান্বর দাসের নিকট ভক্তিশান্্র অধ্যয়নে 
নৈপুণ্য লাভ করেন। পরে শ্রীরাধাদীমোদর দাস নামক একজন 
কান্কুজবাসী শৌক্রবিপ্রকুলোভ্ুত দীক্ষিত বৈষবের নিকট কৃপা লাভ 
করেন। শ্রীরাধাদাযোদর বেদাস্তস্তমস্তকের লেখক এবং শ্রীরসিকানন্দ 

অঅ 


[ ক-_২ ] 


য্রারির পৌত্র এবং সেবক শ্রীনয়নানন্দদেব গোস্বামীর শিল্ত ছিলেন। 
শ্রীরসিকানন্দ মূরারি ভাস্যকারের পাঞ্চরাত্রিক গুরুপারম্পর্ধ্ে চতুর্থ পূর্ব 
পুরুষ । শ্রীরসিকানন্দ মুরারি শ্রীশ্তামানন্দের শিশ্ত। শ্রীশ্ঠামানন্দের 
গুরু শ্রীহদয়চৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ-শিষ্য গৌরীদাস পণ্ডিতের শিম্ত.। আবার 
শ্রহ্তামান্দ পরব্তিকালে শ্রীজীবগোস্বামীর কপা লাভ করেন। ই্্রীজীবের 
গুরুপাবম্পর্য্যে শ্রীরপ ও তদীয় গুরু শ্রীসনাতন। প্রীসনাতন শ্রীকষ্ণ- 
চৈতন্যদেবের সহচর । | 

ভাস্তকার যে একমাত্র গীতার ভাঙ্ক লিখিয়াছেন, এরূপ নহে। 
১৬৮৬ শকাব্ধে শ্রীবূপগোন্বামীর সঙ্কলিত ন্তবাঁবলীর টীকা, প্রণয়ন 
করেন। ভাস্তকার ব্রহ্ষস্থত্রের “গোবিন্দভান্ত' নামক ভাষ্য লিখিয়া ত্ধী- 
মণ্ডলীর নিকট পরমাদরের বন্ত হইয়াছেন। গোবিন্দভাস্তের তাহার নিজরুত 
একটি টীকাও আছে। এতত্তীত 'ভান্তপীঠক' নামে একখানি গ্রন্থ 
রচনা করেন। এ গ্রন্থ “সিদ্ধান্ত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 
মিদ্ধান্তরত্বের একটি টাকাও ভাস্তকার রচনা! করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 
দশোপনিষদ্‌-ভাস্তের সকলগুলি পাওয়া না গেলেও উশাবাস্তের ভাঙ্ত 
কয়েকটি সংস্করণে বৈষ্ণব-শ্রীকর-কমল বিভূষিত করিতেছে। সিদ্ধান্ত- 
দর্পণ নামক গ্রন্থ, প্রমেয়রত্বাবলী, কাব্যকৌন্তভ গ্রন্থ ও সাহিত্য- 
কৌমুদী, ব্যাকরণ-কৌমুদ্রী নামক গ্রন্থসমূহ তাহার রুতিত্বের পরিচয় 
দিতেছে । ভাম্তকার গোপালতাপনী-ভান্ত, কৃষ্ণানন্দিনী-টাঁকা, ছন্দ 
কৌন্তত-ভান্ত, লঘুভাগবতামৃত-টাকা প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যাখ্যা-গ্রন্থ 
রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার রচিত শ্রীমপ্ভাগবতের টীকা আমাদের 
হস্তগত হয় নাই। তত্বসন্দর্ভের টীকাও তাহার অলৌকিক পাত্তিত্য- 
প্রতিভার পরিচয় দিতেছে । জয়দেবের চন্দ্রালোক নামক অলঙ্কার- 
গ্রন্থের টাক] ও শ্রীব্পের নাটক-চন্দ্রিকার টাকা তিনি রচনা করিয়াছেন । 
প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদ্ণায় যেরূপ শ্রীরপ গোস্বামীর অন্থগত জন পরিচয় 
দিয়া আচার্ধ্য শ্রীপাদ জীবের চরণে অপরাধপু্জ সঞ্চয় করেন, অধুনাতন 
কালে জাতিগোস্বামিসম্প্রদায়ের কতিপয় সহজিয়৷ চক্রবন্তিঠাকুরের অনুগত 
অভিমানে প্রাকৃত সাহজিক ধশ্মীবলম্বনে ভাষ্যকারের প্রতি নানাপ্রকাঁর 
অবজ্ঞান্থচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া নিরয়গামী হয়। যে সকল মতিচ্ছন্ন 


ডিএ 


শোক্রকুলোস্ভূত ব্রাহ্মণক্রব “যোহনধীত্য দ্বিজো৷ বেদমন্থত্র কুরুতে শ্রমম্‌। 
স জীবন্নেব শৃদ্রত্বমান্ড গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥*__এই স্বতি-বাক্য গোপন করিয়া 
আপনাদদিগকে ব্র্রাহ্গণব্রব+-সংজ্ঞায় প্রচলিত করিতে চেষ্টা করেন, 
তাহারাই বলিয়া থাকেন যে, ব্রান্ষণ-ক্রবেতর কুলে বৈষ্ণবাচার্য্ের জন্ম- 
গ্রহণ, বিদ্যাভূষণাদি সংজ্ঞা-গ্রহণ বা শ্রত্যার্দি শাস্তাধ্যয়ন সম্ভব নহে। 
তাহাদের এ্রতিহজ্ঞানের দরিদ্রতা নিতাস্ত শোচনীয়া। বিদ্াতুষণ 
মহাশয়ই এই কর্পিত যুক্তির বিভঞকনকারী। বৃত্ত ব্রাহ্ষণ হইতেই শৌক্র 
্রাহ্মণকুল উদ্ভুত হইয়! মন্বাদি-প্রচলিত স্মার্তধর্্ম গ্রহণ করেন। গীতাশাস্ত্ 
এই সকল মতবাঁদের বিরোধী বৃত্তবর্ণের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। 
মহাভারতের স্থানে স্থানে শ্রীমস্ভাগবত ও তদনগগ গোশ্বামি-গ্রন্থথ আগম- 
প্রামাণ্য ও নারদাদি পঞ্চরাত্র, রামার্চন-চন্দ্রিকা প্রভৃতি পদ্ধতি-গ্রন্থের 
_ আলোচনাভাবে বঙ্গীয় স্মার্তকুল শ্রোতপথের অস্তরায় হইয়া দীড়াইয়- 
ছিলেন। শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্রীরঘুনাথ দন গোস্বামী, শ্রহরিদীস ঠাকুর 
প্রভৃতি আঁচার্ধ্যকুল বহিষ্ষ্থ অক্ষজবাদীর তর্কপথ-কুজরদস্ত ভগ্ন করিয়া 
দিয়াছেন। শ্রোতপন্থ৷ ভক্তিপথেরই নামাস্তর। তর্কপস্থা বহিম্মু্থ নাস্তিক- 
সম্প্রদায়ের বাসনামূলে জাত। গীতা-পাঠক এই সকল আলোচন করিলেই 
পরমার্থ-স্থগম-পথের পথিক হইতে পারিবেন। 

ভাস্তকারের অনুগত শ্রীউদ্ধরদীস বা উদ্ধবদাস বা! তদনগ উদ্ধবদাস, 
শ্ীমধুহ্দন ও শ্রীজগন্নাথদাঁস পরমহংস-পথের পথিকস্থত্রে শুদ্ধভক্তিধর্্ন প্রচার 
করিয়াছেন। তাহাই গোঁড়ীয়গণের পরম শ্রদ্ধার বিষয়। 


শ্রীসিদ্ধাত্ত সরস্বতী 


গোঁড়ীয়বেদাস্তা চার্ধ্য-ব্্ষসূত্র-ভান্তকার 
ীত্রীমন্বদেব বিদ্তাভুবণ প্রভূ-বিরচিত গ্রচ্ছসমূহ-_ 


(১) শ্রগোবিন্বভান্ত (ব্রন্ধস্থত্র-ভাস্ত ), (২) সিগ্ধান্তরত্ব ( ভাস্তপীঠক 
(৩) বোদীস্ত্তমস্তক, (৪) প্রমেয়রত্বাবলী, (৫) সিদ্ধান্তদর্পণ, (৬) সাহিত্য- 
কৌমুদী, (৭) কাব্যকৌত্ভভ, (৮) ব্যাকরণ কৌমুদী, (৯) পদকৌন্বভ, 
(১০) বৈষ্বানন্দিনী (শ্রীমন্তভাগবতের টীকা ), (১১) গোঁপালতাপনী উপনিষদৃ- 
তাস্ত, (১২-২১) ঈশ-উপনিষদাদি দশোপনিষদের ভান্ত, (২২) গীতাভূষণ ভাত 
(শ্রীমন্তগবদগীতার ), (২৩) শ্রীবিষ্ণসহকনাম-ভাস্ত (নামার্থস্ধা ), (২৪) 
শ্রীক্ষেপভাগবতামৃত-টিগনী-_সারঙ্গরঙ্গদা, (২৫) তত্বসন্দর্ত-টীকা, (২৬) 
স্তবমালা-বিভূষণ-ভাব্য, (২৭) নাটকচন্দ্রিকাঁটীকা, (২৮) ছন্দঃকৌন্বত- 
ভাবত, (২৯) প্রীশ্তামানন্দশতক-টাকা, (৩০) চন্দ্রালোক-টাকা, (৩১) 
সাহিত্যকৌমুদী-টীকা__কষ্ণানন্দিনী, (৩২) শ্রীগোবিন্বভাস্ত-টীকা-__ুস্্া?, । 
(৩৩) সিদ্ধান্তরত্ব টাকা ুম্তাঃ। 


বিশেষ দ্রষ্টব্য £_ শ্রীবলদেব-গ্রস্থাবলীর মধ্যে এই সকল নামের উল্লেখ 
পাওয়া ষায়, কিন্তু বর্তমানে ইহাদের অধিকাংশই দৃপ্পাপ্য | 


আমরা শ্রীমন্তগবদগীতার বর্তমান সংস্করণে গ্রস্থকারের গীতাভূষণ-ভায্যটি 
সযতে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। বলা বাহুল্য যে, উহার একটি 
বঙ্গাছবাদও এসঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে । 


পাঠকবর্গ শানয়! সখী হইবেন যে, যথাসম্ভব শীঘ্রই গ্রস্থকার-বিরচিত 
শ্রীগোবিন্দভান্ত ও ক্ম্মা-নায়ী টাকা-সহ “বেদাস্ত-সত্রম্যগ্ন্থখানি প্রকাশের যত 
করিতেছি । আনন্দের বিষয় যে, এ ভান্ত ও টীকার বঙ্গাহবা ও এ গ্রন্থে 
সংযোজিত হইতেছে । 


্ীশ্রগ্ুর-গোরাঙ্গৌ৷ জয়তঃ 


€ মদীয় পরাৎপর শ্রীতুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও' বিষুপাদ শ্রীন্রীমদ 
সচ্চিদীনন্দ ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-লিখিত অবতরণিকা, | 
তৎসম্পাদিত শ্রীল চক্রবিপাদকুত টীকাসহ শ্রীগীতা 
হইতে উদ্ধৃত ) 


জবতক্াণিক। 


“নিগম-শা্্__অত্যস্ত-বিপুল। তাহার. কোন অংশে ধর্ম কোন অংশে 
কর্ম, কোন অংশে “সাংখ্য-জ্ঞান, এবং কোন অংশে 'ভগবস্তক্তি* বিস্তীর্নরূপে 
উপদিষ্ট হইয়াছে। এ সমস্ত ব্যবস্থার পরস্পর সন্বদ্ধ কি এবং কখনই বা! 
কোন্‌ ব্যবস্থা হইতে ব্যবস্থাস্তর স্বীকার কর] কর্তব্য,_এরপ ক্রমাধিকার-তত্ব 
এঁ শান্ত্রেকৌন কোন স্থলে দৃষ্ট হয়। কিন্ত স্বল্লাযুরবিশিষ্ট ও সন্কীর্ণ মেধাযুক্ত 
কলিজাত জীবগণের পক্ষে উক্ত বিপুল-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও বিচারপূর্ববক 
অধিকার-ক্রমে কর্তব্য নির্ণয় করা-_অতীব কঠিন । অতএব এ সমস্ত ব্যবস্থার 
একটি সংক্ষিপ্ত ও সরল বৈজ্ঞানিক মীমাংসা-__নিতান্ত-আবশ্তক । দ্বাপরাস্ত-কাল 
পর্ধযস্ত ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণও বেদ-শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম 
হুইয়া, কেহ কর্শকে, কেহ ষোগকে, কেহ সাংখ্য-জ্ঞানকে, কেহ তর্ককে, কেহ 
বা অভেদ-ব্রহ্মবাদকে “একমাত্র গ্রাহামত” বলিয় নির্দিষ্ট করিতেছিলেন। 
তদ্বারা তারত-ভূমিতে খগুজ্ঞান-জনিত অসম্পূর্ণ মতসমূহ পাকস্থলী-গত 
অচব্বিত খাগ্ত্রব্যের ন্যায়, নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত করিয়াছিল। 

উক্ত উৎপাত কলির আগমনের গ্রাকৃকালে অত্যন্ত প্রবল হইলে সত্য- 
প্রতিজ্ঞ পরম-কারুণিক ভগবান্‌ কৃষ্ণচন্দ্র নিজ-সখা অজ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া 
জগন্লিস্তারের একমাত্র উপায়ম্বরূপ সর্ববেদ-সারার্৫থ-মীমাংসারপ শ্রশ্রীভগবদশীতা- 
শাস্ত্র গ্রকাশ করিলেন ; স্থতরাং গীতা-শান্্_-সমস্ত উপনিষদ্গণের শিরোভূষণ- 
স্বরূপে দেদীপ্যমান । ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবস্থা-সকলের পরম্পর সম্বন্ধ ও তাহাদের 
চরম-লক্ষ্যরূপ পবিত্র হরিভক্তিই সর্ধজীবের নিত্যকর্তবারূপে গীতাশান্ত্রে 


[ খ-_২ ] 


উপদিষ্ট। কোন কোন তর্কপ্রিয় পণ্ডিত গীতা-শান্রকে “অভেদ-ব্রন্ষবাদ মত- 
পোষক শান্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তীহার্দের মত-প্রবর্তক ভগবদঃ- 
দ্বেশপালকাবতার শ্রীমচ্ছস্করাচার্্য ভগবদ্গীতার যে ভাস্ত প্রস্তত করেন, 
তাহাকেই লক্ষ্য (আদর্শ মূলভিত্তি ) করিাই তাহারা উক্ত কুতর্কের প্রতিষ্ঠা 
করিয়া থাকেন। 

যে-সকল গ্রন্থে “কর” বা “জ্ঞান” কে চরম উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির কর] হইয়াছে, 
এঁ-সকল গ্রন্থ-_তত্তঘ্যবস্থার অধিকারীদিগের পক্ষেই কল্যাণ-প্রদ্দন। সেই সেই 
ব্যবস্থায় নিষ্ঠা উৎপাদন করিবার জন্য সেই সেই ব্যবস্থাকে “চরম ব্যবস্থা+ 
বলিয়া নির্দিষ্ট না করিলে, তাহ! ত্যাগ করিয়া ব্যবস্থাস্তর-ন্বীকার-স্থলে সেই 
ব্যবস্থার অধিকারীদিগের নিতান্ত অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা,_এক্ধপ বিবেচন! 
করিয়া কর্শ-শাস্তরে কর্মশকে ও জ্ঞান-শাস্বে জ্ঞানকে “সর্বোত্তম” বলা হইয়াছে। 
এই প্রকার কৌশল অবলম্বন করা কর্তব্য কিনা, তাহা! এস্থলে বিচার করা 
যাইতেছে না, কেবল উক্ত কৌশল যে বহুতর-শীসত্তরে অবলম্বিত হইয়াছে, 
ইহাই বিজ্ঞাত হউক। ষেগগ্রস্থে সাধনকালে কর্ম-জ্ঞান-প্রধানীতৃতা ভক্তি 
এবং ফলকালে নিরুপাধিকগ্রীতি উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই গ্রন্থই সর্ধজীবের 
নিতান্ত-শ্রেয়স্কর। উপনিষৎসমূহ, ব্রহ্স্থত্র ও ভগবদ্গীতা-_সর্বতোতাবে শুদ্ধ- 
ভক্তিশাস্ত্র। স্থল-বিশেষে আবশ্তকতা-মতে এ সকল শাস্ত্রে “কর্ম” "জ্ঞান? “মুক্তি” 
ক্রদ্ষলীভ" ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ আলোচনা পরিলক্ষিত হয়, কিন্ত চরম- 
মীমাংসা-স্থলে শুদ্ধতক্তি ব্যতীত আর কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই। 

গীতা-শান্ত্রের পাঠকর্দিগকে ছুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে ;-_-এক 
ভাগের নাম-_স্থুলদর্শা', এবং অপর ভাগের নাঁম--হ্ুক্রদর্শা”। স্থুলদর্শী পাঠকগণ 
কেবল বাক্যার্থ লইয়াই “সিদ্ধান্ত” করে; “নুম্্নশী পাঠকগণ শাস্ত্রের তাত্বিক 
অর্থ অনুসন্ধান করেন । স্থুলদর্শী পাঠকগণ আদ্যোপান্ত গীতা পাঠ করিয়া ইহাই 
সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম-বিহিত কশ্শ-নিত্য, অতএব সমস্ত গীতা শ্রবণ 
করতঃ অজ্ুন যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়-ধন্মই স্বীকার করিলেন । অতএব বর্ণধন্মবিহিত 
কর্মাশ্রয়ই গীতাশান্ত্ের তাৎপর্য্য। সুম্রদর্শী পাঠকগণ এরূপ জড়-সিদ্ধাস্তে সন্ত 
হন না; তাহার! হয় “বন্ষজ্ঞান', নতুবা “পরা-তক্তি'কেই গীতা-তাৎপর্ধ্য বলিয়া 
স্থির করেন। তাহারা বলেন ষে, অজ্জুনের যুদ্ধাঙ্গীকার_-কেবল অধিকী- 
নিষ্ঠারই উদাহরণ মাত্র, গীতার চরম তাৎ্পর্ধ্য নয়; মানবগণ স্বভাবাঞ্ছসারে 
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কর্মাধিকার প্রাপ্ত হয় এবং কর্শীধিকার আশ্রয়পূর্ববক জীবনযাত্রা নির্কাহ 
করিতে করিতে তত্ব-জ্ঞান লাভ করিবে। কর্াশ্রয় না করিলে জীবনযাত্রা 
সম্যক নির্বাহিত হয় না, জীবনযাত্রা সম্যক নির্বাহিত না! হইলেও আবার 
তত্দর্শন স্থলভ হয় না। অতএব তন্লাভ-সম্বন্ধে কর্মের ও বর্ণ-ধর্ধের একটি 
দূরবর্তী “সনবন্ধ' আছে। জীবের যে-পর্ধযন্ত বন্ধনমুক্তি না হয়, সেপপরয্স্ত এ 
স্বন্ধ_অপরিহার্ধ্য । অঙ্জুনে যে স্বভাব লক্ষিত হয়, তাহাতে যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়- 
ধর্মই কর্তব্য-কর্ম। অতএব অঞ্জুন গীতা শ্রবণ পূর্বক যু অঙ্গীকার করায়, 
ইহাই স্থির হয় যে, ব্রহ্গস্বভাঁব ব্যক্তি গীতা শ্রবণ করতঃ উদ্ধবের ন্যায় প্রব্রজ্যা 
অঙ্গীকার করিবেন। অতএব গীতাঁর গুঢ় তাৎপর্য এই যে, যে-ব্যক্তি যে- 
ত্বতাঁব-সম্পন্ন, তদন্থ্যায়ীই তাহার অধিকার । সেই অধিকার-নিদ্দিষ্ট জীবন- 
যাঁত্রোপযোগিকর্শ স্বীকার করতঃ পরতত্ব অনুসন্ধান কর্তব্য ; তাহাতেই শ্রেয়ঃ 
_নিহিত। অধিকাঁর ত্যাগপূর্বক বদ্ধজীবের পক্ষে তত্ব-লাভের সম্ভাবনা 
নাই। 

এস্থলে এপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'পরমবৈষ্ণব অঞ্জন কি ত্র্ষন্থতাঁব- 
সম্পন্ন নন? ইহার উত্তর এই যে, অজ্জুন যুক্তাত্মবা বটেন, 'কিস্ত ভগবানের 
প্রপঞ্চাবতরণকালে তীহাঁর লীলা-পু্টির জন্য ক্ষত্র-স্বভাঁব স্বীকার, করিয়া অবতীর্ণ 
হন। তাঁহার তাৎকাঁলিক স্বভাঁব-_ক্ষত্রিয়-বৃত্তি ; সেই স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়াই 
ভগবান্‌ অধিকার-তত্বের জ্ঞান জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন,_এইমাত্র বুঝিতে 
হইবে। 

সরল বুদ্ধিদ্ধাবা আলোচনা করিলে জীবের জড়-বদ্ধাবস্থাকে শোচনীয় 
অবস্থা বলিয়! প্রতীত হয়। শোচনীয় অনস্থা হইতে. কোন মঙ্গলময় বিশুদ্ধ 
অবস্থা-প্রাপ্তির জন্য কোন উপায় অবলম্বন কর! উচিত বলিয়া! বোধ হয়। সেই 
বিশুদ্ধ অবস্থাকে “উপেয় বা প্রয়োজন? বলি ; যন্বার] তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
তাহাকে “উপায় বলি। শান্ত্কারগণ কেহ “যজ্ঞকে, কেহ 'যোগ'কে, কেহ 
€তর্ক'কে, কেহ পপুণ্যকে, কেহ “বৈরাগ্য'কে, কেহ “তপস্তা'কে, কেহ ধর 
যুদ্ধকে, কেহ ঈশ্বরোপাঁসনা”কে, কেহ ধর্মকে, কেহ 'গুরূপসত্তি'কে, কেহ 
প্রায়শ্চিতীকে ও কেহ 'দানকে (প্রয়োজন-প্রান্তির ) “উপায়” বলিয়া স্থির 
করিষাছেন। এবিধ নাঁনা-নামে অবৈজ্ঞানিকরূপে অভিহিত হইয়া উপায়- 
তত্ব অসংখ্য হইয়া উঠিল। কালে বিজ্ঞান এ কার্যে হস্তক্ষেপে করিলে, 
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ভিন্ন ভিন্ন তিনটি এত্ত অধীন; এ তিনটি তত্বের নাম-কর্শ, জ্ঞান ও 
“ভক্তি” । 

স্বত:সিদ্ধ আত্সগ্রত্যয় ও বিশুদ্ধ বিচার-ছবার! নিশ্চিত হইয়াছে যে, জীবের 
সিদ্ধসত্তা- চিন্ম়ী । মাতৃগর্ভে উৎ্পত্তি--কেবল এ সিদ্ধসন্তার জড়বদ্ধ-দশা- 
মাত্র। অচিন্ত্য ও অবিতক্য-শক্তি ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত চিত্তত্বের জড়- 
সন্বন্ধের অন্য হেতু বা সম্ভীবনা নাই; তাহা পরিমেয় নরবুদ্ধির সীমান্তর্গত 
নহে। অতএব উভয়দশা-ভেদে, জীব-_ছুই প্রকার মুক্ত” ও “বদ্ধ” | মুক্তজীব__ 
ছুই প্রকার অর্থাৎ কোন কোন জীব কখনও বদ্ধ হন নাই ( অর্থাৎ নিত্যমুক্ত ) 
এবং কোন কোন জীব বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তি লাঁভ করিয়াছে € অর্থাৎ বন্ধন- 
মুক্ত )। উভয়বিধ মুক্তজীবই শান্ত্াতীত। কন্ম, জ্ঞান ও ভক্তির যে পার্থক্য 
বদ্ধজীবে লক্ষিত হয়, তাহা মুক্তজীবে নাই । কণ্ম ওজ্ঞান__প্রেম-বৃত্তির উপাধি- 
বিশেষ । সেই উপাঁধি যে জীবের প্রেমরূপ নিত্যধর্মনকে স্পর্শ করে, তাহারই 
বন্ধাবস্থা। জীবের বদ্ধাবস্থায় ভগবদ্বহিম্ম্থতারূপ উপাধি-সহকাঁরে প্রেমবৃত্তি 
“বিকৃত” হইয়া ধর্ম (কর্ম) রূপ একটি আকার প্রীপ্ত হয় ও স্থল-বিশেষে 
'জ্ঞান'বূপে আর একপ্রকার আকার পাইয়া থাকে ; সাঁধন-ভক্তিই এ বৃত্তির 
তৃতীয় আকার । তন্মধ্যে সাধন-ভক্তি'বূপ আকাবটিই বদ্ধজীবের স্বাস্থ্য-লক্ষণ, 
অপর দুইটি আকার--জড়সন্বদ্বরূপ পীড়ার লক্ষণ । 

শরীর-সত্বে কর্্-_অপরিহাধ্য । শরীরযাত্র! নির্বাহের জন্য যে-সমস্ত কার্য 
করা যায়, তন্মধ্যে যে-সকল কর্ধ-_জগতের অমঙ্গলজনক সে-সকলকে “বিকম্ম” 
বা “কুকর্ম” বলে, মঙ্গলজনক কর্শ না করার নামই "অকর্ম” ; যে-সকল কর্_ 
জগন্ঙ্গলজনক, সেই সকলকে, 'কশ্ম' বলে। কর্ম_ চারি প্রকার, অর্থাৎ 
শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক। কর্শমাত্রেরই একটি একটি 
অবান্তর ফল আছে; যথা, আহারের ফল--শরীর পোষণ ও বিবাহের ফল-- 
সন্তানোৎপত্তি। অবান্তর ফলগুলি সহজেই লক্ষিত হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক চক্ষে 
দৃষ্টি করিলে শীস্তিই এ সকল ফলের চরম ফল" বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে। 
বিজ্ঞানকে আর কিছু দূর চালিত করিলেই দেখা যাইবে যে, জড়-যন্ত্রণা হইতে 
ক্রমশঃ মুক্ত হইয়া ভগবচ্চরণের সেবা-লাভই পরম শান্তি। আহার, বিহার, 
ব্যায়াম, নিদ্রা, শৌচ ইত্যাদি শরীর-পালক কর্ম, যন্জ, ব্রত, অষ্টাঙ্গ-যোগ প্রভৃতি 
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অনেক প্রকার সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক কর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; 
তন্মধ্যে অষ্টাঙ্যোগে যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম__এই চারিটি "শারীর+- 
যোগ প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ইহারা “মানস-যোগ এবং সমাধি-- 
“আধ্যাত্মিক'-যোগ | এই সমুদ্বায়ই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কর্শ। 
বেদে ও মন্বাদি বিংশতি ধর্শ-শান্তে যজ্ঞ, দান, ব্রত ও বর্ণাশ্রম-বিহিত সর্বপ্রকার 
সামাজিক-কর্ের ব্যবস্থা আছে। যে-যে-শান্ত্রে এ সকল কর্মের ব্যবস্থা দেখা 
যায়, সেই সেই শাস্ত্রে এ সকল করের আপাততঃ অবাস্তর ফল সমূহ কথিত 
হইয়াছে বটে, কিন্ত সেই সেই শাস্ত্রের চরম-সিদ্ধান্তে কোন প্রকার শাস্তি- 
লক্ষণ ফলেরই উল্লেখ দেখা যায়। অস্টাঙ্গ-যোগশাস্তে বিভূতি-পাদে নানাপ্রকার 
এইবরযরূপ “অবাস্তর” ফল কথিত হইয়া কৈবল্য-পাদে কেবল *শাস্তি'কেই “ফল? 
বলিয়া স্থির করা হইয়াছে । সকল কশ্মই প্রথমে স্থখভোগরপ ফলদাঁনের 
প্রতিজ্ঞা করিয়! থাকে, কিন্তু চরমে সমস্ত স্থখের অনিত্যতা দেখাইয়! কৈবল্যাদি 
শাস্তি-হুখকেই “শ্রেষ্ঠ” বলিয়৷ তত্প্রতিই লক্ষ্য বদ্ধ করায়। কৈবল্যাদি শাস্তি-_ 
'ভুক্তি” অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও ছুঃখাভাব-মাত্র, স্বয়ং “সুখবিশেষ নহে। তখন 
কোন প্রকার ব্রন্মজ্ঞানরূপ চিথন্খের অন্বেষণ হয়। অভেদ-্রক্ষস্খ পর্য্যন্ত 
সমস্ত অবাস্তর ফল অতিক্রম করিয়া যখন ভগবৎসেবা-সথখ পরিলক্ষিত হয়, 
তখনই কর ভিক্তি রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব ভক্তিই জীবের 
কর্ফলের চরম উদ্দেশ্ত। যে-কর্শে এ চরম উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় নাই, সে 
কর্শ__ভগবদ্‌-বহিষ্ফর্থ $ তাহাকেই “কর্ম” বলা যায়। ভগবৎসেবাপরায়ণ হইলে 
তাদৃশ কর্মের নাম “সাধনভক্তি” হয়, তখন “কর্ম” নাম থাকে না। 

জড়বদ্ধ হইলেও জীব স্বয়ং স্বরূপতঃ চিন্নয়-তত্ব, অতএব তাহার পক্ষে 
জ্ঞানালোচনা_ন্বাভাবিক। জ্ঞানালোচনা- চারিপ্রকার অর্থাৎ জড়ীয় জ্ঞানা- 
লোচনা, লৈঙ্গিক জ্ঞানালোচনা, জড় ও লিঙ্গের ব্যতিরেক জ্ঞানালোচনা ও 
শুদ্ধজ্ঞানালোচনা । দর্শন-শ্রবণাদিময় জড়ীয় “বিষয়-জ্ঞান'ই 'জড়ীক়-জ্ঞান ; 
ধ্যান-ধারণা-কল্পনা-বিভাবনাময় মাঁনস-জগতের জ্ঞানকেই “লঙ্গিক-জ্ঞান' 
বলে। জড়ীয় ও লেঙ্গিক-জ্ঞানকে . অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত সমাধি অথবা 
সাংখ্যযোগীর অতন্নিরসন প্রক্রিয়া ছারা স্থগিত করিলে, জড় ও লিঙ্গের 
ব্যতিরেক জ্ঞানরূপ 'কুট-সমাধি” হয়। এইস্থলে শঙ্করীয় অভেদ-্রহ্মবাদ অথবা 
পতঞ্জলীয় ঈশ্বর-সায়ুজ্যরূপ কৈবল্যবাদ উদ্দিত হয়। নিরুপাধিক চিত্তত্বের 


ঢু হা এ 


শুদ্ধাবস্থায় অর্থাৎ স্থুল ও লিঙ্গের 'সাক্ষাদর্শন” বা “কূট-সমাধি'র ব্যতিরেক 
ভাবন! দূর হইলে, শুদ্ধচিততত্বের সহজ প্রকাশ হয়) তাহার নাম_-সহজ- 
সমাধি, বা “শুদ্ধজ্ঞান? ; এই জ্ঞানই ভক্তিপোষক । জ্ঞানালোচনা-ছার1 বদ্ধজীব 
প্রথমে জড়-জগতের ভিন্ন ভিন্ন বন্তনকলের জ্ঞান সংগ্রহ করে। পরে এ 
সকল বস্তগত ধর্ম এবং বস্তসকলের মিলনাবস্থায় সেই সমস্ত ধর্ম উদ্দিত হইলে 
এ সকল বিষয় অবগত হইয়া থাকে); কখনও বা এ সকল বস্তও 
ধর্শ আলোচনা! করিয়া সকলের কর্তা ও পালগ্রিতৃরূপ ঈশ্বরকে নির্দেশ করতঃ 
তাহার প্রতি একপ্রকার হৈতুকী ভক্তি প্রদর্শন করে; কখনও বা এই 
জগৎকে “নশ্বর জানিয়া নিজে বৈরাগ্য সাধন করে এবং প্রপধশতীত কোন 
অনির্বচনীয় তত্বের সহিত আপনাকে মিলিত করিয়া অভেদ-ত্রন্ববাদের কল্পন। 
করে; কখনও বা বস্তর অস্তিত্বের প্রতি ঘ্বণা করিয়৷ নাস্তিত্ব ও নির্বাণকেই 
“সুখ বলিয়া, তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য উদ্যোগ করে। যেরূপেই আলোচনা 
করুক না কেন, অভেদ-চিন্তা ও নির্ববাণ-চিস্তাকে “অকিঞ্চিৎকর' জানিয়! জীৰ 
অবশেষে কোন পরম-তত্বের আনুগত্য স্বীকার করে। সেই আনুগত্য 
ম্পষ্টীভূত হইলেই “ভক্তি” হইয়া উঠে। অতএব ভক্তিই জীবের জ্ঞান-ফলের 
চরম উদ্দেশ্ত। কর্মের অবান্তর ফল-_ভুক্তি' ও জ্ঞানের অবাস্তর ফল-- 
মুক্তি” এবং তছুভয়ের চরমফলরূপে “ভক্তিকে বুঝিতে হইবে। যে-স্থলে 
জ্ঞান ভক্তিকেই চরম ফল বলিয়া! উদ্দেশ না করে, সে-স্থলে জ্ঞান সোপাধিক 
ও ভগবদ্বহিম্মখ, এবং যে-স্থলে ভক্তিকেই উদ্দেশ করিয়া জ্ঞানের চালনা হয়, 
সে-স্থলে জ্ঞানকে “দাধন-ভক্তি* বলা যায়। 

অনেকে মনে করেন যে, ভক্তির নিত্যসিদ্ধ শ্বূপ নাই; কেবল কর্মের 
বিশ্তদ্ধাবস্থা ও জ্ঞানের কৈবল্যাবস্থাকেই “ভক্তি” বল! যায়,__এইরূপ সিদ্ধান্ত- 
ভ্রমাত্মক। কুক্ষদশশী পণ্ডিতগণ বলেন যে, বিশুদ্ধ আত্মার আস্বাদনবৃত্তির 
পরিচালনাকে “কেবলা” “অকিঞ্চনা” বা “অনন্যা” ভক্তি বল! যায়, তাহার 
অন্যতর নাম-প্রেমঃ আর আত্মার বিচার-বৃত্তির পরিচালনাকে 'জ্ঞান' 
বলে। আম্বাদনশুন্যবিচার চরমে প্রায়ই অভেদ-্রদ্ষবাদ বা নির্বাণবাদরূপ 
অনর্কে আনয়ন করে। জীব-ন্বভাবতঃই “আন্বাদন-প্রধান। কেবল 
বিচারময় হইতে গেলে স্ব-ন্ব-ভাব হইতে চ্যুত হইতে হয়। জ্ঞান যখন 
প্রেমের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন '্ঞানমিশ্রাঁ ভক্তি হয়। জ্ঞান যখন 
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প্রেম-প্রাচ্র্ধ্যক্রমে বিচার-বৃত্তিকে স্থগিত করে, তখন কেবলা-ভক্তিরূপে 
প্রকাশিত হয়। | 

জীবের সত্বা--'নিত্য* অতএব তাহার আলোচনা-বৃত্তিও “নিত্যা” । 
আলোচনা-বৃত্তি নিত্য হইলে তাহার কার্ধ্যও সতরাং নিত্য। মুক্তাবস্থা ও 
বদ্ধাবস্থাভেদে জীবের কার্ধ্য-__ছুই প্রকার, অর্থাৎ “নিরুপাধিক” ও “সোপাঁধিকণ। 
জড়-সঙ্গক্রমে জড়াভিমানই জীবের উপাধি, সেই উপাধিক্রমে জড়ীয় শরীরে 
ও এ শরীরের অনুগত সমন্ত-ব্যাপারে যে “অহংতা” ও “মমতা” জন্মে, তাহাই 

জীবের জড়াভিমান বা “দেহাতআ্সাভিমান+ | জড়-বদ্ধ-জীবের কাধ্য-_-সোঁপাধিক ; 
আর বাহার জড়ে বদ্ধ হন নাই বা ষাহারা ভগবতক্পাবলে জড়-মুক্ত 
হইয়াছেন, তাহাদের কার্ধ্য-_নিরুপাঁধিক । বিশুদ্ধ আত্মার নিরুপাঁধিক কার্য্যের 
নামই ভগবৎসেবা, আর জড়বদ্ধ আত্মার সোপাধিক-কাধ্যের নামই “কম” ). 
জড়মুক্ত হইলে জীবের কার্ধ্য নিরুপাধিক হয়। সোপাধিক-অবস্থায় জীবের 
কর্শানুষ্ঠান-_-অপরিহার্ধ্য । জীবের ম্বরূপ-তত্বে প্রেম-সেবাই “সহজ -ধর্খ? ; 
সেই ধর্ম বদ্ধাবস্থাতেও জীবের সঙ্গে সঙ্গে সুতরাং আছে। বহিম্ম্থ কর্মের 
গ্রবলতাপ্রযুক্ত তাহা লুগ্তপ্রায় থাকে । সংসঙ্গক্রমে যে-সকল জীবে উক্ত 
বহিন্মথতা খর্ব হয়, এ সকল জীবে সেবা-বুত্তির প্রবলত। হয় ; তখন তাহাকে 
কন্মমিশ্রা সাধন-ভক্তি” বলে। সেবা-বৃত্তি প্রচুররূপে বলবতী হইলে কর্ম 
ক্রমশঃ ভগবদ্‌ বহিন্মুখতারপ স্ব-স্বরূপকে পরিত্যাগ করে ; তখন উহ! কেবলা- 
ভক্তিতেই পর্যবসিত হইয়] যায়। 

জড়-যন্ত্রের কার্ধ্যের হ্ায় মানবদিগের কর্ম জ্ঞানশৃন্ত নয়। যে কন্মব মানব- 
কর্তৃক কৃত হয়, তাহাতে জ্ঞানের সত্বা লক্ষিত হয়। মানবের জ্ঞানালোচন! 
কখনও কর্শশূন্ততা লাভ করে না) আলোচনাই জ্ঞানের জীবন। এ 
আলোচনাও একটি কর্মবিশেষ, এজন্য স্থুলবুদ্ধি ব্যক্তির নিকট কর্ম ও জ্ঞানের 
এক্য প্রতীত হয়। তাত্বিক-বিচারে “কর্মের স্বরূপ” ও 'জ্ঞানের স্বরূপ'-_ 
পৃথক) তন্ত্রপ, কার্ধ্যকালে কর্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তিকে 'পৃথক্‌” বলিয়া 
নির্দেশ করিতে না পারিলেও, তাত্বিক-বিচারে কর্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তির 
পার্থক্য সিদ্ধ হয়। 

নিক্ষপাধিকী চিন্ময়ী প্রেম সেবাই ভক্তির “সিদ্ধ স্বরূপ? । যদিও 
জড়-বদ্ধাবস্থায় তাহার স্পষ্ট নির্দেশ কর! সহজ নয়, তথাপি তদ্িষয়ে জাতশ্রন্ধ 


ও 


ব্ক্তিগণের নিকট তাহা__সহ্জে প্রতীত। ধাহারা কচিত্রমে ভক্তিতত্বের 
আলোচনা করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে কেবল তর্ককে আদর করেন না, তাহারাই 
ভক্তি-তত্ব অবগত হন। 

ভক্তি-_দ্বিবিধা অর্থাৎ “কেবলা” ও 'প্রধানীভূতা”। কেবলা-ভক্তি-শ্বতস্তা 
ও কর্শ-জ্ঞান-গন্ধ-শূন্তা ; তাহাকেই নিরুপাধিক প্রেম” “নিকপাঁধিক সেবা” 
'অনন্তা ভক্তি? 'অকিঞ্চনা ভক্তি” ইত্যাদি নাম দিয়! শাস্ত্রে উক্তি করা হইয়াছে। 
প্রধানীভূতা তক্তি__তিন প্রকার অর্থাৎ কর্প্রধানীভূতা, জ্ঞানপ্রধানীভূতা ও 
কর্ম-জ্ঞানপ্রধানীভূতা। যে-কন্ম বা যেজ্ঞানে ভক্তির প্রধানতা ও কর্ম বা 
জ্ঞানের ভক্তিদ্রাসত্ব লক্ষিত হয়, সেই কর্ম বা জ্ঞানের সহিত যে তক্তি-বৃত্তি 
আছে, তাহাকেই 'প্রধানীভূতা৷ ভক্তি” বলা যায়। যে কর্মে বা জ্ঞানে তক্তি- 
বৃত্তির প্রাধান্য নাই, অর্থাৎ কর্ম বা জ্ঞানেরই প্রভূত্ব লক্ষিত হয় এবং ভক্তি 
কেবল কণ্ম বা জ্ঞানের দাসীর ন্ায় পরিচর্যা করে, সেই কর্শের নামই “কম্ম' ও 
সেই জ্ঞানের নামই "জ্ঞান? ; এ কর্ম বা জ্ঞানকে “ভক্তি' নাম দেওয়া যায় না। 
কর্ম, জ্ঞান ও তক্তি__স্বভাবতঃ পরম্পর ভিন্ন-ভিন্ন-স্বরূপ । অতএব তত্ববিচার- 
দ্বার! কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাও্ড ও ভক্তিকে পৃথক কর! হইয়াছে । 

গীতা-শাস্ত্রে আঠারটি অধ্যায় ; তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে “কর্ম, দ্বিতীয় 
ছয় অধ্যায়ে "ভক্তি" ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে 'জ্ঞান' পৃথক্-পৃথক্রূপে বিচারিত 
হইয়া চরমে ভক্তিরই “শ্রেষ্ঠতা” নির্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি__অত্যস্ত গৃঢ়তত্ব; অথচ 
জ্ঞান ও কর্মের জীবন স্বরূপ ও অর্থসাধক বলিয়াই ভক্তি বিষয়ক বিচারকে 
মধ্যস্থিত ছয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। 

এবছিধ বিশুদ্ধ ভক্তিই গীতা-শীস্ত্রে 'জীবের চর্ম উদ্দেশ্ট” বলিয়া উপদিষ্ট 
হইয়াছে । গীতার চরমে “সর্ববধন্মীন্‌ পরিত্যজ্য” ক্লোকে “ভগবদ্‌শরণাপত্তি'ই 
ষে 'সর্ধবগ্ুহাতম* উপদেশ, ইহা! পরিজ্ঞাত হইবে। পাঁঠকবৃন্দ ভক্তিপুত অস্তঃ- 
করণে শ্রীল চক্রবপ্তি-মহাশয়ের টীকার সহিত গীতা শান্ত মুহুমু পাঠ করতঃ 
জীবন সফল করুন। 

দুর্ভাগ্যক্রমে, এ পর্য্যন্ত শ্রীমস্তগবদ্গীতার যে-সমস্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে, প্রায় সকলগুলিই অভেদ-ব্রহ্মবাদীদিগের রচিত। বিশুদ্ধ- 
ভগবদ্তক্তি-সম্মত টীকা ব! অঙ্থবাদ প্রায়ই প্রকাশিত নাই। শাহ্কর-তাস্ম ও 
আনন্দগিরির টাকা- সম্পূর্ণ অতেদ-্রদ্মবাদপূর্ণ, শ্রীধর-স্বামীর টাক ব্রহ্মবাদপূর্ণ 


[ খ--৯ ] 


না হইলেও, তাহাতে সাশ্দায্রিক শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের গন্ধ আছে। প্রীমধুল্ছদন-. 
সরন্বতীর টাকাটি যেরূপ ভক্তি পোষক বাক্যে পূর্ণ, চরম-উপদেশ-স্থলে সেরূপ 
কল্যাপপ্রদ নয়। শ্রীরামাহজ-স্বামীর তাস্তটি_ সম্পূর্ণ ভক্তিসম্মত বটে, কিন্ত 
অন্মদ্দেশে শ্ীত্রীগৌ াঙ্গগ্রভুর অচিস্তয-ভেদাভেদ-শিক্ষা-পূর্ণ গীতাভান্তরূপে কোন 
টীকা প্রকাশিত না হুইলে বিশুদ্ব-প্রেমভক্তির আশ্বাদকদ্দিগের আনন্দ-বৃদ্ধি হয় 
না। এতন্নিবন্ধন আমরা যত্বসহকারে শ্রাগৌ রাঙ্গাুগত মহামহোপাধ্যায় ভক্ত- 
শিরোমণি শ্রবিশ্বনাথ চক্রবপ্তি-মহাশয়ের বিরচিত টাকাটি সংগ্রহপূর্বক তদন্- 
যায়ী 'রসিকরঞ্জন'-নামক বঙ্গাহ্ুবাদ-সহকারে গীতা-শান্্ প্রকাশ করিলাম। 
শ্রীহাপ্রতুর শিক্ষাসম্মত শ্রীবলদেব-বিদ্যাতৃষণ-কৃত একটি গীতা-ভাত্য আছে। 
বলদেবের টীকাটি বিচারপর, কিন্তু চক্রবন্তিমহাশয়ের টীকাটি__বিচার ও গ্রীতি- 
রস, এতদুভয় বিষয়েই পরিপূর্ণ; বিশেষতঃ চক্রব্িমহাশয়ের শ্রীমন্তাগবতের 
টীকাটি সর্ধবদেশে প্রচারিত ও সম্মানিত হওয়ায়, চক্রবন্তিমহাশয়ের টাকাটিই 
আপাততঃ প্রকাশ করিলাম । চক্রবন্তিমহাঁশয়ের বিচার__-সরল, এবং সংস্কৃত 
ভাষা- প্রাঞ্জল ; সাধারণ পাঠক অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিবেন ।” 


আক তত সস 


নমে! ভক্তিবিনোদায় সচিচদদানন্দনামিনে। 
 €গীরশক্তিস্বরূপায় বূপানুগবরায় তে ॥ 


প্রীচৈতগ্যামনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। 
স্বয়ং ( সোহয়ং) রূপঃ কদ। মহাং দদ্বাতি 
স্বপদান্তিকম্‌ ॥ 


নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং 

রূপং তম্তা গ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্‌। 
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহে। ! রাধিকামাধবাশাং 
প্রাপ্তোষ্ত প্রথিত-কৃপয়। শ্রীগুরুং তং নতোহম্মি॥ 


১০০০০০০০০০০ 22274১41:১8145111-888 


শ্রপ্নগুর-গৌরাঙ্গ জয়তঃ 


শ্রীসারম্বতগৌড়ীয় আসন ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা মদীয় বর্ম প্রদর্শক ও 
শিক্ষাগ্তরুদেব নিত্যলীলা৷ প্রবিষ্ট ও' বিষুণপাদ শ্রী্রীমন্তক্তি বিবেক- 
ভারতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত শ্রীগীতা 
হইতে উদ্ধত) 


প্রবেশিকা 


'মীয়তে অনয়া ইতিমায়।'-_যে বৃত্তিদ্বারা বন্ত মাপিয়! লওয়া যায়, তাহার নাম 
“মায়া” । মায়াবদ্ধ জীব মায়িক জগতে মায়িক অক্ষজ অর্থাৎ ইন্জিয়বৃত্তি হইতে 
জাত অথবা 'অ'_ক্ষ' পধ্যস্ত মায়িক অক্ষর বা বর্ণাত্বক শবদ্ধারা বস্ত-সকল 
মাপিয়া লইতে অভ্যন্ত। এই অভ্যাসবশতঃ তাহারা মায়াতীত, অপ্রাকৃত 
শ্রীভগবান্‌ ও তদীয় ভক্তকে মাপিয়া লইবার জন্ট প্রস্তত হয়। কিন্তু তাহারা 
মুুতাবশতঃ জানে না যে, অগপ্রাকৃত বস্ত প্রারুত জগতে অবতরণ করিয়াও 
প্রকাতি-অস্পৃষ্ট, গুণাতীত এবং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বর্গের অগোচর । 

মাপিবার বুদ্ধি যে কেবল প্রাণিশরেষ্ঠ মন্ুয্েরই প্রবলা-_-তাহা নহে, লোক- 
পিতামহ স্থষ্টিকর্তা ব্রঙ্মারও এই বৃত্তি অত্যধিকা। এক সময়ে তিনি সেই 
বুদ্ধিবশে জীবহৃদয়ে অবস্থিত বৃদ্ধ্াদির প্রেরণাঁদাতা অন্তর্ধ্যামী পরমাত্মারও 
অংশী পরম পরমেশ্বর শ্রীকুষ্ণচন্দ্রকে তদীয় ব্রদ্ধাপ্ডান্তর্গত তদধীন সাধারণ গোপ- 
তনয় ধারণ করিয়া, ধাহার পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী মহাবিষ্ণুর প্রদত্তশক্তিতে 
তিনি স্থপ্িকর্তা,__ধাহাঁর পুরুষাবতারদ্দিগের অংশী-বিলাসরূপ গৌণপ্রকাশ . 
শীনারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে তাহার উৎপত্তিত_সেই আরাধ্যশ্েষ্ট ও মূল. 
পিতার চরণে অপরাধ করিয়া, অবশেষে তীহারই কৃপায় অপরাধমুক্ত হন এবং 
শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবর্গ ও ধামের অপ্রারুতত্ব উপলব্ধি. 
করিবার স্থসৌভাগ্য লাভ করিয়া বলিয়া ছিলেন-_ 

“অথাপি তে দেব পদ্ান্থজছয়-প্রসাদলেশাস্গৃহীত এব হি। 

জানাতি তত্বং ভগবন্মহিয়ো! ন চান্ত একোহ্‌পি চিরং বিচিন্বন্‌।” 


ভাঁঃ--১০।১৪।২৯ 


গ২ ] 


“ঈশ্বরের কপালেশ হয় ত” যাহাবে। 
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ব জানিবারে পারে ॥” 
“ভষ্ট কহে-_তীর কূপালেশ হয় যাঁরে। 
সেই সে তীহারে “কৃষ্ণ করি? লইতে পাবে ॥ 
তাঁর কপ নহে যাবে, পৃত্তিত নহে কেনে। 
দেখিলে শুনিলেহ তারে “ঈশ্বর” না মানে ॥”_ শ্রীচৈতন্তচবিতামৃত। 
কেবল ইহা বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই--তিনি অধোক্ষজ কৃষ্ণের বৈভব- 
নির্ণয়ে নিজের অক্ষমতাই জানাইয়াছেন__ 
“জানস্ত এব জানন্ত কিং বহুক্ত্যা ন মে প্রভো । 
মনসো বপুষে! বাঁচো বৈভবং তব গোচরঃ৮__ভাঃ--১০।১৪।৩৮। 
“যে কহে, _“কুষ্ণের বৈভব মুগ্রি সব জানো” । 
সে জান্ক,__কায়মনে মুগ্চি এই মানে ॥ 
এই যে তোমার অনম্ত বৈতবামৃতসিন্কু । 
মোর বাজ্মানসের গম্য নহে এক বিন্দু 1” _চৈঃ চঃ। 
লোকপিতামহের এরূপ অসাধারণ পরিবর্তন ও আচরণ দেখিয়াও অথটন- [ও 
ঘটন পটীয়সী মায়ার কবলে কবলীরুত জীববৃন্দ ভক্ত ও ভগবানের প্রশ্নোত্তর- 
পূর্ণ শ্রীতগবানের শ্রীমুখবাণী গীতাশাস্্কে নিজ নিজ মায়িক বুদ্ধিতে মাপিয়া 
লইয়া, তত্ববিদ্‌ প্রাচীন মহাজনগণ-প্রণীত ভাস্তকে একমাত্র প্রমাণস্বরূপে 
স্বীকার ও তদম্থগমন ন] করিয়া, স্বকপোলকল্পিত মতের ব্যাখ্যাারা ভাস্য- 
প্রণেতারূপে স্বীয় কীত্তি ঘোষণাক় বাস্ত হইয়াছেন। শুধু তাহা নহে, এমনকি, 
সর্বভূতে সম ভগবানের অমতোপদেশ পাঠ করিয়া কেহ কর্মকে, কেহ 
বা যোগকে এবং কেহ বা জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, ভক্তিকে নিত্য সিদ্ধস্বরূপে 
দ্বীকার করেন না, বরং সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, কেবল কর্মের বিশ্তুদ্ধাবস্থ। 
ও জ্ঞানের কৈবল্যাবস্থাই “ভক্তি” । মূলে তাহারা! ভক্তিকে বাদ দিয়া পরস্পরের 
বিবাদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। 
ইহার কারণ অঙ্ুসন্ধান. করিলে জানা যায়, যেমন পুতসলিলা ভাগীরথার 
তীরস্থিত এরণু, বি, তিস্তিড়ী ও কপিখখ এবংবিধ বুক্ষদকল একই জল পান 
করিয়া, ফল প্রদান-কালে ভিন্ন-ভিন্ন আম্বাদের ফল প্রসব করে, তন্দজ্রপ 
ত্রিগুণময়ী মায়াবিমুগ্ধ জীরগণ স্ব-স্থ-প্রকৃতির বিভিন্নতা-জন্য সর্ধোপনিষদসার 


৮ বলিল 


এই গীতাশান্্র অধ্যয়ন করিয়াও ভিন্ন. ভি্ন মতের প্রচার ও অনুসরণ- করিয়া 
থাকেন, কেননা, স্বয়ং শ্রীভগবান্ই উদ্ধবকে বলিয়াছেন--“এবং প্রকৃতি- 
বৈচিত্রান্তিছ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্‌।:..মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ ॥ 
শ্রেয়ো বদস্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম যথাঁরুচি ॥”-_ভাঃ--১১১৪1৮-৯ ॥ 


যদি পূর্ববপক্ষ হয় ষে, কর্ন, যোগ ও জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠ বা প্রধান সাধন না 
হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবান্‌ এই গীতাশাস্ত্রে এগুলির উল্লেখ করিয়া স্বভক্ত 
শ্রীমদর্ুনকে তত্তদনশীলনে উপদেশ দিলেন কেন? 


তদুত্তরে দেখা যায় যে, সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং 
ধর্মসংস্থাপনের জন্তই শ্রীভগবানের অবতার । 


সর্বাগ্রে আমরা “অবতার” কথাটির আলোচনা ৰরিব। অবতার-- 
শ্রীলরূপগোস্বামিপ্রভূুত শ্রীলঘুভাগবতামুতে অবতার-লক্ষণ বর্ণন-প্রসঙ্গে ১ম 
সংখ্যায়-_“পূর্ববোক্তবিশ্বকার্য্যার্থম্‌ অপূর্বা ইব চেৎ স্বয়মূ। ছারাত্তরেণ 
বাবিঃস্থ্যরবতারাস্তদা স্বৃতাঃ ॥ তচ্চ দ্বারং তদেকাত্মরূপন্তস্তক্ত এব চ। 
শেষশায়্যাদিকো যদ্বদ্‌। বন্থদেবাদিকোহিপি চ।” অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্বয়ংরূপ 
শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকার্য্যের জন্য স্বয়ং অথবা দ্বারান্তরদ্ার আবিরভূ্ত হইলে, তাহাকে 
“অবতার” বলে। সেই দ্বার” দ্বিবিধ_তদেকাত্মরূপ ও ভক্ত ; শেষশায়ী__ 
তদেকাত্মরূপ ও বহ্ৃদেবাদি_-ভক্ত। শ্রীবলদেব গ্রভূ-কৃত টাকা-_অপ্রপর্গৎ 
প্রপঞ্চেহবতরণং খন্ববতারঃ। সদ্বারকন্ত যথা শেষশায়িনঃ কারণার্ণবশয়াৎ 
গরোদকশয়ঃ) যথা বন্থদেবাৎ কৃষণঃ, দশরথাৎ রামঃ। কার্ধ্যং_প্রকৃতি- 
ক্ষোভ-মহদাছাৎ্পাদনং, ছুষ্টবিমর্দনেন দেবাদীনাং স্থখবর্ধনং, সমুৎকন্ঠিতানাং 
সাধকানাং স্বসাক্ষাৎকারেণ প্রেমানন্দবিতরণং, বিশুদ্ধভক্তিপ্রচরণঞ্চ, তাদর্থ- 
মিত্যর্থ: | অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত পরব্যোম বা বৈকুঠধাম হইতে এই প্রপঞ্চে 
অবতরণই অবতার । স্বদ্বার অর্থাৎ শেষশায়ীর কারণার্ণবশয় হইতে গর্ভোদকশয় ; 
যেরূপ বন্ছদেব হইতে কৃষ্ণ, দশরথ হইতে রাম। কার্ধ্য--গ্রকুতিকে 
কু করিয়া মহদাদির উৎপাদন ; ছুষটদমনের দ্বারা দেবাদির সুখবৃদ্ধি, 
সমৃৎকনিত সাধকগণকে স্বীয় দর্শনঘবারা প্রেমানন্দ-বিতরণ এবং বিশুদ্ধ ভক্তি 
প্রচারের জন্যই । 

আআ 


[ গ-৪ ] 


“স্থষ্টিহেতু যেই মৃত্তি প্রপঞ্চে অবতরে। সেই ঈশ্বরমৃত্তি “অবতার' নাম 
ধরে ॥ মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান । বিশ্বে অবতরিঃ ধরে “অবতার? 
নাম 8৮ চৈ চঃ মঃ ২০ পঃ। 

কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতে পারে ষে, লোকে কিরূপে সেই অবতারকে চিনিতে 
পারিবে? তদুত্তর-_শাস্ব-প্রমাণের দ্বারাই তাহ জানিতে হইবে । কেন না 
অবতার নাহি কহে-_“আমি অবতার" | মুনি সব জানি” করে লক্ষণ বিচার ॥” 
দ্যস্তাবতারা জ্ঞায়স্তে শরীরেধশরীরিণঃ । তৈস্তৈরতুল্যা তিশয়ৈবীর্ষৈর্দেহিঘ- 
সঙ্গতৈঃ” ॥__ভাঃ__-১০।১০1৩৪। 

গুহকঘয় বলিলেন--প্রারৃত শরীর রহিত অপ্রারৃত শরীরী পরমেশ্বরের 
অবতারতত্ব__জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য ; এ অতুল অতিশয় ও অলৌকিক বীর্ধ্যদ্বারা 
তাদুশ তোমার অবতার সকল কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হন। 

« ন্বরূপ”-লক্ষণ আর “তটস্থ-লক্ষণ। এই ছুই লক্ষণে “বস্ত' জানে মুনিগণ ॥ 
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ- স্বরূপ-লক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞান,_-এই তটস্থ-লক্ষণ |” 
চৈ চঃ মঃ ২০ পঃ। 

আকৃতি__ আকার, প্রকৃতি_স্বভাব, স্বরূপ-_মৃত্তি- শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন__ 
“ভগবান্‌ শ্রকঞ্চ নিখিল লোকলাবণ্য বিজয়িনী-স্বীয় অঙ্গপ্রভা-দ্বারা মানবগণের 
নয়ন, স্বীয় বাক্যসমূহের দ্বারা উক্ত বাক্যসমূহ স্মরণকারী জনগণের চিত্র এবং 
ইতস্ততঃ অস্কিত পদচিহ্ছ্বারা দর্শকজনগণের অন্তত্রগমনাঁদি ক্রিয়া আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন । “ম্বমূর্ত্যা লোকলাবণ্যনিক্মুক্ত্যা ভাঃ-১১।১৬। তিনি 
আরও বলিয়াছিলেন__“যাহার মকরাকৃতি কুগুলশোভিত মনোহর কর্ণযুগল ও 
তন্বারা দীপ্যমান গওযুগল কি সুন্দর বিপাসযুক্ত হাস-সমন্থিত বদনমণ্ডলে যেন 
নিত্য উত্সব লাগিয়া রহিয়াছে । তাহার সেই বদন-দষ্িদ্বারা আনন্দ সহকারে 
পান করিয়া নরনারীর তৃপ্তি হইত না, বরং নয়নের নিমেষে অসহিষ্ণু হইয়া 
নিমেষ-কর্তীর প্রতি কোপ প্রকাশ করিতেন-__“ষস্তাননং মকরকুগ্ুলচারুকর্ণ”। 
_ভাঁঃ৯২৪।৬৫। 

তক্তপ্রবর উদ্ধবও শ্রীমৃত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন-_“বিস্মাপনং স্বশ্য চ সৌভগঞ্ধে: 
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গং।-_ভাঃ-_৩/২।১২ অর্থাৎ সেই মৃত্তি এত মনোরম ষে, 
তাহাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিন্ময়ো্পাদন হয়-_তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের 


২ 


পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃষ্ঠের মধ্যে পরম 
অলৌকিক। 

কার্যয--ব্রেজে- পুতনা,শকটাস্থর, তৃণাবর্ত, অঘ, অবিষ্ট, বক প্রভৃতি অস্থুর- 
বধ, যমলাঞ্জুন-ভঞ্জন, কালীর-দমন, দাবাগ্রিতক্ষণ, ব্র্মমোহন, ইন্দর্পচু্ণীকরণ, 
গোবর্ধন-ধারণ, গোবর্ধনযজ্ঞ-প্রবর্তন, সুদর্শনমোচন । 

মথুরায়_রজকবধ, কুজাঙ-হুন্দরকরণ, কুবলয়াপীড়-বিনাশ, চানৃর- 
মুষ্টিকাদি-বধ, কংস, কালযবনার্দি-বধ, তৎ্কর্তৃক অবরুদ্ধ রাঁজন্যবর্গের উদ্ধার । 

দ্বারকায়__কুঝ্সিণী আদির সহিত বিবাহ, বাণ প্রভৃতি অন্থ্রবধপ্রসঙ্গে 
তথ্তৎ স্থানে বন্ধুমিলন-প্রসঙ্গে ইন্দরপ্রস্থ, মিথিল। প্রভৃতি দেশে যাতায়াত 
করিয়া তাহাকে দর্শনেচ্ছ ভূতলস্থ ভক্তগণের, ফড়গর্ভানয়ন ও গুরুপুত্র- 
আনয়ন-প্রসঙ্গে পৃথিবীর নিম়স্থিত বলি, যম প্রভৃতির ও পারিজাতাদি- 
হরণপ্রসঙ্ষে উর্ধস্থ কশ্ঠপ প্রভৃতির এবং বিপ্রবালকানয়ন-প্রসঙ্গে মহাবৈকুঠ্স্থ 
আদিপুরুষ ভূম! প্রভৃতিরও বাঞ্িত তদ্দর্শন নিষ্পন্ন করিয়াছেন। নরকাস্থরকে 
বধ করিয়া তৎকর্তৃক আহ্ৃত ষোঁড়শসহত্্ কন্যার পাণিগ্রহণ, পৌও্.ক, কাশীরাজ 
ও স্থদর্শনাদি-বধ প্রভৃতি । 

কুরুক্ষেন্রযুদ্ধে- পৃথিবীর গুরুভারস্বরূপ জরাসন্ব, শিশুপাল, দস্তবক্র, 
বিদুরথ প্রভৃতি ভূপতিবুন্দকে পংহার করিয়াছেন। 

এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, শ্রকষ্ণচন্দ্রকে অবতারগণের মধ্যে গণন। 
করিলেও তিনি অবতার মাত্র নহেন, অবতারগণের অবতারী। অর্থাৎ তিনিই 
মূল অংশী এবং অবতারগণ কেহ বা তাহার অংশ এবং কেহ বা তাহার কলা। 
তাই শ্রীল স্থত গোস্বামী বলিয়াছেন-_“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কষ্তস্ত ভগবান্‌ 
হ্বয়মূ। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মুড়য়স্তি যুগে যুগে ॥” ভাঃ--১/৩।২৮। “সব 
অবতারের করি সামান্য লক্ষণ। তার মধ্যে কষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥ তবে 
স্থত গোসাঞ্ডি মনে পাঞা বড় ভয়। যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥ 
অবতার সব- পুরুষের কলা! অংশ । স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ সর্ব অবতংস ॥”-_ 
চৈঃ চঃ আঃ ২ পঃ। 

শ্রীল সত গোস্বামীপ্রভুর “পরিভাবা'কে আস্তিক্যবুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে 
আমরা দেখিতে পাই যে, হতারিগতিদীয়ক শ্রকৃষচন্দ্র হয়গ্রাব, ববাহ, বৃসিংহাদি 


বি 


অবতারগণের ন্যায় দৈত্যসকলকে বধ করিলেও তাহার বধের বিশেষত্ব এই 
যে, তিনি সেই সকল দৈত্যগণকে যোগিগণছুল্নভ মোক্ষ প্রদান করিয়া! নিক- 
পাধিক দয়ার পরিচয় দিয়াছেন-_-দৃষ্টা ভবস্তিন্থ রাজন্থয়ে চৈগ্যস্য কৃষ্ণ 
ছ্বিষতোহপি সিদ্ধিঃ। যাং যোগিনঃ সংস্পৃহয়স্তি সম্যগ. যোগেন কম্তদ্বিরহং 
সহেত ॥”__-ভাঁঃ-_৩1২1১৯। ভক্তপ্রবর উদ্ধব, বিছুরকে বলিলেন- যোগিগণ 
সম্যক যোগ-প্রভাবে ফে সিদ্ধি বাগ! করেন, রাঁজস্য়জ্ঞে কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ 
করিয়াও শিশুপাল সেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইহা আপনারা স্বচক্ষে 
দর্শন করিয়াছেন, অহো, ঈদৃশ ভগবানের বিরহ কে সহ করিতে পারে? তাহা 
ছাড়া তিনি আরও বলিয়াছেন_-“অহো বকী যং স্তনকালকুটং জিঘাংসয়াপার- 
য়দপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং ধাক্র্যচিতাং ততোহন্তং কং বা দয়াঁলুং শরণং 
ব্রজেম”-_ ॥--ভাঃ৩২।২৩ । 'বাক্ষপী পৃতনা শিশু খাইতে নির্দিয়া । ঈশ্বরে 
বধিতে গেলা কাঁলকুট লইয়া ॥ তাহারেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে । না তজে 
অবোধ জীব হেন দয়ালেরে ॥_চেঃ ভাঃ মঃ ৭ অঃ। 

ভক্তশ্রেষ্ঠ ভীম্ম বলিয়াছেন__“ভগবতি রতিরস্ মে মুমুর্ষোর্ধমিহ নিরীক্ষ্য 
হতা৷ গতাঃ স্বরূপমূ্‌ ॥৮-_ভাঃ--১।৯৩৯। এই যুদ্ধেষে সমস্ত যোদ্ধা বিনষ্ট 
হুইয়াছে, তাহার সকলে ধাহাকে দর্শন করিয়া সারপ্য নামক মুক্তিলাভ 
করিয়াছেন, সেই শ্রীরুষণের প্রতি এই মৃত্যুময়ে আমার প্রীতি হউক। 
কৃষ্ণলীলাবর্ণনকারী শ্রীল শুকদেব গোশ্বামীও বদিয়াছেন-_-“বিদ্বিট্ নিগ্ধাঃ 
স্বরূপং যযুঃ।,-_ভাঃ--১০।৯০।৪৭ অর্থাৎ শক্রমিত্র সকলেই তাহার স্বরূপলাভ 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 

তীহার অবতারিত্ব ও স্বয়ং ভগবত্বার পরিচয় আমরা ব্রহ্ম-নারদ সংবাদেও 
পাই-_"তোকেন জীবহরণং যছুল,কিকায়ানত্মোদিকম্য চ পদা শকটোহপবৃত্তঃ। 
যত্রিঙ্গতান্তরগতেন দিবিষ্পুশোর্ববা উন্ম.লনস্তিতরথাজ্ুনয়োন” ভাব্যম্‌ ॥৮-_ভাঃ 
_ ২1৭২৭ অর্থাৎ ক্ষুত্র বালকরূপেই বিস্তৃতশরীরা পৃতনার প্রাণবধ, তিনমাসের 
শিশুর অতি সুকোমল পদাঘাতেই শকটভঙ্জন, হামাগুড়ি দিয়া গমন করিয়াই 
গগনম্পর্শী অতি উচ্চ অজ্জনবৃক্ষযুগলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত: তাহাদের 
উন্ম,লন__এই সকল কার্ধ্য কি ঈশ্বর ভিন্ন অপরে সম্ভব ? 

শ্রীল চক্রবপ্তিপাদ বলেন-_“শ্রীকষ্ণ মাবুর্ধ্যময় ভগবান্‌ এ-বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। কারণ তিনি নিজের বালো মহামাধূর্্যদ্বারা ম্বমহৈশ্্ধ্য আবৃত করিয়! 


হাল এ 


সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন । তিনি অতি বিকটাকার! বিস্তৃতশরীবা 
অতি বলিষ্ঠী পৃতনার বধোঁপযোগী তাদৃশ এবরযময়ী বামনাবতারের ত্রিবিক্রম 
মৃত্তির ন্তায় কোনও সৃত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃতনাকে বধ করেন নাই 7 কিন্ত কষতর 
বালকরূপেই বধ করিয়াছেন। অথবা হিরণ্যকশিপুকে বিদ্বারণার্থ যে প্রকার 
নৃসিংহমৃত্তি ধারণ করিয়৷ বিকট কঠোরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, শকট-ভঙ্জনের 
জন্য তদ্রপ কোনও ভাব পরিগ্রহ করেন নাই, ত্রৈমাসিক শিশুরূপী হইয়া 
_ স্থকোমল পদাঘাতেই শকটনিপাত করিয়াছিলেন । তিনি পৃথিবী উদ্ধারের 
উপযোগী পূর্বের যে প্রকার বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তন্রপ অঞ্জুনবৃক্ষ- 
্বয়ের উন্ম,লনের জন্য কোনও প্রত প্রদর্শন করেন নাই । ছোট শিশ্তর মত 
হামাগুড়ি দিতে দিতে বৃক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া হস্তের বাবাই বুক্ষদ্য়ের 
উন্ম,লন করিয়াছিলেন। অতএব প্রীকু্ণ ষে মাধূর্ব্যবরধ্যময় স্বয়ং ভগবান্‌__ 
এ বিষয় আর সন্দেহ কি?” 


শ্রীবন্ধা মহাশয় পর পর ক্লোকে ভগবান্‌ শ্ররুষ্ণচন্দ্রের মহৈশবর্য্য বর্ণনা করিতে 
করিতে বলিয়াছেন যে, “তৎ কর্শ' দিব্যম্‌__ভাঃ ২।৭২৯-_“তীহার যাবতীয় 
কাধ্যই অপ্রা্কত।” শ্রীভগবান্ও স্বয়ং এ বিষয়ে বলিয়াছেন-_-“জন্ম কন্ব চ মে 
দিব্যম" গীঃ ৪1৯ । 

অপার করুণাবারিধি ভগবানের কপার অবধি নাই। মায়াবন্ধ জীব 
তাহাকে মায়িক মহুত্তজ্ঞানে যাহাতে সর্ববমঙ্গলশূন্য ও অপরাধী হইয়া অনস্ত নিরয় 
ভোগ না করে, তজ্ন্ত তিনি স্বয়ংই বলিলেন--“অজোহপি সন্নব্যস্থাত্মা”__ 
গীঃ-৪1৬, অবজানস্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তন্থমাশ্রিতম্‌।- গীঃ-_৯।১১। 

আবার অন্যান্ত অবতারগণ নিজ নিজ পরিচয় না দিলেও অবতারী প্রীক্ণ 
মুঢজনগণের প্রতি অহৈতুবী কৃপাপরবশে নিজ পরিচয় দান করিতে যাইক্সা 
লৌকিক জগতে কোন সত্য বস্বর ধারণার জন্য যেমন ত্রিসত্যগ্রহণ করে, তক্দ্রপ 
তিনিও বলিলেন--“দৈবী হোষ! গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া। মামেব ষে 
প্রপদ্ধন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥'__গীঃ-_-৭।১৪ ১ “যেহপ্যন্তদেবতাভক্তা 
যজস্তে শ্রন্যান্িতাঃ। তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজস্ত্যবিধিপূর্ববকম্‌ £-_ 
গীঃ_-৯২৩ এবং সর্বধশ্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং তাং 
সর্বপাপেভ্যে৷ মোক্ষর্লিস্তামি মা শুচঃ ॥_ গীঃ--১৮৬৬।, 
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এই ত্রিসত্যে স্বয়ং ভগবান্‌ নিজের মায়াধীশত্ব, দেবদেবেশত্ব ও আরাধ্য- 
শ্রেষ্ঠত্ই প্রচার করিয়াছেন। 

ভক্ত অর্জুন শ্রীকুষ্ণের সর্বেশ্বরত্বে বলিয়াছেন__পিতাসি লোকস্য চরা- 
চরস্য ত্বমস্ পৃজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্। ন ত্বৎসমোহস্তযভ্যধিকঃ কুতোহস্তো লোক- 
ব্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥১_ _গীঃ ১১৪৩ । 

স্বয়ং ভগবানও বলিয়াছেন__মত্তঃ পরতরং নান্তৎ কিব্চিদন্তি ধনপীয় | 
গীঃ-_৭৭) অহং হি সর্ধষজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভূরেব চ ॥-_গীঃ__৯1২৪। 

শুধু তাহা নহে, তিনি যে কেবল জগগ্াপী ব্রদ্মমাত্র নহেন, কিন্তু জীবহৃদয়- 
স্থিত কর্মফলদাতা পরমাত্মাও বটে। কেবল ব্রক্ষ-পরমাত্মারপেই জীবের 
উপাস্য নহেন ; কিন্ত জীবের মঙ্গলবিধাতান্বরূপ জীবের উপদেষ্টা তিনিই 
সর্বববেছ্য ভগবান্‌-__তাহাঁও বলিয়াছেন-__“সর্বস্য চাহং হৃদি সন্গিবিষ্টো মত্ঃ 
শ্বতিজ্ঞনমপোহনঞ্চ । বেদৈশ্চ সর্ব্বরহমেব বেছ্যো বেদান্তকৃদ্েদবিদেব 
. চাহষ্‌ ॥_গীং-১৫।১৫। 

আমর] গীতাশাস্ত সুষ্ঠরূপে আলোচন! করিলে দেখিতে পাই যে, ভগবান্‌ 
শ্রীকণই জ্ঞানিগণের আবাধ্য নির্ধিবশেষ ব্রদ্মের প্রতিষ্ঠা__আশ্রয়__ব্রহ্মণো হি 
প্রতিষ্ঠাহম্‌১__সীঃ_-১৪1২৭ অর্থাৎ তিনিই ঘনীভূত ব্রক্ষ। স্ুধ্যমণ্ডুল যেরূপ 
ঘনীভূত প্রকাশ, সেইরূপ (শ্রীধর)। বিষুরপুরাণে ভগবদুক্তিতে পাওয়া যায়-_ 
“তৎপরং পবং ব্রহ্ম সর্ববং বিভজতে জগৎ । মমৈব তদ্ঘনং তেজো৷ জ্ঞাতুমরহসি 
ভারত ॥ শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীমতস্র্দেব বলিয়াছেন_-(৮1২৪।৩৮ ) “মদীয়ং 
মহিমানঞ্চ পরব্রক্ষেতি শব্িতম্‌। অর্থাৎ ব্রন্ষ-শব্বসহ্কেতিত মহৎ যে আমি, 
আমার যে মহিমা এক ধর্দ তাহা। অর্থাৎ আমারই ব্যাপক নির্িশেষ্বর্ূপ 
( অবগত হইবে )। 

তাহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল। উপনিষদ কহে তারে ব্রহ্ম স্নির্মল ॥ 
কোটা কোটা ব্রন্ধাণ্ডে যে ব্রদ্ষের বিভৃতি। সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥” 
--চৈঃ চঃ আঃ ২ পঃ। 

“বিষ্টভ্যাহমিদং কৃত্সমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥_গীঃ-_১০৪২। স্বীয় 
বিভূতিযোগ-বর্ণনে ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ যোগিগণ্র ধ্যেয় একাংশে পরমাত্মস্বরূপে 
সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া! বর্তমান আছেন-_বলিয়াও সুম্পষ্টভাবে বলিয়াছেন 
-_দিশ্বরঃ সর্বভূতানাং হদ্দেশেহজ্ছন তিষ্ঠতি।”-_গী:--১৮/৬১। 


[ গ-৯ ]. 


্রীমস্তাগবতেও পাওয়া যায়__পরমেশ্ববের অংশ অন্তর্ধযামী পরমাত্মারূপে 
চরাচর নিখিল পদার্থে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন'_“স্থিরচরেঘন্থবন্তিতাঁংশম্‌।” 
---৩৩১৬। 

“'আত্মান্ত্ধ্যামী ঘারে ষোগশাস্ত্রে কয়। সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে 
হয় ॥ অনন্ত ম্কটিকে যৈছে এক ক্র্যতাসে। তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ 
প্রকাশে ॥ চৈঃ চঃ আঃ ২ পঃ। 

অতএব অঘয়জ্ঞান “ভগবান্_সম্যকু আবির্ভাব। তাহার আংশিক 
মায়াশক্তি প্রচুর বিভুচিৎ ধর্ম্মবিশেষের অন্থভূতিই পরমাত্মা” এবং অসম্যক্‌ 
কেবল জ্ঞানোপলব্ধ বিজ্ঞানকে “ব্রহ্ম” নির্দেশ করা হয়। 

বস্তি তৎ তত্ববিদস্তত্বং যজ জ্ঞানমছয়মূ। ব্রহ্ষেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি 
শব্যাতে 1”_ভাঃ_-১1২।১১ অর্থাৎ যাহা অঘয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় 
বাস্তববস্ত ; তত্ববিদ্গণ তীহাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ববস্ত ব্রন্মঃ 
পর্মাত্মা ও ভগবান্‌ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন। 

স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ বিষুণপরতত্ব। পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ব ॥ প্রকাশ- 
বিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম! ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর শ্বয়ং ভগবান্‌॥ ভক্তিযোগে 
ভক্ত পায় যাহার দর্শন । স্র্ধ্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥ জ্ঞান-যোগমার্গে 
তারে ভজে যেই সব। ব্রহ্ম আত্মরূপে তারে করে অনুভব ॥ উপাসনা-ভেদে 
জানি ঈশ্বর মহিমা | অতএব ক্ুর্ধ্য তার দিয়েত উপম| ॥ চৈঃ চঃ আঃ ২ পঃ। 

'অবতার”-তত্ব আলোচনা করিতে যাইয়া! আমর শ্রীকষ্ণচন্দ্রের অবতারিত্ব, 
ভগবত্তা, তাহার দুষ্টনিগ্রহ বা মুক্তিগ্রদানরূপ অনুগ্রহ, শিষ্টানুগ্রহ বা স্ব- 
সৌন্দর্ধয-লাবণ্যসিস্কৃতে নিমজ্জন করাইয়। ভক্তগণকে প্রেম-প্রদান এবং ধর্ম 
স্থাপন অর্থাৎ স্বভক্তিপ্রচারের সন্ধান পাইয়াছি। 

অতএব আরাধ্যন্বর্ূপের তারতম্যে অখিলরসামৃতমৃত্তি শ্রীকুষ্স্বরূপেই যেমন 
চরম এবং পরমতত্ব ; তন্দ্রপ সর্বফলদাত্রী, স্বতত্রা, কেবলা এবং শ্রীকষ্ণাকধিণী 
ভক্তিই সাধন-শিরোমণি । কিন্তু অজ্ঞ বদ্ধজনগণ জড়দেহে “আমি*-বুদ্িযুক্ত 
হওয়ায় প্রথম মুখেই দেহাতীত আত্মধর্ম-_তক্তির কথা বুঝিতে পারিবে ন! 
বলিয়া! তাহার! ত্রিগুণাত্মক বেদ্বোক্ত যে সকল ধর্শমকর্শাদি-আসক্ত এবং 
লোকায়তিক, বৈভাষিক বৌদ্ধ, তাক্কিক, বৈদিক, তপোব্রতার্দি, ভোগ, ত্যাগ, 


৮. ভিত 


সাংখ্যাদিমত-স্বভাববাদ, প্রভৃতি বিশ্বে প্রচলিত নানাবিধ মতবাদসমূহ স্বয়ং এবং 
'অজ্ুনের ছারা উত্থাপিত করিয়া তত্তদ্ধর্ের তর-তমতা, হেয়তা, অধিকাবি- 
বিশেষের পক্ষে উপাদেয়তা ও নশ্বরতার বিচার প্রদর্শন করিয়া আদি, মধ্যে 
স্পষ্ট, স্পই্ইতরভাবে এবং সর্বশেষে হুম্পষ্টভাবে স্বভক্তি-মহিমাই কীর্তন 
করিয়াছেন । 

প্রথমতঃ অষ্টাদশ-অধ্যায়যুক্ত গীতাশাস্ত্রের প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্শযোগ, শেষ 
ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ এবং মধ্যবর্তী ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ স্থাপন করিয়া 
ভক্তিকেই কশ্ম ও জ্ঞানের পরমাশ্রয় জানাইয়াছেন। কেন না, ভক্তিদেবীর 
সাহায়্য ব্যতীত কন্ম ও জ্ঞান অজাগলস্তনের ন্যায় স্ব-স্ব-যাজনকারীকে অভীষ্ট 
ফলদানে অসমর্থ । ভক্তির সাহায্যেই উভয়ে ফলপ্রদান করে। বিশেষতঃ 
 অধ্যায়শেষে ভক্তির কথা 'পুনরুল্লেখ করিয়া উহাঁরই সর্বশরেষ্ঠতা প্রচার 
করিয়াছেন । 


দ্বিতীয়তঃ--(১) কর্ম-সন্বন্ধে আলোচন। করিতে যাইয়া! ভগবান্‌ 'যজ্ঞার্থাৎ 
কর্মণোইন্তাত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ|”_গীঃ ৩৯ প্লোকে তীাহারই তোষণার্থে 
কন্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন । “ময়ি সর্ববাণি কম্মাণি সংন্ন্য_গীঃ ৩৩০ 
শ্লোকে তাহাতেই সর্ধকন্মার্পণে কম্মাচরণের শিক্ষা দিয়াছেন । আবাবু “যৎ 
করোধি যদশীসি'-***তৎ কুকুঘ মদর্পণম।-শ্লোকে নিফাম-কন্মজ্ঞানমিশা 
প্রধানীভূতা৷ (যে কর্ম বা যে জ্ঞানে ভক্তির প্রাধান্য ও কম্্ন বা জ্ঞানের তদধীনত্ব 
লক্ষিত হয় ) ভক্তি করিতে আদেশ করিয়াছেন । 


ভক্তি প্রাধান্তহীন কশ্বই “কর্খ'। যে কর্খে ভক্তির 'প্রাধান্ত এবং কর্মের 
তদধীপত্ব তাহাকে “কর্শসনিশ্রা” ভক্তি বলে। আর যখন কেবল ভগবখতোষণ- 
কার্য কন্মের উদ্দেশ্য হয়, তাহাই প্রকৃত কর্ম-_“তৎ কর্ম হরিতোষং য, 
__-ভাঃ ৪1২৯।৪৯। “তাহারে সে বলি ধন্ম-কন্ম-সদীচার। ঈশ্বরে সে গ্রীতি- 
জন্মে সম্মত সবার |”__-ঠচঃ ভাঃ অঃ ৩ অঃ। তাই শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন-__ 
“মত্কর্শমকৃৎ্*."ষঃ স মামেতি পাগুব ॥ _গীঃ ১১৫৫ । 

(২) শ্রীভগবানে শরণাগত, আর্ত, জিজ্ঞান্থ, অর্থার্থী ও জ্ঞানিগণের মধ্যে 
'ভগবান্‌ জ্ঞানীকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। কিন্তু সেই জ্ঞানী কি প্রকার? জ্ঞানা- 
€লাচনায় ভক্তি অবলম্বন না করিলে জ্ঞানফল- মোক্ষলাভে বঞ্চিত হইতে 
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হইবে জানিয়া যাহার! প্রথমে ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন পরে মুক্তাভিমানে 
ভক্তিকে অবজ্ঞা করেন তাহারা কি? তীহার! প্রকৃত জ্ঞানী নহেন) 
কেননা 

“যেহন্যেহ্রবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনত্য্যস্তভা বাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। 

আরুহ্‌ কৃচ্ছেণ পরং পদং ততঃ পতস্ত্যধোহনাদু তযুক্মদজ্ঘ্‌_য়ঃ |" 
__ভাঃ ১০২।৩২। হে অরবিন্দাক্ষ, যাহারা “বিমুক্ত হইয়াছি” বলিয়া অভিমান 
করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশৃন্ত হওয়ায় অবিশুদ্ধবৃদ্ধি। তাহারা অনেক 
ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্মপর্ধ্স্ত আরোহণ করিয়া তোমার পাদপদ্মসেবার 
অনাদর করতঃ অধঃপতিত হয় ।-_এইরপ ব্যক্তি জ্ঞানী নহে, জানাইবার জন্ত 
তিনি বলিয়াছেন-_-“তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিস্যতে 1 _গীঃ৭১৭। 
এ-স্থলে একা অর্থাৎ মুখ্যা--প্রধানীভূতা ভক্কিই, কিন্তু অন্য জ্ঞানিগণের ন্যায় 
জ্ঞানই প্রধানীভূত যাহার নহে, তিনি) এবং পরবর্তী ১৯ গ্লোকে বলিলেন 
'যে,--বহ্‌নাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্ভতে | বাস্থদেবঃ সর্বমিতি স 
মহাত্মা সদুল্পভঃ ॥ অর্থাৎ সর্বত্র বাস্থদেবদর্শা জ্ঞানবান্‌ আমার শরণাগত।, 
ুস্থিরচিত্ত ভক্ত । তিনি নুছুর্লভ। ভক্তিপ্রাধান্তহীন জ্ঞানের নাম জান। জ্ঞান 
যখন প্রেমের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হয়। জ্ঞান যখন 
প্রেম-প্রাচধ্যক্রমে বিচারবৃত্তিকে স্থগিত করে, তখন . কেবলা- -ভক্তিরূপে 
প্রকাশিত হয়। 

(৩) শ্রীভগবান্‌ ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষভাগে যোগীর বিশেষ প্রশংসা করিয়া, 
তাহাকে কনা, তপস্বী এবং জ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া, ভক্ত অজ্জবনকে যোগী 
হইতে বল্রিয়াছেন__“তপস্থিভ্যোহধিকো। যোগী-_গীঃ ৬।৪৬। কিন্তু তৎপরবর্তী 
শ্লোকে_-যোগিনামপি সর্ধেষাং মদ্গতেনাস্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো 
মাং স মে যুক্ততমে! মতঃ ॥ ব্রহ্ম-পরমাত্মার মূল স্বীয় ভগবত্তার (মাং) 
পরিচয় দিয়া ব্রন্মোপাসক জ্ঞানিগণ হইতে পরমাজ্মোপাসক যোগিগণের 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া অবশেষে সেই যোগিগণ হইতেও ভগবছুপাসকের শ্রেষ্ঠত্ব 
সন্দর্শন করিয়াছেন। শ্লৌকোক্ত “যোগিনাম্-শবে যোগিগণের মধ্যে নহে-_- 
প্রাবামানুজাচাধ্যচরণ পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী বলিয়া ব্যাখ্য। করিয়াছেন । | 

(৪) বিশ্বরূপ প্রকাশের পর শ্রীতগবান্‌ ভক্ত অজ্জনকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিয়াছেন-_-ভক্ত্যা ত্বনন্তপ্না শক্য অহমেবংবিধোহজ্ছন | জ্ঞাতুং দ্রটুঞ্চ 
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তত্বেন প্রবেটু পরস্তপ ॥__গীঃ ১১৫৪ এবং অষ্টাদ্শাধ্যায়ে বলিয়াছেন-__ 
ভক্তা। মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্বতঃ। ততো মাং তত্বতো৷ জ্ঞাতা 
বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥--১৮৫৫ এবং সর্দশেষে গুহ ব্রদ্মজ্ঞান, গুহতর পরমাত্মা বা 
এশ্বর-জ্ঞান বলিয়া সর্ধবগুহ্ৃতম ভগবজ জ্ঞান উপদেশ করিতে যাইয়া সর্বধশ্মান্‌ 
পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। -- ক্সোকে ভগবত্স্বরূপ তাহাতে একমাত্র 
শরণাঁপত্তিরই কথা বলিয়াছেন। অতএব ভক্তিই ভগবং-প্রাপ্থির উপায় 
'এবং ভাক্তদ্বারাই ভগবানের পূর্ণস্ব্ূপের উপলব্ধি হয়। সেই ভক্তি দ্বিবিধা_ 
কেবলা ও প্রধানীভূতা। কেবলাভক্তি_স্বতন্ত্রা ও কর্শ-জ্ঞানাদিগন্ধশূন্তা, 
“অনন্যা” বা এঅকিঞ্চনা” কিতা; আর প্রধানীভূতা ভক্তি তিন প্রকাঁর__ 
কন্মপ্রধানীভূতা, জ্ঞান প্রধানীভূতা এবং কর্ম-জ্ঞান-প্রধানীভূতা। যে কর্মে বা 
জ্ঞানে ভক্তির প্রাধান্য এবং কর্ম ও জ্ঞানের তদধীনতা, তাহাই প্রধানীভৃতা- 
ভক্তি । আর যে কর্মে বা জ্ঞানে ভক্তিবৃত্তির প্রাধান্য নাই, সেই কর্মের নাম 
“কশ্ম” এবং সেই জ্ঞানের নাম "জ্ঞান? । 


গীতাশান্ত্রে প্রধানীভূতা ভক্তির উপদেশ থাকিলেও তাহার মধোও 
কেবলা ভক্তির ইঙ্গিত আছে। কিন্ত সেই প্রধানীভূতা তক্তিতে শ্রীভগবান্‌ 
ুল্পভ বলিয়া, অনন্যা বা কেবল! ভক্তিতে তিনি সথলত, ইহা জানাইবার জন্য 
বলিয়াছেন-_“অনন্তচেতাঃ সততং যে মাং ম্মরতি নিত্যশঃ। তম্তাহং স্থুলভঃ 
পার্থ নিত্যযুক্তস্ত যোগিনঃ ॥_গীঃ_-৮1১৪। শুধু তাহা নহে-__অনন্ভক্তিমান্‌ 
ভক্তের ভক্তিতে শ্রীভগবান্‌ কিরূপ বশীভূত, তাহাও বলিয়াছেন-_“অনন্তা- 
শ্ম্তয়স্তো মাং যে জনা: পর্ুুপাঁসতে ; তেধাং নিত্যাতিযুক্তানাং যোগক্ষেমং 
বহাম্যহম্‌ ॥__গীঃ ৯২২। 

তাহ] ছাড়া-_-ভক্তা। লত্যস্ত্নন্য়া”_-গীঃ ৮1২১১ “ভজন্ত্যনন্যমনসঃ _গীঃ 
৯১৩) ভিক্ত্যা ত্বনন্তয়া শকাঃ_গীঃ ১১৫৪ এবং সর্বশেষে 'সর্ববধন্মান্‌ 
পরিত্যজ্য*_গীঃ ১৮/৬৬ (-_-এত সব ছাঁড়ি', আর বর্ণাশ্রম ধর্ম । অকিঞ্চন 
হৈঞা লয় কৃষ্ণেকশরণ। __চৈঃ চঃ ) ক্লৌকসমূহে সেই বিশ্তুদ্ধা, অনন্া বা 
কেবলা ভক্তিই "জীবের চরম উদ্দেশ্ট” বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। 


আবার সেই অনন্য! ভক্তি কিরূপে যাজনীয়া, তাহাও স্বতক্তিপ্রচারপরায়ণ 
পরমদয়ালু প্রভু ব্যক্ত করিয়াছেন নিজের প্রিয়তম ভক্ত শ্রীঅজ্জনের নিকট-_ 


[ গ--১৩ ] 


'সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতত্তশ্চ দূঢত্রতাঃ। নমস্থস্তশ্চ মাং ভক্তযা নিত্যযুক্তা 
উপাসতে ॥২_গীঃ ৯১৪। এই শ্লোকে আমাকে কীর্তন করেন অর্থাৎ 
আমাকে উপাসনা করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে আমার কীর্তনাদিই আমার 
উপাসনা । আমার কীর্তন__-আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্তন অর্থাৎ 
নববিধ ভক্তির যাজন বা আচরণ । 

পাণ্ডিত্যের অভিমানে অনেকেই গীতা পড়িয়া বুঝিবার ও বুঝাইৰার ধৃষ্টতা 
প্রকাশ করেন। কিন্ত তাহার! জানে না যে, অপ্রাকৃত বন্ধ জ্ঞানবুদ্ধির অতীত, 
ইন্জিয়জ্ঞান-ধিকারী এবং তর্কাতীত। সেখানে দান্ডিকতা, শোধ, বীর্য, পাণ্ডিত্য 
সকলই পরাহত। কেবল সেই বস্ততে শরণাগতিই তৎরুপা-প্রাপ্তির একমাত্র 
উপায়। তাই শ্রুতি বলেন-_-“নায়মাত্ম! প্রবচনেন লভ্যো৷ ন মেধয়া বা বহন 
শ্রতেন। যমেবৈষ বুধুতে তেন লভ্যন্তম্তৈষ আত্মা বিবৃথুতে তনুং শ্বাম্‌ ॥-_ 
মুণ্ডক--৩২৩) শ্রীভগবানও বলিয়াছেন_-“তেষাং সততযুক্তানাং...দদামি 
বুদ্ধিষোগং তং ষেন মামুপযাস্তি তে ॥- গীঃ ১০1১০ | 

আমরা শ্রীকফচৈতন্তাৰতারে প্রভু-আনা ঠাকুর শ্রীঅঘৈতপ্রভুর গীতা- 
আলোচনার পন্থা তাঁহারই আবাধ্যদেবের শ্রীবদনবচনে পাই-শুন শুন 
আচার্য্য, তোমারে নিশাভাগে । ভোজন করাই আমি, তাহা মনে জাগে? 
যখন আমার নাহি হয় অবতার। আমারে আনিতে শ্রম করিলা অপার ॥ 
গীতা-শান্ব পড়াও বাখান ভক্তিমান্্। বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে 
পাত্র ॥ যে ঙ্লোকের অর্থে নাহি পাও ভক্তিযোগ। গ্লোকেরে না দেহ দোষ, 
ছাঁড় সর্বভোগ ॥ ছুঃখ পাই শুতি থাক করি উপবাস। তবে আমি তোমা- 
স্থানে হই পরকাশ |... ... তিলাঞ্ধ তোমার ছুঃখ আমি নাহি সহি। স্বপ্রে 
আসি তোমার সহিত কথা কহি ॥ “উঠ উঠ আচার্য” ক্পোকের অর্থ শুন। 
এই অর্থ, এই পাঠ নিঃসন্দেহ জান॥ উঠহ ভোজন কর, না কর উপাস। 
তোমার লাগিয়। আমি করিব প্রকাশ 1...এই মত যেই যেই পাঠে দ্বিধা হয়। 
বপনের কথ গ্রতু প্রত্যক্ষ কহয় ॥ যত রাত্রি স্বপ্ন হয়, যে দিনে, যে ক্ষণে। 
_ ত শ্লোক; _সব প্রভু কহিল! আপনে |” চৈঃ ভাঃ ্ঃ ১০ অঃ॥ 

আমরা আজ গীতারত্ব-মহাজন সেই শ্রীঅছৈতপ্রভুর চরণে ভক্তিপ্রার্থন! 
করিয়া প্রণাম করিতেছি--'অছৈতং হরিণাছৈতাদাচার্ধ্যং ভক্তিশংসনাৎ । 
ভক্তাবতারমীশং তমহৈতাচার্ধ্যমাশ্রয়ে ॥” 


[ গ--১৪ ] 


পঙ্গু লজ্ঘে উচ্চ গিবি, মূক গায় মুখভরি” 
কৃষ্ণগুণ যাহার কপায়। 


মাধবদয়িত অতি, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, 
গুরুদেব, নমি তার পায় ॥ 
গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করি» কর্মজ্ঞান পরিহরি” 
শুদ্ধা-ভক্তি যিহ প্রচারিল]। 
তাহারি করুণা-বল, দীসাধমে করি? বল, 
গীত-গীতা পুনঃ গাওয়াইলা | 
২৩শে আখিন, বৃহস্পতিবার, শ্রীচৈতগ্যসরত্বতী-কিহ্করাভাস 


আশ্িনী পৃণিমা, ১৩৫৩। শ্রীতক্তিবিবেক ভারতী 


্রীশ্রপগ্তরু-গৌরালৌ জয়তঃ 


( পরমপূজ্যপাদ স্রী-প্ীলভারতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত শ্রুগীতা 
হইতে উদ্ধৃত) 


বিজ্ঞপ্তি 


নম ও বিষ্পাদায় কৃষপ্রেষ্টায় ভূতলে। 
শ্রীমতে ভক্তি সিদ্ধান্ত-সরম্বতীতিনামিনে ॥ 
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কপাৰয়ে । 
কুষ্ণসন্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥ 
মাধুর্য্যোজ্জলপ্রেমাঢ্য-্রীরূপানুগভক্তিদ 
শ্রীগৌর-করুণাশক্তি বিগ্রহায় নমোহস্ত তে ॥ 
নমস্তে গৌরবাণীশ্্রমূর্তয়ে দীনতারিণে। 
রূপাহুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধবান্তহাবিণে ॥ 


বৈষ্ণবাচার্ধ্যবর্ধ্যায় গুরসবৈকজীবিনে । 
শ্রীসারস্বতগোড়ীয়াসন-স্থাপনকারিণে ॥ 
শ্গুবোরাজ্ঞয়। নিত্যং নিষ্ঠাযোগেন সর্বথা। 
বাণীপ্রচারকার্ধ্যায় শ্রারূপরঘুনাথয়োঃ | 
্রীমত্তক্তিবিবেক ভারতী-ন্বামী ত্রিদপ্ডিনে । 
ভূৃত্য। বয়ং নমামোহি সনম্-ভক্তিযোগেন ॥ 


বাচা কল্পতরুত্যশ্চ কপাশিস্কুভ্য এব চ। 
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্বেভ্যে৷ নমো৷ নমঃ ॥ 


নমে। মহাব্দান্তায় কষ্প্রেমপ্রদায় তে। 
কষ্ণায় কষচৈতন্যনায়ে গৌরত্তিষে নমঃ ॥ 


1. ৮ সি এ 


শ্রীভগবদবতার জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্রুষ্দৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমন্তগবদগীতা- 
গ্রন্থের প্রণেতা । তদ্রচিত স্থবিপুল শ্রীমহাভারতের অন্তর্গত এই শ্রগ্রস্থরাজ | 
কধিত আছে শ্রীল বেদব্যাস ষ্তি (৬০) লক্ষ শ্লোক-পরিপূর্ণ শ্রীমহাভারত 
বচন করিয়াছিলেন, তন্মধ্ ত্রিংশৎ (৩০) লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পঞ্চদশ 
(১৫) লক্ষ শ্লোক পিতৃলোকে, চতুর্দশ (১৪) লক্ষ শ্লোক গন্ধব্বলোকে এবং 
এক শতসহম্র অর্থাৎ এক লক্ষ শ্লোকসমন্ধিত শ্রীমহাভারত এখনও নরলোকে 
বর্তমান আছে । এই বিরাট গ্রন্থে অষ্টাদ্শটি পর্ব আছে। স্বয়ং গণেশ এই 
গ্রন্থের লেখকতার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । এ-সম্বন্ধে ইহাও প্রসিদ্ধ আছে 
ষে, যদ্দি গণেশের লেখনী স্লোক-রচনার বিলম্বহেতু বন্ধ হয়, তবে তিনি আর 
লিখিবেন না বলায়, শ্রীল বেদব্যাস তীহাকেও স্বরচিত বিষয়ের তাৎপর্্যবোধ- 
পূর্বক লিখিতে হইবে_ এইক্ধপ প্রতিশ্রুত করাইয়া, ক্ষিপ্রলেখক গণেশকে 
কখন কখন কিঞ্চিৎ বিলঘ্ব করাইবার প্রয়োজনবোধে মাঝে মাঝে কতকগুলি 
দুর্বোধ্য শ্লোক রচন1 করিয়াছিলেন। উক্ত ক্লোক সমূহের সংখ্যা অষ্টসহত্র 
অষ্টশত এবং উহাই 'ব্যাসকুট' নামে প্রসিদ্ধ । 

শ্রীমঘেদব্যাস এই শ্রীমহাভারত গ্রন্থ রচনা করিবার পর, তাহার উপযুক্ত 
শিশ্কগণকে এই মহাপুরাণ উপদেশ করিয়াছিলেন । পরে তদীয় শিক্ঠ বৈশম্পায়ন 
রাজা জনমেজয়কে এই শ্রীমহাভারত-কথা বর্ণন করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ 
পরম্পরাক্রমে ইহা জনসমাঁজে প্রচারিত হয়। 

প্রীমহাভারতের ভীনম্সপর্ধের পঞ্চবিংশ-অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া 
ছিচত্বারিংশ অধ্যায় পর্যস্ত অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রগীতা গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। স্বয়ং 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নিত্যপার্যদ ও প্রিয় সথা অঞ্ছুনকে লক্ষ্য করিয়া, সমগ্র 
মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত ইহাতে ভবসমুত্র-পারের ও তচ্ছ-ীচরণ- 
লাভের উপায় স্বরূপ মহামূল্য সাঁরগর্ভ উপদেশরাঁজি প্রদান করিয়াছেন। 
আমাদের ন্যায় মায়ামোহ্গ্রস্ত বদ্জীবগণকে, মায়া-মোহ হইতে উত্তীর্ণ 
করাইবার নিমিত্তই, তিনি নিজ নিত্যপার্যদ অঙ্ছনের মোহাভিনয় করাইয়! 
এবং তনদ্বারা! মোহগ্রস্ত জীবকুলের অধিকারানুযায়ী প্রশ্ন করাইয়া, স্বয়ং উত্তর- 
প্র্দানমুখে সকল সংশয় নিবাঁস-পূর্ববক ক্রম-পন্থায় জীবের মায়া-মোহ উত্তরণের 
প্র্ষ্ট উপায় নিদ্ধীৰণ করিয়াছেন। যাহারা শরদ্ধাপূর্ববক সাঁধুগুর-বৈষ্ণব- 
পদ্দশ্রর়মূলে, এই গ্রন্থের অধ্যয়ন পূর্বক ইহার তাৎ্পধ্য অবধারণ করিতে 


৮৩ এ 


সক্ষম হন, তাহারা যে অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়। শ্রীরুষ্চরণে পরা ভক্তি- 
পভ পূর্বক অপূর্ব কষ্কপ্রেমলাভের অধিকারী হইবেন, তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? 

আজকাল ভারতের বহুমনীষী ও প্রবীণ ব্যক্তিকে এই গ্রন্থের আদর 
করিতে দেখা যাঁয়। এমন কি, সকল সম্প্রদায়ের লোক এই গ্রস্থবাজের 
আদর ও বহুমানন করিয়া! থাকেন। এদেশের অনেক রাজনৈতিক পুরুষও 
এই শ্রস্থরাজকে সন্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি, ভারেতর 
দেঁশসমূহে অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যান্ত দেশেও বহুমনীষীব্যক্তি এই প্রীগ্রস্থের 
নানাবিধ প্রশংসা করিয়াছেন। তাহাদের উক্তিসমূহ এখানে আর উল্লেখ 
করিলাম না। 

অন্মদ্দেশীয় প্রাচীন টীকাকারগণের মধ্যে সাধারণতঃ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য, 
শ্রীমৎ আনন্দগিরি ও শ্রীমৎ মধুন্দন সরস্বতী প্রভৃতি কেবলাদ্বৈতবাদিগণের 
টাকাই অধিকাংশ ব্যক্তি পাঠ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ হয়তো বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদী শ্রীমৎ রামানজাচার্যের টাকা এবং শুদ্ব-অদ্বৈতবাদী শ্রীবিষ্কম্বামী 
ঘম্প্রদদায়ের আচার্ধ্য শ্রীমৎ শ্রধরত্বামিপাঁদের টাক] বা শুদ্ধ-দ্বৈতাঁচার্য্য শ্রমন্মধ্বের 
টাক আলোচনা করিয়াই, গীতাপাঠ সমাপ্ত করিয়। থাকেন। আবার 
আধুনিক কেহ কেহ লোকমান্ শ্রীতিলকজী, শ্রীগাত্ষিজী ও শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি 
পরলোকগত রাঁজনৈতিক মহাপুরুষগণের গীতার ব্যাখ্যা পাঠ করিয়াই 
গীতাধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। কিন্তু অচিস্তয-ভেদাভে্দ-সিদ্ধাস্তবিৎ গোঁড়ীয়- 
বেদাস্তাচারধয শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও গোঁড়ীক়-বৈষণবাচার্ধ্য-মুকুটমণি 
শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবপ্তিপাদের টাকার অনুশীলন করিবার ভাগ্য হয়ত 
অনেকের জীবনে ঘটে না। তাই, আমাদের পরমারাধ্যতম পরম গুরুদেব 
রশ্রমন্তক্তিবিনোদঠাকুর, শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টাকার মন্মীবলম্বনে বঙ্গানুবাদসহ 
ও শ্রীমৎ বলদেববিদ্যাভূষণ প্রভুর টাকার মন্মান্যায়ী শ্রীমধবান্গগ ও শ্রীরূপাহুগ- 
বিচার-ধারায় বিশেষ তাত্বিক ও শুদ্ধভক্তি-অনুকূল দিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষা-ভাস্তসহ 
ছুইটি গীতার সম্পাদন করিয়া মানবজাতির যে পারমার্থিক কল্যাণ-সাধন 
করিয়াছেন, তাহা ভাবায় বর্ণনাতীত। তিনি তাহার ভাস্তের দ্বারা ভক্তির 
সনাতনত্ব, সার্বভৌমত্ব ও সর্বত্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপাদন করিয়া, শুদ্ধতক্তিরাজ্যের 
পথিকগণের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। তাহার সিদ্ধান্তের মধ্যে 


চি. ইস এ পু 


চিল্জড়সমন্বয়বাদের পৃতিগন্ধ নাই, তিনি সর্বত্র অন্যাভিলাষপূর্ণ কর্ম-জ্ঞন- 
যোগাদির কৈতবযুক্ত ধশ্ম হইতে অকৈতব, শুদ্ধা ভক্তিধর্শের বৈশিষ্ট্য ও পরম 
শোভা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা সকল গীতাপাঠককে করযোড়ে 
নিবেদন করিতেছি যে, তীহারা যেন একবার গোঁড়ীয়-বৈষ্কবাচার্য্য ও বিষুপাদ 
রশ্রীমদ্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের তথা ও বঝিষ্ণণপাদ শ্রীশ্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী 
গোস্বামী প্রতৃপাদ-সম্পাদিত শ্রীগীতা-অধ্যয়ন করেন। কিন্তু বর্তমানকালে উহা! 
দুশ্পরাপা হওয়ায় আমাদের এই সংস্করণটি প্রকাশিত হইল। কাঁজেই তদতাবে 
এই সংস্করণটি পাঠ করিলেও পূর্বোক্ত আমাদের শ্রীগুরুবর্গের শিক্ষা পাইবেন । 
আজকাল নানাপ্রকার মনোধন্মী ব্যক্তিগণ শ্রীগীতার ভাস্ত (?) নামে 
অনেক ্ব-কপোঁলকল্পিত, চিজ্ঞড়-সমন্বয়বাদের পৃতিগন্ধযুক্ত, কাল্পনিক মতবাদ 
প্রকাশ করিয়া শ্রীগীতাশাস্ত্ের একমাত্র তাত্পধ্য সনাতন শ্ুদ্ধা ভক্তি ধর্মকে 
নানাপ্রকারে আক্রমণ ও হেয় প্রতিপন্ন করিবার ধৃষ্টতা করেন; এবং মনগড়া 
অদ্বৈতবাদের হেয়ালি-পরিপূর্ণণ অজ্ঞান-বিজ্ভ্িত, আধ্যাত্মিক বিচারপূরিত, 
লোকরঞ্কনপর আপাততঃ মনোমুগ্ধকর কথ প্রকাঁশ করিয়া, বহিম্মুখজনগণের 
নিকট বহুমানিত হইয়া গর্ধবযান্‌ হইতেছেন। অনেক অজ্ঞ, বিচারান্ধ ব্যক্তি 
ছুভাগ্যক্রমে সেইসকল বহিরর্৫থমানী অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণের কথায় প্রলুন্ধ হইয়1 
কুমতরূপ মহাগর্তে নিপতিত হইয়। ইহকাল ও পরকাল সর্ধস্বহারা হইতেছে। 


শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহনাদের বাক্যেও পাই,__ 
“ন তে বিছুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং ছুরাশয়া যে বহিরর্৫থমানিনঃ | 
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেৎপীশতন্্যামুকদাস্মি বদ্ধীঃ ॥” ৭৫1৩১ 
পরমারাধ্য পরমপূজনীয় মদীয় শিক্ষাগুরুদেব নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ও' বিষুপাদ 
শ্ীশ্রীমস্তক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ জগতের এতাদৃশ ছুর্দশা-দর্শন 
করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ব মহাঁজনগণের প্রদত্ত গ্রগীতার স্থবিচার-বারিতে 
ত্রিতাপদগ্ধ জীবকুলকে স্থন্নাত করাইয়া, স্থশীতল করিবাঁর জন্য শ্রগীতার এই 
সংস্করণটি সম্পাদন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দুভাগ্য- 
বশতঃ অপ্রত্যাশিতভাবে অকম্মাৎ শ্রীকৃফেচ্ছায় তিনি ইহলোক হইতে 
অন্তহিত হন। তিনি তীহার অভীপ্সিত এই গ্রন্থরাজের নিজরচিত ভাস্তমাত্র 
সঞ্চম অধ্যায়ের ১৮শ শ্লোক পধ্যস্ত রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রকট- 


[ ঘ_৫ ]. 


.. কালে ৮টি ফর্খা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি তাহার এই দীনসেবকের 


উপরও গ্রন্থের যে সেবাভার দিয়াঁছিলেন, তাহার অন্তর্ধানে কাতর হইয়া 
এ অধম আর কিছুই করিতে সমর্থ হয় নাই। এইভাবে প্রায় তিন 
- বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর, হঠাৎ এক প্রেরণাক্রমে পুনরায় এই 
গ্রন্থপ্রকাশের ইচ্ছা হৃদনয়ে বলবতী হইয়া উঠে। তখন বুঝিলাম যে, 
পৃজ্যপাদ শ্রীপ্রীল মহারাঁজই এই অধমকে প্রোৎসাহিত করিয়া সেবাকাঁধ্যে 
অগ্রসর হইতে নির্দেশ দিতেছেন। কিন্ত তখন অর্থহীন ; দ্বিতীয়তঃ অস্থয়, 
অনুবাদ প্রায় সকলই অসমাপ্ত এবং শ্রীশ্রীলমহারাজ-রচিত সারার্ধাহুবধিণী 
টাকাঁওত” অসম্পূর্ণ, সুতরাং কি প্রকারে পাণুলিপি প্রত্থত হইবে? আর 
অর্থই বা কোথায় পাওয়া যাইবে__এই চিস্তায় বিশেষ উদ্বেলিত হুইয়! অনুক্ষণ 
উদ্দিপ্ন ও অনুতপ্ত রহিলাম। ক্রমশঃ শ্রীশ্রীলমহারাঁজের কৃপা শীর্ববাদ স্মরণপূর্ববক 
কার্যে অগ্রসর হইলাম এবং অতিশয় ভাঁবনাচিস্তা, অভাব অনটন ও নানাবিধ 
অযোগ্যতার মধ্যেই, কোন প্রকারে এই গ্রন্থথানিকে প্রকাশ করিতে পারিয়া 
্রীপ্রীলমহারাজের মনোভীষ্ট যথাসাধ্য পূরণ হওয়ায়, হৃদয়ে সাতিশয় আনন্বলাভ 
করিতেছি । কিন্তু তাহার রচিত ভাগ্তের স্থল মাদৃশ অযোগ্যের দ্বারা 
পরিপৃরণ সম্ভব নহে জানিয়াও তাহার প্রদণিত পথান্ুসরণে অগ্রসর হইবার যত 
করিয়াছি। তিনি শ্রীব্যাসকথিত উপদেশাহুমাবে, শ্রীমন্ভাগবতের আহ্ুগত্যে 
প্রীগীতা-অধ্যয়নের ধারাহ্যায়ী শ্রীমস্ভাগবত তথা অন্যান্য শাস্ত্রের প্রমাণাঁদি- 
তথ্য সম্বলিত টীকা রচনা! করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে শ্রীল ঠাকুর তক্ভি- 
বিনোঁদের ভাষ্য উদ্ধার করিয়াছেন । এই রীতি অনুসারে এ দাসাধমও সারার্থা- 
হুবর্ধিণী লিখিবার প্রয়াস করিয়াছে মাত্র। তবে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 
টাকাঁটি এ দ্রাসাঁধম প্রায় সর্বত্র রক্ষা করিবার এবং স্থানে স্থানে শ্রীমদ্বলদেব 
বিদ্যাভৃষণ প্রভুর ভাস্ের মর্দানুবাদ প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছে। শ্রীশ্রীল 
মহারাজ নানাশান্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং তাহার ভজনবিজ্ঞতা ও শান্ত্র- 
তাৎপর্যজ্ঞতামূলে যে ভাস রচিত হইত, আমাদের ছুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইতে 
বঞ্চিত হইলাম, তাহাই পরম ছুঃখের বিষয়। ধাহাঁরা তাহার সম্পাদিত 
গ্রাউদ্ধব-সংবাদের সারার্থানুদর্গিনী টাকা পাঠ করিয়াছেন, তাহারাই তাহার 
ভাবের শুঢত্ব ও গভীর শাস্ত্রজ্ঞতা উপলদ্ধি করিতে পারিয়াছেন। আমি 
নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও আজ তাহার আশীর্বাদে শ্রউদ্ধব-সংবাদের দ্বিতীয় 
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খণ্ড-প্রকাশ ও শ্রগীতার প্রকাশরূপ তাহার মনোভীষ্ পূরণ করিতে পারিয়া, 
তাহার শ্রীচরণে সকল অপরাধ ও ক্রটার জন্য ক্ষম! প্রার্থনা করিতেছি । মাদৃশ 
অধমের প্রতি তাহার অকৃত্রিম নেহ ও করুণার কথা স্মরণ করিলে, তাহার 
খণ আমার চির-অপরিশোধ্য বলিয়া মনে করি। আজ তিনি নিত্যধাম 
হইতে আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন তাহার প্রদ্দত্ত সেবাভার আমি 
আমরণ ষথাপাধ্য পালন করিতে পারিয়া, পরিশেষে তীহার কৃপায় শ্রীগুরুপাদ- 
পদ্ম ও বৈষ্ণববর্গের নিত্য সেবা! লাভ করিতে পারি । 

অত্যন্ত স্বুলদর্িগণ শ্রীগীতার তাত্পর্ধ্য বিচারে মনে করেন যে, যুদ্ধস্থলে 
বিষাদ-প্রাপ্ত অঞজ্জনকে উপদেশের দ্বার! যাবতীয় সংশয় নিরাস-করতঃ জ্ঞান- 
ফানপূর্বক যুদ্ধে প্রোৎ্সাহিত করিবার জন্যই শ্রীগীতার আবির্ভাব ; স্বতরাং 
কণ্মবাদে শৈথিল্যযুক্ত ব্যক্তিগণকে কমশ্মনিপুণ করাই গীতার তাৎপর্ধ্য। অনার্দি- 
কর্ম-বাসনা-জড়িত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এরপ ব্যাখ্যাকে সমীচীন মনে করিয়া 
অধিকতর জড় কর্শীলানে বদ্ধ হইবার প্রয়াস করেন। আমরা সেই জড়- 
কর্মিগণের মত এস্থলে বিশেষ আলোচনা! করিতে ইচ্ছা করি না) কারণ 
শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন ষে, “অজ্ঞান কর্শসঙ্গিগণের বুদ্ধিভেদ জর্মীইবে ন।” 
(৩২৬ ) তবে বিছান্‌ ব্যক্তি নিষ্কাম-কশ্শষোগ যথাযথভাবে আচরণ পূর্বক 
চিত্তসুদ্ধির নিমিত্ত তাহাদিগকে উপদেশ করিবেন। অবশ্ঠ শ্রীভগবানের এই 
উপদেশও কেবল জ্ঞানোপদেষ্টাগণের প্রতি, কারণ ভক্তিতে চিত্তশুদ্ধিরও 
অপেক্ষা থাকে না। শ্রীমস্ভাগবতও বলেন,_“তাবৎ কর্াণি কুব্বীত... 
মতকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে” (১১২০।৯) আরও পাই, স্বয়ং 
নিঃশ্রেয়সং বিছ্বান্‌ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম হি” (৬।৯1৫০)। 

জ্ঞানী-যোগিগণও স্ব-স্ব সাধনের উপদেশ শ্রীগীতার মধ্যে প্রাপ্ত হন বলিয়া, 
প্রীগীতার তাৎপর্ধ্য জ্ঞান-যোগপর মনে করেন। অবশ্ঠ শ্রীগীতায় কর্ম, জ্ঞান, 
যোগ ও ভক্তি সকল বিষয়েরই উপদ্দেশ আছে, ইহা সত্য। কিন্ত এই 
মহাগ্রস্থের তাৎপর্ধ্য নির্ণয় করিতে. গেলে একমাত্র ভক্তিতেই তাৎপর্য্য নির্ণয় 
করা সমীচীন। সে-বিষয়ে শ্রীভগবান্‌ সর্বশেষ অষ্টা্দশ-অধ্যায়ে অজ্ঞনকে 
বলিয়াছেন, _“সর্বগুহতম পরম বাক্য শ্রবণ কর।*--(১৮/৬৪)। যদিও পূর্বে 
গুহ ও গুহৃতর বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে, তাহা হইলেও 'সর্বগ্ুহাতম' বলায় 
চরম প্রতিপাদ্য বিষয়ই বণিত হইল । স্থৃতরাং যাহা গ্রন্থের চরম ও পরম 
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প্রতিপাগ্রূপে স্থিরীকৃত হয়, তাহাই গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য; ইহাতে কোন 
সন্দেহ থাকিতে পারে নী। লোককে সেই তাৎপর্ধ্যে লইয়া যাইবার নিষিত্ই 
অন্তান্ত উপদেশ । “তপন্থিভ্যোহধিকো৷ যোগী” (৬।৯৬) শ্লোকেও শ্রীভগবান্‌ 
তুলনামূলক বিচারের দ্বারা “ভক্তিযোগেরই” সর্বশ্রেষ্ত্ব ও প্রতিপান্ত্ব জ্ঞাপন 
করিয়াছেন । ইহাঁতেও ষদি আমাদের সংশয় ন| ষায়, তাহা হইলে আর উপায় 
কি? মূল কথা শ্রীমদর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয় সখা; স্তরাঁং ভীহার মোহ 
একটা! অভিনয় মাত্র। সর্বজীবের মোহ-দূরীকরণের নিমিত্তই শ্রীুষ্ের এই 
লীলা । যুদ্ধ বা শক্রবধ ইহার তাৎপর্য্য নহে, কারণ অঞ্জনের দ্বারা বধপ্রাপ্ত 
করাইবার পূর্বেও তিনি সকলের “হতাবস্থা” দর্শন করাইয়া! অঞ্জছনকে কেবল 
“নিমিত্তমাত্র হও বলিয়াই জানাইয়াছিলেন। 

দ্বিতীয়তঃ অঞ্জন তাহার নিত্যপার্ষদ ; তাহাকেও নূতন করিয়া ভক্তি-শিক্ষা 
দিবার প্রয়োজন নাই । কাজেই অজ্জুনকে লক্ষ্য করিয়াই জীবসাধারণকে 
এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। “মন্মনা ভব, মন্তক্ত ভব” “সর্ধধর্মান্‌ পরিত্যজ্য 
'মামেকং শরণং ব্রজ -এই ক্লোকঘয়ে কথিত সর্বগুহতম পরম বাক্যের দ্বার! 
সকলকে অবশ্ঠ এই অধিকার প্রাপ্ত করাইয়। নিজ-ভক্কিদানের নিমিত্বই ক্রম- 
পশ্থায় সর্ববনিয়াবস্থা হইতে সর্বোচ্চাবস্থায় আরোহণার্থ উপদেশ দেখ! 
যায়। যাহার! শ্রভগবতকপায় তাহার উপদেশের মণ্্ অবগত হন, তীহারাই 
প্রীণীতার প্রকৃত-তাৎপর্ধ্য জানিতে পারেন। নতুবা কেবল অক্ষজ-ঙ্ঞান 
প্রবল করিয়া আরোহপস্থায় চেষ্টা করিলে শ্রীভগবদ্ধাণীর তাৎপর্য জানা যায় না। 
এএ-বিষয়ে শ্ীমস্তাগবতে শ্রীত্রন্ষার বাক্যে পাই,_ 

“অথাপি তে দেব পদান্জঘয়প্রসাদলেশাহথগৃহীত এব হি। 

জানাতি তত্বং ভগবন্মহিযে! ন চান্ত একোহপি চিরং বিচিম্বম্‌॥” ( ১০1১৪।২৯) 

শ্রীচৈতন্তচরিতামতে শ্রীগোপীনাথ আচার্ধ্য শ্রীসার্ভৌমকে বলিয়াছিলেন,__ 
“ঈশ্বরের কপালেশ হয়ত" যাহারে। সেই ত, ঈশ্বর-তত্ব জানিবারে পারে 

শ্রীগীতায় আঠারটি অধ্যায় আছে। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়-তাৎপর্ধ্য বিচারেও 
পাওয়া যায় যে, প্রথম অধ্যায়ে অঞ্জুন দেহাম্মবুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণের মনোধর্শ- 
বিচারপ্রন্থত দেহধর্শ, কুলধর্শ, জাতিধর্শ্ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়া & সকল 
ধর্ম ষে জীবের সনাতন আত্মধর্ম নহে, তাহা জানাইবার জন্যই যুন্ধস্থলে বিষাদ- 
প্রাপ্ত হইবার অভিনয় করিয়াছিলেন। যতদ্দিন জীব মায়াবন্ধ হইয়া দেহাত্ম- 
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বুদ্ধিবিশিষ্ট থাকে, ততদদিন যে জীবের শোক, মোহ, ভয়াদি নানাপ্রকার ক্লেশ 
ভোগ করিতে করিতে পরিণামে বিষাদপ্রাপ্ত হইতে হয়, তাহাই জানাইলেন। 
প্রভাগবতেও পাই, __৫বিষগ্রঃ কামমার্গ গৈঃ” (১০৮০) । এই বিষাদের হস্ত 
হইতে রক্ষা পাইতে হইলে যে, সদ্গুরুর চরণাশ্রয় একান্ত প্রয়োজন, তাহাও 
তিনি দিতীয় অধ্যায়ে জানাইয়াছেন, “কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ..-শিত্বস্তেহহং 
শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্” (২৭)। অবশ্ত শ্রীগুরপাদাশ্রয় করিবার পূর্বের জীবের 
অনেক প্রকার মনোধন্মের আলোড়ন চলিতে থাকে ; কিন্তু প্রকৃত সদ্গুরুর 
আশ্রয়লাঁভ ঘটিলে ভাগ্যবান জীব নিজের লঘুতা জানিতে পারিয়া, নিজ 
স্বতন্ত্র বিচার পরিহা' পূর্বক শ্রীগুরুপাদপদ্সের ভ্রম, প্রমাদাদি দৌষ-চতুষ্য-নিম্মক্ত 
বিচারকেই শিরে গ্রহণকরতঃ মোহজাল কাটাইবার পথে অগ্রসর হইতে থাকে। 
তখন ক্রমশঃ সেই জীব শ্রগুরুকুপাবলে তন্মুখনি:স্যত উপদেশ শ্রবণ করিতে 
করিতে জড়দেহ ও আত্মার পার্থক্য অবগত হন, এবং ভোগ বা কামমার্গের 
পরিণাম অবগত হইয়া, স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির আচারাদি লক্ষণ ও মহিমা-শ্রবণে আকৃষ্ট 
হইয়া, সাধনপথের কথা শ্রবণ করিতে থাঁকেন। সাধুসঙ্গ ও সাধুর মহিমা শ্রবণেই 
সাধু-প্রবৃত্তি জাগরিতা৷ হন। তখন তৃতীয় অধ্যায়োক্ত “কর্মষোগ' সাধনের কথা 
শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারেন যে, “কর্মষোগ” বলিতে শ্রাতগকানের সেবার 
নিমিত্ত নিষ্কামভাবে অখিলচেষ্টাকেই লক্ষ্য করে (৩1৯ )। কপটাচার সন্যাসী 
হইলে কোন মঙ্গলই হয় না৷ (৩৬ )। বিষুণসেবাপর কর্শব্যতীত বেদবহিভূর্তি 
কেবল আত্মেন্দ্িয় তর্পণপর জড়কর্মের দ্বারা কোন মঙ্গল লাভ হইতে পারে 
ন1 এবং ইহাঁও বুঝিতে পারেন যে, বৈদিক ধজ্ঞাদিকর্ে যদিও জড়ভোগ লাভ 
হয়, তাহা হইলেও তাহা! অনিত্য বলিয়া বুদ্ধিমানের আশ্রয়ণীয় নহে। 
অনেকে হয়ত বলিতে পারেন যে, অনেক মহাঁজনকেও কর্মাচরণ করিতে 
দেখা যাঁয়। সে-স্থলে উত্তর এই ষে, যাহারা প্রকৃত মহাজন তাহার লোক- 
সংগ্রহের নিমিত্তই ভগবদর্সিত নিষ্কাম-কর্দযৌগ আচরণমুখে শিক্ষা দেন মাত্র । 
বহিম্ম্থ কেবল ইন্দরিয়-তর্পণপর কর্খের শিক্ষা কোন প্রকৃত মহাজন দেন না। 
মহাঁজন-প্রদত্ত সেই উপদেশ-শ্রবণান্তর নিফাম-কর্ম-সাধ্য জ্ঞানযোগের উপদেশ 
চতুর্থ অধ্যায়ে পাওয়া যাঁয়। তখন প্রথমেই জানিতে পারা! যায় যে, শ্রীতগবান্‌ 
হইতে শ্রোতপবম্পরাক্রমেই শ্রীপুরুক্ূপায় প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। আধ্যক্ষি- 
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যুগে যুগে আবির্ভাবের কথা শুন! যাঁয়। শ্রীভগবানের জন্ম-কর্মাদি দিব্য 
অর্থাৎ অপ্রারুত। তাহাতে প্রাকৃত জ্ঞান, অত্যন্ত বিমূঢতার পরিচায়ক এবং 
অপরাধজনক | ক্রমশঃ কর্মযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্জের বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিয়া, তত্ব- 
দর্শীর নিকটই প্ররুতজ্ঞান লাভ হয় এবং সেই তত্জ্ঞান-আশ্রয়ে পাপসমুন্র 
হইতে উত্তীর্ণ হইতে পাঁরা যায় বলিয়া উহাই পবিভ্রতাসাধক | এ-বিষয়ে 
যাহার! অশ্রদ্ধালু ও সংশয়যুক্ত তাহার! কিন্ত বিনাশই লাভ করিয়া থাকে । 
জ্ঞানযৌগের কথা শ্রবণানস্তর পঞ্চম অধ্যায়ে “কর্সন্ন্যাসযোগ” শ্রবণ করিয়া 
বুঝিতে পারেন যে, কর্মের আসক্তি-ত্যাগই প্রকৃত সন্গ্যাস। অশুদ্ধচিত্ত 
ব্যক্তির পক্ষে কর্মত্যাগ-অপেক্ষা আসক্তিরহিত কর্মষোগই প্রশস্ত । ভগবদপিত 
নিষামকর্মযোগীই ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির যোগ্য হন। ব্রন্ষজ্ঞ ব্যক্তিই শাস্তির অধিকারী | 
তদনস্তর ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'ধ্যানযোগে"র বিষয় শ্রবণ-পূর্ববক বুঝিতে পারেন যে, চিত্ত 
শুদ্ধ হইলেই ভগবদ্ধ্যান সম্ভব । কাম-সঙ্কল্পরহিত ব্যক্তিই প্রকৃত যোগী বা 
সন্নাপী। অতিরিক্ত ভোগীর যোগ হয় না। যুক্ত আহাঁর-বিহার-পরায়ণ 
ব্যক্তিই যৌগফল লাভ করিতে পারেন। যোগের ফল সর্বভূতে অস্তর্ধ্যামী- 
রূপে প্রীভগবদ্ধর্শন এবং শ্রীভগবাঁনের আশ্রয়ে সর্বভূতের অবস্থিতি-অন্ুভব। 
এই অধ্যায়েই জানিতে পারা যায়, তপস্বী, কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী হইতে ভক্তই 
শ্রেষ্ঠ । সপ্তম অধ্যায়ে “বিজ্ঞান-যোগ? শ্রবণ করিলে জানিতে পারা যায় যে, 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্ত্রীরুষ্ণ ব্যতীত পরতত্ব আর নাই। তীহার শ্রীচরণে প্রপত্তি 
ব্যতীত জীবের মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। চতুর্বিধ 
ছুড়ৃতি-সম্পন্ন লোকেরাই শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রপন্ন হয় না । চতুর্ধ্বিধ স্থরুতি-সম্পন্ন 
ব্যক্তিই শ্রীকষ্চের ভজন করেন। শ্রীরুষ্ণ-তক্তই স্থ্ছুলরভ। দেবতাস্তরের 
আবাধনায় কোন নিত্যমঙ্গল হয় না। অষ্টম অধ্যায়ে তারকত্রদ্ব-যোগ? 
শ্রবণ করিলেও জানিতে পারা যায়, শ্রীকষ্ণের একান্ত ভক্তই ব্রহ্ম, কর্ম, 
অধিভূত-আদি তত্ব জানিতে পারেন । একাস্তিক ভক্তের নিকটেই শ্রীকৃষ্ণ স্বলভ 
(৮1১৪ )। ভগবদ্তক্তের পুনর্জন্ম নাই (৮১৬)। অনন্য-ভক্তির দ্বারাই 
শ্রীভগবান্‌ লভ্য (৮২২ )। ভক্তযোগীর সাঁধনাস্তর বিন! সর্ধবমঙ্গলই লাভ হইয়! 
থাকে। তদনস্তর নবম অধ্যায়ে 'রাজগুহা যোগ" শ্রবণ করিলে জানা যায়, 
শদ্ধতক্তিযোগই রাঁজবিদ্যা ও বাঁজগুহা। জগৎস্থষ্টি-বিষয়ে প্রকৃতি মূল কারণ 
নহে, ভগবদীক্ষণ-প্রভাবেই প্রকৃতির স্বষ্টিশক্তি-লীভ। শ্রীভগবান্‌ শ্রীকষ্ণের 
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সচ্চিদানন্দমময় তকে মনুসবৃদ্ধিকারী ব্যক্তিই মূঢ় ও অপরাধী; তাহার কর্ম, 
জান সকলই বুথ (৯১১-১২)। যাহারা প্রকৃত মহাত্মা তাহারা অনন্তভাবে 
শ্রকষ্ণের ভজনই করিয়। থাকেন (৯1১৩)। অনন্ত ভক্তের যোগ-ক্ষেম শ্রীকুষই 
বহন করেন। অন্ত দেব-ভজনের অবিধিত্ব। শ্ীকফই সর্বষজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। 
স্তব্ধ ভক্তগণ-প্রদত্ত দ্রব্যই শুঁভগবান্‌ গ্রহণ করেন । শ্রীকুষ্ণের অনন্ত-ভজনবলে 
ছুরাচারী ও অধমগণও উদ্ধার লাভ করিয়া থাকেন । এস্থলেও “মন্সন! 
ভব-ল্লোকে তক্তিই ভগবদ্লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্ণীত। দশম_ 
অধ্যায়ে_-“বিভূতি যোগ” আলোচনা করিলেও জানা যায়, সকল বিভূতি ও 
শক্তির আধার বা মূল বন্ধ শ্রীরুষ্চ। যাবতীয় বিশ্বের যাবতীয় বিভূতি তাহার 
একপাদ মাত্র। বিভৃতিজ্ঞান হইতেও সকল বস্ততে তাহার সঘন্ধ জানিয়। 
ভক্তগণ তাহাকেই প্রীতিপূর্বক ভজন করিয়া! থাকেন। শ্রীভগবান্‌ তাহার 
ভক্তকেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া অজ্ঞান নাশ করেন। তিনি দ্বেবগণেরও 
অগোচর। একাদশ অধ্যায়ে বণিত 'বিশ্বরূপদর্শন যোগ” হইতে জানা 
যায়, শ্রীভগবানের বিশ্বরূপও মায়িক। জপ্রাকৃত নরবপুই তাহার স্বরূপ । 
নিকুপাধিক প্রেমচক্ষেই ভক্তগণ তাহা দর্শন করিতে পান। অনন্ততক্তি- 
যোগেই তাহাকে জানা যায়। ভগবৎ্পরায়ণ ব্যক্তি তাহার কৃপালাভে 
সমর্থ। দ্বাদশ অধ্যায়ে “ভক্তিষোগ” আলোচনা করিলে অবগত হওয়! 
যায় যে, শ্রীকৃষ্$ই একমাত্র পরম উপাস্য-তত্ব। এঁকাস্তিক তক্তিযুক্ত 
ব্যক্তিই তাহার প্রিয়তম। শ্তদ্বতক্তই শ্রভগবানের পাদপদ্মলাভে সমর্থ। 
নিরধিবশেষবাদিগণ অধিকতর ক্লেশই লাভ করিয়া থাকেন। ত্রয়োদশ, 
অধ্যায়ে পাওয়া যায় যে, শ্রীভগবান্‌ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকযোগ” বর্ণন 
করিয়। তাহার আশ্রিতজনগণকে ততজ্ঞান প্রদানপূর্বক সংসার হইতে 
উদ্ধার করেন। যখন জীবের শ্ুদ্বতক্তির উদয় হয়,_-তখন আহ্কযঙ্গিকভাবে 
জ্ঞান ও বৈরাগ্য উদ্দিত হইলেও ভক্তিতত্বের দুঢতার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান 
আলোচ্য । তাহার ভক্তই তত্জ্ঞান লাভ পূর্বক প্রেমভক্তি লাভের যোগ্য 
হন (১৩১৯ )। চতুর্দিশ অধ্যায়ের পাঠেও পাওয়া যায়, ত্রিগুণ হইতেই সংসার 
বিস্তার লাভ করে এবং খিনি ব্কাস্তিক ভক্তিযোগে তাহার সেবা করেন, 
তিনিই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া তাহার ভাব প্রাপ্ত হন (১৪২৬ )। 
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পঞ্চদশাধ্যায়ে “পুরুষৌত্তম যোগ+ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সংসার উদ্ও 
অধঃলোকে বিস্তৃত, জীব কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া এই সংসার ভ্রমণ করিতে 
থাকে । শ্রভগবানের বিভিন্নাংশ জীব যখন শ্রীরুষ্ণকেই পুরুষোত্তম-তত্ব অবগত 
হুইয়| সর্বতোভাবে তাহার ভজন করে, তখনই তিনি সর্ববিৎ হন (১৫১৯)। 
ষোড়শাধ্যায়ে “দৈবাস্থর-সম্পদ্-বিভাগষোগে”ও কধিত হইয়াছে যে, 
জীব যখন শ্রীতগবানের মায়ার দ্বারা বিমোহিত হয়, তখন দৈবী ও আস্থরী- 
সম্পদের বশীভূত হয়। যখন দৈবী-প্রক্ৃতির আশ্রয় লাভ করে, তখন 
শ্রভগবানের ভজন প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়। আর আস্থর প্ররুতি-আশ্রয়কালে 
ভগবদ্ধিদ্বেষ ফলে নিরয়গামী হইয়া থাঁকে। অস্থর প্রকৃতির লোকেরই 
নাস্তিকতা অবলম্বনমূলে মায়াবাদও প্রচার করিয়া থাকে। স্থতরাং শাস্ত্রীয় 
রদ্ধাপূর্ব্ক শ্রীভগবানের ভজন করিয়া আস্র-স্বভাব দূর করা দরকার। 
সপ্তদশাধ্যায়ে শদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ? বনিত হইয়াছে । তাহ পাঠেও জান! 
যায়, লোকের স্বভাবজা শ্রদ্ধা তিন প্রকার। যিনি যেরূপ স্বভাববিশিষ্ট, তিনি 
সেইরূপ তত্বেই শ্রন্ধাবান্। আর যাহার কিন্ত নিগু৭-শ্রদ্ধায় শ্রদ্ধার উদয় হয়, 
তিনি শ্রীহরির ভজনই করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত সাধু ও যস্ভাবযুক্ত 
(১৭২৬)। অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমগ্র গীতার সার বণিত হইয়াছে । উহাতে 
পরমার্থতত্ব নির্ণয় পূর্বক শ্রকৃষ্*-শরণাপত্তিরূপা-ভক্তিকেই সর্বগুহতম পরম 
উপদেশ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। 

কোন গ্রন্থের তাৎপর্ধ্য-নির্ণয় করিতে গেলে উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, 
অপূর্ববতা ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি বিচার করিতে হয়। ধাহারা এই ছয় 
প্রকার বিচারমূলে শ্রীগীতাশাত্্র বিচার করিবেন, তাহারা! অবশ্ই শ্ুদ্ধ- 
ভক্তিই যে, শ্রীগীতার তাৎপর্ধ্য, তাহা অনায়ামে বুঝিতে পারিবেন। কিন্ত 
শ্রদ্ধাহীন জনগণ কেবল আধ্যক্ষিকতার ছার] শ্রীভগবদ্ধাক্যের সারার্থ উপলব্ধি 
করিতে কখনই পারিবে না। শ্রীগীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে শ্রীল ঠাকুর 
ভক্তিবিনোদ-লিখিত অধ্যায়-তাৎপর্ধ্য, “বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলিয়া প্রদত্ত 
হইয়াছে । উহা! আলোচনা করিলেও পাঠকগণ শ্রীগীতার সকল অধ্যায়ের মূল 
তাৎপর্যয যে শ্রীকৃষ্ণভক্তি, তাহা বুঝিতে পারিবেন । 


আজকাল প্রায় লোকের মধ্যে দেখা যায় ষে, জগতের সকল জ্ঞান, বিজ্ঞান 


5. তি শক শু 


আলোচনার মধ্যে তারতম্যমূলক বিচারকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিলেও ধর্্মবিষয়ে 
তারতম্যমূলক বিচারের আঁদৌ স্থান দিতে চান না । তীহারা মনে করেন ফে, 
ধর্মবিষয়ে তারতম্য বিচার করিতে গেলে, নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িক কলহ 
উৎপন্ন হইয়া! পরস্পরের মধ্যে বৈষম্য উৎপাদন পূর্বক ঘোরতর অশান্তির স্থষ্ি 
করিয়া থাকে ? শুধু তাহাই নয়, অনেক সময়, এই ধর্মের বিবাদ-বৈষম্য হইতে 
জাগতিক উন্নতিরও প্রতিবন্ধকতা ঘটে। সে-কাঁরণ সকলের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রী 
বজায় বাখিবার জন্য ধর্মের তারতম্যস্থলে সমন্বয় প্রয়োজন। রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রাদিতে পরম্পর নীতির তারতম্যমূলক বৈশিষ্ট্য লইয়াই নানাঁবিধ সাম্প্র- 
দ্ায়িক কলহ স্থষ্ট হইয়া জগতের অশেষ অমঙ্গল সাধন করে বলিয়া, অনেকের 
ধারণা যে, ধন্মের তারতম্য বিচার করিতে গেলেও সেইরূপ গণ্ডগোল 
উপস্থিত হইবে। এ-স্থলে আমরা বলিতে চাই যে, তারতম্যমূলক বিচার 
যেমন জ্ঞানরাজ্যে বা ধর্মরাজ্যে অবশ্ঠ প্রয়োজনীয়, সেই প্রকার “সমন্বয়” 
বিষয়টিও বিচারমার্গের প্রধান বিষয়। কিন্তু সেই সমন্বয় কি? বা কাহাকে 
বলে? সমন্বয় করিতে গিয়া ষদি ভাল, মন্দ, চিৎ, জড়, মুড়ি, মিছরি সব 
একাকার করিয়া! বসি, তাহা হইলে বিচারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া কেবল 
অজ্ঞানেরই সেবা কর! হয় নাকি? স্থতরাঁং তারতম্য বিচারের পূর্বের “সমন্বয় 
কথাটির বিচার আগে করা ষাক্‌। সম্যক্‌ অন্বয়কেই সমন্বয় বলে। কোন বাক্য 
বা শব্ধ পরম্পরাকে যদি অন্থয় করিতে হয়, তবে কর্তী, কর্ম, ক্রিয়া পদগুলি 
যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে হয় ; কিন্তু যদি কর্তার স্থানে ক্রিয়া, ক্রিয়ার স্থানে 
কর্ম, কর্মের স্থানে অন্য একটি পদ বসাইয়| দেওয়। হয়, তবে কি প্রকৃত “অন্বয়' 
সাধিত হয়? যদি অন্বয়ই না হইল, তবে আর সমন্বয় কি করিয়া হইবে? 
যথাযথ সমন্বয়ের দ্বারাই সঙ্গতি, মিলন ও অবিরোঁধ সাধিত হয়। কিন্ত 
প্রকৃত সমন্বয়ের অভাঁব হইলে অর্থাৎ যাহার যেরূপ যোগ্য আসন, তাহাকে সেই- 
রূপ আসন প্রদ্বত্ত না হইলে, পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত সঙ্গতি, মিলন ও অবিরোধ- 
ভাব রক্ষা করা যায়কি? অনেকে আপাততঃ মনে করেন যে, ষোগ্যাযোগ্য 
বিচার করিয়া! আসন বা পদমর্যাদা প্রদান করিতে গেলে, যাহার নিয়াসন পড়িবে 
সে অসন্তুষ্ট হইবে সুতরাং সকলকে সমাসনে বসাইতে পাঁরিলে আর বিরোধ 
থাকিবে না। কিন্ত একথা কি ঠিক? নিয়াসনযোগ্য ব্যক্তিকে নিম্নীসন দিলে 
যদ্দি সে অসন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে উচ্চাসনের যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়াননে বসাইলে 


চে রঃ শি 


তিনি কি সন্তষ্ট হইতে পারিবেন? সকলকে সন্তষ্ট করিতে গিয়া আসল বস্তত 
ফাক হইবেই, পরস্ত প্০ 015889 ৪7১০] 18 6০ [019889 7701900.+ 
প্রবাদটি কার্যকর হইলে সকলেই জাহান্নামে যাইবে না কি? অনেকে 
আধুনিক বহুল প্রচারিত “যত মত তত পথ” “সর্ধবধন্ম সমন্বয়” প্রভৃতি 
কথাগুলিকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীগীতার তথা সমস্ত শাস্ত্রের নামে যাবতীয় 
মতের বিচারের সমন্বয় হইয়া গেল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু একবার 
_ ভাবিয়া দেখা দরকার যে, “যত মত, তত পথ” বলিলে কি বুঝায়? ও-পথ 
কিসের? যদি শ্রীভগবদ্‌ প্রাপ্তির পথ বলিয়া এ-স্থলে “পথ” শব্ধ ব্যবহার করা৷ 
যায়, তাহা হইলে যিনি যেরূপ মত করিবেন, তাহাই কি পথ হইবে? শ্যাম- 
বাজার যাইবার বিভিন্ন পথ থাকিতে পারে বা আছে, কিন্তূ তাই বলিয়া 
শ্টামবাজারের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ উল্টা দিকে যাইবার মত বা গতি 
. করিলেও কি তিনি শ্তামবাজার পৌছিবেন? ইহা কি যুক্তিসঙ্গত-_না 
অযৌক্তিক? সেই প্রকার আউল, বাউল, নেড়া, নেড়ী প্রভৃতি অপসম্প্রদায় 
যদি একটা মত করে বা করিয়াছে বলিয়াই কি তাহার! সৎ-সম্প্রদায়ের প্রাপ্য 
শ্রীভগবানকে পাইবে? চোর চুরি করিয়া কি সাধুর পথ পাইতে পারে? শাস্ত্রে 
পাওয়া যায় যে,__ধর্শরূপী বক যুধিষ্টিরের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “প্রকৃত 
পথ কি?” তাহার উত্তরে তিনি ধর্শরূপী বককে বলিয়াছিলেন,_“মহাজনঃ 
যেন গতঃ স পন্থাঃ।” শ্রীমহাঁভারতের এই বাক্য হইতে প্রকৃত পথের সন্ধান 
পাওয়৷ যায়। বাস্তবিক মহাজনাহ্ুগত্যই প্রকৃত পথ। যে কোন একটা মত 
হইলেই তাহা ভগবৎ্প্রাপ্তির পথ হইতে পারে না। এ-স্থলে মহাজন অর্থে 
যাহার! শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে, এবং 
তাহাদের প্রদ্গিত পথেই মত করা উচিত। তথ্যতীত মহাজন-বিরুদ্ধ মত যেমন 
কুমত, তেমনই অসৎ-মত। এব্ধপ অসৎ-মত পরিত্যাগ করিয়া সতের মত বা 
সৎ-পথ অবলম্বন করাই উচিত । তাহা না হইলে এরূপ গৌজামিল দিয়া পর- 
ম্পবের মধ্যে মিলন, অবিরোধ, লঙ্গতি-স্থাপনরূপ সমন্বয় করিতে গিয়। তদ্বিপরীত 
ফল ঘটিয়া আরও জগজ্জঞ্জাল ও অশাস্তি বৃদ্ধি হইবে। 'সর্বধর্শ-সমন্বয় কথাটিও 
তদ্রপ। জীবের আত্মগত-ধন্ম__সকলের এক ব1 অদ্বিতীয় এবং উহা সনাতন। 
কিন্তু জীব মায়াবন্ধ হইলে উপাধিবশতঃ অনেকপ্রকার দেহধশ্ম ও মনোধন্ম 
প্রকাশ পায় ; তাহ] বস্ততঃ বন্ধ ও অনিত্য । সেই বন্্ধর্মকে যদি সর্ববধশ্ম বলা 
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হয় এবং সমস্বয় অর্থে যদ্দি এক বলা হয়, তবে প্রাকৃত বিচারেও উহা প্রকৃত ঠিক 
হয় না, কারণ প্রাকৃতের মধ্যেও তারতম্য আছে । তবে শ্রীভগবৎ-কথিত “সর্ব 
ধন্মান্‌ পরিত্যজ্য” বিচারে আত্মধন্ম ছাড়া আর সকলই যখন পরিত্যজায, তখন 
সেই পরিত্যাগ-তাৎ্পর্ধ্যগত বিচারে এক বলা যাইতে পারে। নতুবা আত্মধর্ম 
ও অনাত্মধন্পদ কখনই এক হইতে পারে না। দেহ ও মন যেমন আত্মা হইতে 
পৃথক্‌, উহার ধর্মও সেইরূপ পৃথকৃ। দেহকে আত্মা বলিবার ধৃষ্টতা যেমন কোন 
মহাজন করিতে পারেন না, সেই প্রকার আত্ম ও অনাত্মধন্ম উভয়ই এক, ইহাঁও 
কোন মহাজনের মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না। 

পূর্বোক্ত গোঁজামিল দেওয়াবূপ তথা কথিত সমন্বয়বাদের পাল্লায় পড়িয়া আজ 
শ্রগীতার উপদ্িষ্ট কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি-শিক্ষা পকলই এক বলিবার প্রয়াস 
কেহ কেহ করিতেছেন । তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা! করিতে পাঁরা যায় নাঃ কেন 
না, শ্রভগবান্‌ শ্রগীতাতে তারতম্যমূলক বিচার-ঘ্বারা কর্ম হইতে জ্ঞানের জ্ঞান 
হইতে যোগের এবং যোগ হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা বর্ণনপূর্বক যথাযথ স্থান ব! 
আসন প্রদান করিয়া, প্রথমে মায়ামুগ্ধের সকাম কর্ণের কথা, তদূদ্ধে নিফাম এবং 
তাহাও ভগবদপিত হইলেই চিত্তশুদ্ধি করায় বলিয়া, ভগব্দপিত নিফাম-কর্মসাধ্য 
জ্ঞানের ছারা তত্বজ্ঞান-লাভানস্তর ভক্তির কথাই সর্বশেষে বর্ণনপর্বক 
ক্রমপস্থায় ভক্তিই যে জীবের অন্বেষণীয় এবং শুদ্ধ! ভক্তিতে আস্থিত হওয়াই যে, 
শ্রীগীতার চরম ও পরম শিক্ষা, তাহ স্বয়ং ভগবান্‌ নির্ণয় করিয়াছেন । শ্রীভগবৎ- 
কথ্থিত তারতম্য-বিচারপূর্ণ সমন্বয়বাদকে পরিহারকরতঃ যদি আমরা গোঁজামিল 
দিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের আর দুর্ভাগ্যের সীমা থাকে না । 

শ্রীভগবান্‌ পরতত্ব-নির্ণয়েও 'ক্রহ্ধ'-বিচার গুহা ও পরমাত্ম”-বিচার গুহতর 
এবং শ্ত্রীভগবদ্‌*-বিচারকে গুহৃতম বলিয়। তারতম্যমূলক সমন্বয়ই করিয়াছেন । 

অনেকে নানা দেবদেবীর সঙ্গে শ্রীভগবানের একাকার করিয়া বসেন। 
কিন্তু শ্রীগীতাতে “যেহপ্যন্তদেবতা ভক্তা” (৯২৩) ক্লোকে উহাকে অবিধি 
বলিয়াই জানাইয়াছেন। চৌকীদারের সম্মান করিলে রাজার সম্মান হয় বটে, 
কিন্ত তাই বলিয়া চৌকীদার বাজার লোক হইলেও রাজা নহে। সেই প্রকার 
শ্রীভগবৎ-শক্তি-এাহিত দেবগণকে সম্মান করিলে ভগবৎশক্তির সম্মান হয় বটে, 
কারণ ভগবৎশক্তি ব্যতীত দেবগণের নিজন্ব স্বতন্ত্র কোন শক্তি নাই । ইহা! 
শ্রগীতাতে এভগবান্‌ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। দবেবোপাসকগণকে তিনিই 
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দেবতাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও দেবগণের ছারা পৃজকগণের কাম্যফল প্রদীনের 
ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তাই বলিয়! চৌকীদার, কনেষ্টবলকে রাঁজা বলিবার ন্যায় 
আধিকারিক দেবগণকে সর্বেশ্বর বিষ্ণুর সহিত সমজ্ঞান করা ওধু অন্তায় নহে, 
পরন্ত পাষণ্ততা ও অপরাধের পরিচায়ক । শাস্ত্রে পাই,যস্ত নারায়ণং 
দেবং ব্রন্ধরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্তী তবেদ্‌ ধরবম্‌।” 
«বিফ সর্কেশ্বরেশে তদ্দিতরসমধীর্মস্য বা নারকী সঃ1”__পদ্মপুরাণ। 
অনেকে শ্রীগীতার “যে যথা মাং প্রপছ্যন্তে” (৪1১১) শ্লোকের 
বিচার করিতে গিয়াও একটি মহাতুল করেন যে, যিনি যেদিক দিয়াই 
ঘাঁউন না কেন, সেই একজায়গায় পৌছিবেন। কিপ্ড একটু স্থিরভাবে 
চিন্তা করিলে দেখা যায় ষে, “যে যথা তান্‌ তথা” যাহারা যেরূপ, তাহাদিগকে 
সেইবধপ-_যেমন বল! যায়,__“ঘেমন কর্ণ তেমন ফল”। কিন্তু ইহার ছারা 
সর্ধকন্মের এক ফল ইহা! কখনই বলা৷ যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এই 
ক্সোকে-_ধাহার! শ্রীভগবানে প্রপন্ন, তাহাদের প্রপত্তির তারতম্যাহুসারেই 
তিনি ফল বিধান করেন, তাহাই বলিতেছেন; কিন্তু অপ্রপন্ন ও প্রপন্নের 
একই ফল, তাহা কখনই বলা 'বাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ ধাহারা 
প্রতগবানকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়! মনে হয়, তাহার! কি সকলে একই 
উদ্দেশ্ত লইয়া আশ্রয় করেন? কন ফলতোগের আশায় শ্রতগবানকে 
আশ্রয় করেন, জ্ঞানী ও যোগী মুক্তি ও সিদ্ধির আশায় শ্রীভগবানকে আশ্রয় 
করিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবপ্তক্ত কেবল ভক্তি করিবার নিমিত্রই শ্রীভগবাঁনকে 
ভক্তি করিয়। থাকেন। এ-স্থলে কম্মীর আশয় হইতে যেমন জ্ঞানী ও যোগীর 
আঁশয় ভিন্ন, তেমনি ভক্তের আশয়, কক্ধী, জ্ঞানী ও যোগী সকলের আশয় 
হইতে ভিন্ন; সুতরাং তাহারা সকলে এক ফল পাইবেন, এক জায়গায় 
যাইবেন, ইহা! বলা যায় কি প্রকারে? যদি বল,জ্ঞানী ও যোগী উভয়ই 
যদি মুক্তিপ্রার্থী হছুন, তাহা হইলেও ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য-ভেদ বর্তমান । 
চতুর্থত:ঃ এ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ পাঠে অনেকে মনে করেন যে, যখন 
দো বলিয়াছেন-_“মন্স্াগণ সর্বপ্রকারে আমার বত্ম অনুবর্তন 
; স্থতরাং সকলেই যে এক তাহার পথ আশ্রয় করিয়া চলিতেছে” 
ইহা না যাইবে না কেন? তছুত্তরে বিচার্ধ্য এই ঘষে, কর্ম-জ্ঞান-যোগ-ভক্তি 
সকলই তাহায় প্রকাশিত বা স্থষ্ট পথ। মানুষ তৎস্ষ্ট-পথে চলায় তাহার 


পথের অন্ুবর্তন করিতেছে, ইহা বলা যায় বটে, কিন্ত যিনি যেক়ূপ পথের 
অন্ুবর্তন করিবেন, তিনি সেইরূপ পথের ফল না পাইয়া, সকল পথে এক 
ফল পাইবেন, ইহা বলা যায় কি প্রকারে? পথভেদে যে ফলভেদ, ইহা 
অবশ্যই শ্বীকার করিতে হইবে। পঞ্চমতঃ বৌদ্ধ, শাহ্কর, জৈন, শৈব, 
শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলের মধ্যেই বিচার-ভেদ রহিয়াছে । দ্বিবালোকের 
ন্যায় সেই স্থম্পষ্ট বিচাঁর-ভেদকে অগ্রাহ্হ করিয়! বৌদ্ধ, শাঙ্কর, জৈন, মায়াবাদী, 
ৈব, শাক্ত, শুদ্ধভক্ত প্রভৃতি সব এক,.ইহা কখনও বলা যাইতে পারে না। 
ইহাদের সন্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়ৌজন-বিচার সকলেরই পৃথক্‌। স্থতরাং 
এ কথাই যুক্তিযুক্ত যে, বৌদ্ধ, শাঙ্কর, জৈন, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি যিনি যাহা! 
চাহিবেন এবং যদি তছুপযুক্ত সাধন করিবেন, তবে তিনি তাহাই পাইবেন। 
সকলে যখন একই বিষয়ের প্রার্থনা ও তছুচিত সাধন করেন না, তখন সকলেই 
এক ফল পাইবেন বা সকলেই এক, ইহা কখনও বলা যাইতে পারে না । দেখুন, 
বৌদ্ধগণ প্ররুতিলয় বা শৃন্তাবাদী, শাঙ্কর বৈদীস্তিকগণ ত্রহ্ধবাদী বা মায়াবাদী, 
্রহ্মবাদী ব্রন্ে লয় প্রার্থনা করেন ) শাক্তগণ ধনজনাদি বিষয়-ভোগের প্রার্থন! 
করেন; শৈবগণ মোক্ষের প্রার্থনা করিয়া “সোহহং, বা “শিবোহহং? হইবার 
চেষ্টা করেন। আবার দেখুন, বৌদ্ধগণ বেদ মানেন না, শাঙ্কর বৈদাস্তিকগণ 
বেদকেই অপৌরুষেয় বাণী বলিয়া থাকেন, শাক্তগণ জড় মহামায়াকেই আগ্া- 
শক্তি বলিয়া মূল বিচার করেন, আবার শৈবগণ কিন্তু ভবানীপতি শিবকেই মূল 
বলিয়! সিদ্ধান্ত করেন। অতএব দেখুনঃ ইহাদের বিচার পরস্পর ভিন্ন, সাধন 
ভিন্ন, স্থতরাং ইহাদের প্রাপ্তিকলও ভিন্ন ইহাতে আর সন্দেহ কি? 


এস্থলে জগতের সমগ্র মানবগণের নিকট গললগ্মীকৃতবাসে আমাদের বিনীত 
নিবেদন যে, তীহারা যদি প্ররুতই একটি ফল লাভ করিতে চান্‌ বা সকলে এক 
জায়গায় যাইতে চান্‌ এবং সকলে সাম্য ও মৈত্রীভাবাপন্ন হইয়! “সমন্বয়” অর্থে 
সকলের মধ্যে সঙ্গতি, মিলন বা অবিরোধ আশা! করেন, তবে আম্থন, আমরা 
সকলে মিলিয়! শ্রীনারায়ণ-কিত চতুঃশ্লোকীভাগবতের চতুর্থ “এতাবদেব 
জিজ্ঞান্তম্*-ক্সোক ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া, সকল শাস্ত্রে বর্ণিত, 
সকল সাধনের মধ্যে ষেটি অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে অরেয়ঃসাধন বলিয়া সর্বত্র, 
সর্বদা স্থিরীকৃত ব1 নির্ণীত হয়, তাহারই অন্থুসরণ করি । কলিযুগপাবনাবতারী 
শ্ীমৎ রীকুষ্ণচৈতন্যদেব ও তাহার চরণানুচরগণ আমাদিগকে সেই পরতত্বের 


[ ঘ--১৭ ] 


সন্ধান দিতে গিয়া অপূর্বব মহাঁচিৎ-সমন্বয়ের কথা জানাইয়াছেন। বাহার 
আশ্রয় পাইলে, সকলে সাশ্প্রদাঁয়িক বিদ্বেষ ভুলিয়া, সকল শীস্তুবিবাদ প্রশমিত 
করিয়া, এক অদ্িতীয় পরতত্বের উদ্দেশ্তে নিজ নিজ অধিকার ও সাধ্যান্ষায়ী 
শ্রেয়ঃসাধন স্বীকার করিলে, একদিকে যেমন সর্বজীবের মধ্যে পরস্পর মৈত্রী 
ও অকুত্রিম গ্রীতির বন্ধন লাভ করিবেন, তেমনই পরাৎপরতত্ব শ্রীরুষ্ণের 
আশ্রয় পাইয়া, শ্রীগীতা-অধ্যয়নের প্রকৃত ফল লাভ করিতে পারিবেন। 

পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, আমাদের সতীর্ঘ পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর 
প্রীমৎ হরিপদ বিদ্যারত্ু, কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ বি, এল্‌, মহোদয় 
অন্ুগ্রহপুর্্বক এই গ্রন্থের অন্বয়, অনুবাদ ও টাকার বঙ্গান্থবাদ, বিজ্ঞপ্তি, দেখিয়া 
_ দিয়া এবং স্থানে স্থানে সংশোধন ও পরিপুরণ করিয়া, আমাকে চিরতরে 
কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কবিয়াছেন। | 

আমাদের ন্মেহভাঁজন শ্রীমান্‌ ভবানন্দ দাঁসাধিকারী, ভক্তিশরণ মহাশয় 
এই গ্রস্থ-প্রকা শান্কুল্যে এক . সহ্র মুদ্রা-প্রদানমুখে সর্বপ্রথমে কাঁধ্যারস্তের 
সুযোগ দিয়া, আস্তরিক ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ইনি পূর্বে কলিকাতায় 
ও প্রীপুরুষোত্তমে শ্রীমন্দির-নির্ঘাণ-সেবায় প্রভূত অর্থানুকুল্য করিয়া শ্রীপুরু- 
গৌবাঙ্গের প্রচুর আশীর্বাদ লাত করিয়াছেন । 

আমাদের ন্নেহভাজন শ্রীযুক্ত রাখাঁলদাস গঙ্গোপাধ্যায়, ভক্তিস্হদ্‌ মহাশয় 
পাতুলিপি-প্রস্ততকালীন লেখকের কাধ্য করিয়া আস্তরিক ধন্যবাদাহ। 

আমাদের অন্ততম স্েহাম্পদ কলিকাতার শ্রীআসন-রক্ষক শ্রীমান্‌ কালীয়- 
দমন দাঁসাবিকারী ভক্তিকুশল মহাশয় প্রেসে যাতায়াতাদি কার্যে বিশেষ 
পরিশ্রম স্বীকার এবং গ্রস্থ-বিভাগের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া, বাস্তবিকই 
রীপ্ুরু-সেবার আদর্শ প্রদর্শন পূর্বক ্রীগুরুগৌলাঙ্গের আশীর্বাদ লাঁভকরতঃ ধন্য 
হুইয়াছেন। 

প্রেসের কর্তৃপক্ষগণ ও এই সংক্রান্ত কর্মচা ীবৃন্দ গ্রন্থ-ুদ্রণ-ব্যাপারে বিশেষ 
যত্ব ও পটুতা প্রদর্শন করায় আমাদের আস্তরিক ধন্যবাদারহ। | 

আমার কলিকাতায় অহ্থপস্থিতিকালে শ্রীযুক্ত উকক্রম দাসাধিকারী, ভক্তি- 
ভূষণ, মহাশয় সময় সময় প্রুফ, সংশোধন কার্যে সহায়তা করায় তিনিও 
ধন্যবাদের পাত্র। 


৮ যধ-১৮ 


সর্বশেষে, পাঠকগণের প্রতি নিবেদন এই যে, আমার সর্বববিধ অস্থবিধ 
ও অযোগ্যতার মধ্যে এবং প্রুফ-সংশোধনারদি-কার্্যে দক্ষতার অভাবে গ্রন্থে 
অনেক ভুল, প্রমাদ অনিবাধ্ধ্যরূপে রহিল, স্থ্ধী পাঠকবর্গ নিজগুণে কৃপা- 
পূর্বক সংশোধনকরতঃ গ্রস্থের তাৎপধ্য হ্ৃায়ঙ্গম করিলে, আমি বিশেষ 
কৃতার্থ হইব। ইতি-_ 


্রীগ্ুরু-বৈষব-পদরজঃ-প্রাঞ্ধা 
প্ীরাধাষ্টমী বাঁসর। (ত্রিদপ্ডিভিক্ক ) 
৩০শে ভাত্র, ১৩৬০ ।. শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্ত 


্্্ীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 
শ্লে।ক-সুডী 
( বর্ণান্ক্রমে ) 


ত্অ 


অকীন্তিঞ্াঁপি ভূতানি ২৩৪, অক্ষরং পমরং ব্রহ্ম ৮।৩, অক্ষরাণামকারোহম্মি 
১০।৩৩, অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুরুঃ ৮1২৪, অচ্ছেছ্যোহয়মদীহোহয়ম্‌ ২২৪, অজো- 
হপি সন্নব্যয়াত্মা 9৬, অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ 81৪০) অত্র শূর1 মহেঘাসা ১1৪, অথ কেন 
্রযুক্তোহয়ম্‌ ৩৩৬, অথ চিত্ত সমাধাতুং ১২1৯, অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ধ্যম্‌ ২৩৩, 
অথ চৈনং নিত্যজাতম্‌ ২২৬, অথবা। বহুনৈতেন ১০1৪২, অথবা যোগিনামেব 
৬৪২, অথ ব্যবস্থিতান্‌ দু] ১২০, অধৈতদপ্যশক্তোহসি ১২1১১, অৃষ্ূর্ববং 
হ্ৃধিতোহন্মি ১১1৪৫, অদ্দেশকালে যদ্দানং ১৭২২, অছেষ্টা সর্বভূতানাম্‌ ১২১৩, 
অধর্শং ধর্মমিতি যা ১৮৩২, অধশ্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ ১1৪০, অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ 
৮1৪, অধিষজ্ঞঃ কথং কোহত্রঃ ৮২, অধিষ্ঠানং তথা কর্তা ১৮1১৪, অধশ্চোর্ধক 
প্রন্থতাঃ ১৫২, অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং ১৩১১, অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ১৮1৭০, 
অনস্তশ্ান্মি নাগানাং ১০২৯, অনম্তবিজয়ং রাজা ১।১৬, অনন্তচেতাঃ সততং 
যে! মাং ৮1১৪, অনন্তাশ্শিন্তয়ন্তো মাং ৯২২, অনপেক্ষঃ শুচি্দক্ষঃ ১২।১৬, অনাদি- 
ত্বান্িগুণত্বাৎ ১৩1৩১, অনাদিমধ্যাস্তমনস্তবীর্য্ম্‌ ১১/১৯, অনাশ্রিতকর্্মফলং ৬।১, 
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ১৮১২, অন্থদেগকরং বাক্যং ১৭1১৫, অন্ুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাং 
১৮1২৫, অনেকচিন্তবিভ্রান্তা ১৬।১৬, অনেকবক্ত,নয়নম্‌ ১১1১০, অনেকবাহুদর- 
বক্ত_নেত্রং ১১।১৬, অস্তকালে চ মামেব ম্মরন্‌ ৮1৫, অস্তবন্ত, ফলং তেষাম্‌ ৭২৩, 
অন্তবস্ত ইমে দেহাঃ ২১৮, অন্নান্তবস্তি ভূতানি ৩।১৪, অন্যে চ বহবঃ শুরাঃ ১1৯, 
অন্তে ত্ববমজানস্তঃ ১৩।২৫) অপরং ভবতে। জন্ম ৪৪, অপরে নিয়তাহারাঃ ৪।৩০, 
অপরেয়মিতত্তন্তাং ৭1৫, অপর্ধ্যাপ্তং তদন্মীকম্‌ ১১০, অপানে জুহবতি প্রাণম্‌ 
৪২৯, আঁপ চেৎ স্থছুবীচারে! ৯৩০, অপি চেদসি পাপেভ্যঃ ৪।৩৬, অপি 
ব্রেলোক্যরাজ্যস্ত ১৩৫, অপ্রকাঁশোহপ্রবৃত্তিশ্চ ১৪।১৩, অফলাকাজ্কিভি্ধজ্ঞো 


[ ২ ] 


১৭।১১, অভয়ং সত্বসংশুদ্ধিঃ ১৬।১, অভিসন্ধ্যায় তু ফলম্‌ ১৭১২, অভ্যাস- 
যোগ-যুক্তেন ৮৮, অভ্যানেহপ্যসমর্ধোহসি ১২1১০, অমানিত্বমদস্তিত্বম্‌ ১৩1৭, 
অমী চ ত্বাং ১১/২৬, অমী হি ত্বাং ১১।২১, অধতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো ৬।৩৭, 
অয়নেষুচ সর্কেষু ১১১, অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্বঃ ১৮২৮ অবজানস্তি মাং মৃঢ়াঃ 
৯১১, অবাচ্যবাদীংস্চ বহুন্‌ ২৩৬, অবিনাশি তু ২১৭, অবিভক্রঞ্চ ভূতেবু 
১৩1১৬, অব্যক্তাদীনি ভূতানি ২।২৮, অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ববাঃ ৮1১৮, অব্যক্তোহ- 
ক্ষর ইত্যুক্তঃ ৮২১, অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়ং ২২৫, অব্যক্তং বাক্তিমাপন্নং 
৭২৩, অশাস্বিহিতং ঘোরং ১৭1৫, অশোচ্যানন্থশোচত্ত্ং ২১১, অশ্রন্দধানাঃ 
পুরুষাঃ ৯৩, অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্বং ১৭২৮, অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং ১০২৬, অসক্ত- 
বুদ্ধি সর্বত্র ১৮৪৯, অসক্তিরনভিঘন্গঃ ১৩/৯, অসত্যমপ্রতিষ্ং তে ১৬1৮, অসৌ 
ময়া হতঃ ১৬১৪, অসংযতাত্মনা যোগো! ৬৩৬, অসংশয়ং মহাবাহে! ৬৩৫১ 
অস্মাকং তু বিশিষ্টা ১৭, অহঙ্কারং বলং...সংশ্রিতাঃ ১৬1১৮, অহঙ্কারং বলং... 
পরিগ্রহম্‌ ১৮৫৩, অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ ৯১৬, অহমাত্মা শুড়াকেশ ১০২০, 
অহং বৈশ্বানরো তৃত্বা ১৫1১৪, অহং সর্বস্ প্রভবঃ ১০1৮, অহং হি সর্বযজ্ঞানাং 
৯1২৪, অহিংস সত্যমক্রোধঃ ১৬1২, অহিংসা সমতা! তুষ্টিঃ ১০1৫, অহোবত 
৯1২৪, আহিংসা সত্যমক্রোধঃ ১৬২, অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ ১০৫, অহোবত 
মহৎপাপং ১৪৪ । 


তা 
আখ্যাহি মে কো ভবান্‌ ১১/৩১, আট্যোহভিজনবানস্মি ১৬১৫, আত্ম- 
সম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ ১৬১৭, আত্মৌপমোন সর্বত্র ৬৩২, আদিত্যানামহং বিষ্ণঃ 
১০1২১, আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং ২৭০১ আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ ৮১৬, আফু 
ধানামহং বজ_ং ১০।২৮, আফুংসত্ববলারোগ্য ১৭1৮, আক্ষরুক্ষোমমুনের্ধোগং ৬৩) 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন ৩1৩৯, আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ ১৬১২, আশ্চর্ধ্যবৎ পশ্ঠতি 
২২৯, আস্থ্রীং যোনিমাপন্নাঃ ১৬।২০, আহারস্তপি সর্বস্য ১৭1৭, আহ্‌স্ামৃষয়ঃ 
সর্ধে ১০।১৩। 


ই 


ইচ্ছাছ্বেষসমুখেন ৭1২৭, ইচ্ছাদেষঃ স্থখং ছুঃখং ১৩৬, ইতি ক্ষেত্রং 
তথা জ্ঞান ১৩১৮, ইতি গুহাতমং শাস্ত্ং ১৫২০, ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং 


1 ৩ এ 


১৮।৬৩) ইত্যর্জুনং বাস্থদেবঃ ১১1৫০১ ইত্যহং বাস্থদেবস্ত ১৮1৭৪, হস্ত তে 
গুহতমং ৯১, ইত্ৃত্তে নাতপক্কায় ১৮।৬৭, ইদমছ্য ময়া লন্ধং ১৬১৩১ ইদং 
জ্ঞানমুপাশ্রিত্য ১৪২, ইদং শরীরং কৌস্তের ১৩।১, ইন্জিয়স্তেনতিযন্তার্থে 
৩৩৪, ইন্দরিয়াণাং হি চরতাং ২1৬৭, ইন্দ্িয়াণি পৰাণ্যান্থঃ ৩৪২, ইন্্রিয়াণি 
মনোবুদ্ধিঃ ৩৪০, ইন্জরিয়ার্থেযু-বৈরাগ্যং ১৩৮, ইমং বিবস্বতে যোগং 
৪1১, ইষ্টান্‌ ভোগাঁন্‌ হি ৩১২, ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎন্্ং ১১1৭, ইহৈৰ তৈঞ্জিতঃ 
সর্গো ৫1১৯। 

| | ঈী 
_ ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং ১৮।৬১। 

উ 

উচ্চৈঃশ্রবসমস্বানাং ১০1২৭, উৎক্রা়স্ত স্থিতং বাপি ১৫১০১ উত্তম: পুরুষ- 
স্বন্যাঃ ১৫।১৭, উত্সন্নকুলধন্মাণাং ১৪৩) উৎমীদেয়ুবিমে লোকাঃ ৩1২৪, উদারাঃ 
সর্ব এবৈতে ৭১৮, উদাসীনবদাসীনো ১৪।২৩, উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং ৬।৫, উপ- 
রষ্টান্ুমত্তা ১৩২২ । 


উ 

উদ্ধং গচ্ছস্তি সতৃস্থাঃ ১৪।১৮, উর্দমূলমধঃশাখম্‌ ১৫।১। 
ঘা 

খবিভিরবহুধ! গীতম্‌ ১৩1৪ । 
এ 


এতচ্ছত্বা বচনং কেশবস্য ১১৩৫, এতদ্যোনীনি ভূতানি ৭৬) এতন্বে 
সংশয়ং কৃষ্ণ ৬৩৯, এতান্যপি তু কর্মাণি ১৮1৬, এতাং দৃষ্টিমবষ্টত্য ১৬।৯, এতাং 
বিভূতিং যোগঞ্চ ১০।৭, এতৈবিবমুক্তঃ কৌন্তেয় ! ১৩1২২, এবমুক্তো হৃবীকেশঃ 
১/২৪, এবমুক্ত। ততো বাজন্‌ ১১৯, এবমক্তা জ্জনঃ সংখ্যে ১৪৬, এবমুক্ত। 
হৃধীকেশং ২৯, এবমেতদ্‌ যথাথ ত্বং ১১1৩, এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম ৪১৫, এবং 
পরম্পরা-প্রাপ্তম্‌ ৪1২, এবং প্রবস্তিতং চত্রং ৩1১৬, এবং বহ্ছবিধা ষজ্ঞাঃ ৪1৩২, 
এবং বুদ্ধেঃ পরং বৃদ্ধা ৩৪৩, এবং লততযুক্তা মে ১২।১, এষা তেহভিহিতা 
সাংখ্যে ২৩৯, এা ত্রাঙ্গী স্থিতিঃ ২৭২ । 

ঈী 


8 ড৬--৪ ] 
ও 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ৮1১৩, ওঁ তৎসদ্দিতি নির্দেশঃ ১৭।২৩। 


ক. 

কচ্চিদেতচ্ছ_তং পার্থ ১৮৭২, কচ্চিন্োভয়বিভ্রষ্টঃ ৬৩৮, কট ্লবণাত্যুষ্ণ 
১৭1৯, কথং ন জ্ঞেয়মস্মীভিঃ ১1৩৮, কথং ভীম্মমহং সংখ্যে ২৪, কথং বিদ্যামহং 
যোগিন্‌ ১০1১৭, কম্মজং বৃদ্ধিযুক্তা হি ২৫১, কম্মণঃ স্থকৃতস্যাহুঃ ১৪1১৬, কর্ম 
ণৈব হি সংসিদ্ধিম ৩২০, কম্মণোহপি বোদ্ধব্যং ৪১৭, কর্দণ্যকর্্ম যঃ পশ্তেৎ 
৪1১৮, কন্মণ্যেবাধিকারস্তে ২৪৭, কন্ম ব্রন্ষোত্তবং বিদ্ধি ৩১৫, কর্দেন্ত্িয়াণি 
সংযম্য ৩৬, বরশয়ন্তঃ শরীরস্থং ১৭।৬, কবিং পুরাঁণং ৮1৯, কম্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌ 
১১৩৭, কাজ্ন্তঃ কম্মণাং সিদ্ধিং ৪1১২, কাম এষ ক্রোধ এষঃ ৩৩৭, কাঁমক্রোধ- 
বিষুক্তানাং ৫1২৬, কামমাশ্রিত্য দুম্পুরং ১৬১০, কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ ২৪৩, 
কামৈস্তৈস্তৈহ্ তজ্ঞানাঃ ৭২০১ কাম্যানাং কর্শণাং স্াসং ১৮1২, কায়েন মনস। 
বুদ্ধা৷ ৫।১১, কার্পণ্য-দৌষোপহতম্বভাবঃ ২৭, কার্য্যকাঁরণ-কর্তৃত্বে ১৩1২০, কার্য 
মিত্যেব যৎ কন্ম ১৮৯, কালোহস্মি লোকক্ষয়র্ুৎ ১১।৩২, কাশ্ঠশ্চ পরমেষাসঃ 
১১৭, কি কম্ম কিমকর্মেতি 81১৬, কিং তত্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্বং ৮১, কিং নে! 
রাজ্যেন ১/৩২, কিং পুনঃ ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ ৯৩৩, কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তং 
১১1৪৬, কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ ১১১৭, কুতস্তা কশ্মলমিদং ২।২, 
কুলক্ষরে প্রণশ্ঠস্তি ১৩৯, কৃষি-গোরক্ষ্যবাণিজ্যং ১৮1৪৪, কৈলিঙ্গিত্ত্রীন্‌ গুণান্‌ 
১৪২১, ক্রোধাদ্‌ ভবতি সম্মোহঃ ২৬৩, ক্লেশোহধিকতরস্তেষাম্‌ ১২1৫, ক্লৈব্যং 
মাম্মগমঃ পার্থ ২৩, ক্ষিপ্রং ভবতি ধশ্মাত্মা ৯৩১ । ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োবেবং ১৩1৩৪, 
ক্ষেত্রজ্ঞ্াপি মাং বিদ্ধি ১৩।২। 


2] 
গতসন্স্ত মুক্তস্য ৪২৩, গতি্র্তা প্রতুঃ সাক্ষী ৯১৮, গামাবিস্ত চ ভূতানি 
১৫।১৩১ গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ ১৪1২০, গুরূন্‌ হত্বা হি মহানুভাবান্‌ ২1৫। 
চ 


চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ ৩1৩৪, চতুর্ধিবধা ভজন্তে মাং ৭1১৬, চাতুর্বর্ণ্যং ময়া স্ষ্টং 
৪।১৩, চিস্তামপরিমেয়াঞ্চ ১৬।১১, চেতনা সর্ধবকন্মাণি ১৮।৫৭। 


৮. ৩ শ 


জ 
জন্স কর্শ চ মে দিব্যং ৪1৯, জরামরণ-মোক্ষায় ৭২৯, জাতত্ত হি গ্রবো 
মৃত্যুঃ ২২৭, জিতাত্মনঃ প্রশাস্তস্ত ৬৭, জ্ঞানযজ্জেন চাপ্যন্তে ॥১৫, জ্ঞানবিজ্ঞান- 
তৃপ্ঠাত্মা ৬৮ জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ১৮১৯, জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ১৮1১৮, 
জ্ঞানং তেহহং পবিজ্ঞানম্‌ ৭২, জানেন তু তাজ্ঞানং ৫১৬, জ্ঞেয়ং যত্তৎ 
প্রবক্ষ্যামি ১৩1১২, জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী ৫1৩, জ্যায়সী চেৎ কর্মমণস্তে ৩১, 
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ ১৩১৭। 
ত 
ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে ১৩৩, তচ্চ সংস্থৃত্য ১৮1৭৭, ততঃ পদং তৎ পরি- 
মাগিতব্যম্‌ ১৫1৪, ততঃ শহ্থাশ্চ ভের্য্যশ্চ ১/১৩, ততঃ শ্বেতৈরয়ৈযূ্কে ১1১৪, 
ততঃ স বিল্ময়াবিষ্টো৷ ১১।১৪, তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্‌ চ ১৩৩, তত্ববিত্ত, মহা- 
বাহো ৩২৮, তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং ৬৪৩, তত্র সত্বং নির্মলত্বাৎ ১৪1৬, তত্রা- 
পশ্ঠৎ স্থিতান্‌ পার্থ: ১২৬, তত্রৈকস্থং জগৎ কৎন্ং ১১১৩, তত্রৈকাগ্রং মনঃ 
কৃত্বা ৬১২, তত্রৈবং সতি কর্তারং ১৮।১৬, তদিত্যনভিসন্ধায় ১৭।২৫, তদ্‌বিদ্ধি 
প্রণিপাতেন ৪1৩৪, তদ্‌বুন্ধযন্তদাত্মনঃ ৫1১৭, তপস্থিভ্যোহধিকো যোগী ৬৪৬, 
তপাম্যহমহৎ বর্ষং ৯১৯, তমস্তজ্ঞানজং বিদ্ধি ১৪৮, তমুবাঁচ হৃধীকেশঃ ২1১০১ 
তমেব শরণং গচ্ছ ১৮৬২, তস্মাচ্ছাত্ত্রং প্রমাণং তে ১৬২৪, তত্মাৎ প্রণম্য 
প্রণিধায় ১১৪৪, তন্মাৎ ত্বমিক্দরিয়াপ্যাদৌ ৩৪১, তস্মাত্মূত্িষ্ঠ যশো লভম্ব 
১১।৩৩১ তম্মাৎ সর্ধেষু কালেষু ৮৭, তস্মাদ্‌সক্তঃ সততং ৩1১৯, তক্মাদজ্ঞান- 
সম্ভূতং 81৪২, তন্মাদোমিত্যুন্দাহত্য ১৭২৪, তম্মাদ্‌ যস্ত মহাবাহো ২৬৮, 
তন্ত সংজনয়ন্‌ হব ১১২, তং তথা কৃপয়াবিষ্টমূ ২১, তং বিষ্াদ্ংসংযোগ 
৬।২৩, তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্‌ ১৬১৯, তাং সর্মীক্ষ্য স কৌস্তেয়ঃ ১২৭, তানি, 
সর্বানি সংযম্য ২৬১, তুল্যনিন্দান্ততি্মৌনী ১২১৯, তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্‌ 
১৬।৩, তে তং ভূক্কা হ্বর্গলোকং ৯২১, তেষামহং সমুদ্ধর্ভা ১২।৭, তেষামেবাহ- 
কম্পার্থম্‌ ১০।১১, তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ ৭1১৭, তেষাং সততযুক্তানাং ১০১০) 
ত্ত্কা কর্মফলাসঙ্গং ৪1২০, ত্যাজ্যং দৌষবদিত্যেকে ১৮৩, ত্রিভিগুণিময়ৈ- 
ভাবৈঃ ৭।১৩, ত্রিবিধং নরকস্তেদং ১৬২১, ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা ১৭২, প্রগুণ্য- 
বিষয়! বেদাঃ ২1৪৫, ত্রেবিদ্তা মাং সোমপাঃ ৯1২৭, তমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্‌ 
১১৮, ত্বমাদিদেব: পুরুষঃ পুরাণঃ ১১/৩৮। 


[ ৬ ] 
| ৃ 
দণ্ডো দয়মতামস্থি ১০1৩৮, দস্তে৷ দর্পোহভিমানশ্চ ১৬।৪, দংস্রাকরালানি 
চ তে ১১1২৫, দাতব্যমিতি ষদ্দানং ১৭।২০, দিবি হ্ধ্যসহশ্রস্তয ১১১২, দিব্য- 
মাল্যান্বরধরং ১১১১, ছুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম ১৮৮, ছুঃখেষহুদিগ্রমনাঃ ২৫৬, 
দুরেণ হৃবরং কর্খ ২৪৯, দৃষ্ট1 তু পাগুবানীকং ১1৯, দৃষ্টেরদং মাহুষং রূপং ১১1৫১ 
দৃষ্টেমান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ ১২৮, দেব-ছিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ ১৭1১৪, দেবান্‌ ভাবনতানেন 
৩১১, দেহিনোহস্মিন্‌ যথা দেহে ২১৩, দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং ২৩০, দৈব- 
মেবাঁপরে যজ্ঞং ৪1২৫, দৈবী সম্পদ্‌ বিমোক্ষায় ১৬1৫, দৈবী হোষা গুণময়ী ৭১৪, 
দৌধষৈরেতৈঃ কুলদ্বানাং ১1৪২, দ্যাবা-পৃথিব্যোরিদ্রমস্তরং ১১1২০, ছ্যুতং ছলয়- 
তামস্মি ১০1৩৬, ব্রব্যযজ্ঞান্তপোষজ্ঞাঃ ৪1২৮, ক্রপদ্দো ভ্রৌপদেয়াশ্চ ১1১৮, 
দ্রোণঞ্চ ভীন্ম্চ জয়ন্্থ্চ ১১/৩৪, দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ১৫1১৬, দো ভূত- 
সর্গে৷ লোকেহস্মিন্‌ ১৬৬। 
ধ 
ধরক্ষেত্রে কুকুক্ষেত্রে ১১, ধুমেনাব্রিয়তে বহি: ৩1৩৮, ধুম! রাত্রিস্তথা 
কষ; ৮1২৫১ ধৃত্যা ষয়! ধারয়তে ১৮1৩৩, ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ ১৫, ধ্যানেনাত্মনি 
পশ্যন্তি ১৩1২৪, ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ ২।৬২। 
চর 
ন কর্তৃত্বং ন কর্মীণি ৫1১৪, ন কশ্মণামনাবস্তাৎ ৩৪, ন চ তস্মান্ননুস্তেষু 
১৮৬৯, ন চ মহস্থানি ভূতানি ৯৫, ন চ মাং তানি কর্শাণি ৯৯, ন চ শরোম- 
বস্থাতৃং ১/৩০, ন চ শ্রেয়োহনুপশ্ঠামি ১৩১, ন চৈতদ্‌ বিদ্মঃ ২৬, ন জাঁয়তে 
ভিয়তে বা ২২০, ন তদস্তি পৃথিব্যাং ১৮৪০, ন তদ্ভাসয়তে স্র্ধ্যো ১৫৬, ন 
তু মাং শক্যসে দ্রষ্ম্‌ ১১।৮, ন ত্বেবাহং জাতু ২১২, ন ছেষ্্যকুশলং কণ্ম ১৮।১০, 
ন প্রহস্তেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য ৫1২০, ন বুদ্ধিভেদৎ জনয়ে ৩২৬, নতঃস্পৃশং দীপ্ত- 
মনেকবর্ণৎ ১১।২৪, নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতত্তে ১১1৪০, ন মাং কর্মাণি লিম্পত্তি 
৪1১৪, ন মাং ছুক্কৃতিনো। মূঢ়া ৭১৫, ন মে পার্থান্তি কর্তব্য ৩২২, ন মে 
বিছুঃ স্থর্গণাঃ ১০।২, ন রূপমস্তেহ ১৫।৩, ন বেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈ: ১১।৪৮, নষ্টো 
মোহঃ স্তি্লবা ১৮1৭৩, ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি ৩৫, নহি জ্ঞানেন সদৃশং ৪1৩৮, 
ন হি দেহভৃতাঁং শক্যং ১৮১১, ন হি প্রপশ্ঠামি মম ২৮ নাত্যশ্বতত্ত যোগোহস্তি 
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৬১৬, নাদ্দত্তে কম্তচিৎ পাপং ৫1১৫, নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং ১০1৪০, নান্যং 
গুণেভ্যঃ কর্তার ১৪।১৯, নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্ত ৪1৩২, নাসতো বিদ্াতে 
ভাবঃ ২১৬, নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তন্য ২৬৬, নাহ্‌ং প্রকাশঃ সর্বস্ত ৭২৫, নাহং 
বেদৈন” তপসা ১১৫৩, নিয়তন্ত তু সন্ন্যাসঃ ১৮।৭, নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং ৩৮, 
নিয়তং সঙ্গরহিতং ১৮1২৩, নিরাশীর্ধতচিত্তাআ্সা ৪২১, নিন্নান-মোহা ১৫।৫, 
নিশ্চয়ং শৃথু মে তন্ত্র ১৮।৪, নেহাতিক্রমনাশোহস্তি ২৪০, নৈতে স্যতী ৮1২৭ 
নৈনং ছিন্দস্তি শত্াণি ২২৩, নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি ৫1৮ নৈব তম্ত 
কৃতেনার্থো ৩।১৮। 
প 

পঞ্চতানি : মহাবাহো ১৮১৩, পত্রং পুষ্পং ফলং ৯২৬, পারস্তস্থাতু- 
ভাবোহন্যো ৮২০, পরং ব্রহ্ম পরং ধাম ১০১২, পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি ১৪1১, 
পরিত্রাণায় সাধূনাং ৪1৮, পবনঃ পবতামন্মি ১০1৩১, পশ্ঠ মে পার্থ ব্ূপাঁণি ১১1৫, 
পশ্ঠাদিত্যান্‌ বন্থন্‌ ১১।৬, পশ্ঠামি দেবাংস্তব দেব ১১1১৫, পশ্তৈতাং পা 
পুত্রাণাং ১।৩, পাঞ্চজন্তং হৃষীকেশো৷ ১1১৫, পাপমেবাশ্রয়েদস্থান্‌ ১৩৬, পার্থ 
নৈবেহ নামুত্র ৬৪০, পিতাসি লোকম্ত চরাচরন্য ১১৪৩, পিতাহমস্ত জগতো' 
৯১৭, পুণ্যো গদ্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ ৭৯১ পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ১৩1২১, পুরুষঃ স পরঃ 
পার্থ ৮২২, পুরোধসাঞ্চ মুখ্য. মাং ১০২৪, পূর্ববাভ্যাসেন তেনৈব ৬৪৪, 
পৃথকৃত্বেন তু যজজ্ঞানং ১৮২১, প্রকাশঞচ প্রবৃত্তিঞ্চ ১৪।২২, প্রককাতিং পুরুষঞ্ৈব 
বিদ্ধযনাদী ১৩।২৯, প্রকাতিং পুরুষঞ্চেব ক্ষেত্রং ১৩1০, প্রকৃতি স্বামবষ্টভ্য ৯1৮, 
প্রকতেগ্ডণসংযৃঢ়াঃ ৩২৯, প্ররতেঃ ক্রিয়মাণানি ৩২৭, প্ররুত্যৈব চ কর্দাণি 
১৩২৯, প্রজহাতি যদ কামান্‌ ২৫৫, প্রযত্বাদ্‌ যতমানভ্ত ৬1৪৫, প্রয়াণকালে 
মনসাচলেন ৮১০, প্রলপন্‌ বিস্বজন্‌ গৃহন্‌ ৫৯, প্রবৃত্তিঞ্ নিবৃত্তিঞ্ক কাধ্যা- 
১৮1৩০, প্রবৃত্তিঞ্ণ নিবৃত্তিক জনাঃ ১৬।৭, প্রশাস্তমনসং হেনং ৬২৭, প্রশাস্তাক্া 
বিগতভীঃ ৬।১৪, প্রসাদে সর্বহ্ঃখানাং ২৬৫, প্রহ্লাদশ্চাশ্বি দৈত্যানাং ১০৩০, 
প্রাপ্য পুণ্যরুতাং লোকান্‌ ৬৪১। 


ব 
বক্তমর্হস্তশেষেন ১০1১৬, বক্তণণি তে ত্বরমাপা! ১১1২৭, বন্ধুরা স্মাত্মনস্তত্ত 
৬, বলং বলবতামশ্মি ৭১১, বহিরম্তশ্চ ভূতানাং ১৩।১৫, বহুনাং জন্মনামস্তে 
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৭১৯, বহুনি মে ব্যতীতানি ৪1৫, বাযুর্ধমোহগ্রিরবরুণঃ ১১৩৯, বাঁসাংসি 
জীর্ণানি ২২২১ বাহম্পর্শেঘসক্তাত্মা ৫1২১, ব্ছ্াবিনয়সম্পন্নে 0১৮, বিধিহীন- 
মস্থষ্টান্ং ১৭১৩ , বিবিক্তসেবী লঘধাশী ১৮1৫২, বিষয়! বিনিবর্তস্তে ২৫৯, 
বিষয়েক্িয়সংযোগাৎ ১৮৩৮, বিস্তরেণাত্মনো যোগং ১০।১৮, বিহায় কামান্‌ 
যঃ সর্বান্‌ ২৭১, বীজং মাঁং সর্বভূতানাং ৭১০, বীতরাগভয়ক্রোধাঃ ৪1১০, 
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ ২1৫০, বুদ্ধিজ্ঞনমসংমোহঃ ১০1৪, বুদ্ধের্তেদং ধৃতেশ্চৈব 
১৮২৯, বুদ্ধ্যা বিশ্ুদ্ধয়া যুক্তঃ ১৮৫১১ বুষ্ীনাং বাস্থদেবোহস্মি ১০।৩৭, 
বৃহৎ্সাম তথা সাম্মাম্‌ ১০।৩৫, বেদানাং সামবেদোহস্মি ১০।২২, বেদাবিনাশিনং 
নিত্যং ২২১, বেদাহং সমতীতানি ৭২৬, বেদেষু ষজ্জেযু তপঃস্থ চৈব ৮২৮, 
বেপথুশ্চ শরীরে মে ১২৯) ব্যবসায়াত্মিক] বুদ্ধিঃ ২৪১, ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন 
৩1২) ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবান্‌ ১৮1৭৫) ব্রদ্ধণো হি প্রতিষ্ঠাহম্‌ ১৪।২৭) ব্রদ্মণ্যাধায় 
কন্দাণি ৫1১০) ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ১৮1৫৪) ব্রন্ধার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ৪1২৪) ব্রাহ্মণ- 
ক্ষত্রিয়-বিশাং ১৮1৪১ । 
্ভ 

ভক্ত্যা ত্বনন্তয়া শক্যঃ ১১1৫৪) ভক্ত্যা মাঁমভিজানাতি ১৮1৫৫) ভয়ান্্রণাছু- 
পরতং ২৩৫) ভবান্‌ ভীম্মশ্চ কর্ণশ্চ ১৮ ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং ১১২) ভীম্ম- 
ভ্রোণ-প্রমুখতঃ ১২৫) ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ৮১৯) ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ ৭8; 
ভূয় এব মহাঁবাহো ১০১) ভোক্তারং যজ্ঞ-তপসাং ৫২৯) ভোগৈঙ্বরধ্য- 
প্রসক্তানাং ২৪৪ । 


ম 

মচ্চিত্তঃ সর্ধদুর্গীনি ১৮1৫৮; মচ্চিত্তা মদগতপ্রাণাঃ ১০৯ মৎকর্শকৃন্মৎ- 
পরমো ১১1৫৫) মত্তঃ পরতরং নান্ৎ্ৎ ৭1৭) মদন্ুগ্রহাঁয় পরমং ১১১১ মনঃ- 
প্রসাদঃ সৌম্যত্বং ১৭১৬; মন্ুয্যাণীৎ সহম্রেযু ৭৩) মন্না ভব..-মৎ্পরায়ণঃ 
৯1৩৪১ মন্মন ভব...প্রিয়োহসি মে ১৮৬৫) মনন্যসে ঘি তচ্ছক্যং ১১1৪) মম 
যোনির্মহদ ব্রহ্ম ১৪।৩) মমৈবাংশো জীবলোকে ১৫1৭ ময়া ততমিদৎ সর্ব্ং ৯18) 
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি: ৯1১০) ময়! প্রসন্নেন তবাজ্জুনেদৎ ১১1৪৭; ময়ি চানন্তযোগেন 
১৩১০) ময়ি সর্বাণি কশ্মাণি ৩৩০) ময্যাঁবেশ্ত মনো যে মাং ১২২) মধ্যাসক্ত- 
মনাঃ পার্থ ৭১ ময্যেব মন আধতম্ব ১২1৮) মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বের ১০৬ মহ্ষাঁণাং 
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ভৃগুরহং ১০।২৫) মহাত্মানস্ত মাং পার্থ ৯১৩; মহাভূতান্তহস্কারো ১৩1৫) মাঞ্চ 
যোহব্যতিচারেণ ১৪1২৬ মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌন্রাঃ ১/৩৪) মা-তে ব্যথা ১১1৪৯) 
'মাজ্াম্পর্শাস্ত কৌন্তেয়! ২১৪; মাঁনাপমানয়োস্ল্যঃ ১৪।২৫; মামুপেত্য পুনর্জন্ম 
৮১৫, মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য ৯৩২; মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ১৮২৬) মুঢ় 
গ্রাহেনাত্মনে! যৎ ১৭১৯) মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্‌ ১০।৩৪, মোঘাশা মোঘকন্মাণো! 
৯১২। | 


ঘ্‌ 


য ইমং পরমং গুহ্থং ১৮।৬৮) য এনং বেত্তি হস্তারং ২১৯) য এবং বেস্তি 
পুরুষং ১৩২৩) যচ্চাপি সর্বভূতানাং ১০৩৯; যচ্চাবহাসার্থমসত্কতোহসি 
১১৪২) ষজন্তে সাত্বিক' দেবান্‌ ১৭1৪) যজজ্ঞাত্ব৷ ন পুনর্মোহম্‌ ৪1৩৫; যততো- 
হাপি কৌন্তেয় ২৬০; যতত্তো যোগিনশ্চৈনৎ ১৫1১১) যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং 
১৮1৪৬) যতেন্দ্িয়মনোবুদ্ধিঃ ৫1২৮) যতো যতো! নিশ্চলতি ৬২৩ যৎ্ করোধি 
যদক্নীসি ৯২৭) যত্তদগ্রে বিষমিব ১৮1৩৭) যত্ব, কামেপ্সুনা কর ১৮1২৪) যত্তু, 
কতত্সবদেকশ্মিন ১৮1২২ যত্তু, প্রত্যুপকারার্থং ১৭।২১) যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিম্‌ 
৮২৩; ঘত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ ১৮1৭৮) যত্রোপরমতে চিত্তং ৬২০) যৎ সাংখ্যৈঃ 
প্রাপ্যতে স্থানং ৫1৫) যথাকাশস্থিতো নিত্যং ৯৬ যথা দীপো নিবাতস্থো 
৬১৯) যথা নদদীনাং বহবোহম্থবেগাঃ ১১1২৮) যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ ১৩৩৩, 
যথা প্রদীপ্তং জলনং ১১২৯ য্থা সর্বগতং সৌন্ষ্যাৎৎ ১৩৩২; যখৈধাংসি 
সমিদ্ধোহগ্সিঃ ৪1৩৭; যদক্ষরং বেদবিদে বদস্তি ৮1১১১ যদগ্রে চান্ুবন্ধে চ ১৮৩৯; 
ষদহঙ্কারমাশ্রিত্য ১৮1৫৯; যদা তে মোহকলিলং ২৫২) যদাদিত্য-গতং তেজঃ 
১৫।১২) যথা ভূতপৃথগ ভাঁবম্‌ ১৩৩০) যদা যদ হি ধর্স্য ৪1৭) যদা বিনিয়তং 
চিত্তং ৬1১৮) যদী। সত্ব প্রবৃদ্ধে তু ১৪1১৪) যদা সংহরতে চায়ং ২৫৮) য্দা হি 
নেন্দরিয়ার্থেযু ৬1৪) যদি মামপ্রতিকারম্‌ ১৪৫) যদি হৃহং ন বর্তেয়ং ৩২৩ 
যদৃচ্ছয়৷ চোপপন্নং ২৩২১ যদৃচ্ছালাভসন্তষ্টো ৪1২২) যদ্‌ যদাঁচরতি শ্রেষ্ঠ ৩২১১ 
যদ্‌ যদ্‌ বিভূতিমণ্ধ সত্বম্‌ ১০1৪১) যছ্যপ্যেতে ন পত্ন্তি ১৩৭১ যয়া স্বপ্রৎ ভয়ং 
শোকং ১৮৩৫) যংযং বাপি ম্মরন্‌ ৮৬ যয়া তু ধর্মকামার্থান্‌ ১৮/৩৪) যয়! 
ধর্মমমধন্্র্। ১৮৩১১ যং লব্ধ। চাপরং লাঁভং ৬।২২) যং সন্্যাসমিতি 'প্রাহুঃ ৩২ 
যং হি ন ব্যথয়স্ত্যেতে ২১৫) যঃ শাস্্বিধিমুৎস্থজ্য ১৬২৩; যঃ সর্ধত্রীনভি- 
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স্নেহঃ ২৫৭) যজ্জদীনতপঃকন্ম ১৮৫) যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সম্তো ৩১৩) 
ষজ্ঞাশিক্টামৃতভুজো! ৪1৩১১ যজ্ঞার্থাৎ, কর্ম্দণৌহন্যত্র ৩৯; যজ্ঞে তপসি দানে চ 
১৭২৭; যন্তাত্মরতিরে স্তাৎ ৩1১৭) যস্তিক্্িয়াণি মনসা ৩1৭) যম্মাৎ ক্ষরমতী- 
তোহহং ১৫।১৮) যন্মান্নোদ্বিজতে লৌকো ১২১৫) যহ্য নাহংকতো ভাবো 
১৮১৭) যন্ত সর্ব সমারস্তাঃ ৪1১৯) যাঁতযামং গতরসং ১৭১০) যা নিশা 
সর্বভূতানাং ২৬৯; যামিমাং পুম্পিতাং বাঁচং ২৪২) যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ 
১৩২৬) যাঁবদেতান্নিবীক্ষেহুহুৎ ১।২২) যাবাঁনর্থ-উদপানে ২1৪৬ যান্তি দেবব্রতা 
দেবান্‌ ৯২৫) যুক্তঃ কর্্মফলং ত্যক্ত] ৫1১২; যুক্তাহারবিহারস্ত ৬।১৭) যুগ্তন্নেবং*** 
নিয়তমানলঃ ৬।১৫) যুঞ্জন্নেবং...বিগতকলষঃ ৬।২৮) যুধামন্থ্যশ্চ বিক্রান্তঃ ১৬ 
যে চৈব সাত্বিকা ভাবাঃ ৭১২; যে তু ধন্মামৃতমিদং ১২1২০) ষে তু-সর্বাণি কর্াণি 
১২।৬ যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্তং ১২৩) যে ত্বেতদভ্যস্থয়ন্তো ৩৩২; যেহপ্যন্তর্দেবতা- 
ভক্তাঃ ৯২৩) যে মে মতমিদং ৩৩১; যে যথা ম্রাং প্রপদ্ন্তে ৪১১১ যে শাস্ত্র- 
বিধিমৃৎস্থজ্য ১৭1১১ যেষামন্তর্গতং পাঁপং ৭1২৮) যে হি সংস্পর্শজাঃ ৫২২) 
যোহন্তঃস্থখোহভ্তরারামঃ ৫1২৪) যৌগযুক্তো বিশ্বদ্ধাত্মাী ৫1৭) যোগ-সং্তস্ত- 
কক্াণং ৪1৪১) যোগস্থঃ কুরু কন্মাণি ২৪৮; যোগিনামপি সর্ব্বেষাং ৬।৪৭; যোগী 
যু্রীত সততম্‌ ৬১০) যোতস্যমাঁনানবেক্ষেহহং ১২৩) যোন হ্ৃত্ততি ন ছেসি 
১২১৭; যো! মামজমনাদিঞ্চ ১০।৩) যো মামেবমসংমূঢ়ো ১৫1১৯) যো মাং পশ্ঠাতি 
সর্বত্র ৬৩০) যো যো যাং যাং তন্গং 9২১) যোহয়ং যোগন্য় প্রোক্তঃ ৬।৩৩। 


বর 
_ বূজসি 'প্রলয়ং গত্বা ১৪।১৫) বজস্তমশ্চাভিভূয় ১৪1১০; বজো রাগাত্মকং 
বিদ্ধি ১৪৭) রূসোঁহহমপস্থ কৌন্তেয় ৭৮) রাগদ্ধেষবিমুক্তৈত্ত ২৬৪; বাগী 
কর্্মফলপ্রেগ্প্‌ঃ ১৮২৭; বাজন্‌ সংস্মৃত্য সংস্মত্য ১৮৭৬) বাজবিদ্া' রাঁজগুহ্ম্‌ 
৯1২; কুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাম্মি ১০1২৩) কদ্রাঁদিত্যা বসবো যে চ ১১২২) রূপং 
মানে ১১ ২৩। 


ল্‌ 


লভন্তে ব্রঙ্গনির্বাণৎ ৫1২৫; লেলিহসে গ্রপমানঃ ১১/৩০; লোকেহন্মিন্‌ 
দ্বিবিধা নিষ্ঠা ৩৩) লোভঃ-প্রবুত্তিরারস্তঃ ১৪।১২। 


উস্১০ 
শ. | 

শরোতীহৈব য:ঃ. সোচ়ুং ৫1২৩) শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ ৬২৫) শমো৷ দমস্তপঃ 
শৌচং ১৮1৪২) শরীরবাঙ মনোভির্ধৎ ১৮1১৫) শরীরং যদবাপ্পোতি ১৫1৮) 
সুরুকুষ্গেতীহেতে ৮২৬ শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য ৬1১১ শুভাশ্তভফলৈরেবং 
৯1২৮; শৌরধ্যং তেজো। ধৃততির্াক্ষ্যং ১৮।৪৩ শ্রন্ধয়া পরয়া তণ্তং ১৭1১৭) শ্রদ্ধা- 
বাননস্থয়শ্চ ১৮1৭১) শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং ৪1৩৯ শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে ২৫৩) 
শ্রেয়ান্‌ ভ্রব্যময়াদ যজ্ঞাৎ ৪1৩৩; শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো...ভয়াবহঃ ৩৩৫) শ্রেয়ান্‌ 
স্বধর্শো...কিহিষম্‌ ১৮1৪৭, শ্রেয়ে। হি জ্ঞানমত্যাঁসাৎ ১২১২ শ্রোত্রাদীনীন্দ্ি- 
যাণ্যন্তে 9২৬ শ্রোজ্রং চক্ষুঃস্পর্শনঞ্চ ১৫1৯ । 


স 

স এবায়ং ময়া তেহছ্য ৪1৩) সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো ৩২৫) সখোত মস্বা 
প্রসভং ১১1৪১) স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং ১১৯ সঙ্করো নরকায়ৈব ১1৪১ সঙল্- 
প্রভবান্‌ কামান্‌ ৬২৪) সততং কীর্ত়ন্তো ৯1১৪) স তয়! শ্ছয়া যুক্তঃ ৭1২২) 
সৎকারমান পৃজার্থং ১৭1১৮ সত্বুং রজন্তম ইতি ১৪1৫) সববং সথখে সঞ্জয়তি 
১৪1৯) সত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞান ১৪1১৭) সত্বা্গরূপা সর্ববস্ত ১৭৩) সদৃশং 
চেষ্টতে স্বন্যাঃ ৩৩৩) সন্তাবে পাঁধুভাবে চ ১৭1২৬) সম্ত্টঃ সততং যোগী ১২১৪২ 
সন্ন্যাসগ্ত মহাঁবাহে। ৫৬ সন্ন্যাসন্ত মহাবাহো! ১৮1১) সন্ন্যাসং কর্্ণাং কৃ ৫1১) 
সন্ন্যাস: কর্খমযোগশ্চ ৫২; সমছুঃখন্থখঃ স্বস্থঃ ১৪1২৪) সমং কায়শিরোগ্রীবং 
৬১৩) সমং পশ্ঠন্‌ হি সর্বত্র ১৩1২৮) সমং সর্ধ্েষু ভূতেষু ১৩২৭) সমঃ শত্রো 
চ মিত্রে চ ১২1১৮ সমোহহং সর্বভূতেষু ৯২৯) সর্গাপামাদিরস্তশ্চ ১০1৩২) 
সর্বকর্মীনি মনসা ৫1১৩ সর্ববকর্মাণ্যপি সদা ১৮৫৬১ সর্ধগুহাতমং ভূয়ঃ ১৮৬৪) 
সর্বতঃ পাঁণিপাদং তৎ ১৩1১৩) সর্ববদ্ধারাঁণি সংষম্য ৮১২১ সর্বঘদ্বারেষু দেহেহস্মিন্‌ 
১৪1১১, সর্ববধন্শীন্‌ পরিত্যজ্য ১৮৬৬ সর্বভূতন্থমাত্মানং ৬২৯) সর্বভূতস্থিতং 
যো মাং ৬৩১) সর্বভূতাঁনি কৌন্তেয় ৯৭) সর্বভূতেষু যেনৈকং ১৮1২০) সর্বব- 
মেতদৃতং মন্তে ১০1১৪) সর্বযযোনিষু কৌস্তে় ১৭1৪) সর্বস্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো 
১৫1১৫) সর্বাণীন্জ্রিয়কর্্মাণি ৪1২৭; সর্বেজ্রিয়-গুপাঁভাসং ১৩1১৪) সহজং কর্ম 
কৌস্তেয় ১৮1৪৮) সহ্যজ্ঞাঃ প্রজা; সুষ্1 ৩1১০) সহমযুগপর্যস্তম্‌ ৮১৭১ সংনিয়- 
ম্যে্দ্রিয়গ্রামং ১২1৪) সাধিভূতাধিদৈবং ৭৩০) সাংখ্যযোগৌ পৃথগ, বালা; ৫18) 
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সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ১৮1৫০) সথখছুঃখে সমে কত্বা ২৩৮ সুখমাত্যন্তিকং যত্তৎ 
৬২১, সখং ত্বিদানীং ক্রিবিধং ১৮৩৬ হুছুদর্শমিদং রূপং ১১1৫২) সহন্সিত্রাযার্দী- 
সীন ৬৯ স্থানে হৃধীকেশ ১১৩৬ স্থিতপ্রজ্ঞস্ত কা ভাষা ২৫৪ স্পর্শান্‌ কৃত্বা 
বহির্বাহাং ৫২৭ স্বধর্শমপি চাবেক্ষ্য ২৩১১ স্বভাবজেন কোনে ১৮1৬০) 
স্ব়মেবাত্মনাত্মানং ১০1১৫) ন্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ ১৮1৪৫ | 


হ 


হতো বা প্রাপস্তসি স্বর্গং ২৩৭) হস্ত তে কথয়িষ্তামি ১০।১৯) হৃধীকেশং 
তদা বাক্যং ১২০। 


্রীশ্রপ্তরু-গৌরাঙ৷ জয়তঃ 


শ্রীমগবদ্গাঁত। 
য় ঘটুক ( ভতিমুন্তক-জানযোগ ) 


(১৩শ অধ্যায় হইতে ১৮শ অধ্যায় ) 
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আমরা পূর্বেই অবগত হুইয়াছি যে, ভগবদবতার মহর্ষি শ্রীশ্রীমদ্‌ কৃষ- 
ঘ্বৈপায়ন বেদব্যাস-রচিত এই শ্্রীমন্তগ্বদগীতা শাস্্রখানি শ্রীমন্হা- 
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ভারতের অন্তর্গত। অষ্টাদশ অধ্যায় সমন্বিত এই গীতা-শাস্্ তিন যটকে 
বিভক্ত । ইহার প্রথম ষটকে অর্থাৎ ১ম অধ্যায় হইতে ষ্ঠ অধ্যায় পর্যযস্ত 
নিক্ষামকর্ন্মযোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি, 
দ্বিতীয় ষ্‌কে অর্থাৎ ৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায় পর্যন্ত বর্ধিত ভত্তি- 
€ষোগের বিষয়ও আমরা অবগত হইয়াছি; বর্তমানে তৃতীয় ষট.কে অর্থাৎ 
১৩শ অধ্যায় হইতে ১৮শ অধ্যায় পর্যন্ত বর্ণিত ভক্তিমূলক জ্ঞানযোগ্ের 
বিষয় কিছু জানিবার অভিপ্রায়ে এই খণ্ডের প্রথমে ক্ষুদ্র ভূমিকাটি রচনায় 
প্রবৃত্ত হইতেছি। 
শান অধ্যয়নের পদ্ধতি-সম্বন্ধে পূর্বেই আমর] শ্রবণ করিয়াছি যে, 

যাবতীয় শাস্ত্র শাস্্চূড়ামণি শ্রীমস্ভাগবতের আহ্গত্যে অধ্যয়ন করিলেই 
শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য অবগত হইতে পারিব। শ্রীমপ্তাগবতের আনুগত্য 
স্বীকার করিতে হইলে আবার শ্রীমস্তাগবতাভিন্ মৃত্িমস্ত ভাগবতস্বরূপ গৌড়ীয় 
বৈষ্বগণের আহ্গত্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন। 

শ্রীচৈতন্তভাগবতে পাই,__ 

“ছুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র। 

গ্রন্থভাগবত, আর কৃষ্ণ-কপা-পাত্র |” অস্ত্য ৩৫৩২ 

শ্রীচৈতন্যচরিতাম্তেও পাই,_ 

“এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র। 

আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র ॥ 

ছুই ভাগবত দ্বার! দিয়া ভক্তিরস। 

তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ ।” ( আদি ১/৯৯-১০০) 

এইজন্যই আমরা শ্রীগীতা-গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং নিগুঢ় তাৎপর্ধ্য 

. অবগত হইবার মানসে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্ধ্য আমাদের পরাৎপর শ্রীগুরদেব 
নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষুপাদ শ্রীশ্রীমৎ অচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
এবং গৌড়ীয় বেদাস্তাচার্ধ্য ব্রহ্স্তর-ভাম্তকার ও" বিষুপাদ শ্রীপ্রীমদ্বলদেব 
বিস্তাভূষণ প্রভুবরের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক তীহাদের রচিত ভাত্যাবলম্বন 
করিয়াছি । তীহারা অহৈতুকী কপাবারি আমাদের প্রতি বর্ষণ করিলেই 
তাহাদের কৃপায় প্রত গীতার্থ হৃদয়ঙ্ষম করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে 
পাবিব। 


84 


কিছুদিন পূর্বে পরম পূজ্যপাদ মদীয় শিক্ষা-গুরুদেব নিত্যলীলা প্রবিষ্ট 
ও' বিষুপাদ শ্রীন্রীমন্তক্তি বিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজের অহৈতুকী 
করুণায় তাহার সম্পাদিত শ্রীগীতা-গ্রন্থে বৈষ্ণবাচার্যযপ্রবর মহামহোপাধ্যায় 
ও" বিষুপাদ শ্রীপ্রীমদ্‌ বিশ্বনাথ চক্রবন্তিঠীকুরের তাস্তাবলগ্বনে গীতার্থ 
অনুশীলন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। 
প্রীমস্তগবদশীতায় যেমন কর্শযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ-বিষয় অবগত 
হওয়া যায়, শ্রমগ্ভাগবতেও শ্রী উদ্ধববকে এই যোগন্রয়ের বিষয় 
রলিয়াছেন,_ 
“যোগান্ত্রয়ো ময় প্রোক্তা নংণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়!। 
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্োহস্তিকুত্রচিৎ” ॥ (ভাঃ ১১।২০৬) 
অর্থাৎ মনুষ্যগণের মঙ্গল বিধানের ইচ্ছায় আমি (ন্বয়ংভতগবান্‌ শ্রীকষ্ণ ) 
জ্ঞান, কর্খ ও ভক্তি__এই তিনটি যোগ উপদেশ করিয়াছি, এতদ্যতীত 
অন্য কোন উপায় বর্ণিত হয় নাই। 
পরবর্তী শ্লোকঘয়ে ইহার অধিকারীর বিষয়ও বর্ণন পাওয়া যায়। 
“নিধ্বি্ানাং জ্ঞানযোগো। হ্তাসিনামিহ কর্শন্থু। 
তেষনিবিবপ্লচিত্তানাং কর্্মযোগন্ত কামিনাম্‌। 
যদৃচ্ছয়। মৎ্কথাদৌ জাতশ্রদ্ধন্ত যঃ পুমান্‌। 
ন নিহিবিগো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্ত সিদ্ধিদঃ | 
(ভাঁঃ ১১।২০।৭-৮ ) 
অর্থাৎ এই যোগত্রয়ের মধ্যে কর্মফলে বিরক্ত কন্ঘত্যাগি-ব্যক্তিগণের 
পক্ষে 'জ্ঞানযোগ” এবং কন্মে ছুঃখবুদ্ধিশৃন্ এবং কর্মফলে বৈরাগ্য-রহিত 
কামিব্যক্তিগণের পক্ষে “কম্মযোগ” সিদ্ধিপ্রদ হয়, আর যে ব্যক্তি ভাগ্যক্রমে 
আমার (শ্রীতগবানের ) কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছেন এবং বিষয়ে অতিশয় 
_ টবরাগ্য বা অত্যাঁসক্তি নাই, তাহার পক্ষে 'ভক্তিযোগ+ সিদ্ধিদায়ক হইয়া 
থাকে। | 
গীতোক্ত নিফাম-কর্শযোগ ও ভক্তিযোগ বিষয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় ষটকে 
আমরা যৎকিঞ্িং আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে '্ঞানযোগ"-বিষয়ে তৃতীয় 
বটকে কথঞ্চি,ৎ আলোচিত হুইতেছে। পূর্বে যেমন কর্মকাণ্ড ও কর্ম 
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যোগের পার্থক্য, এবং সাধারণ ভক্তি ও ভক্তিযৌগের পার্থক্য অবগত 
হইয়াছি, সেইরূপ বর্তমানে জ্ঞানকাণ্ড ও জ্ঞানযোগের পার্থক্য-বিষয়ে 
আমাদের অবগত হওয়া কর্তব্য। জ্ঞান” বলিলেই 'জ্ঞানযোগ” বুঝায় না। 
বহিন্মুথ-জ্ঞানকেও জ্ঞান-শব্বে অভিহিত করা হয়। কিন্তু অবিদ্ভার অন্তর্গত 
থাকাকালীন আমরা ষে জড়েন্দরিয়ের সাহায্যে বাহজগতের জ্ঞান সংগ্রহ 
করিয়া থাকি, তাহাকে সাধারণতঃ জ্ঞান আখ্যা দিলেও উহা! অজ্ঞানেরই 
নামান্তর । যেমন শ্রীগীতায় পাই,__ 

“অজ্ঞানেনাবৃতৎ জ্ঞানং তেন মুহাত্তি জন্তবঃ।” (গী: ৫1১৫ )1 €সই 
অজ্ঞানাবৃত জ্ঞানদ্বারা জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই অবস্থায় 
জীব জড়-বিষয়ে যে সকল জ্ঞান লাভ করে, তাহা আবার মানবের 
ব্যবহারোপযোগী ভোগোপকরণরূপে অনুভূতি প্রাপ্ত হইলে, বিজ্ঞান নাম 
ধারণ করে। বর্তমান যুগে এই জড়বিজ্ঞান বনুপ্রকারে আবিষ্কৃত হইয়া 
মানব-মেধার কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে । একথাও বলা চলে যে, জড়- 
বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পৃথিবীর মানবজাতি যেবধূপ নানাপ্রকার স্থুখ- 
সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, সেইরূপ আবার প্ররুতজ্ঞান অর্থাৎ জীবের 
আত্মজ্ঞান-অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবের আত্মগত নিত্য শাস্তি 
বা পরা শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। কারণ এ জ্ঞান চিৎস্বরূপ জীবাত্মার 
স্বরূপ-জ্ঞানের সহিত সম্বন্ববিশিষ্ট। ধাহারা জীবের সেই স্বরূপগত 
জ্ঞান লাভ করেন, তীাহারাই কেবল সেই স্বর্ূপগত বুত্তিতে নিত্য 
অবস্থিত পরা শাস্তি বা শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। আজকাল 
যদিও বৈছ্যতিক-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, তন্মধ্যে আবার বিশেষ 
অস্রচিকিৎসা-বিজ্ঞান, সঙ্গীত-বিজ্ঞান, তর্ক-বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান প্রভৃতি 
বহুবিধ বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিয়াছে, এ সঙ্কে বনুপ্রকার শিল্পেরও 
উন্নতি বিধানকরতঃ ধুরযান, অর্ণবযান, বাম্পীয়যান, ভড়িদ্‌ বার্তাবহ প্রভৃতি 
বহুবিধ জড়জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আবিষ্কার করিয়া মানবের চিত্তকে : 
বিষয়ভোগের দিকে আকৃষ্ট করিয়া তৃপ্তি বিধান করিতেছে, তথাপি কিন্তু 
নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর মানবজাতি আজ যেন 
এক মহা অশান্তির আবর্তনে নিপতিত হইয়া ঘূর্ণায়মান হইতেছে । যদিও 
মানবজাতি পৃথিবীর অশান্তি দূর করিবার মানসে বন্ুপ্রকার নীতির 
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আশ্রয় লইয়। শাস্তি স্থাপনে যত্বান্‌ হইয়া নানাপ্রকার রাজনীতি, অর্থনীতি, 
বাণিজ্যনীতি, শ্রমনীতি, শারীর-নীতি জীবন-নীতি, সমাজ-নীতি প্রভৃতি 
বহুপ্রকার নীতি আবিষ্কার করিয়াছে; কিন্তু তাহাতেও মানবের প্ররুত 
শান্তি বাঁ প্রীতি আনিতে পারিতেছে না। অধিকস্ধ নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলতা 
উৎপন্ন হইয়া সমাজ-জীবন যেন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। পরস্পর 
বিব্দমান নীতিও যেন আজ জগজ্জগ্জাল হইয়াছে । এত শত- -শত, সহত্র- 
সহত্র, উন্নতিবিধান করিয়াও যে মানবের শান্তি আনয়ন করিতে শ্রেষ্ঠ 
সামাজিকগণ, শিক্ষাবিদ্গণ, রাজনৈতিকপুরুষগণ সমর্থ হইতেছেন না, তাহার 
কারণ কি? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দ্বেখা যায় যে, কেবল 
ইন্দরিয়ার্থ-জ্ঞান, বা নৈতিক-জ্ঞানের দ্বারা মানবের শাস্তি হয় না। যতদিন 
পরধ্যস্ত মানব এই জগতের অষ্টা, জগৎপতি, জগদীশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী 
হইয়! তাহার জ্ঞান লাভ পূর্বক তাহার আশ্রয়ে জীবনকে পরিচালিত 
না করে, ততদিন মানবের শাস্তির পথ উদ্ঘাটিত হইবে ন1। 


শরমস্ভাগবতে পাই, এক সময়ে দেবর্ধি নারদ রাজ! প্রাচীনবহ্িকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন,__ 


*শ্রেয়স্বং কতমদ্রাজন্‌ কর্মণাত্বন ঈহসে। 
ছুঃখহানিঃ স্খবাপ্তিঃ শ্রেয়স্তন্নেহ চেস্যতে ॥* (ভাঃ ৪1২৫।৪) 


অর্থাৎ হে রাজন! আপনি এই কাম্য-কর্খের দ্বারা কোন্‌ শ্রেয়ঃ-কামনা 
করিতেছেন? ছুঃখ-নিবৃত্তি এবং স্থখ-প্রাপ্তি__ইহাই শ্রেয়ঃ বলিয়া কথিত, 
কিন্তু কর্মমার্গে ইহা! লত্য হইবে না । 


শ্রীমন্তাগবতে আরও পাওয়া যায়, _ 
“শ্রেয়সামিহ সর্কেষাং জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং পরম্‌। 
স্থখং তরতি ছুষ্পারং জ্ঞান-নৌব্যসনার্ণবমূ॥* (ভোঃ ৪1২৪।৭৫) 
অর্থাৎ ইহলোকে যতপ্রকার কল্যাণ আছে, শ্রীতগবানের জ্ঞানই তাহার 
মধ্যে চরম কল্যাণ) কারণ যিনি জ্ঞানরূপ নৌকা আশ্রয় করিয়াছেন 


$ 


তিনি দুস্তর বিপদপরিপূর্ণ এই সংসার-সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে 
পারেন। 


ডি 


কিন্ত অনেকে আবার সেই পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করিতে গিয়া ছুর্তাগ্য- 
ক্রমে মায়াবাদীর কবলে কবলিত হইয়া একপ্রকার জ্ঞানকাণ্ডের আবাহন 
করেন, যাহাতে তাহার! প্ররুত শুদ্ধ ভগবজ-জ্ঞান-লাভে বঞ্চিত হইয়া 
পড়েন। ইহাকে তাহার। 'তরন্ষজ্ঞান' সংজ্ঞায় সঙ্িত করেন কিন্তু এই 
জ্ঞানের সম্বন্ধে আমি শ্রীন্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাম্থত 
হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করিতেছি । 

প্রহ্ষজ্ঞান বলেন যে, এই জগৎ অবিদ্যাকল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা । বস্ত 
একমাত্র আছে, তাহার নাম ব্রহ্ম । জগছিশ্বান কেবল মায়া-মাত্র। জীব 
অবিগ্যাশ্রিত ব্রহ্ম । অবিষ্ঠা দূর হইলেই জীবই ব্রহ্ম। তখন তাহার শোক, 
ভয় ও মোহ থাকে না। ইহাকে মায়াবাদ বা অছ্বৈতবাদ বলিয়া থাকে । 
ইংরাজী ভাষায় এই মতকে প্যানথিজম্‌ (808)919]) ) বলে। অদ্বৈত- 
বাদ ছুই প্রকার, মায়াবাদ ও বিবর্তবাদ। মায়াবাদে কিছুই হয় নাই, 
কেবল -মায়াদ্বারা জগত্‌ প্রতীতি হইতেছে। বিবর্তবাদে কিয়ৎপরিমাণ কার্ধ্য 
স্বীকার আছে, তাহাঁও ছৃইপ্রকার অর্থাৎ বিকার ও বিবর্ত। তত্বকে 
স্বীকারপূর্ববক যে অন্থা বুদ্ধি উখিত হয়, তাহার নাম বিকার; যথা-_ 
দুগ্ধকে স্বীকা রপূর্ধবক অন্ত বন্ত-ব্ূপ দধি বিকারস্বরূপ উদ্ভূত হইয়াছে। তত্বকে 
অস্বীকারপূর্বক ষে প্রতীতি ভাসমান হয়, তাহার নাম বিবর্ত। যথা 
রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বা শুক্তিতে রজতজ্ঞান। মায়াবাদ ও বিবর্তবাদে আরও 
অনেকপ্রকার জীববাদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষিত হয়। কিন্তু কয়েকটি 
মূল কথায় উহাদের সকলের এক্য আছে। আমরা সজ্েপতঃ তাহার বিচার 
দেখাইব। 

১। ব্রহ্ম ব্যতীত বস্ত নাই। যাহা প্রতীত হইতেছে, তাহা সত্য নয়। 
ব্যবহারিক প্রতীতি মাত্র । 

২। জীব নাই, যদ্দি থাকে, তবে বর্ষের বিকার বা বিবর্ত। 

৩। জগৎ মিথ্যা । 

৪। যিনি জীব বলিয়া অভিমান করেন, তিনি সেই অভিমান ত্যাগ 
করিতে পারিলেই ব্রহ্ম । | 

৫। মুক্তিই চরম প্রয়োজন । 

৬। ব্রহ্ম নিগুণ অর্থাৎ নিঃশক্তিক | 
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ব্যবহারিক প্রতীতিবিরুদ্ধ কোন কথা বলিতে গেলে বিশেষ সাবধান 
হইয়া বলিতে হয়, যেহেতু তাহা প্রমাণ করিতে না পারিলে, প্রস্তাবককে 
উন্মস্তশ্রেণীভুক্ত হইতে হয়। জগৎকে সত্য বলিয়াই সহজে প্রত্যয় হুয়। 
জীব যে একটি ক্ষুত্রতত্ববিশেষ, তাহাও সহজ-গ্রতীতি। ব্রহ্ম যে সকলের 
কর্তা, নিয়স্তা ও পাতা, ইহাঁও যুক্তিসহকারে সহজে বিশ্বাস করা যায়। 
আমি নাই, যাহা দেখিতেছি, সমস্ত এরূপ নয়। ভিতরে একটি সত্য 
আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া ভানম্বূপ এ সমস্ত প্রতীত হইতেছে, 
একপ প্রস্তাব কে করে? যদি ভ্রাস্ততত্বস্বূপ জীব এরপ প্রস্তাব করে, 
তাহা হইলে তাহার অন্ঠান্ত প্রস্তাবের ন্যাঁয় এ প্রস্তাবটাও মিথ্যা হইতে 
পারে। মাদকন্রাস্ত ব্যক্তিগণ এবছিধ প্রস্তাব সর্বদাই করিয়া থাকে। 
কখন কখন তাহারা বাদসাহ৷ বা নবাব বলিয়া আপনাদদিগকে মনে করে 
এবং সেই অভিমানে কাধ্য করিতে প্রস্তত হয়। তখন তাহারা যে 
আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? ভ্রান্তি অনেক- 
প্রকার, তন্মধ্যে কুতর্ক-জনিত ত্রাস্তি, চিত্তপীড়াবশতঃ ভ্রান্তি ও মাদক- 
সেবনদ্বাবা ভ্রান্তি, ইহারা প্রধান। তন্কহুত হইয়৷ নর-বুদ্ধিই এরূপ বিষম 
ভ্রমের জনক হইয়া পড়ে। ইউরোঁপদেশে পেস্িষ্ট (7১876,919 ) বলিয়! 
যাহাদের পরিচয়, তাহাদেরও এ মত। তন্মধ্যে ম্পিজা (9017025৬ ) 
বলিয়া একজন পণ্তিতাভিমানী ব্যক্তি এ মতের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া- 
ছিল। আমেরিক! প্রভৃতি দেশে যে থিওসফিই্ই মত প্রচাবিত হইতেছে, 
তাহাও অদ্বৈতবাদ। পণগ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ যে মতের পোঁষকতা করেন, 
তাহাতে বিচার-শক্তিরহিত ব্যক্তিগণ কাজে কাজেই অনুমোদন করিয়! থাকে । 
অস্মদ্দেশে দত্তাত্রেয়, অষ্টাবন্র ও শঙ্করাদি তর্কপ্রিয় পণ্ডিতাঁভিমানী ব্যক্তিগণ 
এঁ মত সময়ে সময়ে কিছু কিছু ভিন্নাকারে বিস্তার করিয়াছেন। আজকাল 
বৈষ্ণবমত ব্যতীত অন্য সমস্ত মতই এ মতের অন্থগত। ব্রাহ্ষণসমাজে 
প্রায়ই এ মত প্রচলিত হইয়৷ পড়িয়াছে ! এতদূর প্রচলিত হইবার হেতু 
এই যে, যে কোন ভ্রাস্তমতের ব্যবস্থা জগতে আছে, সে সমুদ্বয়ই অদ্বৈত- 
মতের অধীন হুইলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কোন 
পশুকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে, সেও অছৈতবাদের সাহায্য প্রাপ্ত হয়। 
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বলিয়া মনোযোগ করিলেও চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের স্থৈ্ধ্য সম্পাদিত হইতে পারে ও 
সাধক অবশেষে সেই বিষয় হইতে চিন্তকে উঠাইয়া অদ্বৈততত্বে নিযুক্ত 
করিতে পাঁরিবেন। এইরূপ ব্যবস্থাক্রমে সকলেই অদ্বৈতমতকে আপন আপন 
চরম উদ্ধতা বলিয়া পূজা করেন। মৃলতত্বের দোষগুণ অনুসন্ধান করেন 
না। বিশুদ্ধ ভক্তিবাদই ধাহাদের জীবন, তাহারা তত্ববিচাঁর পূর্ববক অদ্বৈত- 
বাদকে বিদায় প্রদান করিয়া সহজ ধন্্ম যে ভক্তি, তাহারই অনুশীলন 
করেন। অদ্বৈত মতের ভিত্তি কি, তাহ] দেখা যাউক। জগতে যত প্রকার 
জড়ীয় বস্ত দেখেন, সে সমুদ্ধয়কে দ্রব্জাতি-বিভাগ ও ্ক্্মূল অন্ুসন্ধান- 
দ্বার! দ্রব্যসংখ্যার লাঘবক্রমে জড় বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। পরে চেতন- 
বিশিষ্ট যত বস্ত দেখেন, সে সম্দয়কে চেতন জাতীয় বস্তু বলিয়! নির্দিষ্ট 
করেন। যে বৃত্তিদ্ধারা এই ছুইটি বন্ত নির্দেশ করেন, সে বৃত্তি মনের 
বৃত্তি-বিশেষ এবং যুক্তির অন্তর্গত। চিত্ববৃত্তির মৃলান্রসন্ধান কর! সে বৃত্তির 
কন্ম নয়, অথচ তাহাকে অনেক প্রকারে পেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, 
চিৎ ও জড় কোন মূলতত্বে অবস্থিত হইতে পারে। এই স্থলে একটি 
নির্ধিশেষ ব্রহ্ম কল্পনা-পূর্বক তাহাকেই এ উভয় তত্বের মূল বলিয়! 
সিদ্ধান্ত করেন। তখন মনে করেন যে, ছুপ্ধ যেমন বিকৃত হইয়া দধি হয়, 
তন্রপ সেই ব্রহ্ম বিকৃত হইয়! জগৎ হইয়াছে । অথবা যেমত শুক্তি অর্থাৎ 
 ঝিছ্ছকে কোন সময় রজত ভ্রম হয় ও রজ্ছুতে সর্পভ্রম হয়, তন্দ্রপ সেই 
ব্রন্মেই জগদ্ত্রম হইতেছে । এই সিদ্ধান্তকার্য্যে কল্পনা ও যুক্তি অনেক 
পরিশ্রম করিয়াছে বটে, কিন্তু পদে পদে ইহার ভ্রম দেখা যায়। ব্রহ্মব্যতীত 
যদি বন্ধ নাই, তবে এই জগৎ কল্পনা! কিরূপে সম্ভব হয়? রজ্ছুতে সর্পত্রম 
এই উদ্দাহরণ নিতান্ত অকন্মণা, যেহেতু কে রজ্জু ও কে সর্প ইহা দেখিতে 
গেলে বজ্জ, যদি ব্রদ্বস্থলীয় হয়, তবে সর্প বলিয়া আর একটি বস্ত না 
থাকিলে তাহার ভ্রম কিরূপে সম্ভব? এস্বলে অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। শুক্তি- 
রজত উদাহরণও তদ্রপ। দুগ্ধের বিকাঁর যে দধি, তস্থলীয় বর্গের বিকার 
জগৎ হইলে, দধি যেমন সত্য বস্ত, জগৎও তন্দ্রপ সত্য হইয়া পড়ে। এ 
স্থলেও অদ্বৈতযতের বক্ষা হয় না। অদ্বৈতমতে যতগুলি উদাহরণ দেখিতে 
পাওয়া যায়, সমস্তই যুক্তিবিরুদ্ধ। অদ্বৈত-মত স্থাপন করিতে যুক্তি কখনই 
সমর্থ হয় না। যুক্তিকে ত্যাগ করিলে আর কে সেই মত সমর্থন করিবে? 


[৯ ] 


যদি বল, সহজ জ্ঞান, তাহাও অসম্ভব। সহ্জজ্ঞানেই ভেদ প্রতীতি ছিল, 
তাহা নষ্ট করিবার আশয়ে যুক্তির সাহায্য লওয়া হয়। যদি বল, অদ্বৈত 
মত বেদশাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে, তাহাঁও অকর্শণ্য । যেহেতু, সেই মতবাদদিগণ 
যে সকল শ্রুতি অবলম্বন করেন, সেইসব শ্রুতিতে অদ্বৈত মত-পৌষক 
বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই ছেতমত-পোষক বাক্য সকল. কথিত হইয়াছে। 
সিদ্ধান্তস্থলে কোন মতের পক্ষপাত করা হয় নাই। বিশেষরূপে বিবেচনা 
করিলে সমস্ত বেদ-শান্্ই অদ্বৈত ও নিতান্ত দ্বৈত উভয় মতের অতীত 
যে অচিস্ত্যভেদাঁভেদ জ্ঞান, তাহাই শিক্ষা! দেন। বিবদমাঁন মতদ্বয়কে নিবন্ত 
করিবার জন্য স্থলে স্থলে উভয় মত-পোঁষক বাক্য ব্যবহার. করিয়াছেন । 
বস্ততঃ কেবলাদ্বৈত মত বেদের মত নয়। বোশাস্ত্র সিদ্ধজ্ঞানাবতারম্বদ্ধপ 
নিরপেক্ষ। কোন মতবাদ বেদে নাই। সহ্জজ্ঞান, বেদশাস্ব, যুক্তি, সহজ 
অন্থ্ভূতি, সিদ্ধজ্ঞান ও প্রত্যক্ষান্ুমানূরূপ প্রমাণ সকল কেহই অৈত-বাদের 
পৌঁষক নয়। ভ্রাস্ততর্ক ও অযুক্ত বিশ্বাসই এ মতের পোষক।” 

অতএব মানবগণ জ্ঞানকাগীশ্রয়ে মায়াবাদান্তর্গত ব্রহ্মজ্ঞান (1) লাভ 
করিয়াও শুদ্ধ ভগবজজ্ঞান লাভের অভাবে পরম তত্ব ন! জানিয়া পরম 
মঙ্গল লাভে অক্ষম হয়। শ্্রীমস্ভাগবতেও পাই, 


“অগ্ভাপি বাচম্পতরস্তপোবিষ্ভামাধিভিঃ | 
পশ্ঠন্তোহপি ন পশ্ঠস্তি পশ্তস্তং পরমেশ্বরম্‌ ॥ 
শবব্রদ্ষণি দুষ্পারে চরস্ত উরুবিস্তরে । 
মন্ত্রলিঙ্গৈব্যবচ্ছিন্নং ভজস্তো ন বিছুঃ পরম ॥” 


অর্থাৎ বাচম্পতিগণ তপস্তা, বিদ্কা ও সমাধি প্রভৃতি উপায়ের ছার! 
সতত অনুসন্ধান করিয়াও অগ্যাপ্রি সর্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে জানিতে পাঁরেস 
নাই। অপাঁর অনন্ত শব-রন্মে বিচরণ করিয়া ও বেদের মন্ত্াহসারে বন্জহস্তাদি- 
চিহুধারী পরিচ্ছিন্ন দেবগণকে উপাসনা করিয়াও পরমতন্ব পরমেশ্বরকে 
তত্বতঃ জানিতে পারেন না। | | 


শ্রীগীতায়ও পাওয়! গিয়াছে,_-“ন মে বিছুঃ জরগণাঁঃ প্রভবং ন মহর্যয়ঃ 1৮ 
(গীঃ ১০২) 


[ ১০ ] 
শ্ীচৈতন্তচরিতামৃতে পাওয়া যায়,_ 
 পজ্ঞানমার্গে উপাসক-_ছুইত" প্রকার । 
কেবল ব্রন্ষোপাঁসক, মোক্ষাকাজ্জী আর ॥ 
কেবল ব্রহ্মোপাসক তিন ভেদ হয়। 
সাধক, ত্রহ্মময়, আর প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় ॥ 
ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে “মুক্তি” নাহি হয়। 
ভক্তিসাধন করে যেই ্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় ॥” 
(ঠচঃ চ£ মধ্য ২৪।১০২-১০৪) 


শুদ্ধ ভগব্জ, জ্ঞান-বিষয়ে শ্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রন্ধাকে বলিয়াছেন, 

“জ্ঞানং মে পরমং গুহাং যছিজ্ঞান-সমন্বিতম্‌। 

সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাঁণ গদিতং ময়া ॥ 

ষাবানহং যথাভাবো যন্ত্রপপ্জণকশ্মকঃ | 

তথৈব তত্ববিজ্ঞানম্ত তে মদনুগ্রহাৎ ॥” (ভাঃ ২৯1৩০-৩১) 
এতৎ প্রসঙ্গে চতুঃঙ্লোকী শ্রীমন্তাগবত আলোচ্য । 

আরও পাই,_ 

“জ্ঞাণং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোষ্মিচক্র- 

মাত্মগ্রসাদ উত যত্র গুনেঘসঙ্গ2 | 

কৈবল্যসন্মতপথস্্খ ভক্তিযোগঃ 

কে নিবৃঁতো হরিকথাহৃরতিং ন কুর্য্যাৎ 1” ( ভাঃ ২৩১২) 
অর্থাৎ যখন জ্ঞান গুণোন্সিচক্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ নিপুণ সন্বন্ধ- 


জ্ঞান উদয় হয়। আত্ম! প্রসন্ন হয় এবং গুণসঙ্গরহিত হইয়া আত্মা কেবল 
চিন্ময় স্বরূপে প্রকাশ পাঁয়। তখন কৈবল্যসন্ত নিগু৭ ভক্তিযোগ উদয় হয় 
অতএব এইবূপ নিবৃত কোন্‌ পুরুষ হরিকথায় রতি করিবেন না। 


অচিস্ত্যশক্তি-সম্পন্ন-স্বরূপবিশিষ্ট, সর্বশক্তিমান সমস্ত কল্যাণগুণবারিধি, 


লীলাময় পরমেশ্বর শ্্রীকষ্ের ষথার্থ-অনুভবই শুদ্ধ ভগবজ, জ্ঞান। 


শ্ীমস্তাগবতে পাই»_ 


*কিংবা ফোগেন সাংখ্যেন শ্াস-ম্থাধ্যায়য়োরপি। 
এ টির রিং এরর ০৮ যারে ররর ররর রত রা 


শ্রেয়সামপি সর্বেষামাত্মা হবধিরর্ধতঃ | 
সর্ধেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ ॥” 


গ্রচৈতন্তচরিতাম্বতে পাই,_ 
“স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ববাশ্রয়। 
পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ববশীস্বে কয়” ( চৈঃ চঃ আদি-২) 


ব্রহ্মমংহিতায়ও পাওয়৷ যায়)_- 


“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ: সচ্চিদানন্বিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণ-কাঁরণম্‌ 1৮ (ক্রঃ সং ৫1১) 


সেই স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকুঞ্চ গীতাতে নিজেই নিজের তব্বজ্ঞান প্রদান 
করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই তত্জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে জীবের 
পরম মঙ্গল অবশ্থত্তাবী। শ্রীমগ্তগবদগীতার তৃতীয় ষট্‌ুক অর্থাৎ ত্রয়োদশ 
অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত পর্যালোচনা করিলে আ্রভগবানের 
শ্রীমুখনিঃস্ুত বাণীর মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানষোগের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য উপলদ্ধি করিতে 
পারা যায়। 


শ্রীকৃষ্ণ জীবগণকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবার মানসে ভ্রয়োদশাধ্যায়ে 
প্রকতিপুরুষ-বিবেকযোগ" বর্ণনপূর্বক তত্জ্ঞান প্রদান করিতে আরম্ত 
করিলেন। অজ্জ্বন যখন প্রতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জেয 
বিষয় তত্বজিজ্ঞাস্থ হইলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে এই শরীরই ক্ষেত্র এবং 
এই ক্ষেত্রকে যিনি অবগত আছেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জাঁনাইলেন। 
এবং তিনি আরও বলিলেন যে, যেমন এক একটি দেহে এক একটি 
জীবাত্মারূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন, সেইরূপ আবার সমস্ত ক্ষেত্রের সর্বজগতের 
প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞরপে আমাকেই জানিবে। অতঃপর সেই ক্ষেত্র কিরূপ? 
তাহার বিকারাদি কি প্রকার এবং ক্ষেত্রজ্ের স্বরূপ ও প্রভাবাদি বর্ণন 
করিতে লাগিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্-তত্ব- 
বিষয়ে স্বৃতিশাস্ত্ে ঝষিগণ কর্তৃক বিভিন্ন বেদবাক্যে ও ব্রহ্থস্ত্রের সিদ্ধান্তবাক্যে 
রহুপ্রকারে পরিকীতিত হইয়াছে। তাহার সারার্থ আলোচনা করিলে 


পাওয়া যায়,_পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্তরূপ প্রধান, চক্ষুরাদি 
দশটি বাহেন্দ্রিয় এবং মনরূপ অন্তবেক্িয়। রূপরসাদি পঞ্চ-বিষয় সাকল্যে 
চব্রিশটি প্রাকৃততত্বই ক্ষেত্র। ইচ্ছা, দ্বেষাদি__তাহার সেই ক্ষেত্রের বিকার 
স্বরূপ | 

অতঃপর জ্ঞেয়-ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বর্ণনাভিপ্রায়ে তত্বজ্ঞানের সাধনরূপে 
অমানিত্বাদি গুণাবলীর কথা বলিলেন। তিনি স্পষ্টই জানাইলেন যে, এই 
জ্ঞান-লাভের উপায়গুলিই জ্ঞান আর তদিপরীত সকলই অজ্ঞান সৃতরাং 
জ্ঞানবিরোধী সেই সকল পরিত্যজ্যই । এই জ্ঞানরূপ সাধনের ছ্বার৷ লত্য 
বস্তই জ্ঞেয়তত্ব। তাহাই বিস্তারিতর্ূপে বলিতে গিয়া সেই পরত্রদ্ধের 
সর্বব্যাপিত্ব, অন্তর্ধ্যামিত্ব বর্ণনাস্তে সেই পরব্রন্মে বিরুদ্ধগুণের সামঞহ্য ও 
তাহার বিবিধ গুণ-বর্ণন এবং এই ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রজ্ঞয়াত্মক ত্রিতত্বের 
বিজ্ঞান লাভ করিলে যে ভক্তগণ নিরূপাধিক প্রেমভক্তি লাভ করেন, 
তাহাও বলিলেন। ব্যতিরেকমুখে ইহাঁও জানাইলেন যে, অভক্তগণ কিন্তু 
কেবল অভেদবাদ আশ্রয়পূর্বরক যধার্থ জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া থাঁকে। 
যথার্থ জ্ঞানের তাৎপর্ধ্ই -ভক্তির আশ্রয়ে জীবাত্মার সবশুদ্ধি। তৎপরে 
্রীুষণ প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মার তত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে প্রকৃতি-পুরুষের সংসার- 
হেতুত্ববিষয় জানাইলেন। প্রক্কৃতির গুণসঙ্গবশতঃই জীবের নানাষোনি 
ভ্রমণ হয়; কিন্তু ঘিনি ভাগ্যক্রমে প্রকৃতিপুরুষবিবেক-সম্পন্ন হইতে পারেন, 
তাহার আর সংসার-বন্ধন থাকে না। অধিকারী-ভেদে ধ্যানাদির ছারা কেহ 
কেহ আংশিক তত্বোপলব্ধি করিয়া! থাকেন। 

 ভক্তগণ সর্বশ্রেষ্ঠ, ঈশাহুসন্ধানকারী সাংখ্যযোগীমকল দ্বিতীয়শ্রেণী, 
তদপেক্ষা নানশ্রেণী কর্্দমযোগিগণ, তদপেক্ষাও নিষ্নাধিকারে ধাহারা অবস্থিত, 
তাহারা পরকালবিশ্বামী হইয়া ইতস্ততঃ তত্ব সংগ্রহ করিয়া উপাসনা করেন, 
 তীহারাও সাধুসঙ্গ ও সদালোচনাক্রমে পরিশেষে ভক্তিপথের অধিকারী 
হইতে পারেন। 

অতঃপর ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে প্রাণিস্থষ্টির কথা 
বলিয়া, পরমাত্মা সর্ধবভূতে সমভাবে অবস্থিত, তিনি অবিনাশী, তাহাঁকে 
ষথাযথদর্শী ব্যক্তি প্রকৃত তত্বজ্ঞানী। ধিনি পরমেশ্বরকে সম্যক্দর্শী-_তিনি 
আত্মঘাতী হন না। আত্মা শরীরে অবস্থান করিয়াও নিল্লি । আকাশ 


ও স্র্ধ্যের দৃষ্টাস্-্বার! আত্মার নিষ্িপ্ততা ও প্রকাশকত্ব জ্ঞাপন করিলেন। 
পরমাত্মা ও জীবাত্মারূপ দ্বিবিধ আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ। যিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের 
ভেঙ্ন জানিতে পারেন, তিনি মুক্ত হইয়া পরমপ্দ লাভ করেন। 

এই অধ্যায় হইতে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, ভক্তিতত্বে দৃঢ়তা 
লাভ করিতে হইলে এই অধ্যায়োক্ত 'জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ' আলোচ্য । সমস্ত 
জড়ক্ষেত্রই প্রকৃতি, জীবই পুরুষ, পরমাত্মা এতদুভয়ের নিয়ামক । শ্রীতগবানই 
সর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ । জীব তদধীন স্ব স্ব দেহে ক্ষেত্রুজ্ঞ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্তত্বের 
_বিচারক্রমে ঈশ্বর, জীব ও জড়ের বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই বিজ্ঞান। 
প্রতগবানে বিশ্তদ্ধভক্তি-লাভই একমাত্র কাম্য । 

চতুর্দশী ধ্যায়ে “গুত্রয়-বিভাগ-যোগ” পাঠ করিলে জানা যায় যে, 
সকল জ্ঞীন-সাঁধনের মধ্যে ভগবত্তত্বরূপ উত্তম জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে পরা 
সিদ্ধিরপ তক্তিলাভ হইয়া থাকে । এই .জ্ঞানের আশ্রয়ে জীব অষ্টগুণযুক্ত 
ব্রহ্ম সাঁধন্দ্য লাভকরতঃ স্থষ্টিকালে জন্ম ও গ্রলয়ে কোন দুঃখ অন্গতব 
করেন না। জড়া প্রন্রুতির মূলতত্ব মহত্ত্রদ্ষই জগতের মাতৃস্বরূপা যোনি- 
স্বর্ূপ। প্রীভগবানই তাহাতে বীজ আধানকারী পিতৃম্বরূপ। প্রকৃতি ত্রিগুণ- 
ময়ী, নির্বিকার দেহীকে আবদ্ধ করে। সত্বগুণ হইতে জ্ঞান ও স্থখের 
উদয় হয়। রজোগুণ বাগাত্মক, বিষয়তৃষণ ও আসক্তির জনক, জীবকে 
কন্মাসক্ত করে। তমোগুণ হইতে জীবের প্রমাদ, আঁলহ্য ও নিদ্রা উৎপত্তি 
হয়। গুণগুলি পরস্পর বিরোধী বলিয়া রজো ও তমোকে অভিভূত করিয়া 
সত্বঃ সত্ব ও তমোকে অভিভূত করিয়া রজঃ এবং সত্ব ও রজোকে পরাজিত 
করিয়া! তমোগুণ প্রাধান্য লাভ করে। অতঃপর গুণাদির বৃদ্ধির ফল বলিয়া, 
মরণকালে যে গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদন্থুরূপ ফল প্রাপ্তির কথা বলিলেন। 
সাত্বিক পুণ্যকর্মের স্থখময় ফল, রাঁজসিক কর্মের ছুঃখময় ফল এবং তামসিক- 
কর্মের অজ্ঞান-ফলের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন । বিভিন্ন গুণান্বিত ব্যক্তিগণের 
বিভিন্ন লোক, লাভের কথা অর্থাৎ সত্বগ্তণে স্বর্গলোক, রজোগুণে নরলোক 
এবং তমোগুণে নরকাদ্দি লাভের কথা বলিলেন। প্রকৃতির গুণে যেমন 
সংসার বিস্তার লাভ করে, সেইরপ প্রকৃতির গুণ-বিবেক লাভ করিলে সংসার 
হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভগবন্তাব প্রাপ্ত হয়। ত্রিগুণ অতিক্রম করিতে পারিলে 
তীহার জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি হইতে মুক্তি লাভকরতঃ নিগুপ 


প্রেমানবত আশ্বাদন হয়। গুণাতাত হইবার উপায় এবং গুণাতীতের লক্ষণাদি 
প্রশ্নের জিজ্ঞাসায় শ্রীভগবান্‌ বলিলেন যে, যিনি এঁকাস্তিক তক্তিযোগে 
আমাকেই সেবা করেন, তিনিই এই গুণ সমূহ অতিক্রমকরতঃ আমার সাধন্্য 
ষে ব্রহ্মভাব তাহা লাভ করেন। যিনি গুণত্রয় জয় করিয়াছেন, তিনি 
দ্বেষ ও আকাঙ্ষা-রহিত হন, তিনি স্থখ-ছুঃখ, মান-অপমান, শক্র-মিত্র 
সকল-বিষয়ে সমভাবাপন্ন হইয়া অবস্থান করেন, কোন গুণের কার্ধ্য তাহাকে 
বিচলিত করিতে পারে না। নিপুণ সবিশেষ তত্ব প্রীকফই-_জ্ঞানীদিগের 
চরমগতি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্টা বা আশ্রয়, সেইজন্য অমৃতত্ব, অব্যয়ত্বাদি, প্রেম ও 
এঁকাস্তিক স্থখস্বরূপ ব্রজরস সমৃদায় শ্রীরুষ্ণতত্বকে আশ্রয় করিয়! থাকে । অতএব 
শ্রকৃষ্ণসেবার ফলেই ব্রহ্মভাব লাভের যোগ্য হয়। 

পঞ্চদশাধ্যায়ে “পুরুযোত্তমযোগ্ন” পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় ষে, 
কর্খ-নাম্মত এই সংসারটি একটি অশ্বথ বৃক্ষবিশেষ। ইহাঁকে “অশ্ব-্খ" বলিবার 
তাত্পধ্য-_যাহা শব” অর্থাৎ আগামীকল্য থাকিবে না । কর্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের 
পক্ষে ইহার শেষ বা নাশ নাই। কর্ম-প্রতিপাদক বেদবাক্য ইহার পত্র- 
স্বরূপ, এই বৃক্ষের মূল উর্ধে অবস্থিত, শাখাগুলি অধোভাগে বিস্তৃত। ইহার 
তত্ব ধিনি জানেন, তিনিই তত্ববিৎ। গুণত্রয়ের দ্বারা ইহার শাখাগুলি 
স্বদ্ধিত। অসঙ্গরূপ অস্ত্রের দ্বারা দৃঢমূল সংসার-বৃক্ষকে ছেদন পূর্বক বিষ্ণুর 
পরমপদ অনুসন্ধান করা কর্তব্য । বিষ্ণুর ভজন-পরায়ণ বিজ্ঞণই সেই 
অব্যয়পদ লাভ করেন। ফেস্থানে গমন করিলে আর.সংসারে পুনরাবর্তন 
করিতে হয় না, তাহাই শ্রীভগবানের পরম স্বরূপ। জীব সেই শ্রভগবানের 
বিভিন্নাংশ 3 কিন্ত মন ও প্রাকৃত ইন্জরিয়গণকে বহন পূর্বক বিষয় ভোগ 
করে এবং দেহ হইতে দ্েহান্তরে গমন করিয়া থাকে। তত্বজ্ঞানিগণ 
দিব্য দৃষ্টির দ্বারা জীবের এই অবস্থা দর্শন করিতে পাঁরেন। অশুদ্ধচিত্ত 
যতিসকল চিত্বত্বের আলোচনার অভাবে জীবাত্মার তত্ব অবগত হইতে পারে 
না। সমগ্র জগতে শ্রভগবানের বিভূতি অর্থাৎ শক্তির কাধ্য অনুভব করিতে 
পাঁরিলে, সংসারস্থিত জীব চিত্তত্বের অভিমুখী হইতে পারে। শ্রীভগবানই 
সর্ব জীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত। সেই পরমাত্মাই সর্ববেদবেছয। 

এই জগতে ক্ষর ও অক্ষররূপে দুইটি তত্ব অবস্থিত। ব্রদ্ধাদি স্তম্ব 
পর্য্যন্ত ভূত সমূহ ক্ষর এবং কুটস্থ পুরুষ সর্বদা একাবস্থ অতএব অক্ষর। 


ই ক্ষর ও অক্ষরতত্বের অতীত উত্তম পুরুষই পরমাত্মরূপে সকন্ুলব প্রভু ও. 
নিয়ামক। এই পরমাত্মতত্বকে লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়! কীর্তন 
করিয়া থাকেন। যিনি নানা মতবাদের দ্বারা মোহিত না হইয়া এই 
সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে 'পুরুষোত্ম” বলিয়া জানেন, তিনিই সর্ববিৎ এফং দন্ত, 
সখ্যাদি-ভাবে আমার ভজন করিয়! পরম জ্ঞানী ও পরম ভাগ্যবাম্‌ হইয়া 
জীবনে কতকতার্থ হন্‌। ইহাই গুহতম শাস্ত্। | 

এই অধ্যায়ে শিক্ষণীয় বিষয় এই ষে, জীবের কর্মকাণাশ্রয়ে সংসারই 
বন্ধনের কারণ কিন্তু হরিভজনের ফলে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া সেই সংসার- 
বন্ধন ছেদন করিয়া দেয়। জীব শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ হইয়াও বহিম্ম্র্থতা- 
ফলে মায়াবদ্ধ হইয়া সংসারে নানাপ্রকার যাতনা ভোগ করে। আবার 
শ্রীরুষ্ণকে পুরুষোত্তম-তত্ব জানিতে পারিলে, তাহাকে জীবের একমান্র উপাস্ত- 
বিচারে তাহার উপাসনা করিলে প্রকৃত জ্ঞানযোগ-আশ্রয় হয় এবং সংসার 
উত্তীর্ণ হইয়৷ নিত্য শাস্তি বা পরা শাস্তি লাঁভ করে। 

বোড়শ-অধ্যায়ে “দৈবাস্ুরসম্পদ্‌-বিভাগযোগ্ণ” আলোচনা করিলে 
বুঝিতে পারা যায় যে, সংসারবৃক্ষের দুইটি ফল, একটি জীবের বন্ধন-সাধক, 
অপরটি মুক্তিদাীয়ক। এই দুইটি ফলই দৈবী ও আস্থরী-সম্পদ্রূপে পরিগণিত। 
তার মধ্যে দবী-সম্পদের যে সকল পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্দারা সত্বসংশুদি 
এবং জ্ঞানযোগে বিশেষ অবস্থিতি ঘটে। সত্বসংশুদ্ধির অভিপ্রায়েই শাস্ত্রে 
'জ্ঞানযোগের” ব্যবস্থা রহিয়াছে । সত্বসংশুদ্ধিই জীবের পক্ষে অভয়। যদ্দার! 
এই সত্বসংশুদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে, তাহাই আন্রী-সম্পদ। বর্ণাশ্রমধর্থ আচরণ 
পূর্বক জ্ঞানযোগের দ্বারা সত্বসংশুদ্ধি হয়। জগতে ছুইপ্রকার ভূতস্থট 
অর্থাৎ দৈব ও আস্বর। অস্থর-প্রকুতির লোকেরা জগৎকে অসত্য, আশ্রয়- 
হীন ও অনীশ্বর বলিয়া থাকে । অস্থুব-প্রকৃতির লোকদ্িগের এই অসৎ 
সিদ্ধান্তের দ্বারা জগতের ধ্বংস সাধিত হয়। অস্থরগণের যাবতীয় মতবাদই 
অশান্্রীয় ও নিরয়প্রাপক | 

কাম, ক্রোধ ও লোভ--এই তিনটিই অস্থ্র-সম্পদের মূলীভূত বিষয়। 
আত্মনাশক, নরকের দ্বারম্ব্ূপ এই তিনটিকেই উত্তম ব্যক্তির পরিত্যাগ 
করা উচিত। এই তিনটির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া শ্রেয়ঃ আচরণ করিতে 
পারিলে মুক্তি লাভ হয়। শাস্্রবিধি আশ্রয়পূর্ববক শ্রেয়; আচরণ করিতে 


হয়, শাস্ত্রীয় বিধির উল্লজ্ঘনকারীর কোন গতি নাই। অতএব আমাদের 
কর্তব্যাকর্তব্য-বিষয়-নিরূপণে শাস্ত্ই একমাত্র প্রমাণ। শাস্ত্রের তাৎপধ্যই 
একমাত্র ভগবদ্তত্তি । 

এই অধ্যায় হইতে আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে যে, আত্মমঙ্গলকামী 
ব্যক্তির আন্বরস্বভাব ত্যাগ পূর্বক শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাসহকারে নববিধ ভক্তিসাধন 
করাই কর্তব্য । অস্থর-স্বভাব প্রাপ্ত হইলে ভক্তিমহিমাকে প্রশংসা জ্ঞান, 
কর্ম ও জ্ঞানকে “ভক্তি বলিয়া নিগ্ধারণ, কর্ম-জ্ঞান-যোগাদিকে ভক্তির 
সহিত সমজ্ঞান, শাস্ত্রীয় ভক্তিতে অবিশ্বাস প্রভৃতি বহুবিধ অসিদ্ধান্তজনিত 
অপরাধ উৎপন্ন হয়। 

সপ্তৰশ-অধ্যায়ে 'শদ্ধান্তরয়-বিভাগযোগ? বমিত হইয়াছে । সাত্বিক, 
রাজসিক ও তামসিক-ভেদে শ্রদ্ধা ত্রিবিধ। পূর্ব পূর্ব সংস্কারান্যায়ী লোকের 
অন্তঃকরণ গঠিত হয়। তদন্ুযায়ীই শ্রদ্ধা স্বাভাবিকভাবে লাভ হইয়া! থাকে। 
এইবপ শ্রদ্ধার তারতম্যেই লোকের উপাস্ত, আহার, যজ্ঞ, তপস্তা ও দান- 
বিষয়েও ভ্রিবিধ ভেদ দেখা যায়। 


সংশ্তদ্ধ অন্তঃকরণ ব1 সত্বের শ্রদ্ধ। নিগুণ ভক্তিবীজ। সত্ব বা অস্তঃকরণ 
যাহাদের অশুদ্ধ তাহাদের শ্রদ্ধা সগ্ডণা। সগুণ অবস্থায় তপস্তা, যজ্ঞ, দান, 
ও আহারবিষয়ে যে শ্রদ্ধা থাকে, “তাহা অকিঞ্চিংকর। নিপুণ শ্রদ্ধা- 
সহকারে যখন সকল কর্ম কৃত হয়, তখনই উহা! সত্বসংশ্ুদ্ধিদপ অভয় 
লীভের উপযোগী হয়। শাস্ত্রে পরা শ্রদ্ধার সহিত কর্ানষ্ঠানের উপদেশ 
প্রদত্ত হইয়াছে । | 

*৪ তৎ সৎ" এই তিনটি ব্রঙ্গ নির্দেশক ব্যবস্থা শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হইয়া 
থাকে । এই তিনটি পদ বা নামের উচ্চারণ পূর্বক সমস্ত কর্দ অনুষ্ঠিত 
হইলে ক্রমশঃ নিগ্ুণতা-লীভসহকারে ভক্তি-অধিকার প্রদানে সমর্থ হয়। 

,স্বতরাং নিগুণ শ্রদ্ধা ব্যতীত যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, 
সে সমুদ্য়ই অসৎ। সকল শানে নিগুপ-শ্রদ্ধার উপদেশ করেন। শাঙ্কে 
পরিত্যাগ করিলে নিগুণ-শ্রদ্ধাকেও পরিত্যাগ করিতে হয়। নিগুপ- 
শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার একমাত্র বীজ। অতএব বদ্ধজীবের পক্ষে শাস্রীয় 
শ্রদ্ধাই কর্তব্য । 


এই অধ্যায়ের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, স্বভাবজাত গুণময়ী শ্রদ্ধা 
পরিত্যাগ পূর্বক শাস্ীয় নিপুণ-শ্রদ্ধা আশ্রয় করাই কর্তব্য। শ্রীতগবানের 
নামকীর্তন মহকাঁরে হজ্ঞাদির অনুষ্ঠান শান্ত্-বিহিত। এতন্নিবন্ধন ব্রন্ষোদ্দেশক 
“ও” শব্ব উচ্চারণ পূর্বক ক্রহ্মবাদিগণ শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় যজ্ঞ, দান, তপ ও 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। 


অগ্টীদশ-অধ্যায়ে বর্নিত “মোক্ষযোগ” সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সারতত্ব। 
গ্রতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন যে, সমস্ত কর্মের চরম 
_ ফলই ভক্তি। দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে “ভক্তিযোগ' বিশেষভাবে বর্পিত হইয়াছে। 
বর্তমানে তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান, বৈবাগ্য, কার্ধ্যাকার্ধ্যবিবেক,সগ্ুণ ও নিগুপ- 
বিচারের দ্বারা 'জ্গানযোগ” কথিত হইয়াছে । সপ্তদশ-অধ্যায় শ্রবণাস্তর 
বর্তমান অধ্যায়ে অজ্জুন পুনরায় সন্ন্যাস ও ত্যাগের তাৎপধ্য পৃথক্রূপে 
জানিবার অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইয়া গীতার উপসংহার করিতে ইচ্ছা 
করিলেন। ততুত্তরে শ্রীকুষ্ণ বলিলেন, বিচক্ষণ কবিগণের মতে কাম্যকর্মম 
স্বরূপতঃ ত্যাগকেই 'ন্াস” এবং সর্বপ্রকার কাম্যকর্ম অনুষ্ঠান করিয়াও 
ফলত্যাগকেই ত্যাগ” বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে; কিন্ত শরীক সিদ্ধান্ত 
করেন যে, যজ্ঞ, দান ও তপস্তা বদ্ধজীবের সত্বসংশুদ্ধির উপায়স্বরূপ বলিয়া 
ইহা ম্বরূপতঃ ত্যাজ্য নহে, পরস্ত এ সকল কর্ম আসক্তি ও ফল ত্যাগ- 
পূর্বক কর্তব্যবোধে অনুষ্ে়। তিনি আরও বলিলেন যে, অম-সহকারে 
নিত্যকর্দ পরিত্যাগ করিলে উহা! তামস ত্যাগ হইবে। এইরূপে ক্লেশ- 
বোধে ত্যাগ রাজস, তাহা নিক্ষল; আসক্তি ও ফলত্যাগপূর্ববক অনুষ্ঠান__ 
সাত্বিক; তাহাও বলিলেন। দেহধারী জীবের পক্ষে সমস্ত-কন্মন ত্যাগ সম্ভব 
নহে, কন্মফলত্যাগীই বাস্তবিক ত্যাগী। | 


বেদীস্তশান্ত্রের" সিদ্ধাস্তমতে. কণ্খসমূহের সিদ্ধির নিমিত্ত পাঁচটি কারণ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। অধিষ্ঠান অর্থে দেহ, কর্তা অর্থে চিজ্জড়-গ্রস্থিরূপ অহঙ্কার, 
করণ অর্থে ইন্জিয় সকল, বহুবিধ চেষ্টা এবং দৈব অর্থাৎ নিয়ামক ঈশ্বরের 
সহায়তা । সুতরাং কেবলমাত্র জীবকে কর্তা মনে করা ভ্রম। জ্ঞান, 
জ্রেয় ও পরিজ্ঞীতা এই তিনটিই কর্মের প্রেরণাঁ। করণ, কর্ম ও কর্তা 
এই তিনটি কর্খের আশ্রয় । জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা যে আবার গুণভের্দে 


বধ তাহাও বিস্তারিতভাবে বলিলেন। তারপর বুদ্ধি ও ধৃতিরও 
ত্রিবিধত্ব বর্ন করিলেন। স্থখও যে ত্রিবিধ তাহাও জানাইলেন। 
পৃথিবীতে মানবগণের মধ্যে অথবা! স্বর্গে দেবতাদিগের মধ্যে অর্থাৎ প্রাকৃত 
স্থত্িতে এমন কোন প্রাণী নাই যে, তাহা এই প্ররুতিজাত ত্রিগুণ হইতে 
মুক্ত। জ্ঞানী ও কর্মীসকলও, এই প্রাকতগুণের বশীভূত। একমাত্র 
তগবক্গণ প্রাক্কতগুণকে দেহ্যাত্রানির্বাহের জন্য স্বীকার করিলেও, তীহারা 
নিগুণ থাকিতে পারেন। 

এই ন্বভাবজাত গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শূদ্রগণের 
কম্ম শ্বিতাগ হইয়াছে । বিভিন্ন বর্ণের কম্মবিভাগ বর্ণনান্তে শ্রীকৃষ্ণ ইহাও 
আমাদিগকে জানাইলেন যে, কেবল জন্মদ্বার! বর্ণ নিরূপণ হয় না, স্বভাবের 
দ্বারাই তাহা নিরূপিত হয়। সমস্ত বর্ণান্ত্গত জীব স্বকর্ণদ্বারা শ্রীভগবানের 
অচ্চনা করতঃ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ শ্রীভগবানের তুষটি- 
বিধানের ফলে জ্ঞানাধিকারী হয়। উত্তমরূপে অন্ুষিত পরধন্ম অপেক্ষা 
অসম্যক্‌ অনুষ্ঠিত স্বধন্্' সর্বতোভাবে শ্রেয়:, কারণ স্বভাববিহিত কর্ধাহষ্ঠান 
দ্বারা কোন পাপের উদয় হয় না। সকল কর্ধেই কিকিৎ দৌষ থাকে, 
যেমন অগ্নির সঙ্গে ধূমের অবিচ্ছেগ্য সম্বন্ধ, সেইরূপ দোষাবৃত কর্দের দোষাংশ 
পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বভাব-বিহিত কর্মের গুণাঁংশ আশ্রয় করিয়াই সত্ব- 
সংশুদ্ধি হইয়া থাকে। প্রাকৃত বস্ততে আসক্তিশৃন্য, বশীকৃতচিত্ত ও 
সুখাদিতে নিস্পৃহ ব্যক্তি স্বরূপতঃ কর্মত্যাগ পূর্বক নৈবশধ্যরপ পরমসিদ্ধি 
লাভ করিয়া থাকেন । নৈষস্ধ্য-সিদ্ধি লাভকরতঃ জীব যে জ্ঞানের পরিনিষ্ঠারূপ 
ব্র্ধকে লাভ করেন, তাহাও বলিলেন। বিশুদ্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া ধৃতির দ্বারা 
মনকে নিয়মিত করিয়া শব্দাদি বিষয় পরিত্যাগকরতঃ রাগদ্ধেষহীন, 
নিজ্জনসেবী, মিতাহারী, সংযত কায়বাম্বানস, ধ্যানযোগ ও বৈরাগ্য আশ্রয় 
পূর্বক অহঙ্কারাদি শূন্য হুইয়! নির্শম ও শাস্তপুরুষ অষ্টগুণন্বরূপ ব্রহ্মভাবো- 
পলদ্ধির যোগ্য হন। এবন্ৃত ব্র্স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে 
স্থিত হইয়া আমাতে পর! অর্থাৎ নিগুপা ভক্তি লাভ করেন। এইরূপ 
পরা ভক্তির দ্বারা শ্ীভগবান্‌ স্বরূপ ও যৎস্বভাব তাহা জানিতে পারিয়া 
ষথাকালে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়া থাকেন। ইহাই শ্রীতগবানের 
সম্বন্ধীয় “গুহজ্ঞান?। 


শা 
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শ্রীভগবানের একাস্ত ভক্ত সর্বদা সমস্ত কর্ম করিয়াও ভগবাস্থগ্রহে 
অব্যয় পদরূপ পরমব্যোম লাভ করেন। কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগপূর্ধক সকল 
কর্ম শ্রীভগবানে সমর্পণকরতঃ সর্বক্ষণ তাহার ম্মরণ-পরায়ণ হইলে তাহার 
অনুগ্রহে সমস্ত বাধাবিদ্ন উত্তীর্ণ হওয়া যায়, নতুবা অহঙ্কারাশ্রয়ে সংসাররূপ 
ধিনাশ লাভ করিতে হয়। নিজের স্বতন্ত্রবিচাররূপ অহঙ্কারকে বরণ করিলেও 
জীব প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াই স্বাভাবিক কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যন্ত্রারূচ 
বস্ত যেমন ভ্রামিত হয়, জীবসমূহও সেইরূপ ঈশ্বরের নিয়ন্ত ত্ব-ধশ্ম হইতেই 
ভ্রামিত হইয়া থাকে । অতএব সর্বতোভাবে ঈশ্বরের শরণাগত হইলেই 
জীব পরা শাস্তি ও নিত্য ধাম লাভ করিতে পাবিবে__ইহাই "গুহতর 
উপদেশ? | 


বর্ধনে শ্রীভগবান্‌ অজ্জবনকে গুহাতম জ্ঞানের উপদেশ দিতে গিয়া 
বলিলেন যে, হে অজ্জুন! তুমি আমাতে চিত্ত অর্পণ কর, আমারই 
সেবাপবায়ণ হও, আমার পৃজাপরায়ণ ও প্রণতি-পরায়ণ হইলেই আমাকে 
প্রাপ্ত হইবে। তুমি সর্বধশ্ম পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র আমার শরণাগত 
হুও, তাহ] হইলে আমি তোমাকে সংসার-দশশর সমস্ত পাপ হইতে এবং 
পূর্ব্বোক্ত ধর্শ-ত্যাগ-জনিত সমুদ্ধয় পাপ হইতে উদ্ধার করিব। আমাতে 
লিগুপতক্তি আচরণ করিতে পারিলে, তাহাকে আর অন্য কোন ধন্মীচরণ, 
কর্তব্যাচরণ, জ্ঞানাভ্যাস, যোগাভ্যাস ও ধ্যানাত্যাস কিছুই করিতে হয় 
না। এই 'গ্রহতম জ্ঞানের, উপদেশ দ্বারা গীতার উপসংহার করতঃ গীতা 
শ্রবণের অনধিকারী ও অধিকারী নির্ণয় করিলেন। গীতাবাক্য-উপদেশ- 
কারীর ফলও বলিলেন। 


অজ্জুন শ্রভগবানের শ্রামুখে উপদেশ শ্রবণ করিয়া মোহ ও সংশয় নিবৃত্ত 
হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশ-পাঁলনে প্রবৃত্ত হইলেন। 


অতঃপর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন ষে, স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রকষ্ণ যাহা 
বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীব্যাসদেবের প্রসাদে আমি শ্রবণ করিয়াছি এবং 
তাহা পুনঃ পুনঃ ম্মরণ করিয়া আমি বিশ্মিত ও রোমাঞ্চিত হুইতেছি। 
তিনি আরও বলিলেন__ষে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকণ এবং যেখানে ধনু্ধারী 


আট যারা রা হা, রা এবার টি. পি টিনিরাি এরি 1.০ ১০ এ পা: রি এ 
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অর্থাৎ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্দি এবং নীতি অর্থাৎ হ্যায়__ইহাই আমার 


নিশ্চিত বাক্য । 
সমগ্র গীতাতে অজ্জন যোলটি প্রশ্ধ করিয়াছেন এবং শ্ররু্চ তাহার 


উত্তর প্রদ্দান করিয়াছেন। এই প্রশ্নোত্তর সম্বলিত গীতাশান্ত্র আমাদের 


পরম আদরের বস্ত। ইহা সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হইলে অন্য বিস্তর শাস্ত্রের 
প্রয়ৌোজনও সাধারণতঃ থাকে না। 

পূর্ব্বোক্ত যোলটি প্রশ্ন যথাক্রমে বর্ন করিবার প্রয়াস করিতেছি। 
পূর্বেই আমরা শ্রীত্রীমপ্তক্তিবিনোদঠাকুরের “ভাষাভান্ত” পাঠে অবগত হইয়াছি 
যে, “শ্রদ্ধাবান্‌ জীব নিচয়কে অবিদ্া-শার্দুলীর মুখ হইতে মোচন করিবার 
অভিপ্রায়ে অজ্জুনের মোহ নিবারণ কবিবার ছলকরতঃ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ 
আত্মতত্বনিবূপিকা এই গীতাশান্ত্র উপদেশ করিয়াছেন।” তত্বজ্ঞান লাভ 
করিতে হইলে তত্ববিৎ শ্রীগুরুচরণ-আশ্রয় সর্বাগ্রে প্রয়োজন ; তাহাই শিক্ষা 
প্রদানমানসে মুণ্তক শ্রতি-বর্পিত “তছিজ্ঞানার্ঘং সগুরুমেবাঁভিগচ্ছেৎ* এবং 
ছান্দোগ্য-বর্িত “আচার্ধযবান্‌ পুকুষো৷ বেদ”__এই বিচারাহুসারে শ্রীমদর্জন 
শ্রীরুঞ্ণকে গুরুপদে বরণ করিলেন । ইহা শ্রীগীতার “কার্পণ্যদোষোপহতম্বভাবঃ” 
(গীঃ ২।৭) শ্লোকে পাওয়া যায়। শ্রীগুকুপাদপন্ম আশ্রয় করিবার পর গীতোক্ত 
শিক্ষানুসারেই “তদ্দিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্্েন সেবয়া”__( গীঃ 8৩৪ ) এই 
ক্লোকের তাৎপর্য্যাহ্ছসারে প্রণিপাঁত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাফলে শ্রীগুরুচরণের 
প্রসন্নতাক্রমে তত্বজ্ঞান অবগত হওয়! যায়, এই আচরণ শিক্ষাপ্রদানকল্ে 
অর্জুনের প্রশ্নগুলির উত্থাপন হইয়াছে । 

“স্থিতপ্রজ্ঞস্ত কা ভাষা” (গীঃ হালি স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ও 
আচরণারদি-বিষয়ে জানিবাঁর জন্য প্রথম প্রশ্ন করিলেন। 

দ্বিতীয় প্রশ্নে অজ্জবন জানিতে চাহিলেন যে, ক্মষোগ ও জ্ঞানযোগের 
মধ্যে কোন্টি অনমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন। ইহা 
“জায়সী চে কম্মণ2* (গীঃ ৩।১-২) শ্লোক পাঠে জানা যায়। “অথ কেন 
প্রযুক্তোহয়ং” (গীঃ ৩৩৬) শ্লোকে অজ্জুন তৃতীয় প্রশ্নের অবতরণা করিলেন 
যে, জীব অনিচ্ছাসত্বেও কাহাঁকর্তৃক নিযুক্ত হইয়া পাপ আচরণ করে? 
“অপরং ভবতো৷ জন্ম” ( গীঃ 818) ক্লোকে অর্জুন চতুর্থ প্রশ্নে জানিতে চাহিলেন 
যে, শ্রীকষ্ণ কুর্যানদেব অপেক্ষা পরবর্তীকালে জন্গিয়াও কি গ্রকারে তাভাকে 
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(স্্ধ্যদেবকে ) এই যোগ উপদেশ করিয়াছিলেন? “সংন্যাসং কর্মনাং 
(গীঃ 6১) শ্লোকে অজ্ঞ্ুন পঞ্চম প্রশ্নে জানিতে চাহিলেন যে 'কর্মত্যাগ' ও 
কেশ্মযোগের মধ্যে কোন্টি শ্রেয়ঃ? “যোহয়ং যোগন্য়া” (গীঃ ৬৩৩) 
শ্লোকে অজ্জুন ষষ্ঠ প্রশ্ন করিলেন, হে মধুস্দন! তোমার কথিত যোগের 
দ্বারা চঞ্চল মনকে স্থির করিতে পারিতেছি না কেন? “অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো” 
(গীঃ ৬৩৭) ক্ৌকে অজ্জুন সপ্তম প্রশ্ন করিলেন যে, প্রথমে শ্রদ্ধাসহকারে যোগে 
প্রবৃত্ত, পরে অযত্ববশতঃ বিচলিত, তাহার গতি কিরূপ?” কিন্তদ্‌-ব্রন্ধ 
কিমধ্যাত্মং” (গীঃ ৮১-২) শ্লোকদ্বয়ে অজ্জন অষ্টম প্রশ্নে জানিতে চাহিলেন 
যে ব্রহ্ষ, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিষজ্ঞ, এই ছয়টি শব্দের 
অর্থ কি? এবং নিয়তাত্ম পুরুষ প্রয়াণকাঁলে তোমাকে কি প্রকারে জানিতে 
পারেন? “বক্তমহম্তশেষেণ” ( গীঃ ১০।১৬-১৭ ) শ্লোকদ্য়ে অজ্ঞন ভগবানের 
বিভূতিযোগ জানিবার জন্য নবম প্রশ্ন করিলেন। “এবমেতদ্‌ যথাথ” 
(গীঃ ১১৩) স্োকে অঞ্জন দশম প্রশ্নে এশ্বরিক রূপ দর্শন করিতে চাহিলেন। 
“আখাহি মে” (গীঃ ১১।৩১) ক্পোকে অঙ্জুন একাদশ প্রশ্থ্ে উগ্ররূপের পরিচয় 
জানিতে ইচ্ছা! করিলেন। “এবং সতততুক্তা” (গীঃ ১২১) শ্লোকে অজ্ছবন 
দ্বাদশ প্রশ্নে জানিতে চাহিলেন যে, তোমার স্বরূপের অনন্য ভক্তযোগী এবং 
নির্ধিবশেষ অক্ষর ব্র্দের উপাসক আধ্যাত্মিক যোগীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? 
*প্রকৃতিং পুকষং চৈব” (গীঃ ১৩০ ) শ্রোকে ত্রয়োদশ প্রশ্নে অজ্জন, প্রকৃতি, 
পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় কি? তাহা জানিতে চাঁহিলেন। 
“কৈপিঙ্গত্বীন্” (গীঃ ১৪1২১) ক্লোকে চতুর্দিশ প্রশ্নে অর্জুন প্রশ্ন করিলেন যে, 
ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণ ও আচরণ কিরূপ? এবং তিনি কিরপে ব্রিগুণ 
অতিক্রম করেন? “যে শান্ত্রবিধিমুৎহুজ্য” ( গীঃ ১৭।১) শ্লোকে পঞ্চদশ প্রশ্নে 
অজ্ভ্বন জানিতে চাহিলেন যে, শাস্্বিধি পরিত্যাগ পূর্বক লৌকিক শ্রদ্ধা- 
সহকারে দেবোৌপাঁদকগণের নিষ্ঠা কিরূপ? “সন্যাসম্ত মহাঁবাহো” গৌঃ ১৮১) 
. শ্লোকে ষোঁড়শপ্রশ্নে অঞ্জন “সন্যাস' ও “ত্যাগ” শবদছয়ের তাৎপর্য পৃথগ. 
রূপে জানিতে ইচ্ছা করিলেন। উন্তরগুলি গীতার যথাস্থানে অনুসন্ধান 
করিতে হইবে । 

শ্রীগীতার পাঠকগণের প্রতি আমার নিবেদন, বহুবিধ অস্থবিধা ও 
তিনিও এ 


|] ২২ ] 


আত্মপ্রকাশ লাভ করিলেন। নানাবিধ অযোগ্যতা ও প্রফসংশোধনাদি 
কার্যে দক্ষতার অভাবে গ্রন্থমধ্যে অনেক ভুল, প্রমাদ থাকিয়া গেল, স্থধী 
পাঠকবর্গ নিজগুণে কৃপাপূর্বক সংশোধনকরত: গ্রন্থের তাৎপর্য অবধারণ 
করিলে, আমি কৃতার্থ বোধ করিব। 

সর্বশেষ আমার বক্তব্য এই যে, “রূপলেখা” প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীমান্‌ 
: জ্যোতিস্িজ্্রনাথ নন্দী মহাশয় এই গ্রন্থের মুদ্রণ-ব্যাপারে যেরূপ আস্তরিক যব 
ও মেবাস্দ্ধি লইয়া! কার্য করিয়াছেন, এজন্য আমি তীহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ 
থাকিলাম। তদ্যতীত আমার একাস্ত অভিলাষ যে, তিনি এই সেবার ফলে 
শ্রীহরি-গুরু-বৈষচবগণের কপার ভাজন হইবেন। ইতি-_ 


শ্রীপ্রীল প্রভূপাদ-তিরোভা- শ্রীগুরু-বৈষ্ঃবচরণ-রেণু-সেবাপ্রার্থী 
ভিথিবালর। (জিদগ্ডিভিক্ষু ) শ্রীভক্তিগ্রীরূপ সিন্ধান্তী। 
৫ নাগ, গৌকাব্দ ৪৮১১ 
এই পৌঘ, ১৩৭৪ 


শ্রীপ্রীগরু-গোৌরাজো জয়তঃ 


প্রকাশকের নিবেছন 


গৌড়ীয় বেদাস্তাচার্ধ্য শ্রীশ্রীমত্বলদেব বিদ্যাতৃষণ প্রভু-কৃত 'গীতাতূষণ-ভান্গ” 
ও গোঁড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ধ্য প্রবর শ্রীপীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত “বিছৎ-রঞ্ন” 
নামক ভাষাভাস্তের সহিত বর্তমান শ্রীগীতা-গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলেন। 
রকথপূর্বেবে বিশ্ববিশ্রত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা মদীয় পরমণ্ুরুদেব নিত্য- 
লীলাপ্রবিষ্ট ও বিষুপাদ প্রীশ্রমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরম্বতী গোস্বামী প্রতুপাদের 
সম্পাদকতায় ইহা! প্রকাশিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু বর্তমানে সেই সংস্করণটিও 
দুপ্প্রাপ্য হইয়াছে। যাহাহউক, শ্রীতক্ত-ভগবানের অসীম করুণায় শ্রীসারহ্ছত 
গৌড়ীয় আসন ও মিশনের বর্তমান সভাপতি আচার্য আমাদের শিক্ষার্তরুদেব 
পরিব্রাজকাচাধ্য ত্রিদপ্ডিম্বামী প্রীশ্রীমন্ত্তি শ্রীৰপ সিদ্ধাস্তী গোস্বামী মহারাজ 
এই স্থছুর্ভ গ্রন্থখানি পুনমুর্্ণের ব্যবস্থা করিয়া যে আমাদের কি উপকার 
সাধন করিলেন, তাহা! আমার ভাষায় বর্ণনাতীত। স্ধী ও ভক্তবুন্দ এই 
গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই অন্ুভব করিতে পারিবেন । 

শ্রীগীতাগ্রস্থের বহুতর ভাস্ত আছে, কিন্তু সকলগুলি মহাজনাহমোদিত ন! 
হইলেও চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্যগণ সকলেই ইহার ভাস্ত প্রণয়ন 
করিয়াছেন। গোঁড়ীয় বৈষ্বাচারধ্যগণের মধ্যে ্রীত্ীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, 
ীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভৃষণ প্রভূ ও শ্রীত্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরত্রয় গীতার তাস্ত 
রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীন চক্রপ্িপাদের ও শ্রীবিষ্ঠাভৃষণ প্রভুদ্গয়ের ভাস্ 
সংস্কত ভাষায় উদ্দিত হওয়ায় তত্ভাবানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে দুরহই 
ছিল। কিন্তু কিছুদিন পূর্বের চক্রবপ্তিপাদের ভাস্কের বঙ্গান্বাদসহ গীতার 
একটি সংস্করণ পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষুপাদ 
শীশ্রমন্তক্তি বিবেকভারতী গোস্বামী মহারাজ কতৃক সম্পাদনা আরদ্ধ হট্য়! 
বর্তমান সম্পাদকের হারা তাহাও সমাণ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে 
প্ীম্লদেবের ভাস্তটিরও বঙ্গান্থবাদসহ এই সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের 
বছদদিনের অভাব পরিপূরণ হইল। 


০৩ 


এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য যে, ইহাতে প্রত্যেক শ্লোকের সংস্কৃত অন্বয়ের বাংল! 
প্রতিশব্ব ও অন্বাদ প্রদত্ত হইয়াছে। আরও বৈশিষ্ট্য যে, শ্রশ্্মস্তক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের ভাস্তটি সর্বত্র মংযোজিত আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাস্যটিতে সরল ও 
প্রাঞ্জল ভাষায় বিশদ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীল চক্রবহ্িপাদের টাকাটি 
বিচার ও গ্রীতিরসপূর্ণ এবং শ্রীবলদেবের টাকাটি তাত্বিক বিচারে পরিপূর্ণ। এই 
ঠাকুরত্রয়ের ভাস্তেই শ্রীচৈতন্যা্মোদিত শ্রীরূপাহুগসিদ্ধাস্ত পরিপূর্ণ থাকায় 
গৌড়ীয় ভক্তগণের পরম আদরের বিষয় হইয়াছে । 

এই নকল ভাত্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে চিজ্দড়- 
সমন্বয়বাদের পৃতিগন্ধ নাই) অধিকন্ত অন্যাভিলাষ-কর্-জ্ঞান-যোগাদির 
কৈতবমুক্তা অকৈতব শুদ্ধা ভক্তির বৈশিষ্ট্য ও পরম উজ্জ্বলতা সংরক্ষিত 
হইয়াছে। 

এই গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন, প্রতিখণ্ডের প্রথমে পূজ্যপা 
শ্রীল মহারাজ যে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহা! পাঠে 
প্রতি খণ্ডের বিষয়বন্তর তাৎ্পধ্য অনুধাবন করা যাইবে । 

এ-বিষয়ে আমার আর অধিক লিখিবার কিছু নাই, গ্রন্থ স্বয়ং নিজ মহিমায় 
সকলকে আকৃষ্ট করিবেন, ইহাই আশা করি। ইতি। 


শরীফের পুষ্যাভিষেক ; শ্রীগুরু-বৈষবদাসানুদাস-_ 
১লা মাঘ, ১৩৭৪। শ্রীসতী প্রসাদ গজ্যোপাধ্যায়। 
২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯ 


 শ্রীশ্রীগর-গৌরিলৌ জয়তঃ 


প্রীশ্রীয়ভ্গবদগীত।-আ।হ।জআযম, 


গীতাশান্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্‌। 
বিষ্ণোঃ পদমবাপ্পোতি ভয়শৌকাদিবজ্জিতঃ ॥ ১॥ 


গীতাধ্যয়নশীলস্ত প্রাণায়ামপরস্ত চ। 
নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্ববজন্কৃতানি চ ॥.২ ॥ 


মলনিন্মোচনং পুংসাং জলক্সানং দিনে দিনে । 
সকৃদ্গীতান্তসি স্লানং সংসারমলনাশনম্‌ ॥ ৩॥ 


গীতা স্ুগগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শীস্তরবিস্তরৈঃ | 
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্ত মুখপন্নাদ্িনিঃস্যতা ॥ ৪ ॥ 


ভারতামৃতসর্ধ্বন্বং বিষ্টোর্বস্তাদ্বিনিঃম্যতম্‌। 
গীতা-গঙ্গোদকং গীত! পুনর্জন্ম ন বিদ্যুতে ॥ ৫ ॥ 


সব্ধবোপনিষদে৷ গাবো দোঞ্ধ। গোপালনন্দনঃ | 
পার্থো বংসঃ সুধীতোক্তা। ছুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৬ 


একং শাস্ত্র দেবকীপুক্রগীতমেকো দেবে। দেবকীপুজ্র এব । 
একো মন্ত্স্তস্য নামানি যানি কন্াপ্যেকং তস্ত দেবস্য সেবা ॥ ৭॥ 


শ্রীগুরু-গ্ৌরাঙ্গৌ৷ জয়তঃ 
জয়তি বিস্তাভুষণৌবলদেবপূর্বেধ! হরিরতিঃ সূরিঃ। 
যেন গোবিন্দভাস্যং ৫গোবিন্দাদেশা প্রতেনে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণবস্ত গলিতং শ্রুতিসারমেতদ্‌ 
গীতাম্বতং পরমপুজ্যমহাপ্রভোহি। 
স্বাস্তং কুপাবশভবং বলদেবগীতা- 
ভাস্কেণ ভূষিভমভূদখভূষণেন ॥ 


ভ্রীগৌরাঙ্গমহা প্রভোঃ পরিষদ; প্রাগ্রেসরঃ পুজিতঃ 
সিদ্ধো ভক্তিবিনোদবিজ্ঞ ইতি তদ্‌ ভাষ্যং চিতং ভাবয়া। 
তশ্তৈতদ্কুপয়ানুভূষণমতো! গ্ড়ীয়-সৎসিদ্ধান্ততো 


মুড়োহয়ং কলয়াঞ্চকার তনু শ্রীত্যানুগত্যেন হি ॥ 


অস্মিন্‌ গীতাস্তে বন্ত শিক্ষাসারে ভবেদ্রতিঃ। 
স মোদতামধীত্যৈত কুতুকেনেতি মে মতিঃ ॥ 


ভয়ে ছশো। ৬7 ঃ 
অর্জুন উবাচ,__ 
প্রকৃতিং পুরুব্ধেব ক্ষেত্র ক্ষেত্রত্তমেব চ। 
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ॥ 


অস্থয়-_অঞ্জুন উবাচ,_( অজ্ছন বলিলেন ), কেশব! প্রকৃতিং (প্রকৃতি) 
পুরুষম্‌ চ এব ( এবং পুরুষ ), ক্ষেত্রং ( ক্ষেত্র ) ক্ষেত্রজ্জম এব চ (ও ক্ষেত্রজ্ঞ) 
জ্ঞানং জ্ঞেয়ম চ (জ্ঞান ও জেক্স ) এত (এই সকল ) বেদিতুম্‌ (জানিতে ) 
ইচ্ছামি ( ইচ্ছা করি )। 


অনুবাদ--অঞ্জুন বলিলেন, হে কেশব! আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, : 


ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সকলের তত্ব জানিতে ইচ্ছা করি ॥ 


প্রীভগবানুবাচ,_ 
ইং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। 
এতদ্‌ যে! বেত্তি তং প্রাঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ ॥ ১॥ 
অন্থয়_ গ্রভগবান্‌ উবাচ--(শ্রীভগবান্‌ বলিলেন), কৌন্তেয়! (হে 
কৌস্তেয় |) ইদং শরীরং (এই শরীর ) ক্ষেত্রম ইতি (ক্ষেত্র বলিয়া) অভিধীয়তে 
(অভিহিত হয় )। যঃ(ধিনি) এতৎ ( এই দেহকে ) বেত্তি ( জানেন ) তং 
(তাহাকে ) তদিদঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রজ্ঞের তত্ববিৎগণ ) ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি ( ক্ষেত্রজ্ঞ 
এই নামে ) প্রাঃ ( বলিয়া থাকেন )॥ ১॥ 
অনুবাদ শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, হে কৌন্তেয়! এই দেহ ক্ষেত্র নামে 
অভিহিত, যিনি এই দেহকে জানেন, তাহাকে তত্ববিত্গণ ক্ষেত্রজ্ বলিয়া 
থাকেন ॥ ১॥ 
শ্রীতক্তিবিনোদ-_গ্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেব্রজ্, জ্ঞান ও জেয, এই 
“ সকলের তব্ৃজিজ্ঞান্থ অর্জুনকে কৃষ্ণ কহিলেন,_-হে অজ্জুন! আমি তোমাকে 
_ পরম-রহস্থত্বরপ ভক্তিতত্ব ম্পষ্টব্ূপে বুঝাইবার জন্য প্রথমে আত্মার স্বরূপ 
ও বদ্ধজীবের কর্শসকল ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং নিরুপাধিক ভক্তি স্বরূপও 


শামন্ডগবদ্গাত। ১৩1০ 


রলিলাম; তাহাতে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ ত্রিবিধ অভিধেয়ের বিচার 
সমাপ্ত হইয়াছে । সম্প্রতি-বিজ্ঞান-বিচার-দ্বারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বিশেষ 
ব্যাখ্যা করিতেছি; তাহা শ্রবণ করতঃ তোমার নিরুপাধিক-ভক্তিতত্বে 
অধিকতর দা হইবে। আমি যখন ব্রহ্জাকে ভাগবত-শাস্বের মূল চতুঃঙ্লোক 
বলিয়াছিলাম, তখনও প্জ্ঞানং মে পরমং গুহং যদ্বিজ্ঞানসমস্থিতম্‌। সরহস্যং 
তদ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥” এই বাক্য-্বারা জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্ত 
(প্রয়োজন প্রেম) ও তদঙ্গ (অভিধেয় সাধন-ভক্তি ) এই চারিটি বিষয়ের 
উপদেশ দ্িই। এই চারিটি বিষয় ভাল করিয়া না বুঝিলে রহস্ঠোদয় 
হয় নাঃ অতএব তোমাকেও বিজ্ঞান উপদেশপূর্ববক রহস্তোপযোগিনী বুদ্ধি 
অর্পণ করিতেছি। বিশ্তদ্ধতক্তি উদ্দিত হইলে অহৈতুকজ্ঞান ও বৈরাগ্য 
সহজেই উদিত হয় তুমি ভক্তি আচরণপূর্বক এই ছুইটি আনুষঙ্গিক ফল 
অনুভব কর। হে কোন্তেয়! এই শরীরের নাম ক্ষেত্র; যিনি এই ক্ষেত্রকে 
অবগত হন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ ॥ ১॥ 
শবলদেব__কথিতাঃ পূর্ববষট.কাত্যামর্থাজ্জীবাদয়োহত্র যে। 

খ্বরূপাণি বিশোধ্যস্তে তেষাং ষট কেহস্তিমে ক্ফুটম্‌ ॥ 

তক  পূর্ববোপদিষ্টায়াং জ্ঞানং দ্বারং ভবত্যতঃ। 

দ্বেহজীবেশবিজ্ঞানং তদ্বক্তব্যং ভ্রয়োদশে | 

'আদ্যঘটকে নিষ্কামকর্মসাধ্যং জীবাত্মজ্ঞানং পরমাত্মজ্ঞানোপযোগিতয়া 

দর্িতম্‌) মধ্যঘট.কে তু "ভক্তি শব্িতং পরমাত্মোপাসনং তন্মহিমনিগদ- 
পুর্ববকং উপরিষ্টম্‌) তচ্চ কেবলং ততবশ্ততাকরং সত্ততপ্রাপকম্‌। আর্তা- 
দ্বীনাং তু ওমুপাসীনানামান্তিবিনাশাদিকরং তদেকাস্তি প্রসঙ্গেন কেবলং সত্তৎ- 
প্রাপকঞ্চ। যোগেন জ্ঞানেন চোপসথষট তৈশবধ্যপ্রধানতব্রপোপলস্তকং মোচকং 
চেত্যুক্তম্‌; তথাশ্শিলস্ত্যযটকে প্রৃতি-পুরুষ-তৎসংঘোগহেতুক-জগত্তদীশ্বর- 
স্বরূপানি কর্খ-জ্ঞান-ভক্তি-স্বরূপাঁণি চ বিবিচ্যন্তে। জ্ঞানবৈশগ্যায় এতাবন্রয়ো- 
দ্শেহ্মিনধ্যায়ে দেহ-জীব-পরেশ স্বরূপাণি বিবেচনীয়ানি ; দেহাদিবিবিক্রস্তাপি 
জীবাত্মনো দেহসন্বন্ধহেতুন্তিবেকাহুসদ্বিপ্রকীরস্চ বিমর্শনীয়:। তদিদমর্থজাত- 
মভিধাতুং ভগবানুবাচ,_ইদমিতি। হে কৌন্তেয় ! ইদং সেক্রিয়প্রাণং শরীরং 
ভোক্জাবস্য ভোগ্যন্থখছুঃখাদি-প্ররোহকত্বাৎ ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে তত্বজ্ৈঃ। 
এতচ্ছবীরং দেবোহহং মানবোহহং স্থুলোহ্হং কশোহহমিত্যইজরাত্মভেদেন 


* ৮6৯ সন ড বন ৩। ই কা 


প্রতীয়মানমপি যঃ শধ্যাসনাদিবদাত্মনো ভিন্নমাত্মভোগমোক্ষমাধনঞ্ বেত্তি, 
তং বেগ্ঠাচ্ছরীবাত্তদ্েদিতৃতয়া তিন্নং তদ্িদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপজ্ঞাঃ ক্ষেত্রজ্ঞ- 
মিতি প্রান্ঃ। ভোগমোক্ষসাধনত্বং শরীরস্তোক্তং শ্রীভাগবতে,_“আস্তি চকং 
ফলমস্ত গৃধ] গ্রামেচরা৷ একমরণ্যবাসাঃ। হংসা য একং বহ্ুরূপমিজোর্মায়া- 
ময়ং বেদ স বেদ বেদম” ইতি। শরীবাত্মবাদী তু ক্ষেত্রজ্ঞো ন,-_ ক্ষেত্রত্বেন 
তজজজ্ঞানাভাবাৎ ॥ ১ ॥ 


বঙগানুবাদ-_পূর্ববর্তী ছয় ছয় অধ্যায়দ্বার! যে সকল জীব প্রভৃতি অর্থতঃ 
বণিত হইয়াছে তাহাদের স্বরূপ এই শেষের ছয়টি অধ্যায়ে বিশদভাবে 
বিশোধিত হইতেছে। পূর্বে উপদিষ্ তক্তিবিষয়ে জ্ঞান ছারম্বূপ হয়, এইজন্য 
এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেহ, জীবাত্ম! ও ঈশ্বরের বিজ্ঞান বর্ণনীয়। 

এই গীতাগ্রস্থে প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে, নিফামকর্মঘ্বারা 
জীবাত্মজ্ঞান হয় এবং উহ] পরমাত্মজ্ঞানের উপযোগীরূপে স্বীকুত। তৎপরবর্তীঁ 
ছয়টি অধ্যায়ে ( মধ্যঘট কে) “ভক্তি” শব্দের বাচ্য পরমেশ্বরের উপাসন। 
তাহার মহিম। বর্ণনা পূর্বক উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই পরমাত্মীর উপাসনারূপ 
ভক্তি যদি শুদ্ধ! ভক্তি হয় এবং ঈশ্বরের বশ্ঠতা ব৷ দাসত্বে পূর্ণ হয়, তবে উহা! 
ঈশ্বর প্রাপ্তির কারণ হয়। যদ্দিও আর্ত, জিজ্ঞান্থ প্রভৃতি ঈশ্বরোপাসকগণের 
পরমেশ্বরের উপাসনা আহ্তি প্রভৃতি নাশ করে কিন্তু একাস্তিক তক্ত প্রসঙ্গের 
দ্বারা অনুষ্ভিত শ্ুদ্ধোপাসন। হইলে ঈশ্বর-প্রাপ্তির কারণও হয়। কর্মযোগ 
ও জ্ঞানযোগে অনুপ্রাণিত হইলে এ উপাসনা! এইর্ধ্য-প্রধান ঈশ্বরের স্বরূপের 
অনুভূতি জন্মাইয়। দেয় এবং মুক্তিরও কারণ হয় এইকথা দ্বিতীয় ষটকে বলা 
হইয়াছে । এক্ষণে এই অস্তিম ষট.কে অর্থাৎ অ্রয়োদশাদি অষ্টাদশ পর্যযস্ত ছয়টি 
অধ্যায়ে প্রকৃতি, পুরুষ, তাহাদের সংযোগ হইতে জগতের উৎপত্তি, ঈশ্বরের 
স্বরূপ ও কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিস্বরূপগুলি বিচারিত হইতেছে । 

জ্ঞানের বিশদভাবে প্রকাশের জন্য এই আয়োদশাধ্যায়ে দেহ, জীব 
ও পরমেশ্ববের (পরমাত্মা ) স্বরূপগুলি বিশেষভাবে বিবেচিত হওয়া 
উচিত। দ্বেহাদি হইতে জীবাস্বা ভিন্ন হইলেও তাহার দেহসম্বন্ধের হেতু 
তদ্ধিবেকের অনুসন্ধানের প্রকার বিশেষভাবে বিচারের বিষয় হইবে। 
অতএব এই সমস্ত বিষয় বলিবার জন্য ভগবান্‌ বলিতেছেন-_-“ইদমিতি' | হে 
কৌন্তেয়! ' এই ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণ ও শরীর, ভোক্তা জীবের ভোগ্য হুখ ও 


৩৬ নদ বন ৩ ০ 


ছ্ঃখাদির প্ররোহকত্ব হেতু (জনকত্ব হেতু ) “ক্ষেত্র রূপেই তবজ্ঞেরা অতিহিত 
করিয়া থাকেন। এই শরীর-_ আমি দেবতা, আমি মানব, আমি স্কুল» আমি 
কশ এইরূপ অজ্ঞ লোক-কর্তৃক আত্মভেদে প্রতীযবমান হইলেও, তাহাকে ধিনি 
শষ্যা ও আসনাদির ন্যায় মুক্তি ও ভোগসাধন অথচ আত্মা হইতে ভিন্ন 
জানেন, তাহাকে বেদ্ত সেই শরীব হইতে তাহার বেদিত্রূপে অর্থাৎ 
জ্ঞাতারপে ভিন্ন, এইরূপ জ্ঞানশালী অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের স্বরূপ জ্ঞানিগণ 
ইহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন। শরীরেরই ভোগ ও মোক্ষ সাঁধনত্ব। ইহা 
পমন্তাগবতে বলা হইয়াছে__“গৃধ অর্থাৎ কামী গৃহস্থগণ ইহার সুখরপ ফলটি 
ভোগ করে, এবং হংস অর্থাৎ বিবেকী অরণ্যবাসী সম্গ্যাসিগণ ইহার সথখক্ধপ 
ফল ভক্ষণ করিয়া ধাকেন। ঘিনি পৃজনীয় গুকবর্গের সাহাষ্যে ইহা! এক 
পরমানন্দময় পুরুষেরই মাক্সাশক্তিগ্রভাবে বহুরূপে উদ্ভূত অবগত হইতে পারেন, 
তিনিই প্ররুত বেদের তত্বার্থ জানেন।” শরীরকে ধিনি আত্মা বলেন__ 
তিনি কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ নহেন, কারণ ক্ষেত্রত্বপে জ্ঞান তাহার শরীরে 


নাই ॥১॥ 

অন্ুুভুষণ-্রীগীতাগ্রস্থ অষ্টাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ইহা তিন ঘটকে বিভক্ত 
তন্মধ্যে আদি ষটুকে অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ে নিফামকর্শসাধ্য জীবাত্ম-জ্ঞান 
পরমাত্ম-জ্ঞান-লাঁভের উপযোগীরপে প্রদপিত হইয়াছে। মধ্য ফটকে অর্থাৎ 
দ্িতীয্ন ছয় অধ্যায়ে পরমাত্মার উপাসনাকেই “ভক্তি” বলিয়! নির্ণয় পূর্বক তাহার 
মহিমা বর্ণন মুখে উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই অনন্যা ভক্তি কেবল শ্রাভগবানের 
বশীকারে সমর্থ ও তাহারই প্রাপক হইয়া থাকে । আর্াদি চতুর্বিধ উপাঁসক- 
গণের ঘে উপাসনার কথ। পাওয়া যায়, তাহা কিন্তু তাহাদের আপ্তি প্রতৃতি 
বিনাশকারক | তবে যদি এঁকাস্তিক ভক্তের প্রসঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলে 
তাহাদের ক্রমশঃ আর্াদি কযায় দূরীভূত হইয়া! স্তদ্ধা ভক্তি লাভ করত; 
তাহার! শ্রীভগবাঁনকে পাইতে পারেম। আর যোগ এবং জ্ঞানের দ্বারা ধাহার! 
ুক্ত তাহারা খবর প্রধানরূপ অস্থভব করত: মুক্তিলাভ করেন, ইহাও 
বলা হইয়াছে। বর্তমানে অস্তিম ষটকে অর্থাৎ শেষ ছয় অধ্যায়ে প্রকৃতি? 
পুরুষ ও তৎসহযোগহেতু যে জগদ্‌ এবং জগতের ঈশ্বর স্বরূপ সমূহের বিচার 
প্রদত্ত হইয়াছে। জ্ঞানের বিশদ বর্ণনের জন্য এই জয়োদশ অধ্যায়ে দেহ 
জীব ও পরমেশ্র-্থরূপ আলোচিত হইয়াছে। দেহাঁদি-ভিন্ন জীবাত্মার 
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দেহ সন্বন্ধের হেতু ও তাহার বিবেক অনুসন্ধানের প্রকারও বিচারিত . 
হইয়াছে । এই সকল বিষয় বলিবার অভিপ্রায়ে শ্রতগবান্‌ বলিতেছেন। 
এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অঞ্জুন প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ, 
জ্ঞান ও জেয প্রভৃতির তব্ব-জিজ্ঞান্থ হইলে, শ্রীভগবান্‌ তাহাকে দ্বিতীয় 
ক্সোকে উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রশ্মমূলক প্রথম ক্লোকটি কোন 
কোন টীকাকার গণনা করেন নাই। 
প্রীতগবান্‌ অর্জনের প্রশ্নক্রমে বলিলেন,_হে কৌন্তেয়! এই ইন্্রিয়, 
প্রাপসহ শরীর ভোক্তা! জীবের ভোগ্য স্থখ ও ছুঃখের প্ররোহ অর্থাৎ 
অন্কুরোৎপাদক তৃমিস্বরূপ, এইজন্ত তত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাঁকে “ক্ষেত্র, নামে 
অভিহিত করেন। আর এই শরীরকেই আমি দেবতা, আমি মানব, আমি 
স্থল, আমি কশ, ইত্যাদি প্রকার অজ্ঞগণ কর্তৃক আত্মভেদে প্রতীয়মান 
হইলেও যিনি শয্যা ও আসনাদির ন্যায় আত্মার ভিন্নত্ব ও আত্মার ভোগ 
ও মোক্ষ-সাধনের বিষয় অবগত আছেন অর্থাৎ বেদ্ক শরীর হুইতে তাহার 
জ্ঞাতাকে ভিন্নরূপে উপলব্ধি করেন, সেই তত্বজ্ঞকে ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রজ্ঞের 
স্বর্ূপ-বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই 
শরীর ষে ভোগ ও মোক্ষ সাধনের উপায় সে সম্বন্ধে শ্রীমস্ভাগবতেও পাওয়া 
রা | 
“অদৃস্তি চৈকং ফলমন্ত গৃধ 1: গ্রামেচর! একমরণ্যবাসাঃ। 
হংসা য একং বন্ুরূপষিজ্যের্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্‌ ॥ 
€( ভাঃ ১১১২।২৩) 
অর্থাৎ কামী গৃহস্থগন ইহার দুঃখরূপ ফলটি ভোগ করে, এবং হংস 
অর্থাৎ বিবেকী অরণ্যবাসী সন্ন্যাসিগণ ইহার স্ুখরূপ ফল ক্ষণ করিয়া 
থাকেন। ধিনি পুজনীয় গুরুবর্গের সাহায্যে ইহা এক পরমানন্ময় পুরুষেরই 
মায়াশক্তি প্রভাবে বনুরূপে উদ্ভুত, ইহা অবগত হইতে পারেন, তিনিই প্ররুত 
প্রস্তাবে বেদের তত্বার্থ অবগত হইয়! থাকেন। 
শরীরকে ধাহারা আত্ম! বলিয়া জানেন, তাহাদিগকে কক্ষেত্রজ্ঞ বলা 
যায় না; কারণ তীহার। শরীরকে ক্ষেত্র বলিয়া! জানেন ন|। 
ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রজ্ঞের বিষয়ে শ্রীভগবান্‌ স্পইই বলিলেন ষে, এই শরীরই 
£ক্ষেত্রঁ এবং এই ক্ষেত্রতত্ব ধিনি জানেন ভিনি “ক্ষেতরজ্ঞ | অর্থাৎ বন্ধ- 


৭৬72৩ 1 ১৩ 


জীবের ভোগায়তন শরীরকেই “ক্ষেত্র বল! হয়, এবং যিনি এই দেহকে 
বন্ধাবস্থায় ভোগসাধক ও মোক্ষসাধনোপায় বলিয়। জানেন, তিনিই “ক্ষে্রজ্ঞ” | 
শ্রীল চক্রবন্তিপাদের টাকার মর্েও পাওয়া যায়,_ 

“ইন্জ্রিয়গণের সহিত শরীর ভোগায়তন-ক্ষেত্র অর্থাৎ সংসার-বৃক্ষের 
প্ররোহভূমি, বন্ধনদশায় আমি, আমার অভিমান নিজ সন্বদ্ধেই জানে । কিন্ত 
মোক্ষদশায় আমি ও আমার অভিমান রহিত অর্থাৎ নিজ সম্বন্ধ রহিতই 
যিনি জানেন, এই উতভয়াবস্থার জীবকেই “ক্ষেত্রজ্ঞ' বলে, কৃষকের স্তায় তিনিই 
ক্ষেত্রজ্ঞ ও তৎফলভোক্তা ॥ ১ ॥ | 


ক্ষেব্রভতঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেবু ভারত। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং'যন্তজ ভ্ভানং মং মম ॥ ২॥ 


অন্থয়-_ভারত! (হে ভারত !) সর্বক্ষেত্রেযু ( সর্বক্ষেত্রে) মাং চ অপি 
( আমাকেই ) ক্ষেত্রজ্ঞম্‌ ( ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া ) বিদ্ধি ( জানিবে ) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ 
( দেহরূপ ক্ষেত্র, জীব ও ঈশ্বররূপ ক্ষেব্রজ্ঞদ্বয়ের ) যত জ্ঞানং (যে তত্বজ্ঞান ) 
তত জ্ঞানম্‌ ( সেই জ্ঞান ) মম মতং (আমার অভিমত ) ॥ ২॥ 

অনুবাদ-_হে ভারত! যাবতীয় ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া 
জানিবে, ক্ষেত্র এবং ক্ষে্রজ্ঞঘয়ের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আমার সম্মত ॥ ২ £ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_ ক্ষেত্র-বিচারে ও ক্ষেব্রজ্ঞ-বিচারে তিনটি তত্ব দেখিতে 
পাইবে; সেই তিনটি তত্বের নাম-ঈশ্বর, জীব ও জড়। যেমত এক- 
একটি শরীরে জীবাত্মরূপ এক-একটি ক্ষেত্রজ্জ আছেন, তন্্রপ আমাকেই 
সমস্ত-জগতের প্রধান-ক্ষেব্রজ্ঞরূপ ইশ্বর জানিবে, আমার এঁশী শক্তির দ্বার! 
আমিই পরমাত্মরূপে সর্বক্ষেত্রজ্ঞ। এইরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ব বিচারপূর্ববক 
ধাহাদের ত্রিতত্ব-বোধ হয়, তাহাদের জ্ঞানই “বিজ্ঞান? | ২ ॥ 

শ্রীবলদেব-_ক্ষেতরজ্ঞানাজ্জীবাত্মনঃ ক্ষেত্রজ্ততমুক্তম। অথ পরমাত্মনম্ত- 
দাহ, ক্ষেত্রজ্ঞঞাপি মামিতি। হে ভারত! সর্বক্ষেত্রেযু মাচ ক্ষেব্রজ্ঞং 
বিদ্ধি; অপিরবধারণে | জীবাঃ স্বং স্বং ক্ষেত্রং স্বভোগমোক্ষসাধনং জানস্তঃ 
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ প্রজাবৎ ; অহস্ত সর্ধেশ্বর এক এব সর্বাণি তানি নিয়ম্যানি ভর্থব্যানি 
চ জানন্‌ তৎ্সর্বক্ষেত্রজ্ছে রাজবদিত্যর্থ। সর্বেশ্বরস্তাপি ক্ষেত্রেশ্বরস্তাপি 
ক্ষেত্রজ্ঞত্ং,_“ক্ষে্রাণি হি শরীরাণি বীজং চাপি শ্তভাস্তভে। তানি বেত স | 


পারার ইতযাি শ্বতিত্য: । কিং জ্ঞানমিত্যপেক্ষায়া- 
মাহ,__ক্ষেত্রেতি। ক্ষেত্রেণ সহিতৌ ক্ষেত্রজ্ঞৌ জীবপরৌ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্জৌ, 
তৎসহিতয়োন্তয়োগত্িথোবিবেকেন যজজ্ঞানং তদেব জ্ঞান মম মতম্‌ঃ 
ততোহন্তথা ত্বজ্ঞানমিত্যর্থ। ইদমত্র বোধ্যম্‌, _-প্রকৃতিজীবেশ্বরাণাং ভোগ্যত্ব- 
ভোতৃত্ব-নিয়ন্ত তব-ধর্শবকত্বান্সিথঃসংপৃক্তানামপি তেষাং ন তত্তদ্বন্মসাস্বরধ্যং 
চিত্রান্ধররূপবদিত্যেবমাহ শৃত্রকারঃ১ন তু দৃষ্টাত্তভাবাৎ” ইতি শ্রতয়শ্চ 
প্রকুত্যাদীনাং বিবিক্ততদ্বর্নকতামাহু১__“পৃথগাত্মানং প্রেরিভারঞ মন্থা জু্টস্তত- 
স্তেনাম্বতত্বমেতি”, *জ্ঞা্ঞৌ ছাবজাবীশানীশাবিজা হেকা তোক্কুভো গার্থযুক্তা”, 
“ক্ষরং প্রধানমমৃতীক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ”, “ভোক্তা ভোগ্যং 
প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ধ্ং প্রোক্তিং ত্রিবিধং ব্রক্মমেতৎ”, “অজামেকাং লোহিত- 
শুরুরুষ্ণাং বহবীঃ প্রজাঃ স্্জমানাং সরূপাঃ। অজো! হেকো জুষমাণোহনগুশেতে 
জহাত্যেনাং ভূক্তভোগামজোহন্তাঃ প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ* ইত্যাদয়ঃ। 
অত্রাপি “ক্ষরাক্ষর? শব্দবোধ্যাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবূপাদ্যুগলাৎ স্বস্য পুকুষোত্তমস্তান্ততবং 
বক্ষাতি,_“দাবিমৌ পুরুষৌ” ইত্যাদিভিস্তম্মান্মিথঃ সংপৃক্তানামপি প্রকৃত্যাদীনাং 
বিবিক্ততয়। জ্ঞানং তাত্বিকমিতি । যত্বেকাত্মবাদিনঃ “ক্ষেত্রজ্ঞ্াপি মাং বিদ্ধি” 
ইত্যত্র সামানাধিকরণ্যপ্রতীত্যা সর্বেশ্বরস্তৈৰ সতোহস্তা| বিদ্যায়ৈব ক্ষেত্রজ্ঞভাবো! 
রজ্জোরিব তুজঙ্গমত্বম্‌ঃ তন্নিবৃত্তয়ে হরেরাপ্ততমস্তেদং বাক্য 'ক্ষেব্জ্ঞঞাপি 
মাম” ইতি__রজ্জরিয়ং ন ভুজঙ্গ£' ইত্যাপ্তবাক্যাতুজঙ্গতত্রাত্তিরিব ক্ষেত্রজ্ঞত্ব- 
ভ্রাস্তিরম্মাঘবাক্যাদিনশ্ততীত্যাহুস্তৎ কিলোপদেস্টাসম্তবাদেব নিরস্তমিতি “দেহি- 
নোহশ্বিন্, ইত্যস্য ভাঙবে ভষ্টব্যম। এবং তু ব্যাখ্যানং যুজ্যতে। চ-শবঃ 
কেব্রসমৃচ্চয়ার্থ: ; ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চ মামেব বিদ্ধি_মদধীনস্থিতি-প্রবৃত্তিকত্বান্ম- 
ছ্যাপ্যত্বাচ্চ মদাত্মুকং জানীহীতি | এবমেবোক্তং, _ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। তয়ো- 
দধীনপ্রবৃত্তিকত্বাদিভিরমদাতআবকতয়া যজজ্ঞানং, তজজ্ঞানং মম মতমিতোহন্থা 
ত্বমতমিতি ॥ ২ | 

বঙ্গানুবাদ-__ক্ষেত্রজ্ঞান হইতে জীবাত্মার ক্ষেত্রজ্ঞত্ব বলা হইয়াছে। 
অনন্তর পরমাত্মার ক্ষেত্রজ্ঞত্বের কথা বলা হইতেছে-+ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মামিতি ।” 
হে ভারত! সমস্ত ক্ষেত্রেতে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ জানিও । “অপি শব 
এখাঁনে অবধাঁরণ অর্থেই, ব্যবহৃত হইয়াছে ; ইহার তাঁৎপর্ধ্য আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ 
বলিয়া জানিবে। জীবগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রকে স্বীয় ভোগ ও মোক্ষলাধনরূপে 


জানিয়া ক্ষেব্রজ্ঞ হইয়া থাকেন, যেমন কর্ষকগণ নিজ নিজ শশ্তভূমিকে ভোগের 
সাধন জানিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ হয়। আমি কিন্তু সর্ধেশ্বর সকল - ক্ষেত্রের ঈশ্বর এ-জন্ত 
আমি জানি, আমার সমস্তই ভরণীয় ও নিয়ম্য অতএব রাজ] যেমন সকল ক্ষেত্রের 
অধিপতি সেইরূপ। সর্বেশ্বর ও ক্ষেত্রেশ্বর উভয়েরই ক্ষেত্রজ্তা হয় । এ-বিষয়ে 
এই সকল স্্বতি প্রমাণ যথা॥_-“শরীরগুলি নিশ্চয় ক্ষেত্র এবং শুভাশ্তভের বীজ, 
সেইগুলি যিনি জানেন, তিনি যোগাত্মা ; সেই হেতু ক্ষেত্রজ্ঞ বল! হয় ।”» 

'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞনম্‌-_অর্থাৎ ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ ছুইটি অর্থাৎ জীব 
ও পরমেশ্বর সেই ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ের জ্ঞান অর্থাৎ বিবেকাধীন ষে 
জ্ঞান, তাহাই জ্ঞানপদার্থ ; ইহা আমি মনে করি। এতদ্ভিন্ন যে জ্ঞান, তাহা 
অজ্ঞান ইহাই তাৎপধ্য । এ-বিষয়ে কিছু অনুধাবন করিবার আছে; প্রতি, - 
জীব ও ঈশ্বর ইহাঁদের মধ্যে প্রকৃতির ভোগ্যত্ব, জীবের ভোতৃত্ব ও ঈশ্বরের 
নিয়ামকত্ব ধশ্ম, অতএব ইহারা পরম্পর সম্পর্ক যুক্ত হইলেও পরস্পরের ধর্শে 
সাক্কর্ধ্য নাই। যেমন কোন বস্ত্রের উপর চিত্র রচন1! করিলে তাহাদের ধর্শ্ের 
সাহ্বর্ধ্য হয় না। এইকপই বেদাস্ত সত্রকার বলিতেছেন-_-ন তু দৃষ্টাস্তভাবাৎঃ 
প্রকৃতি, জীব ও ঈশ্বরের ধর্্ব-সাক্বর্ধয নাই, যেহেতু চিত্রাম্বরই ইহার দৃষটাস্ত। 
শ্রুতিসমূহও প্রকৃতি প্রভৃতির পরস্পর বিভিন্ন ধর্মবন্তা বলিতেছেন। 

পরমাত্মাকে জীবাত্বা হইতে ভিন্ন ও নিয়ামক বা প্রবর্তক মনে করিয়া 
পরে তাহার সেবায় মুক্তিলাভ করে। এক সর্বজ্ঞ, অপরটি অঙ্জ, দুইই নিত্য, 
কিন্তু তাহাদের মধো একটি ঈশ্বর, অপরটি অনীশ্বর পরাধীন । প্ররুতি এক, 
ভোক্তা পুরুষের ভোগের জন্য ব্যাপৃতা। 

ক্ষর শব্দের অর্থ প্রধান বা প্রকৃতি, আর হর অর্থাৎ ঈশ্বর অমৃত অপ্রচ্যুত- 
স্বভাব, সেই প্রকৃতি ও জীবা্মাকে এক পরমেশ্বর নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, 
শ্রতান্তরে আছে-_ভোৌক্তা জীব, ভোগ্য প্রকৃতি ও নিয়ন্ত! ঈশ্বরকে জ্ঞান করিলে 
সমন্তই জ্ঞান করা হয়; এই তিন প্রকার ব্রহ্ম আমাকর্তক কথিত হইল। 
অজামিত্যাদি শ্রুতি বলিতেছেন প্রকৃতি নিত্য এক, সত্ব রজঃ তমোগুণাত্মিকা, 
বহু জীব স্য্টি করিতেছে, সেই প্রকৃতিকে প্রণাম করি, কিন্ত এক, নিত্য, জীব 
সেই প্রকৃতিকে ভোগ করিয়! তাহাতেই লিপ্ত হয়, পরে ভোগ সমাপ্ত হইলে 
সেই প্রকৃতিকে ত্যাগ করে তাহা ঈশ্বর হইতে অন্য । ঈশ্বর সমস্ত গুণের অর্থাৎ 
প্রাকৃতিক পদার্থের নিয়ন্তা তিনি প্রকৃতি ও জীবের অধীশ্বর । এই গীতাগ্রস্থেও 


শ্রীতগবান্‌ ্ষর ও অক্ষর শববাচ্য ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ এই ছুইটি হইতে পুরুষোত্তম 
নিজের পার্থক্য বলিবেন যথা “হাবিমৌ' ইত্যাদি বাক্যর্থারা। অতএব প্রক্কতি 
প্রভৃতি পরম্পর সম্বন্ধযুক্ত হইলেও ইহাদ্দিগকে পরস্পর ব্যাবৃত্তভাবে জ্ঞান করার 
নামই তত্বজ্ঞান। তবে যে ঈশ্বর-জীবের এঁকাত্মযবাদীর! বলেন_“ক্ষেত্রজ্ঞও 
আমাকে জানিবে এই বাক্যে যখন উভয়ের অভেদ শ্রুত হইতেছে, তখন 
বুঝিতে হইবে জীব সর্বেশ্বর হইয়াও অবিষ্া বশতঃই জীবত্ব ; যেমন বজ্জুর 
-সর্পভাব, সেই অবিষ্তা নিবৃত্তির জন্য পরমাত্মীয় করুণাময় পরমেশ্বরের এই 
উক্তি “আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞজীব জানিবে” অর্থাৎ ইহা বঙ্ছু, সর্প নহে; এইবূপ 
শ্রদ্ধেয় পুরুষের উক্তি. হইতে যেমন সর্পত্রম চলিয়া যাঁয়, সেইরূপ জীবের 
: ক্ষেত্রজ্তব-ভ্রান্তি এই বাক্য হইতে সমূলে নষ্ট হইবে। এই কথা যে বলেন, তাহা 
কি সমীচীন নহে, যেহেতু জীব যদি ঈশ্বরই হয়, তবে তাহার উপদেশ্ঠতা 
কই? এই অসম্ভবতা বশতঃই & মত থণ্তিত হইল। “দেহিনোহস্মিন্” এই 
শ্লোকের ভাঙবে দেখিবে। 

এইপ্রকার ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত । এখানে “চ” শব্দ ক্ষেত্রের সমুচ্চয়ার্থ- 
বোধক। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ আমাকে জানিও__ আমার অধীনেই স্থিতি ও 
প্রবৃত্তি হয় এবং আমার ব্যাপ্যত্ব হেতু মদাত্মক জানিও। এইরূপই বলা 
হইয়াছে_ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে 'ইতি'। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রবৃত্তি আমার 
অধীনহেতু মদাত্বক যেই জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আমার সম্মত। ইহা হইতে অন্তথা 
কিন্তু অসম্মত ॥ ২ ॥ | 

অন্ুভূবণ-_ক্ষেত্র-জ্ঞানের দ্বারা জীবের ক্ষেত্রজ্ত্বের বিষয় পূর্ববন্ৌকে 
উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে বর্তমান গ্লোকে শ্ীভগবান্‌ নিজেকেই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে 
বর্ণন করিতেছেন। “অপি* শবটা এখানে অবধারণার্থে ই ব্যবহৃত হইয়াছে । 
জীবগণ ভোগ ও মোক্ষ সাধনের ক্ষেত্রস্বরূপ নিজ নিজ দেহের তত্ব অবগত 
হইয়াই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রজার ন্যায় অবস্থান করে। আর শ্রীভগবান্‌ সর্ধেশ্বর 
একাই যাবতীয় জীবের নিয়ামক ও ভর্তারূপে সর্বাস্তধ্যামী স্বরূপে সকলের 
সকল বিষয় অবগত হইয়া রাজার ন্যায় অবস্থান করেন। 

স্থৃতিতে পাওয়া যায়, 

“শরীর সমূহ ক্ষেত্রস্বক্ূপ এবং শুভাশ্তভ কর্খই তাহার বীজস্বরূপ, সে- 
সকলের তত্ব ধিনি জানেন, তির্নি যোগাত্মা পুরুষ, তজ্জন্তই তিনি ক্ষেব্রজ্ঞ 


তি ৪ বীজ শর ১১ এক 


নামে অভিহিত।” ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ও পরমাত্মার যে জ্ঞান, 
তাহাই প্ররৃত জ্ঞান। তছ্যতীত সমস্তই অজ্ঞান, ইহাই শ্রীভগবানের 
সম্মত । 

প্রকৃতি, জীব ও ঈশ্বরের, ভোগ্যত্ব, ভোতৃত্ব ও নিয়ন্ত তব-ধর্ম পরস্পর 
পংশ্লিষ্ট হইলেও তাহাদের ধর্মের সাহ্কর্ধ্য অর্থাৎ মিশ্রণ হয় না। স্ত্রকার 
এস্থলে যাহা বলিয়াছেন তাহা “চিত্রিত বস্তের নায়” বুঝিতে হইবে। 

'ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ, (২১৯) 

জগতের সংসর্গেও উপাদদানভূত ব্রদ্ধের শুদ্ধত্বাদির হানি হয় না। কারণ 
তাহার সার্বকালিকী শুদ্ধতাঁর' দৃষ্টান্ত আছে। একটি চিত্রিত বস্ধে নীল- 
পীতাদিবর্ণ নিজ নিজ প্রদেশ বিশেষেই দৃষ্ট হয়, উহারা সমস্ত বস্ত্রে বিকীর্ণ 
হয় না।” 

শ্রুতিনমূহও প্ররুতি, জীব ও ঈশ্বর, ইহাদিগের ভোগ্য, ভোত্ ও নিয়স্তত্ব- 
ধর্শের পার্থক্যের বিষয়ই বলিয়াছেন । 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের ৬।৯/১০।১২ এবং ৪র্ঘ অধ্যায়ের 
৫ম শ্রুতির মন্দার্থেও পাওয়া যায়, ব্রদ্ধ__বিভুচৈতন্ত, জীব-_অণুচৈতন্ত স্থতরাঁং 
ব্হ্ব-নিয়ামক আর জীব তাহার ভ্বার] নিয়ম্য। জীব শক্তিরূপে তাহা হইতে 
অভিন্ন হইলেও শক্তিমততত্ব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। জীব ও ব্রহ্ধের এইপ্রকার 
ভেদদঅবগত হইয়! অর্থাৎ নিজেকে প্রেরয়িতা-ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌ জানিয়া 
ঈশ্বরের সেবা করিলে ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেই ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন। 
(৬ শ্রুতি ) 


ঈশ্বর ও জীব উভয়েই অজ অর্থাৎ জন্মরহিত। এতস্তিন্ন অন্য এক শক্তি 
আছেন, যিনি ভোক্তা জীবের ভোগ-সাধন-বিষয় সকল প্রদান করেন। 
তিনি মাঁয়াশক্তি, তিনিও অজা, জীব ও এই প্রকৃতি ছুইটিই ঈশ্বরের অধীন। 
ঈশ্বর অকর্তা হইয়াও ইহাদের দ্বারা হ্ষ্ট্যাদদি কার্য্য করিয়া থাঁকেন। 

প্রকৃতি-ক্ষরতত্ব পরিণামশালিনী আর “হর? অর্থাৎ অবিদ্যা-হরণ করেন যে 
দেব, তিনি অদ্বিতীয়, অক্ষর ও অমৃত, তিনিই ব্রহ্ম । সেই ব্রহ্মই প্রকৃতি ও 
জীবের নিয়ন্ত। 

ভোক্ত1 জীব, ভোগ্য! প্ররুতি এবং নিয়ন্তা-পরমেশ্বর-_-এই ত্রিবিধ তত্ব 


০ বা ক এ হি 


্রন্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে অর্থাৎ সকলই ব্রন্মের বিভূতি বলিয়া ব্রহ্ম । 
এইকপে ব্রহ্ম-বিভূতিতে ব্র্ষজ্ঞান হইলে জীব মুক্তিলাঁভ করিয়া থাকেন। 

ত্রিগ্তণময়ী বহু প্রজার জনয়িত্রী সমানাকারা এক প্রকৃতিকে এক অজ 
পুরুষ (জীব ) সেবা! করে অর্থাৎ ভোগ করে এবং অন্য অজ পুরুষ (পরমেশ্বর ) 
ভুক্তভোগা এই প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। 

ক্ষর ও অক্ষররূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পুরুষোত্বম যে ত্বতন্্র তাহার 
বিষয় “ছাবিমৌ পুরুযৌ (১৫১৫) ক্লোকে পরে শ্রীভগবান্‌ বলিবেন। 
অতএব প্রকৃতি, জীব ও ঈশ্বর পরস্পর সংম্পংক্ত দেখাইলেও তাহার ভেদবূপ 
যে জ্ঞান, তাহাই তাত্বিক জ্ঞান। একাজ্মবাঁদিগণের ধারণ! সর্ধেশ্বর পরমাত্মা 
অবিদ্ার প্রভাবে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সর্বক্ষেত্রে বিরাঁজ করেন । দৃষ্টাস্তস্ববূপে তাহার! 
বলেন যে, বজ্ছু সর্প না হইলেও যেমন তাহাকে (রজ্জুকে ) সর্প বলিয়া ভ্রম 
হয়, সেইরূপ অশরীরী পরব্রহ্মকে মানবেরা শরীরী বলিয়া ভ্রম করে। 
প্রীহরি বর্তমান শ্লোকে “ক্ষেব্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি” এই বাক্যের ছারা রজ্জ,তে 
সর্প ভ্রমের ন্যায় আত্মায় ক্ষেত্রজ্জের আরোপরূপ ভ্রান্তির নিরাশ করিলেন। 
এই প্রকার উপদেশ অর্থাৎ রজ্জ, সর্প নহে ইত্যাকার সমর্থন বাক্য অসম্ভব। 
তজ্জন্তই একাত্মবাদির মত নিরস্ত হইল। দ্বিতীয় অধ্যায়ের “দেহিনোহম্মিন? 
১৩শ শ্লোকের ভাষ্তে বিস্তারিত আলোচন] হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য। স্থতরাং 
এইরূপ ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত । 

মূলস্থিত “কার ক্ষেত্রসমুচ্চয়ার্থ প্রযুক্ত; অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপে 
আমাকে জানিবে। কারণ শ্রীভগবানের অধীনতায় স্থিতি ও প্রবৃত্তি-হেতু 
এবং তাহা কর্তৃক ব্যাপ্যত্ব-হেতু ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরকে ত্দাত্মক অর্থাৎ 
ভগবদাতআকরূপে জানিবার নির্দেশ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে তদধীনতা৷ ও 
তৎ্বরূপের বিগ্যমানতাহেতু তৎসন্বদ্ধে যে জ্ঞান, তাহাই শ্রীভগবানের মতে 
প্রত জ্ঞান। স্থতরাঁং কেবলাছৈতবাদীর বিচার গ্রহণীয় নহে। 

প্রীল চক্রবন্তিপাদের টাকার মর্শেও পাই,_ 

“জীব প্রত্যেক এক এক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্জ অর্থাৎ স্ব্য ক্ষেত্রের জ্ঞাতা, 
তাহাও সম্পূর্ণ নহে কিন্ত আমি ( ভগবান্‌) একাই সর্ববক্ষেত্রের সম্পূর্ণ ক্ষেত্রজ্ঞ | 
ক্ষেত্রসহ ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে জ্ঞান অর্থাৎ ক্ষেত্র--শরীর, 
জীবাত্ম ও পরমাত্মার যে জ্ঞান, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান_ আমার অর্থাৎ 
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শ্রীভগবানের সম্দত এবং সেখানে “কিস্ত উক্ত পুরুষদয় হইতে উত্তম 
পুরুষকে পরমাত্মা বলা হয়” ( গীঃ--১৫।১৭ )।--এই গ্রন্থে উত্তর ভাগস্থিত 
বাক্যের বিরোধহেতু ব্যাখ্যাস্তরে একাত্মবাদ অনুকরণীয় নহে। 

দহরূপ ক্ষেত্র ও তাহার বেত্বা উভয় অবস্থায় অবস্থিত জীবাত্বা এবং 
সর্ববান্তরধ্যামী মূল ক্ষেত্রজ্জ পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া 
শ্রীভগবানের অভিমত। পরমাত্মা কিন্তু স্বরূপতঃ ক্ষর অর্থাৎ বন্ধজীৰ ও অক্ষর 
অর্থাৎ মুক্তজীব হইতে ভিন্ন বা অন্য । (গীঃ ১৫।১৭ ) স্থৃতরাং পরমাত্মার মহিত 
জীবাত্মার একাত্মবাদ অর্থাৎ কেবল-অভেদবিচার কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত 
জ্ঞান নহে। ক্ষেত্রজ্ঞ জীব শুদ্বস্বরূপে চিদংশে শ্রীভগবানের স্বজাতীয় বিভি্নাংশ 
এই বিচারে ক্ষেত্রজ্ঞ-জীব ও ক্ষেত্রজ্-পরমাত্মার নিত্য ভেদ সত্বেও কোথাও 
কোথাও একাত্মতা কথিত হইয়াছে । 

+ক্ষেত্রজ্ঞ' সম্বন্ধে শ্রীমস্তাগবতেও পাওয়। যায়, 
.... নক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তভ্যং সর্বাধ্যক্ষায় সাক্ষিণেশ। (৮৩১৩) এই শ্লোকের 
টাকায় শ্রীল চক্রবপ্তিপাদ বলেন, “ক্ষেত্র, দেহদ্বয়ং তত্বেন জানাতীতি 
ক্ষেত্রজ্ঞোহস্তর্ধ্যামী |” এতদ্যতীত শ্রীমস্তাগবতে আরও পাওয়া যায়,__“ক্ষেত্রজঃ 
সর্ধভূতানামিতি” (৮/১৭১১ ) এবং “চিত্তেন হৃদয়ং চৈত্তযঃ ক্ষেত্রজঃ প্রাবিশদ্‌ 
যদা।” ( তা২৬।৭০) ॥২। 


তৎ ক্ষেত্রং বচ্চ যাদৃক্‌ চ বদ্ধিকারি যতশ্চ ঘৎ। 
স চ যো যণ্প্রভাবস্চ ত সমাজেন মে শু ॥ ৩॥ 


অন্থয়-_-তৎ ক্ষেত্রম্‌ (সেই ক্ষেত্র) যৎ চ (যাহা) যাদৃক চ (এবং যে- 
প্রকার ) যৎ বিকারি (যেরূপ বিকারযুক্ত ) যতঃ যৎ চ ( এবং যাহা হইতে যে 
কারণে উৎপন্ন যাহা) সচষঃ (সেই ক্ষেত্রজ্ঞ ষে প্রকার স্বরূপ-বিশিষ্ট ) যৎ 
প্রভাবঃ চ ( এবং যেরূপ প্রভাব-সম্পন্ন) তৎ তাহ!) সমাসেন (সংক্ষেপে ) 
মে (আমার নিকট হুইতে)শূণু (শ্রবণ কর )॥ ৩॥ 

অনুবাদ _সেই ক্ষেত্র কি, তাহা কি প্রকার, তাহার বিকার কিরূপ, তাহা 
ষে প্রয়োজনে যাহা! হইতে উৎপন্ন এবং সেই ক্ষেত্রজ যেরূপ স্বরূপ-বিশিষ্ট, 
ষেক্ধপ প্রভাব-সম্পন্ন, সেই সকল সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ-কর ॥ ৩৪ 
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শ্রীতক্তিবিনোদ- সেই ক্ষেত্র কি, তাহা কি প্রকার, তাহার বিকার কি, 
কাহা হইতে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ কি এবং তাহার . প্রভাব 
কি?--তাহা আমি সংক্ষেপে বলি, অবণ কর ॥ ৩। 

শ্রীবলদেব__সংক্ষেপেণোক্তমর্থং বিশদক্লিতৃমাহ,_তদিতি। তৎ ক্ষেত্রং 
শরীরং__যচ্চ যদ্দ্রব্যং, যাদৃক্‌ যদাশ্রয়ভূতং, যদ্ধিকারি যৈবিকারৈকপেতং, 
যতশ্চ হেতোকুত্ুতং যৎ প্রয়োজনকঞ্চ, যদ্দিতি যৎস্বরূপম্; সচ ক্ষেত্রজ্ঞো 
জীবলক্ষণঃ পরেশলক্ষণশ্চ--যো যংস্বরূপো যত্প্রভাবো যচ্ছক্তিকশ্চ, তৎ 
সমাসেন মে মত্তঃ শৃগু। তদিতি ক্লীবশেষত্বমেকবন্ভাবশ্চ__“নপুংষকমনপুংসকে- 
নৈকবচ্চাস্যান্ততরস্তাম্‌” ইতি সুত্রা্থ ॥ ৩। 


বঙ্গানুবাদ-__সেই ক্ষেত্রবাচ্য শরীর যে ব্রব্যস্বূপ, যাহার আশ্রয়, যে যে 
বিকারসমন্থিত, যে কারণবশতঃ উদ্ভুত, যে প্রয়োজন নির্বাহ করিতেছে, 
এবং ষে স্বরূপে বর্তমান, এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব-_ক্ষেত্রজ্জ ও পরমেশ্বর 
-_ক্ষেত্রজ্ঞ ইহারা কিরূপ, যে শক্তিসম্পন্ন, তৎ্পমুদ্রয় সংক্ষেপে আমার নিকট 
শ্রবণ কর। এখানে “তদ্‌” শব্দটি ব্লীবলিঙ্গের দ্বিতীয়ার একবচনে প্রযুক্ত হইল 
কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,_“নপুংমকমনপুংসকেনৈকবঙ্চান্তান্যতরস্তাম্‌, 
ক্লীবলিঙ্গ শব্দ যদি বিভিন্ন লিঙ্গক শব্দের সহিত ছন্দসমাস যোগ্য হয়, তবে 
কলীবলিক্ষ শব্দটিই এক শেষ হইবে এবং উহা বহুবচনস্থলে একবচন ও বিকল্লে 
প্রযুক্ত হইবে; এজন্ত এখানে “যচ্চ যশ্চ' এই বাক্যে বিভিন্ন লিঙ্গ-ছুইটি শব্দের 
ক্লীবলিঙ্ষে একবচনে একশেষ করিয়া প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৩॥ 

অনুভূষণ__পূর্বেব সংক্ষেপে বর্ধিত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের বিষয় বিশদরূপে 
বর্ণনাভিপ্রায়ে বলিতেছেন। 

সেই ক্ষেত্র কি? তাহা কি প্রকার? তাহার বিকার কিরূপ? তাহা 
ষে প্রয়োজনে যাহা হইতে উদ্ভূত এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যে প্রকার স্বরূপ- 
বিশিষ্ট, যেরূপ প্রভাব-সম্পন্ন ও শক্তিবিশিষ্ট তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে 
শ্রবণ কর। 

এখানে মৃলঙ্লোকে প্রথমে র্লীবলিঙ্গ “তৎ শব্বের ও “যদ? শবের 
প্রয়োগ হুইয়াছে। তারপর পুংলিঙ্গ “তদ, শবের ও “যৎ+ শব্দের প্রয়োগ 
দেখা যাইতেছে, অবশেষে উভক্ব বাক্যের সমাপক ক্লীবলিঙ্গ “তৎ শব্ধ ব্লীবলিঙ্গ 
ও পুংলিঙ্গের সমাহার হইন্বাছে। পাণিনি স্থত্রে পাওয়া যায়, ক্লীৰলিঙ্গ 
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ভিন্ন অন্ত লিঙ্গের সহিত র্লীবলিঙ্গ উক্ত হইলে ক্লীবলিঙ্গই অবশিষ্ট থাকে 
এবং তাহা বিকল্পে একত্বপ্রীপ্ত হয়। ইহা কেবল ব্যাকরণগত ব্যাপার-_ 
ইহাই জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ধলদেব ও শ্রীমদ্িশ্বনাথ উভয়ই এস্থলে পাণিনি সুত্র 
উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ৩৪ 


খাবিভিবহিধা গীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথক্‌। 
রজমসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তি্বিনিষ্চিতৈ? ॥ ৪ ॥ 

অন্বয়-_খধষিভিঃ ( খধিগণ কর্তৃক ) বহুধা ( বন্ুপ্রকারে ) গ্রীতং (বর্নিত 
হইয়াছে ) বিবিধৈঃ ( বিভিন্ন ) ছন্দোভিঃ ( বেদবাক্য দ্বারা) পৃথক্‌ ( পৃথক্‌ 
ভাবে ) [ গীতং__কীন্তিত ] হেতুমত্তিঃ চ (এবং যুক্তিপূর্ণ) বিনিশ্চিতৈঃ 
(নিশ্চিত দিদ্ধাস্ত যুক্ত ) ব্রদ্ধস্ত্রপদৈঃ এব ( বেদান্ত বাক্য সমূহের দ্বারাও) 
[ গীতং__কীত্তিত ]॥ ৪ | 

অন্ুবাদ- খধিগণ কর্তৃক সেই তত্ব বহু প্রকারে বণ্িত হইয়াছে, বিবিধ 
বেদবাক্য দ্বার! পৃথক পৃথক্রূপে কীত্তিত হইয়াছে এবং যুক্তিপূর্ণ, নিশ্চিত 
সিদ্ধান্তযুক্ত বাক্যে ব্রহ্মসুত্রপদের দ্বারাও কীপ্তিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_খধিগণ-ক্তৃক সেই ক্ষেত্রযাধাত্ম্য ও ক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্মাই 
স্বৃতিশাস্ত্রে বহুপ্রকারে বণিত হইয়াছে, বেদবাক্য-হ্বার! বিবিধপ্রকারে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ কথিত হইয়াছে এবং ্রন্ষস্ত্র অর্থাৎ বেদধাস্তুত্রদ্বারা৷ হেতু-সহকারে 
নিশ্চিত সিদ্ধান্তবাক্যে পরিগীত হইয়াছে ॥ 9॥ 

উীবলদেব-_ইদং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্ম্যং কৈর্বিস্তরেণোক্তং যৎ সমাসেন 
ক্রষে ইত্যপেক্ষায়ামাহ,__খধিভিরিতি | খধিভিঃ পরাশরাদিভিরেতৎ ক্ষেত্রাদি- 
স্বরূপ বনুধা গীতম্৮“অহং ত্বক তথান্যে চ ভূতৈরুহামপার্ধিব। 
গুণপ্রবাহপতিতে! ভূতবর্গোহপি ষাত্যয়ম্‌ ॥ কর্মবশ্া গুণা হেতে সত্বাগ্ঠাঃ পৃথিবী- 
পতে। অবিদ্যা-সঞ্চিতং কর্ম তচ্চাশেষেষু জন্তযু॥ আত্মা শুদ্ধোহক্ষরঃ শাস্তো 
নিগুণঃ প্রকতে পরঃ ॥* ইত্যাদিভিঃ ) তথা ছন্দোভিবেদৈর্ধিবিধৈঃ সর্বৈর্বহধা- 
তদ্গীতং যজুংশাখায়াং__“তম্মাছা এতন্মাদাত্মন আকাশ: সম্ভৃতঃ, ইত্যাদিনা 
“ত্রন্ধ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” ইত্যন্তেনান্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দময়াঃ পঞ্চ 
পুরুষা: পঠিতান্তেঘন্ময়াদিত্রয়ং জড়ং ক্ষেত্রস্বরূপং, ততো! ভিন্নো বিজ্ঞানমযো 
জীবস্তস্ত ভোক্তেতি জীবক্ষেত্রজ্ঞ-্বর্ূপং তন্মাচ্চ ভিন্নঃ সর্ববাস্তর আনন্দময় 
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ইতীশ্বরক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপমুক্তম। এবং বেদাস্তরেষু মৃগ্যম্‌। ব্রহ্সথত্ররূপৈ পদৈর্বাক্যৈশ্চ 
তদ্যাথাত্ম্যং গীতম্-_তেযু “ন বিয়দশ্রতে:” ইত্যাদিন। ক্ষেত্রন্বরূপং, “নাত্মা 
শ্রুতে:” ইত্যাদিনা জীবস্বরূপং, “পরাত্ত। তচ্ছ_এতে*” ইত্যাদিনেশ্বরস্বরূপম্‌। 
স্ফুটমন্যৎ ॥ ৪ | 

বঙ্গানুবাদ-_-এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-সম্পর্কে যাধথ স্বরূপ কাহাদের দ্বারা 
বিস্তারিতভাবে বল! হইয়াছে, 'যাহা৷ সংক্ষেপে বলিতেছ-_-এই প্রশ্নের উত্তরে 
বলা হইতেছে ঞিষিভিরিতি'__পরাশরাদি খধিগণের ছারা এই ক্ষেত্র ও 
কষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বনুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, ষথা__“হে মহারাজ! আমি, তুমি 
এবং অন্যান্য প্রাণিবর্গ পঞ্চভৃতের দ্বারা বাহিত হইতেছি। গুণ প্রবাহে পতিত 
হইয়া এই প্রাণিবর্গও নিরন্তর চলিয়া যাইতেছে। হে পৃথিবীশ্বর! এই 
সত্বাদিগুণগুলি জীবের কর্মাধীন। কর্মও অবিদ্যাধীন, সেই কর্শ সকল 
প্রাণীতেই বর্তমান। কিন্ত আত্মা শুদ্ধ, অচ্যুতস্বরূপ, নির্বিকার, গুণ সম্পর্কহীন 
প্রকৃতির অতীত ।” ইত্যার্দির দ্বারা । এইরূপ ছন্দঃসমূহের দ্বারা, বিবিধ বেদের 
দ্বারা সকলে যজুর্ধেদের শাখায় বন্ুপ্রকারে তাহার গান করা হইয়াছে-_ 
“সেই বা এই আত্ম! হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে” ইত্যাদির দ্বারা “ব্রহ্ 
পুচ্ছকে প্রতিষ্ঠা” এই অস্তপর্ধ্যস্ত__-অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময় ও 
আনন্দময় এই পাঁচ "পুরুষ পঠিত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অন্নময়াদি ত্রয় 
জড় ক্ষেত্রম্বরূপ, তাহা হইতে ভিন্ন বিজ্ঞানময় জীব, তাহার ভোক্তা ইহা! 
জীবক্ষেত্রজ্ঞন্বূপ এবং তাহা হইতে ভিন্ন সর্বাস্তর আনন্দময়, এইরূপে 
ঈশ্বরকে ক্ষেত্রজ্ঞন্বরূপ বলা হইয়াছে । এইরূপ অন্যান্য বেদেও অন্বেষণ করিবে । 
্্নস্ত্রূপ পদ ও বাক্যসমূহের ছারা তাহা! যথাযথতাবেই কথিত হইয়াছে__ 
তাহাদের মধ্যে “আকাশ নহে” কাঁরণ__শ্ুতিতে শুনা যায় না; ইত্যাদির 
দ্বারা ক্ষেত্রন্বরূপ ; “ন আত্ম” শ্রুতি হইতে ইত্যাদির দ্বারা জীবস্বরূপ ; “পর 
হইতেও” তাহা শুনা যায় ইত্যাদির দ্বার! ঈশ্বরের স্বরূপ, অন্ত সমস্ত 
সহজ ॥ ৪ ॥ 

অনুভূষণ-সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ের তত্ব সর্ববাদিসম্মত বলিয়া 
পরাশরাদি ফ্কধিগণ বহুপ্রকারে কীর্তন করিয়াছেন। বেদবাক্য ছার! বিবিধ 
প্রকারে তাহ পৃথক্বূপে বণিত হইয়াছে । যুক্তিপূর্ণ নিশ্চিত সিদ্ধাস্ত বাক্য 
ব্রহ্মস্ত্র বা বেদাস্তনুত্রও তাহার যাখাত্ম্য কীর্ঘন করিয়াছেন, অথবা 
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যুক্তিবাদিগণও ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন। তাহাই এক্ষণে শ্রীভগবান্‌ সংক্ষেপে 
বর্ণন করিতে চাহিতেছেন। 

শ্রীমদ্বলদেবের টাকায় খধিগণের, বেদসমূহের এবং ব্রহ্মস্জ সমূহের কীন্তিত 
প্রমাণ শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন যথা,__ 

“খবিগণ__“অহং ত্বঞ্চ তথান্তে চ তৃতৈরহ্থামপাধিব। গু৭প্রবাহপতিতো 
ভুতবর্গোহপি যাতায়ম্‌ ॥ কর্মবস্তা! গুণ হেতে সত্বাদ্যাঃ পৃথিবীপতে । অবিস্তা- 
সঞ্চিতং কম্ম তচ্চাশেষেষু জন্বযু॥ আত্মা শুদ্ধোহক্ষরঃ শাস্তে। নিগ্ুণঃ প্রকতেঃ 
পরুঃ ॥” 

বেদসমৃহ, _ফজুঃ শাখা_-“তম্মাঘা এতম্মাদাত্ন আকাঁশঃ সম্ভৃতঃ” 
ইত্যাদি! “ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” ইত্যন্তেনান্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানমগ্ানন্দ- 
ময়াঃ পঞ্চ পুরুষাঃ পঠিতান্তেঘনময়া দিত্রয়ং জড়ং ক্ষেত্রন্বরূপং, ততো! ভিন্ন! 
বিজ্ঞানময়ো জীবন্তস্ত ভোক্তেতি জীবক্ষে্রজ্ঞ-ত্বরূপং, তম্মাচ্চ ভিন্নঃ সর্ববাস্তর 
আনন্দময় ইতীশ্বরক্ষেত্রজন্বরূপমৃক্তমূ। ( তৈত্তরীয় ২য় বল্লী) 

বেদান্ত বাক্যে-_ক্ষেত্রত্বপ-_“ন বিয়দশ্রতে£৮- ব্রঃ স্থঃ ২৩1১ 

জীবস্বূপ-_নাত্মাশ্রতেনিতাত্বাচ্চ তাভ্য:”- ব্রঃ সঃ ২৩১৮ 

ঈশবরস্বরূপ--“পরাত্ত, তচ্ছ_ তে: ব্রঃ সঃ ২1৩৪০ ইত্যাদি ॥ ৪ ॥ 

মহাভূতান্যহঙ্কারে। বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 

ইন্জ্িয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্দ্িয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥ 

ইচ্ছ। দ্বেষঃ স্থুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতন। গৃতিঃ। 

এত ক্ষেত্রং দমাসেন সবিকারবুদ্ধাহ্তম্‌ ॥ ৬ ॥ 

অন্বয়-_মহাভূতানি ( মহাভূত সকল) অহঙ্কার; ( অহঙ্কার ) বৃদ্ধি: 

অব্যক্তম্‌ এব চ (এবং অবাক্ত প্রকৃতি ) দশ ইন্দ্রিয়াণি ( দশ ইন্দ্রিয়) একং চ 
(এবং এক মন ) পঞ্চ চ ইন্জ্িয়গোচবাঃ (পঞ্চ শবম্পর্শাদি বিষয় ) ইচ্ছা, দ্বেষঃ, 
স্থখং ছুঃখং সংঘাতঃ (শরীর) চেতনা (জ্ঞান ) ধৃতিঃ ( ধের্ধ্য ) এতৎ (এই ) 
সবিকারং (বিকার সহিত ) ক্ষেত্র সমাসেন ( সংক্ষেপে ) উদাহৃতম্‌ ( কথিত 
হইল )॥ ৫-৬॥ 

অন্ুুবাদ-_পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার-তত্ব, বুদ্ধিতত্‌ এবং প্রকৃতি, একাদশ 
ইন্দ্রিয়, কবপ-রসাদি পঞ্চ তন্সাত্র, ইচ্ছা, ঘ্েষ, স্থখ, দুঃখ, শরীর, জ্ঞান, ধের্ধ্য-_এই 
সকল বিকার সহিত ক্ষেত্ররূপে সংক্ষেপে কথিত হইল ॥ ৫-৬॥ ৪ 
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শ্রীভক্তিবিনোদ-_সেই সমস্ত খষিবাক্য, বেদবাক্য ও বেদাস্তকত্র- 
বাক্য হইতে ইহাই সংগৃহীত হয় যে, ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ, 
এই পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত অর্থাৎ ত্রিগুণময় প্রধান, এবং চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিকা, জিহবা ও ত্বক এবং বাক্‌, পাণি, পাদ, প্রভৃতি দশটি বাহেন্দ্রিয় ও 
মনোরূপ একটি অন্তরিক্ড্িয় এবং গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পাঁচটি 
বিষয়,_এবস্ভৃত চব্বিশটি প্রাকৃত-তত্বই কক্ষেত্র' । এই চব্বিশ-তত্ব আলোচনা! 
কৰিলে, ক্ষেত্র কি ও তাহা! কি প্রকাঁর, তাহা জানিবে। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, 
ছুঃখ, সঙ্ঘাত অর্থাৎ পঞ্চমহাভৃতের পরিণামরূপ স্থুলদেহ, চেতনম্বরূপ জীবের 
আধার ( চিদাভাস ) জ্ঞানাত্মক লিঙ্গদেহ-ব্যাপার ও. ধূতি__এই-সকলকে 
ক্ষেত্রের “বিকার” বলিয়া জানিবে ; অতএব তাহারাও ক্ষেত্রাত্তর্গত ॥ ৫-৬॥ 
শ্রীবদেব_“তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ' ইত্যাঘ্র্ধকেন বক্তুং প্রতিজ্ঞাত, ক্ষেত্র- 
স্বূপমাহ, _মহাভূতানীতি দ্বাভ্যাম্‌। মহাভূতানি পঞ্চ খাদীন্তহঙ্কারস্তদ্ধে- 
তুস্তামসো ভূতাদিসংজ্ঞো বুদ্ধিস্তদ্ধেতুর্ঞানপ্রধানো মহানব্যক্তং তদ্দেতু 
তরিগুণাবস্থং প্রধানমিক্দিয়াঁণি শ্রোত্রাদীণি পঞ্চ বাঁগাদীনি চ পঞ্চেতি দশ 
বাহানি বাঁজসাহসঙ্কারকার্ধ্যাণ্যেকং সাত্বিকাহস্কারকাধ্যমন্তরিক্ড্িয়ং মন ইত্যেব- 
মেকাদশেব্দ্রিয়াীন্দিয়গোচরাঃ পঞ্চেতি ভূতাদি-খাগ্স্তরালিকাঃ লুম্কাঃ 
শব্বাদিতন্নাত্রাঃ খাদিবিশেষগ্তণতয়! ব্যক্তাঃ সন্তঃ স্থুলাঃ শ্রোত্রাদিপঞ্চকগ্রাহা 
বিষয়া ইত্যর্থঃ। এবং চতুধিংশতি-তত্বাত্বকং ক্ষেত্র, জেঞেয়মূ। ইচ্ছাদয়স্তত্বারঃ 
প্রসিদ্ধাঃ সংকল্পাদীনামূপলক্ষণমেতৎ্খ এতে মনোধশ্া_-“কামঃ সংকল্লো 
বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতিস্থধীর্গীবিত্যেতৎ সর্বং মন এব” ইতি শ্রতেঃ। 
য্যপ্যাত্মবধর্্া ইচ্ছাদয়ো! “য আত্মা” ইত্যাদৌ “সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ” ইতি 
_ শ্রবণাৎখ “পঠেদ্‌ য ইচ্ছেৎ পুরুষঃ” ইতি সহনামস্তোত্রা্, “পুরুষঃ স্থখ- 
ছুঃখানাং ভোত্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে” ইতি বক্ষ্ামাণাচ্চ, তথাঁপি মনোদারাঁতি- 
ব্যক্তেমনোধন্মত্বমতঃ ক্ষেত্রান্তংপাঁতঃ সংঘাতো ভূতপরিণামো! দেহঃ স চ চেতনা 
ধৃতির্ভোগায় মোক্ষায় চ যতমানস্ত চেতনস্ত জীবস্যাধারতয়োৎ্পন্ন ইত্যর্থঃ। 
অত্র প্রধানাদিব্রব্যাণি ক্ষেত্রারস্তকাণীতি, ষচ্চেত্যস্ত শ্রোত্রাদীন্জিয়াণি শ্রোত্রা- 
শ্রিতানীতি, যাদৃগিত্যস্তেচ্ছাদীনি ক্ষেত্রকা্ধ্যাণীতি, যদ্ধিকারীত্যস্ত চেতনা 
ধতিরিতি, যতশ্চেত্যস্ত সংঘাত ইতি, যদিত্যস্তোত্তরমুক্তম্‌ ; এতৎ ক্ষেত্রং 
সবিকারং জন্মাদিষড়বিকারোপেতমুদরাহৃতমুক্তম্‌॥ ৫-৬। 
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বঙ্গানুবাদ-_“তাহাই ক্ষেত্র যাহা” ইত্যার্দি অর্ধর দ্বারা বলিবার জন্য প্রতিশ্রুত 
ক্ষেব্রত্বক্ূপের বিষয় বলিতেছেন,__“মহাভূতানীতি দ্বাভ্যাম্‌।' ক্ষিতি-জল-তেজ- 
বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চমহাভূত__তামস-অহঙ্কার তাহাদের কারণ, এজন্ত 
তাহাকে বলা হয়, বুদ্ধি-_অহঙ্কারের হেতু (কারণ ইহা) জ্ঞানপ্রধান (ধর্্মাবিশি) 9 
মহান্‌__ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তপ্রকৃতিই ইহার কারণ। ইন্দ্রিয় শ্রোত্রাদি পাচটি 
( চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্‌) এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্িয়) বাক্‌-হস্ত-পদ-পাযু 
( মলদ্বার ) উপস্থ (মৃত্রদ্ধার ) এই পাঁচটি কর্মেনডিয়__এইরূপে দশটি । তন্মধ্যে 
বাহেন্দিয়গুলি রাজসিক অহঙ্কারের কার্ধ্য, সাত্বিক অহস্কারের কার্য একমাত্র 
অন্তরিক্দ্রিয় মন, এইরূপ একাদশেক্দিয়, তন্মধ্যে ইন্দিয়ের গ্রাহৃবিষয় পাঁচটি, ইহা 
পঞ্চভূতের কারণ ও আকাশ প্রভৃতির অন্তরালবস্তী-_ুহ্ম শববাদি-_তন্াত্রাগণ, 
ইহার! আকাশাদি বিশেষগ্ুণরূপে ( আকাশের শব, বাঁদুর স্পর্শ, তেজের রূপ, 
জলের রস ও ক্ষিতির গন্ধ ) ব্যক্ত হইয়া স্থল অর্থাৎ শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয়ের 
গ্রাহ-বিষয় নামে অভিহিত। এইরূপ চতুব্বিংশতি তত্বাত্মককে ক্ষেত্র বলিয়। 
জানিবে ॥ ৫॥ 


ইচ্ছাঁদি চারটি (ইচ্ছা, ছ্বেষ, সুখ ও দুঃখ) প্রসিদ্ধ। ইহাদের মত সংকল্লাদিও 
জানিবে ।__ইহারা মনৌধর্ব-“কাম, সংকল্প, বিচিকিৎসা ( সন্দেহ ), শ্রদ্ধা, 
ধুতি, অধৃতি, হী, ধী, ভী (ভয়) এই সমস্ত মনই।__এইরূপ শ্রুতিও বলিয়াছেন। 
যগ্পি ইচ্ছাদি চারিটি আত্ম-ধন্ম “যে আত্মা” ইত্যাদিতে; “সত্যকাম ”ঃ “সত্য 
সংকল্প” এইরূপ শ্রবণ হেতু । পুরুষ ইচ্ছা করিবে, সে ইহা পড়িবে” এই 
বিষু-সহন্রনাম-স্তোত্রে শ্রুত হয়। “পুরুষ সুখ ও ছুঃখ ভোগের হেতু এই 
বক্ষ্যমাণ বচনহেতুও তথাপি মনের দ্বারা অভিব্যক্ত বলিয়া ইহাদের মনোধশ্মত্ব, 
অতএব ক্ষেত্রের অস্তভূতি, সংঘাত-শবের বাচা ( সমষ্টিভৃত ) ভূতের পরিণামই 
দ্বেহ। সেই দেহ__চেতনা, ধুতি (অতএব) ভোগ ও মোক্ষের জন্য যত্বুণীল চেতন 
জীবের আধাররূপেই উৎপন্ন হয়, ইহাই অর্থ। এখানে প্রধানাদি ভ্রব্যগুলি 
ক্ষেত্রের সমবাযিকারণ, যাহা ইতি, ইহার পরিচয় শ্রোত্রাদি ইন্দরিয়গুলি। 
শ্রোত্রেরই. আশ্রিত এইজন্য । “যাঁদৃক্‌* ইহার উত্তর-_ইচ্ছা! প্রতৃতি ক্ষেত্রকাধ্য- 
সকল ইতি। 'যদ্ধিকারী" ইহার উত্তর--চেতন! ও ধুতি ইতি, “ঘতশ্চ' ইহার 
উত্তর-_সংখাঁত (সমষ্টিভূত ) ইতি। “য্ ইতি-ইহার উত্তর পূর্বের বলা 
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হইয়াছে। এই ক্ষেত্র সবিকার ও জন্মাদি বড়বিকারের দ্বারা যুক্ত।  উদ্বাহ্ত 
অর্থাৎ ইহা! বল! হইয়াছে ॥ ৬ ॥ | 

অন্ুভূবণ-পূর্বের প্রতিশ্রত-বিষয়ের বর্ণন আরম্ভ করিতে গিয়া 
শ্রীভগবান্‌ প্রথমেই ছুইটি শ্লোকে ক্ষেত্রতত্বের স্বরূপ বলিতেছেন। ক্ষিতি, 
ফল, তেজ, বাষু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বৃদ্ধি, বা! মহত্তত, 
অব্যক্ত প্রকৃতি, পঞ্চ জানেস্িয়, পঞ্চ কর্ণেনরিয, মন ও পঞ্চ তন্মাত্র-চতুর্বিংশতি 
ততই ক্ষেত্র । 


শ্রীপ্তাগবতে কপিলদেবের বাক্যেও পাওয়া যায়,__ 


“পঞ্চভিঃ পঞ্চভিব্র্গ চতুভি্দশভিস্তথা। 

এতচ্চতুর্তিংশতিকং গণং প্রাধানিকং বিছুঃ ॥ 

মহাভূতানি পঞ্চেব তুরাপোহগ্রি্কুন্নভঃ | 

তন্াত্রাণি চ তাবস্তি গন্ধাদীনি মতানি মে ॥ 

ইন্রিয়াণি দশ শ্রোত্রং ত্বগদবগ্রসননাসিকাঃ | 

বাকৃকরৌ চরণো মেঢ্‌ৎ পাযুর্বশম উচ্যতে ॥ 

মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিতমিত্যস্তরাত্মকম্‌। 

চতুর্ধা লক্ষ্যতে ভেদে বৃত্ত! লক্ষণরূপয়া ॥৮ 

ভা ৩২৬।১১-১৪ 
বর্তমান শ্লোকে পূর্বোক্ত ক্ষেত্রের স্বরূপই বর্ণন করিতে গিয়া বলিতেছেন 

'যে, ইচ্ছা, দ্বেষ, স্থুখ ও ছুঃখ এই প্রসিদ্ধ চাবিটি বিষয় সঙ্কল্লাদির উপলক্ষণ, 
ইহারা সকলেই মনোধর্্ম। কাম, মঙ্কল্প, বিচিকিৎসা', শ্রদ্ধা ধুতি, অধূতি, 
হী, ধী, ভী এই সকলই মনোধর্শ এই শ্রতি আছে। যদিও ইচ্ছাঁদিকে 
আত্মধন্ম বল] হয়, যেহেতু শ্রুতিতে আত্মা সত্যকাম, সত্যসংকল্প ইত্যাদি 
বচন আছে। “পুরুষ পাঠ করিবে, ইচ্ছা! করিবে,” ইত্যাদি সহশ্রনামস্তোত্র 
হইতেও অবগত হওয়া যায়; গীতায়ও পাওয়া! যাইবে-_«পুরুষ সথখ-ছুঃখের 
ভো্তৃত্বের হেতু” তথাপি মনের দ্বারা ইহাদের অভিব্যক্তি হয় বলিয়৷ ইহারা 
মনোধন্ম অতএব ক্ষেত্রের অস্তর্গত। সঙ্ঘাত অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূতের পরিণাম 
শ্বরূপ দেহ, ভোগ ও মোক্ষের জন্য যত্বশীল জীবের আধারভূত ব্যাপার । 
প্রধানাদি ভ্রব্য সমূহ “যচ্চ' এই শব্দের লক্ষীভৃত। শোত্রাদি-ইন্জরিয় এবং 


৯৮৩ নন সবনগ৩। হিরা 


তদাশ্রিত স্পর্শাদি-বিষয় যাদৃক্‌* শব্দের লক্ষ্য, ক্ষেত্রের কার্ধ্যম্বরূপ ইচ্ছাদি 
'দ্বিকারি' শব্দের উদ্দি্ট এবং চেতনা ও ধৃতি “যতশ্চ' শব্ের লক্ষ্য । সঙ্ঘাত 
যু এই প্রতিজ্ঞার উত্তর । এই ক্ষেত্র সবিকাঁর অর্থাৎ জন্মা্দি ষড়বিকারের 
সহিত উদান্ত হইল ॥ ৫-৬॥ 

অমানিতমদস্তিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্‌। 

আচার্য্যোপাসনং শৌচং নর্য্যমাত্সবিনিগ্রহঃ | ৭ ॥ 

ইন্জরিয়ার্থেধু বৈরাগ্যমনহস্কার এব চ। 

জন্থামৃত্যুজরা ব্যাধি-দুঃখদোবানুদর্শনন্‌ ॥ ৮ ॥ 

অসক্তিরনভিঘজঃ পুত্রদারগৃহাদিষু। 

নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপন্তিষু ॥ ৯॥ 

ময়ি চানগ্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী। 

বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতিজ নিসংসদি ॥ ১০ ॥ 

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্বভ্ানার্থদর্শনম্‌। 

এজ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহচ্যথা ॥ ১১। 

অন্বয়__অমানিত্বম্‌ ( মানশুন্ততা ) আদস্তিত্বম (দস্তহীনতা। ) অহিংসা, 

ক্ষাস্তিঃ (ক্ষমা) আজ্জবম্‌ (সরলতা ) আচাধ্যোপাসনং ( সদ্গুরুসেবা ) 
শোৌঁচং (বাহ্‌ ও অত্যন্তরের পবিত্রতা ) স্কেরধ্যম্‌ (স্থিরচিত্ত্রতা ) আত্মবিনিগ্রহঃ 


( দেহেত্্রিয় সংযম ) ইন্দিয়ার্থেযু বৈরাগাং (শব্স্পর্শাদি বিষয়-ভোগে বৈরাগ্য) 


অনহস্কার এব চ (এবং অহঙ্কার শৃন্ত্ব) জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-ছুঃখদোষানুদর্শনম্‌ 


( জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, প্রভৃতিতে ছুংখ ও দোষদর্শন ) পুত্রদীরগৃহাদিযু 


( পুত্র, স্বী ও গৃহাঁদিতে )+ অসক্তিঃ (প্রীতি রহিত ) অনভিহবঙ্গঃ ( পুত্রাদির 
স্ুখ-ছুঃখে নিজ আবেশাভাব ) ইষ্টানিষ্টোপপত্তিযু (ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয়- 
প্রাথিতে ) নিত্যম্‌ (সর্বদা) সমচিত্বত্বমচ ( সমচিত্তবিশিষ্ট ) মক্সিচ 
(এবং আমাতে ) অনন্তষোগেন (একান্তিক নিষ্ঠাযোগে ) অব্যভিচারিণী 
( অহৈতুকী, স্থির) ভক্তিঃ, বিবিক্তদেশসেবিত্বম্‌ ( নিজ্জনবাসপ্রিয়ত্ব ) জন- 
সংসদ ( প্রাকত জনসজ্ঘবে ) অরতিঃ ( অরুচি ) অধ্যাত্ুজ্ঞাননিতাত্বং ( আত্ম- 
বিষয়ক জ্ঞানের নিত্য আলোচনা ) তত্জ্ঞানার্থদর্শনম্‌ ( তবজ্ঞান-প্রয়োজনের 
আলোচন। ) ইতি এতৎ (এই সকল ) জ্ঞানম্‌ (জ্ঞান) প্রোক্তম্‌ (কথিত 
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হইল) যৎ (যাহা) অতঃ (ইহা হইতে ) অন্ত] (বিপরীত) [তৎ] 
অজ্ঞানম্‌ ( অজ্ঞান )॥ ৭-১১॥ | 
অনুবাদ-_অমানিত, দস্ভহীনতা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, সদ্‌গুরুসেবা, 
শৌচ, স্থিরচিত্ততা, আত্মসং্যম, ভোগবিষয়ে-বৈরাগ্য, অহঙ্কারশুন্ততা, জন্ম-মৃত্যু" 
জরা-ব্যাধি-ছুঃখ প্রভৃতির দোষ চিস্তন, স্ত্ী-পুত্রাদিতে আসক্তিশুন্যতা ও অভি- 
নিবেশ রাহিত্য, ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয়-প্রাপ্তিতে সর্বদা সমভাবাপন্ন, অনন্নিষ্ঠার 
সহিত আমাতে একাস্তিকী ও অচঞ্চলা ভক্তি, নিঞ্জনবাস-প্রিয়ত, বহিমু্থ 
জনসজ্বে অরুচি, আত্মবিষয়ক জ্ঞানের নিত্য আলোচনা, তত্বজ্ঞানের প্রয়োজন 
অন্নুসন্ধান, এই সমস্ত জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়, যাহা ইহার বিপরীত, তাহাই 
অজ্ঞান ॥ ৭-১১॥ | 
প্রীভক্তিবিনোদ্দ__অমানিত্ব, দন্তহীনত্ব, অহিংসাঁ, ক্ষাস্তি, আরব অর্থাৎ 
সরলতা, আচার্যোপাসনা অর্থাৎ গুরসেবা, শৌচ, স্তের্্য, আত্মনিগ্রহ, 
ইন্্িয়বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জবা-ব্যাধি-ছুঃখ প্রভৃতির 
দোষদর্শন, অসক্তি অর্থাৎ পুত্রাদিতে আসক্তিশুন্ততা, পুত্রাদির হৃখছুঃখে 
ধ্দাসীন্য, সর্বদা সমচিত্বত্, আমাতে অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্কি, রিবিক্ত- 
স্থানে অবস্থিতি, হূর্জনাকীর্ণ স্থানে অরতি, অধ্যাত্ঙ্ঞানে নিত্যত্ববুদ্ধি, তত্ব- 
জ্ঞানের প্রয়োজনরূপ মোক্ষান্ুসন্ধান_-এই বিংশতি ব্যাপারকে অনভিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণ “ক্ষেত্রৰিকার” বলিয়া আশঙ্কা করে; বন্ততঃ ইহারা- প্রত্যক্‌- 
জ্ঞানম্বূ্প। ইহার্দিগকে আশ্রয় করিলে বিশুদ্ধ তত্রজ্ঞান-লাভ হয় ; ইহারা 
“ক্ষেত্রের বিকার নয়, কিন্ত “ক্ষে্রবিকার-নাঁশক ওঁষধন্বরূপ” । এই বিংশতি 
ব্যাপারের মধ্যে “আমাতে অনন্তা অব্যভিচারিণী ভক্তি'ই একমাত্র অবলম্বনীয়! ) 
অন্য উনবিংশতি ব্যাপার ভক্তির অবাস্তর ফলরূপে ক্ষেত্রের শুদ্ধতা ও 
চরমে জীবের অশুদ্ধক্ষেত্র নাশপূর্ব্বক নিত্যসিদ্ধ ক্ষেত্রের উদয় সম্পাদন করে। 
ভক্ভিদেবীর সিংহাসনম্ব্ূপ এ উনবিংশতি ব্যাপারকে 'জ্ঞান' অর্থাৎ “দবিজ্ঞান 
জ্ঞান” বলিয়৷ জানিবে; আর যত কিছু আছে, সেই সমুদ্বায়ই “অজ্ঞান” ॥ ৭-১১ ॥ 
প্রীবলদেব__অথোক্তাৎ ক্ষেত্রাদ্বিভিন্নত্েন জ্ঞেয়ং ক্ষেব্রজ্ঞয়ং বিস্তরেণ 
নিরূপয়িস্ন্‌ তজজ্ঞানসাধনান্তমানিত্বাদীনি বিংশতিমাহ পঞ্চভিঃ,_অমানিত্বং 
স্বসৎকারানপেক্ষত্বম, অদস্তিত্বং ধান্সিকত্বখ্যাঁতিফলকধর্ম্দাচরণবিরহঃ, অহিংস! 
পরাপীড়নম্‌, ক্ষাস্তিরপমানসহিষ্ণুতা, আর্জবং ছগ্িপি সারল্যম, আচার্য্যোপাসনং 


চি স্পেল ৬৭ বব2৩। ৩ ০৩৩ 


জ্ঞানপ্রদস্ত গুরোরকৈতবেন সংসেবনম্‌, শৌচং বাহাভ্যন্তরপাবিত্র্যম--"শৌচঞ্চ 
দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্মাভ্যস্তরং তথ! । মৃজ্জলাভ্যাং স্বতং বাহ্‌ং ভাবশুদ্ধি- 
স্তথাস্তরম্‌ ৪” ইতি স্বতেঃ) স্মের্ধ্যং সদ্ব্থ্মৈকনিষ্ত্বম্‌, আত্মবিনিগ্রহ আত্মা 
সন্ধিপ্রতীপাদ্বিষয়ান্মনসো নিয়মনম্‌, ইন্জরিয়ার্থেষু শব্যাদিবিষয়েমু প্রতীপেষু 
বৈরাগ্যং কচ্যভাবঃ, অনহঙ্কারে! দেহাদিঘাআভিমানত্যাগঃ, জন্মাদিযু ছুংখরূপস্য 
দোষস্তানুদর্শনং পুনঃপুনশ্িন্তনমূ, পুত্রাদিষু পরমার্থপ্রতীপেঘস্তিঃ গ্রীতিত্যাগঃ, 
অনভিহঙ্ষস্তেযু সথিযু ছুঃখিষু চ সৎস্থ তত্ম্খছুঃখানভিনিবেশঃ, ই্টানিষ্টানা- 
মন্নকুলপ্রতিকূলানামর্থানামূপপত্তিষু প্রাপ্তিযু সমচিত্তত্বং হর্যবিষাদবিরহঃ, নিত্যং 
সর্বদা, ময়ি পরেশেহব্যতিচারিণী স্থিরা ভক্তিঃ শ্রবণাগ্যা-_অনন্যষোগেনৈকাস্তি- 
ত্তেন মন্তক্তসেবা, তথা বিবিক্তদেশসেবিত্বং নির্জনস্থানপ্রিয়তা, জনানাং গ্রাম্যাণাং 
সংসদি রতিত্যাগঃ, অধ্যাত্মমাত্মনি ফজজ্ঞানং তন্ত নিত্যত্বং সর্বদা বিষৃশ্ততম্‌ 3 
তত্বং ন ত্বহমেব পরং ব্র্ধ,”_“বদস্তি তত্তত্ববিদস্তত্ব যজ জ্ঞানমদ্ধয়ম্” ইত্যাদিস্থতেঃ, 
তজজ্ঞানস্ত যোহথস্ততপ্রাপ্থিলক্ষণস্তশ্য দর্শনং হৃদি ম্মবণমূ। এতদমানিত্বািকং 
জ্ঞানং পরম্পরয়! সাক্ষাচ্চ তছুপলব্িসাধনং প্রোক্তম্‌ _জ্ঞায়তে উপলভ্যতে- 
হনেন” ইতি ব্যুৎপত্তেঃ ; যত্ততোহন্থা বিপরীতং মানিত্বাদি, তদজ্ঞানং 
তছুপলব্ধিবিরোধীতি ॥ ৭-১১ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-__অনস্তর পূর্বের উক্ত ক্ষেত্র হইতে বিশেষভাবে ভিন্ন 
ক্ষেত্রজ্ঞঘয়কে বিস্তারিতভাবে নিরূপণ করিবার ইচ্ছায় সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেন্তজ্ঞের 
জ্ঞানের সাধনরূপ অমানিত্বাদি বিংশতিপ্রকার (বিষয়ের কথা) পাঁচটি 
ক্লোকে বলিতেছেন- _অমানিত্ব_স্বীয় সতকারের অর্থাৎ সম্মানের অপেক্ষা না 
কর। আবস্তিত্ব-__অর্থাৎ যেই কার্ধ্যের দ্বার! সর্বত্র ধান্সিক বলিয়া খ্যাতিলাভ 
করা যায় তাদৃশ ফললাভ মূলক ধর্াচরণ পরিত্যাগ । অহিংসা__পরকে 
( কায়মনোবাক্যেও ) পীড়ন না৷ করা অর্থাৎ কষ্ট না দেওয়া। ক্ষান্তি_ 
অপমান-সহিষ্ণৃতা। আর্জব__কপটা ব্যক্তিদের উপরও সরলভাব প্রকাশ করা। 
আচার্োপাসন।__জ্ঞানদাতাগুরুর স্মকৈতব ভাবে অর্থাৎ প্রকৃত নিস্বার্থে ও 
নিফপটে সেবা করা । শৌচ-_বাহিরে ও অভ্যন্তরে সর্বদা পবিভ্রভাৰ 
রাখা। স্বৃতিতে কথিত আছে-_*শোৌচ ছৃইপ্রকার বল! হইয়াছে__বাহু ও 
অভ্যন্তরতেদে, মাটি ও জলাদির ছার! যে শৌচ হয় তাহ বাহ্‌, মনের সরলতা 
ও ভক্তিভাবের স্বারা অন্তরের ভাব শুদ্ধিকে অত্যন্তর শৌচ বল! হয় ।” স্থেধ্য-_ 
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সৎপথে সর্বদা একনিষ্তা। আত্মবিনিগ্রহ--আত্মার অনুসন্ধানের বিদ্নকাঁরক 
বিষয় হইতে মনের নিয়মন ( মনকে সংযত করা )। ইন্দরিয়গুলির ভোগ্য শব্দাদি 
বিষয়বস্ততে বিরাগ অর্থাৎ অভিরচির অভাব। অনহস্কার__দেহাদিতে 
আত্মাভিমানের ত্যাগ । জন্ম-ৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতিতে দুঃখরপ দোষের 
অন্ুদর্শন অর্থাৎ ইহারা যে সর্বদা ছুঃখকর ) ইহারই পুনঃপুনঃ চিন্তা । 
পরমপুকঘার্থের বিস্বদায়ক পুত্রাদিতে অনাসক্তি অর্থাৎ প্রীতি ত্যাগ । অনভিথন্গ 
_ পুত্র-পত্বী ও গৃহাদিতে সুখী বা ছুঃখী হইলে তজ্জন্য তাহাদের সখ ও ছুঃখের 
চিন্তা না করা ( অনাসক্কি )। ইষ্ট ( অভিগ্রেত ) ও অনিষ্ট (অনভিপ্রেত ) 
অর্থাৎ অন্থকূল ও প্রতিকূল বিষয়াদির উপস্থিতিতেও সমচিন্তৃতা অর্থাৎ হর্য ও 
বিষাদ-শৃন্ততা। নিত্য__সর্ববদা। পরমেশ্বর আমাতে অব্যভিচারিণী স্থিরা ভক্তি 
- শ্রবণাদি, অনন্তযোগে-_অর্থাৎ একাস্তিকভাঁবে আমার ভক্তগণের সেবা। 
সেই রকম-_বিবিক্রদেশসেবিত্ব নিজ্জনস্থানপ্রিয়তা । গ্রাম্যলৌকের সভায় 
রতিত্যাগ (আগ্রহের সহিত এমন কি, কোন কারণেও না যাওয়া ) অধ্যাত্_ 
আত্মাতে যেই জ্ঞান, তাহার নিত্যত্বই সর্বদা চিন্তাও বিচার করা। 
তত্ব_আমি কিন্ত পরব্রন্ধ নহে । তত্ব--অঘয়-জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ব- 
বিদ্গণ “তত্ব বলেন । ইত্যাদি ভাগবত স্ৃতিশাস্ত্র হইতে, সেইজ্ঞানের প্রাপ্থিরপ 
যে অর্থ, তাহারই দর্শন পুনঃপুনঃ হ্বায়ে স্মরণ । এই অমানিত্বাদি-জ্ঞান পরম্পরায় 
ও সাক্ষাৎভাবে তাহার উপলব্ধির সাধনস্বরূপ বলিয়! বল! হইয়াছে । “জানা 
হয় অর্থাৎ উপলব্ধি হয় ইহার দ্বারা” এই বু[ৎ্পত্তি হেতু । ইহার বিপরীত 
জ্ঞান-মানিত্বাদি-( অহঙ্কারিত্ব প্রভৃতি) সেই অভিমানাদি অজ্ঞান; যেহেতু 
উহার ব্রক্ষোপলবির বিরোধী ইতি ॥ ৭-১১ ॥ 

অন্গুভূষণ-_পূর্বোক্ত ক্ষেত্র হইতে পৃথক্রূপে জ্ঞেয় জীবাত্মা ও পরমাত্মা- 
রূপ ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতে গিয়৷ তদ্বিষয়ক জ্ঞানের বিংশতি 
প্রকার সাধন-গুণ পাঁচটি স্লোকে বলিতেছেন। জ্ঞানিগণ অমানিত্বাদি গুণ 
সমূহকে সাধনরূপে আশ্রয় করিতে অভ্যাস করিলেও শ্রীতগবানে অনন্যা ও 
অব্যভিচারিণী ভক্তিলাভে ঘত্ববান্‌ নহেন। কেহ যদি জ্ঞানিগণেও কিছু ভক্তি 
দর্শন করেন, তাহা কেবল জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত ; উহা! গুণীভূতা। ভক্তিমান্র 
বুঝিতে হইবে। যাবতীয় সাধনের মধ্যে অনন্য ও অব্যভিচারিণী ভক্তিই মুখ্যা, 
উহা আশ্রয্প কত্িতে পারলেই অন্তান্ত সাধন-গুণসমূহ ম্বতঃই উদ্দিত হয়। এই- 
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জন্ঠ শুদ্ধ তক্তগণ অনন্যা ভক্তিকেই স্বরূপ লক্ষণ রূপে অবলম্বন করেন; তখন 
তটস্থ লক্ষণ গুণসমূহ আন্ুষঙ্গিকভাবে তাহাদিগেতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
শ্রীভাগবতেও পাই,__ 
“যশ্তাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চন! স্ব দৈ্তর সমাসতে স্থরাঃ। 
হরাবভক্তস্ত কুতো। মহদৃগুণা মনোরথেনাসতি ধাঁবতো বহিঃ 1৮_-(61১৮।১২)। 
শ্রীকপিলদেবের বাক্যেও পাই, 
“তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহদঃ সর্বদেহিনাম্‌। 
অজাতশত্রবঃ শাস্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণীঃ ॥ 
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিৎ কৃর্বন্তি যে দৃঢ়াম্‌। 
মত্কতে ত্যক্তকম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ 1”__ভাঃ ৩।২৫।২১-২২। 
এতত্যতীত শ্রাউদ্ধবসংবাদেও সাধুর লক্ষণ বর্ণনে পাওয়া যায়, 
ককপালুররুতপ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্‌.*ধন্দান্‌ সম্ত্জ্য যঃ 
সর্বান্‌ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥৮ ভাঃ--১১1১১২৯-৩২। 
ভক্তির লক্ষণ বর্ণনেও পাওয়া যায়,__ 
_... িল্িঙ্ষমত্তক্রজনদর্শনস্পর্শনার্চনম্.-"তত্তনগিবেদয়েন্মহাং ত্দানস্তায় 
কল্পতে ॥” ভাঁ--১১।১১।৩৪-৪১। 
শ্রচৈতন্তচরিতাম্তে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় পাওয়া যায়,__ 
“সর্ব মহাগ্ডণগণ বৈষুব-শরীরে | 
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ, সকলি সারে ॥ 
সেই সব গুণ হয় বৈষ্ব-লক্ষণ। 
সব কহা! না যায়, করি দিগ দরশন ॥ 
কপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম । 
নির্দোষ, বদান্ত, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥ 
সর্বোপকারক, শাস্ত, কষ্েকশরণ । 
অকাঁম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড় গুণ ॥ 
মিতভূক্‌, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী। 
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥” মধ্য ২২৭২-৭৭। 
এই সকল সাধনগুণ সমূহকে ক্ষেত্রের বিকার মনে করা৷ অত্যন্ত ভ্রম, এই 
সকলের বিপরাঁত মানিত্ব, দৃস্তিত্ব প্রভৃতি কিন্তু অজ্ঞানই ॥ ৭-১১ ॥ 
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জ্ঞেয়ং বন্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ জ্ঞাত্বামৃতমন্্তে। 
অনার্দি মপরং ব্রক্ম ন অত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২॥ 

অন্বয়_যৎ (যাহা) জ্ঞেয়ং (জ্ঞাতব্য বিষয় ) তৎ ( তাহা ) প্রবক্ষ্যামি 
( বলিব ) ষৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা ( জানিয়া ) অমৃতম্‌ ( মোক্ষ ) অশ্নুতে (লাভ হয়) 
তৎ ( তাহা ) অনাদি ( নিত্য ) মৎ-পরং (মদাশ্রিত ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মতত্ব) ন সৎ 
€ কার্্যাতীত ) ন অসৎ (কারণাতীত ) উচ্যতে ( বল! হয় )৪॥ ১২॥ 

অন্গবাদ-_এক্ষণে যাহা জ্ঞাতব্য-বিষয়, তাহা বলিতেছি, যাহা জানিলে 
মোক্ষ লাভ হয়। সেইবস্ত অনাদি, মদাশ্রিত ব্রহ্মতত্ব, তাহাকে কার্ধ্য বা 
কারণ বলা যায় না ॥ ১২॥ | 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_হে অঞ্জুন! তোমাকে আমি ক্ষেত্রতত ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ব 
বলিলাম অর্থাৎ “ক্ষেত্র বলিলে যে-শরীরকে বুঝায়, তাহার স্বরূপ, বিকার ও 
বিকারস্ প্রক্রিয়া বলিলাম) সেই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, 
তাহাও বলিলাম ; এ ক্ষেত্রতত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞতত্বের জ্ঞানের নাম যে বিজ্ঞান” 
তাহাও বলিলাম! সম্প্রতি সেই বিজ্ঞান-দ্বারা ষে-তত্ব জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। সেই জ্ঞেয়-বস্ত-_অনাদি ও মৎপর অর্থাৎ আমার আশ্রিত-তত্ব 
এবং মৎ ও অসৎ, উভয়ের অতীত ্তরদ্ষ-শব্ববাচ্য জীব'; তাহার তত্ব বা 
স্বরূপ অবগত হইলে মন্তক্তিরূপ অমৃত-ভোগ-লাভ হয় ॥ ১২॥ 

শ্রীবলদেব__এবং জ্ঞানসাধনাম্যপদিস্ত তৈজ্ঞেরমূপদিশতি,__জেয়ং যত্ত- 
দিতি। উক্তৈ: সাধনৈ্ধজ জ্ঞে়মূপলভ্যং জীবাত্মবস্থ পরমাত্মবন্ত চ, তদহং 
প্রকর্ষেণ সথবোধতয়া বক্ষ্যামি,_যজজ্ঞাত্বা জনোহমৃতং মোক্ষমন্রতে লভতে। 
তত্র জীবাত্মবস্তুপদ্দিশতি,__অনাদীত্যর্ধকেন। নাস্ত্যাদির্বস্ত তৎ জীবস্তাছ্যুৎপত্তি- 
নীস্তাস্তোহতোহপি নেতি নিত্যোহসাবিত্যর্থ; ; এবমাহ শ্রুতিঃ-_“ন জায়তে 
ম্রিয়তে বা! বিপশ্চিৎ” ইত্যান্ভা। অহমেব পরঃ স্বামী যস্ত তৎ,-_-প্রধান- 
কষেত্রজ্ঞপতিগড ণেশঃ” ইতি শ্রুতেঃ, “দাসভূতো হরেরেব নান্যস্তৈব কদাচন” 
ইতি স্থতেশ্চ। অপহতপাপশৃত্বাদিনা ব্রদ্ম বৃহতা গুণাষ্টকেন বিশিষ্টম্‌ 
শ্রুতিশ্চৈবমাহ,_“ঘ আত্মাপহতপাপ]া বিজরে! বিমৃত্যুর্ষিশোকো বিজিঘিৎ 
সোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্বল্পঃ লোহহে্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ* ইতি) 
জীবে ব্রদ্ষশব্ত,“বিজ্ঞানং ব্রদ্ধ চেছেদ” ইত্যাদি শ্রতেঃ, “স গুণান্‌ 
সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্মতূয়ায় কল্পতে”, “ক্রন্বতৃত; প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ষতি” 


৪১৮৬ আন? বলনা ৩1 গাঁ অজ ৬ 


ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ। ন সদ্দিতি। তথিশ্তদ্ধং জীবাত্মবস্ত কার্ধ্যকারণাত্মকাবস্থা- 
ছয়্বিরহাৎ সচ্চাঁসচ্চ নোচ্যতে, কিন্তু পরমাণুচৈতন্যং গুণাষ্টক বিশিষ্টমুচ্যতে_ 
বিভক্তনামরূপং কার্ধ্যাবস্থং সছুপমুদদিতনামরূপং কারণাবস্থং তবপদিত্যর্থ; ॥ ১২ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_এই প্রকারে জ্ঞানের সাধনগুলির উপদেশ দিয্না (পুনঃ ) 
তাহাদের ছারা জ্ঞেয় বিষয়ের উপদেশ দিতেছেন,_'জ্ঞেয়ং যন্তর্দিতি? | 
পূর্ব্বোক্তরূপ সাধনসমূহের ছারা যেই জ্ঞেয় জীবাত্মা ও পরমাত্মবন্ত সম্যক্বূপে. 
উপলব্ধি করা যায়-_-তাহাই আমি বিশেষরূপে ও অতিশয় সহজভাবেই 
বলিব-_যাহ! জানিয়া লোক অমৃত অর্থাৎ মোক্ষকে লাভ করে। তন্মধ্যে 
সেই জীবাত্ববস্তর বিষয় বলা হইতেছে--'অনাদীত্যর্ঘকেন'। আদি 
অর্থাৎ উৎপত্তি যাহার নাই এবং অস্তও এই হেতু নাই, নিত্য উনি__ইহাই 
অর্থ। এই প্রকারই শ্রুতি বলিয়াছেন-_-“বিপশ্চিৎ-_জ্ঞানস্বদূপ আত্ম! জন্মগ্রহণ 
করেন না এবং মৃত হন না” ইত্যাদির দ্বারা। আমিই শেষ্ট স্বামী (প্রভু) 
যাহার তাহা, “পরমেশ্বর ক্ষেত্রজ্ঞপতি ও প্রধানপতি গুণেশ” এই শ্রুতিহেতু। 
“হরিরই আমি দাস অন্য কাহারও দাস (ভৃত্য ) কখনও নহি” এই স্ত্ৃতি- 
শাস্বহেতু। ব্রন্ধ-_-অপহতপাপ্]া ইত্যাদি বৃহৎ অইগুণে বিশিষ্ট এই ব্রহ্ম । 
শ্রুতিও এই রকম বলিয়াছেন_-“যে আত্মা সমস্ত বিষয়-বাসনাদিরূপ দুঃখ- 
মুক্ত, তাপহীন, সৃত্যুহীন, শোকহীন, বুভূক্ষাহীন, পিপাঁসারহিত, সতাকাম, 
সত্যসন্থল্ল, সেই আত্মাকে অন্বেষণ করিবে, তাহাকেই জানিবে” ইতি। জীবে 
ব্রহ্ম শব্ধ কিস্ত_:“বিজ্ঞান জীবকে যদি ব্রঞ্ধ ভাবে জানে” ইত্যাদি শ্রুতি 
হইতে । “সে এই সব দেহাদি গুণ কাধ্যকে সম্যক্রূপে অতিক্রম করিয়া ব্রন্মভৃত 
হয়। “ক্রদ্ষভূত ও প্রশান্ত স্বরূপ সেই আত্মা শোকও করে না এবং কোন 
কিছু আকাক্ষাও করে না”। এইরূপ পরে বল! হইবে এইজন্যও “ইহা সৎ 
নহে” ইহার কারণ সেই বিশুদ্ধ জীবাত্মবস্ত কাধ্য ও কারণাত্মক অবস্থাদয়-শৃন্য 
এবং অসৎও বলা যায় ন1 কিন্তু পরমাণুচৈতন্ত গুণাষ্টকবিশিষ্ট বলা হয়। 
নাম ও রূপে বিভক্ত কার্ধ্যাবস্থাকে সৎ বলা হয়, নামন্বপ-ত্যাগী কারণাবস্থাপন্ন 
অসৎ “ইহা? ॥ ১২॥ 

অনুভূষণ-_প্রভগবান্‌ জ্ঞানের সাধন সমূহ বর্ণন পূর্বক বর্তমান ক্লোকে 
তৎ-সাধ্ জ্ঞে় পরতত্বের বিষয়ে বর্ণন আরম্ভ কব্সিতেছেন। সেই পরতত্বকে 
জ্ঞানিগণ নির্বিশেষ ব্রদ্ধ বলিয়াই অবগত হন) আর শ্দ্ধতক্তগণ কিন্ত 
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অনন্ভা ও অব্যতিচারিণী ভক্তির আশ্রয়ের ফলে তাহাকে প্রাকৃত বিশেষ 
রহিত, অগ্রারুত নিত্য চিৎবিলাসপর-স্বরূপে তাহার নিত্য নাম, বূপ-গুণ ও 
লীলাদির সহিত অবগত হন। কোন কোন শ্রুতিতে তত্ববস্ত নিব্বিশেষ 
বলিয়। বর্ণন করিলেও তাহার অভিপ্রায় শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে শ্রীশ্রীমহা প্রতুর 
বাক্যে পাই,_ 


« “নিহিবশেষ” তীরে কহে যেই শ্রুতিগণ । 
প্রারুত' নিষেধি করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন 1” (মধ্য--৬1১৪১) 


এ-সম্বন্ধে প্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র বচনেও পাওয়া যায়” 


“যা যা শ্রুতিজ্জল্পতি নির্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব । 
বিচারযোগে সতি হস্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেৰ ॥” 


অর্থাৎ “ষে ষে শ্রুতি তত্ববপ্তকে প্রথমে “নির্বিশেষ” করিয়া কল্পনা করেন, 
সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্বকেই প্রতিপাদন করেন। “নির্বিশেষঃ 
ও “সবিশেষ__-ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য,_ইহা বিচার করিলে 
সবিশেষ-তত্ৃই প্রবল হইয়া উঠে; কেননা, জগতে সবিশেষ-তত্বই অনুভূত 
হয়, নির্ধিবশেষ তত্ব অনুভূত হয় ন1।”-_শ্রীল ভক্তিবিনোদ । 

এখানেও নির্ধবশেষ জ্ঞানিগণের “জেঞেয় বস্ত, শ্রীকফের আশ্রিত বলিয়। 
নপব? শব্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। পক্রহ্ষণো হি প্রতিষ্ঠাহম্‌” ( গীঃ--১৪।২৭) 
স্লোকে ইহা পরে আরও বিস্তৃতরূপে বণিত হইবে। 

শাস্ত্রে অনেকস্থলে জীবকে ব্রহ্ম বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন, কিন্ত তাই 
বলিয়। জীব সর্বতোভাবে ব্রদ্দের সহিত অভিন্ন নহেন, কেবল চিন্দ্রপত্বেই 
বলেন-_“্য আত্মাপহতপাপা বিজরো বিমৃত্যুর্ধিশোকো! বিজিঘিংসোহপি- 
পাস: সত্যকাম: সত্যসক্থল্প: সোহহেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” ৷ জীবে ব্রন্মশ 
আরও পাওয়া যায়-_“বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেছেদ' (শ্রুতি )। “স গুণান্‌ সমতী- 
ত্যৈতান্‌ ব্রদ্বতূয়ায় কল্পতে' ও 'বরহ্ষভৃতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ষতি'-_ 
ইহার অর্থ গীতায় পরে পাওয়া যাইবে। 

ন সু ন অস__সেই বিশুদ্ধ জীবাত্ম-বস্ত কার্ধ্যকারপাত্মক অবস্থাছয্- 
বিরছিত কিন্তু পরমাগুচৈতন্ত গুণাষ্টক-বিশিষ্ট বলিয়া কথিত ॥ ১২ ॥ 
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সর্ববতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বভোহক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্ববতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ববমারৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥ 
অন্বয-_তৎ (সেই ব্রহ্ম ) সর্বতঃ ( সর্বত্র ) পাপিপাদং ( করচরণবিশিষ্ট ) 
সর্বতঃ (সর্বত্র ) অক্ষিশিরোমৃখম্‌ (চক্ষু, মস্তক ও মুখযুক্ত ) সর্বতঃ শ্রুতিমৎ 
€ স্ধত্র কর্ণযুক্ত ) লোকে ( জগতে ) সর্ধবমূ আবৃত্য ( সর্ধববস্তকে ব্যাপিয়া ) 
তিষ্ঠতি ( অবস্থিত আছেন )॥ ১৩॥ 


অনুবাদ-_সেই ব্রহ্মতত্ব সর্বত্র হস্তপদবি শিষ্ট, সর্বত্র নেত্র, মস্তক ও মুখযুক্ত, 
সর্বত্র তীহার কর্ণ, জগতে সমস্ত বস্ত ব্যাপিয়! তিনি অবস্থিত আছেন ॥ ১৩॥ 

শ্রীভক্তিবিনৌদ-_কিরণসমূহ যেমত স্্ধ্যকে আশ্রয় করিয়! প্রকাশ 
পায়, সেইরূপ আমার প্রভাবন্বরূপ পরমাত্মতত্ব সর্বব্যাপী হইয়াছেন; ব্রহ্মাদি 
পিপীলিকা পর্য্স্ত অনস্ত-জীবের অবস্থান ( আশ্রয় ) স্বরূপ সেই পরমাত্ম-তত্ব__ 
অনন্তজীবগণের অনস্ত পাণিপাদ ও অনন্ত চক্-শির-মুখ ইত্যাদি-সংযুক্তরূপে 
সকলকেই আবৃত (ব্যাপ্ত ) করিয়া বিরাজমান ॥ ১৩ ॥ 

শ্রীবলদেব-_-অথ পরমাত্মবস্ত,পদিশতি,_সর্বতঃ পাণীতি। তৎ পরমাত্ম- 
বস্ত;) 'সর্বতঃ পাণিপাদম্‌, ইত্যাদি বিক্ফুটার্থম্‌ ॥ ১৩ ॥ 

বঙ্গানুবাদ__অনস্তর পরমাত্মবস্ত-সম্পর্কে বলিতেছেন, __সর্ধতঃ পাঁণীতি” 
সেই পরযাত্মবস্ত। সর্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট ইত্যাদি সহজ অর্থ ॥ ১৩॥ 

অনুভুষণ__অনস্তর বর্তমান শ্লোকে পরমাত্ববন্তর উপদেশ দিতেছেন। 

শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মর্মে পাই, 

“যদি বল, এইব্ধপে বর্গের সৎ ও অসৎ হইতে পার্থক্য হইলে এই সমস্তই 
ব্রন্ধ (ছাঃ ৩1১৪।১ ) ব্রন ই সকল; ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ-আপত্তি হয় ।” 

তদুত্তরে বেদাস্তে বর্ণিত 'শক্তিশক্তিমতোরভেদ:_স্থত্রান্যায়ী : শ্রীভগবান্‌ 
স্বরূপতঃ কাধ্যকারণের অতীত হইলেও, শক্তির কাঁধ্য তাহারই কার্য এই 
বিচারে--জগদাদি সকলই তাহার শক্তির পরিণাম হেতু, তিনি এক প্রকারে 
কার্য্যকারণাত্মকই ; তাহা বুঝাইতে গিয়া বর্তমান গ্লোক বলিতেছেন। 

সেই ব্রহ্ষবস্ত' বৃহত্ব হেতু সর্ববব্যাপক বলিয়া তদস্ততূ্ত তদাশ্রিত জীব- 
সমূহের হস্ত-চরণাদিক্রমে সর্বত্র ব্যাপিয়া বিরাজমান । রা 

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কর্তৃক শ্রীঅছৈত-সমীপে 'সর্ধতঃ পাণিপাদস্তণ্ 
শ্লোকের পাঁঠ-সংশোধন বিষয় আলোচ্য । 


পু আরও রত স্ব চি ৩ ৬ 


“প্রভু বলে, -সর্বপাঠ কহিল তোমারে । 
এক পাঠ নাহি কহি, আজি কহি তোরে ॥ 
সম্প্রদায়-অনুরোধে সবে মন্দ পড়ে । 
“সর্বতঃ পাণিপাদস্তৎ_এই পাঠ নড়ে ॥ 
আজি তোরে সত্য কহি ছাড়িয়া কপট। 
সর্বত্র পাণিপাদস্তৎ,_এই.সত্য পাঠ ॥” 
চৈঃ ভাঃ মধ্য-+১০।১২৮-১৩০ | 
শ্প্রীলপ্রভূপাদের ভাষ্কে পাই,_-“নিবিবশেষবাদী “সর্বতঃ” পাঠ বক্ষা 
করিয়। উহা “সর্বত্র” অর্থে ই ব্যবহার করিয়াছেন। সবিশেষবাদী ভগবত্তার 
স্বরূপ স্বীকার করেন। নির্বিবশেষবাদী জগমিধ্যাত্ববাদের পক্ষ গ্রহণ করায় 
ভগবৎস্বরূপের পাণি-পাদ-কর্ণ-চক্ষু-শিরঃ ও বনের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। 
অচিন্ত্--ভেদীভেদ বিচারে বহির্দিশনে ষে প্রকার ভোগ্য রূপসমূহ পরিদৃষ্ট হয়, 
তত্যতীত সেবনোপযোগী নিত্যভাবে সেব্যেন্রিয়-সমূহের উপলব্ধি ঘটে । মহা- 
ভাগবত সর্বত্র ভগবানের পুরুষোত্তমতা ও হৃধীকেশত্ব দর্শন করেন। তাহারা 
বহিজ্জগতের ভোগ্য-ভাবসমূহ দর্শনের পরিবর্তে পুরুষোত্তমের ভোত্তৃত্বের 
করণসমূহ দেখিয়া থাকেন। বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারক যেরূপ প্রপঞ্চকে ভগবৎ- 
স্বরূপের স্থুল শরীর বিচার করেন, অথবা কেবলাদৈত-বিচারক যেব্প প্রাপঞ্চিক 
দর্শনের স্বীকারবিরোধী,. অচিস্ত্য-ভেদীভেদের পরম স্থক্্-দর্শনে পেরূপ ধারণার 
আবশ্তকতা নাই। প্রেমাঞুনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচন-দবারা ভগবন্তক্তের নিকট 
সর্বত্রই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সহ নিত্যব্ূপ পরিদর্শনের ব্যাঘাত হয় না। সেবা- 
বিমুখতা-জন্য ষে গ্রাপঞ্চিক ভোগ-দর্শন, উহা নশ্বর জগতে সত্য হইলেও 
শুদ্ধ জীবাত্মার দর্শনে উহাতে অনর্থের গ্রতীতি নাই। জীবের অর্থই পেব্যে 
আশ্রিত। স্বতরাং ভোগবুদ্ধির বশবর্তী হুইয়া কর্মফলবাধ্য জীব যেরূপ 
জাগতিক ভোগের আবাহন করেন, সর্বত্র সেইরূপ ভোগময় দর্শন করিতে 
হইবে না,-_ইহাই প্রভুর অভিপ্রায় । কর্শবাদী তাহার অনর্থ থাকা কালে 
নশ্বর বস্তকে “ভোগ্য' জ্ঞান করেন এবং বিরাট্‌ রূপকে রূপক ও কাল্পনিক মনে 
করেন। আবার নির্ভেদব্রন্মাহসন্ধিৎম্থ প্রাপঞ্চিক ব্ুপের অস্তিত্ব ইন্ডিয়- 
কল্পিত-জ্ঞানে প্রাপঞ্চিক অধিষ্ঠানের নশ্বর-বাস্তবতায় গুদাসীন্ত প্রকাশ করেন। 
শুদ্ধাদ্বৈতবার্দী বহিঙ্জগতে চিদ্রানন্দ-দর্শন-রহিত হওয়ায়, শুদ্ধজীবে আননা- 


০ ডি গ্রে তই এটা (চি 


রাহিত্য স্বীকার করায় এবং জড় জগতে সচ্চিদানন্দান্ভৃতির সন্বন্ধ নির্ণয়ে 
ভাবাস্তর প্রকাশ করায় অচিস্ত্যতেদাভেদ-বিচার তাহার হ্ৃায়ঙ্গম হয় না। 
ভগবৎশক্তিমত্তায় সর্বত্র সচ্চিদানন্দাহুভৃতি বর্তমান বলিবার জন্যই-_-সর্বত্র 
পাণিপাদস্তৎ” ক্লোকের অবতারণ] 1” 

শ্রগীতার এই ক্লোকের অনুরূপ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে তৃতীয় অধ্যায়ে ষোড়শ 
সংখ্যক শ্লোক দৃষ্ট হয় ॥ ১৩॥ 


সর্বেেক্দ্িয়গুণাভাসং সর্ব্েজ্দিয়বিবর্জিতম্‌। 
অসক্তং সর্ববভূটচচেব নিগুণং গুণভোক্ত চ ॥ ১৪॥ 

অন্থয়-_[তাহা] সর্বেন্দিয়গুণাঁভাসং (সকল ইন্জরিয্বের ও গুণের অবভামক) 
সর্বন্দ্িয়বিবঙ্জিতং ( প্রারুত-ইন্দিয়-রহিত ) অসক্তং ( অনাসক্ত ) সর্বভৃৎ চ 
( সর্বপালক ) নিগুণং (প্রাকৃত গুণরহিত ) গুণভোক্ভ চ (ও ষড়েশ্বর্ধের 
ভোক্তা ) ॥ ১৪ ॥ 

অনুবাদ-__সেই জ্ঞেয়-বন্ত সকল ইন্দ্রিয় গুণের প্রকাশক, কিন্ত স্বয়ং 
জড়েন্দ্িয়-রহিত, অনাসক্ত, কিন্তু সর্বপালক ১ প্রারুত গুণরহিত অথচ অপ্রাকৃত 
ষড়েশ্ব্য্য-গুণের আস্বাদক | ১৪। 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_সেই বৃহত্তত্ব_সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের প্রর্কাশক, স্বয়ং 
সর্বেন্রিয়-বিবজ্জিত, অনাসক্ত, শ্রীবিষ্ুবূপে সর্বভৃূৎ ও নিত? অর্থাৎ 
স্বয়ং প্রারৃতগুরণরহিত, অথচ ব্রিগুণাতীত “ভগ” শব্ববাচ্য ষড় গুণের 
আম্বার্দক ॥ ১৪ ॥ 

শ্রীবলদেব-_কিঞ্চ, সর্ধবেতি। সর্বেরিক্ডিয়ৈ্তণৈশ্চ তদ্বৃত্তিভিরাভাসতে 
দীপ্যত ইতি তথা, সর্বৈরিক্ডিয়ৈজীবেক্রিয়বৎ ন্বরূপভিন্ৈর্বিবজ্জিতং সংত্যক্তং 
প্রাকতৈঃ করণৈঃ শূন্টঃ স্বরূপান্থবদ্ধিতিভ্তৈবিশিষ্টো হরিরিতি স্বীকার্ধ্যম”_ 
“অপাণিপাঁদৌ জবনো৷ গ্রহীতা পশ্ঠত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ”, “যদাত্মকো 
ভগবাংস্তদাত্তিকা ব্যক্তিঃ কিমাত্কে। ভগবান্‌ জ্ঞানাত্মক এশ্বর্্যাতআকঃ শক্তাত্ম- 
কশ্চেতি বুদ্ধিমনো হঙ্গপ্রত্যঙ্গবত্তাং ভগবতো৷ লক্ষয়ামহে,__“বুদ্ধিমান্মনোবান- 
প্রত্যঙ্ববান্‌” ইতি শ্রুতেঃ ১ সর্বভৃৎ সর্বতত্বধারকমপ্যসক্তং সঙ্কল্পেনৈব তদ্ধারণা- 
ত্তৎম্পর্শরহিতং নিগুণং_-“সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণশ্চ” ইতি শ্রুতের্মায়া- 
গুণাম্পৃষ্টমৈব সদ্‌গুণভোতৃনিয়ম্যতয়৷ “গুণাহ্ছভবি-বিকারজননীমজ্ঞাম্‌* ইত্যারভ্য 


ধা টে বি টি, যি বত ০৮ ঠক ৪ 


“একস পিবতে দেবঃ শ্বচ্ছন্দোহত্র বশানুগাম্‌। ধ্যানক্রিয়াভ্যাং ভগবান্‌ 
ভুঙ্ক্তেইসৌ প্রসভং বিভূঃ ॥” ইতি শ্রবণাৎ ! ১৪ ॥ 

বঙ্গানুবাদ--কিঞ্, সর্কেতি। সমস্ত ইন্দ্রিয়, গুণ ও হন্দ্িয়-বৃত্তিসমূহের 
দ্বারা আভাস অর্থাৎ প্রকাশমান হয়, যাহা । সেই রকম-_সমন্ত ইন্জরিয়ের বারা 
জীবেক্দ্রি়তুল্য স্বরূপভিন্ন-বিবজ্জিত-_সম্যকৃরূপে ত্যক্ত অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্জরিয়শূন্য 
কিন্ত স্বরূপালবন্ধী সেই ইন্্রয়াদি-বিশিষ্ট শ্রুহরি, ইহা স্বীকার কর! কর্তব্য, কারণ 
শ্রুতি বলেন, তাহার “হাত নাই অথচ গ্রহণ করেন, পা নাই কিন্তু গমনাগমন 
করেন, চক্ষুঃ নাই দেখেন, কাণ নাই শ্রবণ করেন।” ভগবান্‌ ষত্ব্রূপ তাহার 
অংশ জীবও তন্রপ ব্যক্তি, ভগবান্‌ কি স্বরূপ? জ্ঞানাত্মক, এই্বধ্যাক্বক ও 
শক্তাত্মক অর্থাৎ ভগবানের বুদ্ধি-মন-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুদ্বায়ই আছে; ইহা 
তাহার লক্ষণ মনে করি। “বুদ্ধিমান, মনোবান্‌, অঙ্গপ্রতঙ্গবান্‌।”-_এইরূপ 
শ্রুতিহেতু। সর্বভৃৎ অর্থাৎ সকলের ধারণকর্তা, সকল তত্বের ধারক হইয়াও 
অনাসক্ত, সন্কল্পের ছারাই তাহার ধারণ হেতু বস্তর ম্পর্শ-শৃন্য ও নিগুন। 
“সাক্ষী, চেতন, কেবল ও নিণ্ড৭”--ইতি শ্রুতি আছে। ায়াগুণের দ্বারা 
অসংস্পৃষ্ট ও সদ্গুণভোক্তই, নিয়স্তাহেতু “গুণান্ভবী বিকার-জননী অজ্ঞাকে" 
ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া “একদেব কিন্তু পান করেন ইচ্ছান্সারে”, এখানে 
“কিন্ত একদেব বশাশ্গগা_বশবন্তিণী মায়াকে ইচ্ছান্ছসারে পান করেন। 
এ ভগবান্‌ বিভু ধ্যান ও ক্রিয়ার দ্বারা বলপূর্ববক ভোগ করেন”__এইরূপ 
শ্রবপ-হেতৃ ॥ ১৪ ॥ 

অনুভূষণ-__সেই ব্রহ্মবন্ত সকল ইন্রিয়ের গুণ বা বিষয়ের প্রকাশক। 
শ্রতিতেও পাওয়া যায়, __“তচ্চস্কৃষশ্চক্ষুঃ৮ (কেন ১২)। তিনি প্রাকৃত 
ইন্দ্রিয় রহিত হইলেও অপ্রারুত ইন্জিয়বিশিষ্ট । শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন,__ 
“অপাণিপাদো জবনে গ্রহীত। পশ্ঠত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ:* অর্থাৎ তাহার 
প্রাকৃত হস্তপদাদি না থাকিলেও তিনি গমনশীল ও গ্রহণক্ষম, প্রাকৃত চক্ষু ও 
কর্ণ না থাকিলেও দর্শন ও শ্রবণ করিতে পারেন। 

শ্রীচেতন্যচরিতাস্ৃতে শ্রীমন্সহাগ্রভৃর বাক্যে পাই,_ 

“অপাণি-পাদ'-শ্রুতি বর্জে “প্রাকৃত” পাণি চরণ। 
পুনঃ কহে, শীঘ্র চলে, করে সর্বগ্রহণ ।”-মধ্য ৬১৫০ 
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহার “অমৃতপ্রবাহ-ভাস্তে লিখিয়াছেন,_ 
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“আদৌ ব্রদ্মের প্রাকৃত হস্ত-পদ নাই” বলিয়া পরে শীঘ্র চলে এবং সকল বস্ত 
গ্রহণ করে এই বাক্যের দ্বারা 'অপ্রাকৃত হস্ত পদ আছে”, বলিয়া ব্রহ্ধকে 
“সবিশেষ করিতেছেন। সেই তত্ব সর্বত্র অসঙ্গ হইলেও বিষুরূপে সকলের 
পালক । প্রাকৃত গুণ রহিত হইলেও অপ্রারুত ষড়গুণৈশ্বধ্যময় ও তদ্ভোক্তা 1” 
শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও পাই,_ 
“সর্বেন্দিয়গুণাভাসং সর্ধেন্ত্িযবিবজ্জিতম্‌ | 
সর্বন্ত প্রভূমীশানং সর্ববস্ত শরণং বৃহৎ 8” (৩1১৭ )॥ ১৪ ॥ 


বহিরন্তশ্চ ভুতানামচরং চরমেব চ। 
সুন্সমত্বাত্তদরবিজ্ঞেয়ং দুরস্থং চান্তিকে চ তু ॥ ১৫॥ 
অন্থয়--তৎ (সেই জ্ঞেয় বন্ত) ভূতানাং ( ভূতগণের ) অস্তঃ বহিঃ চ 
( অন্তরে ও বাহিরে ) অচরম্‌ চরম্‌ এব চ (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ) তৎ 
(সেই বসত) সুম্ত্বাৎ (ন্ম্মত্ব হেতু) অবিজ্ঞেযং ( ছুজ্ঞেয়) দুরস্থং চ 
অস্ভিকে চ (দূরে ও নিকটে )॥ ১৫॥ 

_ অন্ুুবাদ-__সেই তত্ব-বস্ত সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্তমান, তাহা 
হইতেই চরাচর জগৎ, তিনি অত্যন্ত হুমম বলিয়া অবিজেয়, তিনি যুগপৎ দুরে 
ও নিকটে অবস্থিত ॥ ১৫ | 

শ্রীতক্তিবিনোদ--সেই তত্ব__সমন্ত-ভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্তমান 
তাহা-হইতেই সমস্ত চরাচর) অত্যন্ত নুম্্ম বলিয়া তিনি-_অবিজ্ঞেয় এবং 
যুগপৎ দুরস্থ ও নিকটস্থ তত্ব ॥ ১৫॥ | 

শ্রীবলদেব__বহিরিতি। ভূতানাং চিজ্জড়াত্বকানাং তত্বানাং বহিরিস্তশ্চ 
স্থিতম্‌__“অন্তর্ববহিশ্চ' তৎ সর্ধং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিত:” ইতি শ্রবণাৎ্ঃ 
অচরমচলং চরং চলং চ-_“আসীনো দূরং ব্রজতি শক্সানোযাতি সর্বতঃ” ইতি 
শ্রতেঃ ১ হুঙ্ষত্থাৎ প্রত্যক্তাচ্ছচিৎস্খমৃত্তিত্বাদবিজ্ঞেয়ং দেবতাস্তরবজ জ্ঞাতুমশক্য- 
মতো দূরস্থঞ্চেতি,“ষন্সনসা! ন মন্ছতে ন চক্ষুষা পশ্তুতি কশ্চনৈনম্” ইতি 
শ্রুতেঃ3 গাক্র্ব-বাসিতেন শ্রোত্রেণ ষড়জাদিবন্তক্তিতাবিতেন করণেন তু 
শক্যং তজ্ঞাতুমিত্যাহ, _অস্তিকে চ তদিতি ১ “মনসৈবাহুত্রষ্টব্যম্”, “ক শ্চদ্বীবঃ 
প্রত্যগাত্মানমৈক্ষং* "ভক্তিযোগে হি তিষ্ঠতি” ইত্যাদি-শ্রবণাৎ, “ক্যা তনন্তয়! 
শক্যঃ* ইত্যাদি-স্মতেশ্চ ॥ ১৫ ॥ 
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বঙ্গান্ুবাদ-_“বহিরিতি”। চিৎ ও জড়াত্মক তত্বসমূহের বাহিরে ও 
অন্তরে স্থিত) শ্রুতি আছে--“নারায়ণ বাহিরে ও অন্তরে সেই সকলকে 
ব্যাপিয়া অবস্থান করেন” । অচর__অচল এবং চর-_-চলনযুক্ত। “উপবিষ্ট অথচ 
দুরে গমন করে, শয়ান সর্বত্র গমন করে”__ইহাও শুনা যায়। সুম্ত্বহেতু-_ 
প্রত্যকত্ব ( অন্তর্ধ্যামিত্ব ) হেতু ও চিদানন্দমৃণ্ডিত্বহেতু তিনি অবিজ্ঞেয়, দেবতা- 
স্তরের স্ায় জ্ঞানের অযোগ্য ।_ অতএব দূরস্থও ।__-“কেহই ধাহাঁকে মনের ছারা 
মনন করে না, চক্ষুর ছার! দেখে না )”_-এইরপ শ্রুতি হেতু এবং “গান্ধর্বাবিদ্যা- 
বাসিতশ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যেমন ষড়জাদি স্বরবোধ হয়, সেইরূপ ভক্তি-ভাবিত 
ইন্জ্রিয়ের ছারা তাহাকে জানিতে পারা যায়।” ইহা বলা হুইতেছে__ 
“অস্তিকে চ তদ্দিতি” তিনি নিকটেও আছেন, “মনের দ্বারাই তাহাকে দেখা 
উচিত,” “কোন ধীর প্রত্যগাত্মা সচ্চিদানন্দময় আত্মাকে দেখিয়াছিল”, 
“ভক্তিযোগে তিনি নিশ্চিতরূপে অবস্থান করেন”__ইত্যাদি শ্রতি-বশতঃ। 
“একাস্তিক ভক্তির দ্বারা তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।” ইত্যাদি স্থতি 
হইতেও পাওয়া যায় ॥ ১৫ ॥ 

অন্ুভূষণ-__সেই পরতত্ব হইতেই যাবতীয় চরাচর ভূতগণের উৎপত্তি। 
“তিনি সর্বভূতের অন্তরে অস্তর্ধ্যামীরূপে ও বাহিরে সর্বব্যাপকরূপে বর্তমান । 
সমগ্র চরাচর বিশ্ব তাহার শক্তির কার্ধ্য বলিয়া সকলই তিনি ( সর্ধং খবিদং 
্রন্ধ ) ইহা শ্রুতিতে বলিলেও তাহার রূপাদি অন্য হইতে ভিন্ন বলিয়া এবং 
তিনি অতিশয় বুক্মতত্ব বলিয়া! সকলের নিকট জ্ঞের নহেন, কিন্তু অনন্য ভক্তগণ 
অনন্যভক্তি-বলে তাহাকে জানিতে পারেন। এ-বিষয়ে গীঃ_-১১1৫ শ্লোক 
রষ্টব্য। মেই বস্ততে বিরুদ্ধগুণের সামপ্রস্ত থাকায় যুগপৎ দূরে ও নিকটে অর্থাৎ 
অনন্ত ভক্তগণের কাছে “নিকট” এবং অভক্তগণের কাছে পুরে” । এ-সম্বন্ধে 
ঈশোপনিষদে পাই,_“তদেজতি ত্নেজতি তদ্দূরে তদ্বদস্তিকে ।” 

: শ্রীমঘ্বলদেব বিষ্যাভৃষণ প্রতৃর টাকার মর্খে পাই,_তিনি “চিজ্জড়াতআ্মক 
তত্বসমূহের অস্তরে ও বাহিরে অবস্থিত। শ্রুতিতে পাওয়] যাঁয়,__“অন্তরব্বহিশ্চ 
তৎ সর্ধবং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।” তিনি চর ও অচবু।, শ্রুতি বলেন,-_ 
“আসীনো দুরং ব্রজতি শয়ানে৷ যাতি সর্ববত:1৮ (কঠ ১1২২১) অর্থাৎ তিনি 
আসীন হইয়া! দুরে ভ্রমণ করেন এবং শয়্ান হইয়াও সর্বত্র বিচরণ করেন। 
সুস্ত্ব, গ্রত্যক্‌ ধর্মত্ব ও চিত্হ্খ-মৃত্তিত্ব হেতু অবিজ্ঞেয়। অন্য দেবতাকে যে 
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প্রকার জানা যায়, তাহাকে সে প্রকারে জানা যায় না। শ্রুতি বলেন,_ 
“্যন্মনসা ন যহ্থতে ন চক্ষুষ! পশ্ততি কশ্চনৈনম্‌।” অর্থাৎ মন ধাহাকে মনন 
করিতে পারে না, চক্ষু ধাহাকে দর্শন করিতে পারে না, সেই হেতু কেহ তাহাকে 
জানিতে পারে না। এই জন্যই তিনি দৃরস্থ। গান্ধর্ববাঁসিত অর্থাৎ সঙ্গীত- 
নিপুণ কর্ণের ছারা মানব ষে প্রকারে যড়জাদি সঞ্চবিধ স্বর অনুভব করিতে 
পারেন, সেই প্রকার ভক্তি-ভাবিত ইন্দ্িয়ের দ্বারা কিন্তু তাহাকে জানিতে পার! 
যায়। এই জন্যই তিনি ভক্তগণের নিকটস্থ ॥ ১৫ ॥ 
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌। 
ভূতভর্তু চ তজজ্ঞেয়ং গ্রসিষুও প্রভবিষুঃ চ ॥ ১৬॥ 

অন্বয়--তৎ (সেই বস্তু) অবিভক্তং (অবিভক্ত হইয়াও ) ভূতেষু চ 
( ভূতগণের মধ্যে) বিভক্তমিব চ (বিভক্তের ন্যায়) স্থিতম্‌ ( অবস্থিত ) 
ভূতভর্ চ ( এবং সর্পভূত্ত-পালক ) গ্রসিষ্ণ (গ্রাসকর্তা ) প্রতবিষ্ণ চ (ও 
প্রভুত্বকারী ) জ্ঞেয়ং ( জানিবে )। ১৬॥ 

অন্ুবাদ-_সেই তত্ব-বস্ত অখণ্ড হইয়াও সর্ববভূতে বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত, 
তাহাকে সর্বভূতের ভর্তা, সংহার-কর্তা ও সৃষ্টিকর্তা বলিয়। জানিবে ॥ ১৬ ॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_সমস্ত-ভূতে বিতক্তরূপে তাহার বোধ হয় বটে, কিন্ত 
তিনি স্বয়ং অবিভক্ত ; প্রতি-জীবাত্মার সহিত ব্যষ্টিপুরুষরূপে অবস্থিত হইয়াও 
তিনিই সর্বভূতের এক অখণ্ড বিরাট্সমষ্টিূপ পরমেশ্বর ) তিনিই সমস্তভৃতের 
ভর্তা, সংহারকর্ত। ও প্রভব ( জন্ম )-দাতৃ-তত্ব ॥ ১৬॥ 

শ্রীবলদেব--অবিভক্তমিতি। বিভক্রেষু মিথো ভিন্নেযু জীবেষবিভক্র- 
মেকং তদ্ত্রক্ম বিভক্তমিব প্রতিজীবং ভিন্নমিব স্থিতম্_-“একং সন্ভং বহুধা 
দৃষ্ঠমানম্‌” ইতি শ্রতে:, “এক এব পরো! বিষুক্ সর্বত্রাপি ন সংশয়ঃ | এই্বর্্যাদ্‌- 
রূপমেকঞ্চ স্্্যবদ্বহুধেয়তে ॥”_ইতি স্মতেশ্চ। তচ্চ ভূতভর্তৃস্থিতৌ ভূতানাং 
পালকং গ্রলয়ে তেষাং গ্রশিষ্ণু কালশক্তা! সংহারকৎ, সর্গে প্রভবিষু প্রধান- 
জীবশক্তিভ্যাং নানাকার্ধ্যাত্মনা প্রভবনশীলম্‌; শ্রুতিশ্চ,-“যতো৷ বা ইমানি 
ভূতানি জায়ন্তে ষেন জাতানি জীবস্তি ষ প্রষস্ত্যভিসংবিশস্তি তদ্ত্রক্ষ তছি- 
জিজ্ঞাসম্ব” ইতি ॥ ১৬। 
_ ৰলগীনুবাদ-_-'অবিভক্তমিতি।” বিভক্ত--পরম্পর ভিন্ন জীবের মধ্যে 


আনত সবদ্‌ গাও ূ ৪১৪১৫ 


অবিভক্ত এক সেই ব্রহ্ম বিভক্কের মত প্রত্যেক জীবে ভিন্নের মত অবস্থিত,_ 
“এক হইলেও বহুরূপে যিনি দৃশ্তমান্‌ হন”-_-ইতি শ্রুতি, “একই পরমেশ্বর বিঝুঃ 
সর্বত্র তিনি বিরাজমান, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। একরপ এশবর্ধ্যবশতঃ 
হুর্ধ্যের মত বহুরূপে প্রতীত হন ॥”-_-ইতি স্থতি। স্থিতিতে সেই তভৃতভর্ত অর্থাৎ 
প্রাণীদিগের স্থিতিকালে তিনি পালক, প্রলয়ে তাহাদের গ্রাসস্ঈল- কাল- 
শক্তির ছারা সংহারক, (স্প্টিতে ) প্রভবিষ্ণু অর্থাৎ প্রধান ও জীবশক্তির 
দ্বার নানাকার্ধ্যরূপে উৎপত্তিণীল। শ্রতিও বলেন- প্যাহা হইতে এই সমস্ত 
প্রাণী উৎপন্ন হয়, যাহার দ্বারা জাতবস্ত বাচিয়্া থাকে, যাহাতে প্রলয়ে 
প্রবেশ করে, তাহাই ব্রহ্ম, তাহা জানিবে” ॥ ১৬। 
অনুভভূষণ-_সেই তত্বকে সর্বভূতে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও তিনি 
অবিভক্ত একন্বরূপ। শ্রুতিতে পাওয়া যায়,_“একং সম্ভং বুধ! দৃশ্ঠমানং* 
অর্থাৎ তিনি এক হইলেও বহুরূপে দৃষ্ই হন। স্থতিতেও পাঁওয়! যায়,_ 
“এক এব পরো বিষুঃ সর্বন্রাপি ন সংশয়ঃ | এই্ররঘ্যাদ্ক্ূপমেকঞ্ণ হূর্ধ্যবত্বহ- 
ধেয়তে” ॥ অর্থাৎ একই পরমাত্ম! বিষণ সর্বত্র অবস্থিত, ইহাতে সংশয় নাই) 
কিন্ত এক হইয়াও স্বীয় শক্তি-প্রভাবে হৃর্ধ্যের ্তায় বন্রূপে প্রতীত হুন। . 
সেই বস্ত সর্ববজীবের অন্তরে ব্যষ্টি-অন্তর্ধযামীরূপে থাকিয়া! পুনরায় সর্বব্যাপী 
সমষ্টি-পুরুষ পরাত্মা পরমেশ্বর । তিনিই ভূতগণের পালক ও সংহার কর্তী। 
শ্রুতিতে পাই,_-“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবস্তি ষং 
্রযস্ত্যতিসংবিশস্তি তদত্রক্ধ তদ্ধিজিজ্ঞাসস্ত”__( তৈত্তরীয় ৩১ )॥ ১৬৪ 


জ্যোতিষামপি ভজ্জোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে। 
জ্ঞানং জ্ঞয়ং জানগম্যং হাদি অর্ব্বন্ত ধিডিতম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
অন্থয়-_তত (তাহা) জ্যোভিযাম অপি (হুর্ধযাদিরও ) জ্যোতিঃ 
€ প্রকাশক ) তমসঃ পরম্‌ ( অজ্ঞানের অতীত ) উচ্যতে (কথিত হয়) [তাহা] 
জানং (জ্ঞান) জেয়ং (জ্ঞেয়) জ্ঞানগম্যং (জানের দ্বার! প্রাপ্য ) সর্ববস্য 
( সকলের ) হদি ( হৃদয়ে ) খিষিতম্‌ (অধিষঠিত )॥ ১৭ ॥ 
অন্ুবাদ--সেই তত্ব সকল-জ্যোতির্শয় বন্তরও প্রকাশক, তাহা 
অজ্ঞানের অতীত, তিনি জান, জেনে ও জ্ঞানগম্য, সকলের হৃদয়ে তিনি 
অবস্থিত ॥ ১৭ £ 


৯৯৬ আমন্তগবদৃগীতা ১৩1১৭ 


শ্রীভক্তিবিনোদ্ব-_তিনিই সমন্ত-জ্যোতির পরম জ্যোতিঃ অর্থাৎ 
প্রকাশক ; তিনিই সমস্ত অন্ধকারের অতীত অব্যক্তস্বরূপ ; তিনিই জ্ঞান; 
তিনিই জানগম্য ও জ্ঞেয়; তিনিই সকলের হৃদয়ে অবস্থিত ॥ ১৭ ॥ 

শ্রীবলদেব- জ্যোতিষাং কুর্ধ্যাদীনামপি তদ্রন্ধ জ্যোতি প্রকাশকং,_“ন 
তত্র স্ু্ধ্যো ভাঁতি ন চন্দ্রতারকে নেম! বিছ্যতো তান্তি কুতোহয়মপ্রিঃ | তমেব 
ভাস্তমন্ুভাতি সর্বং তশ্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥” ইত্যাদিশ্রতেম্তদত্র্ 
তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং তেনাম্পৃষ্টমুচ্যতে,_“আদিত্যবর্ৎ তযসঃ পরন্তাৎ” 
ইতি শ্রত্যা) জ্ঞানং চিদেকরসমূচ্যতে, -“বিজ্ঞানমানন্দঘনং ব্রহ্ম” ইতি 
ক্রত্যা; জ্ঞানং মুমুক্ষোঃ শরণত্বেন জ্ঞাতুমহ্যমুচ্যতে,_-“তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি- 
প্রকাশং মুমুক্র্বে শরণমহং প্রপছ্ে” ইতি ক্রত্যা ) জ্ঞানগম্যমুচ্যতে*“তমেব 
বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” ইতি শ্রত্যাঃ সর্বস্ত প্রাণিজাতন্ক হৃদি ধিঠিতং 
নিয়স্ত,তয়া স্থিতমুচ্যতে,_“অন্তংপ্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাম্” ইতি শ্রত্যা। নচ 
সর্বতঃ পাণি' ইত্যাদিপঞ্চকং জীবপরতয়ৈৰ নেয়ংঃ তত্প্রকরণত্বাদি-বাচ্যং_ 
_ জীববদীশ্বরস্তাপি ক্ষেত্রজ্ঞত্বেন প্ররৃতত্বাৎ। 'সর্বতঃ পাঁণি” ইত্যাদি-সাধ্ধকম্ত 
ব্রদ্দেবোপক্রম্য শ্বেতাশ্বতরৈঃ পঠিতত্বাৎ প্রকরণ-শাবল্যস্তোপনিষৎস্থ 
বীক্ষণীচ্চ ॥ ১৭ | 

বঙ্গানুবাদ- জ্যোতিংপদার্থ সুর্ধ্যাদিরও সেই ব্রহ্ম জ্যোতি: প্রকাশক । 
--“সেখানে হুরধ্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র ও তারকাও প্রকাশ পায় না 
এই বিদ্যুৎও প্রকাশ পায় না_-অতএব অগ্নিকি করিয়া প্রকাশিত হইবে ? 
সেই পরমাত্মা যদি সেখানে প্রকাশ পায়, তবে তাহার দীপ্তিতে সমস্ত জগৎ্ই 
প্রকাশিত হয়” ইত্যাদি শ্রুতি দবারা__সেই ব্রহ্ম তম:- প্রকৃতির অতীত, তমঃ 
দ্বারা অস্পৃষ্ট বলা হইতেছে। “তিনি আদিত্যবর্ণ, তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতির পর” 
এই শ্রুতি ছাঁরাঁ। জ্ঞান চিদেক রসকে বলা হয় । বিজ্ঞান, -আনন্দঘন ব্রহ্ম 
এই শ্রুতি অনুসারে । জ্ঞান__সুমৃক্ষুব্যক্তির শরণীয় বিধায় জানিবার যোগ্য বলা 
হইয়াছে। “সেই আত্মবুদ্ধি- প্রকাশশীল দেবকে আমি মুযুক্ষু প্রপন্ন 
হইতেছি ।-_এই শ্রতি-দ্বারাও জ্ঞানের গম্যত্ব সম্পর্কে বলা হইতেছে । 
“কাহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকে*-_এই শ্রুতির দ্বারা) সকল 
প্রাণিসমূহের হৃদয়ে অধিষিত অর্থাৎ নিয়ন ত্বরূপে স্থিত বলা হয়।__প্জবন- ২ 
সমূহের অস্তরে প্রবিষ্ট শাস্তা ।”-_এই শ্রুতির স্থারা। যি বল “দর্ঝ ও 


পাণি” ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোক জীব তাৎপর্য্যেই লওয়া উচিত। যেহেতু 
সেই প্রকরণেই ইহা! পঠিত-_তাহা বলিতে পার না) যেহেতু জীবের ্তায় 
ঈশ্বরেরও ক্ষেব্রজত্বরূপে প্রক্রাস্ত করা হইয়াছে । “সর্বতঃ পানি” ইত্যাদি 
অর্ধের সহিভ একটি গ্লোক দ্বার! ব্রন্ষকেই উপক্রম করিয়া শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষে পঠিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন উপনিষদ্সমূহে উপক্রমের মিশ্রণও 
দেখা যায়, এই জন্য ॥ ১৭ ॥ 

অনুভূষণ-_ সেই ক্ষে্রজ্ঞ-বস্ত যাবতীয় জ্যোতির্য় পদার্থের জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ ব৷ প্রকাশক । শ্রুতিতে পাওয়া যায়,_“ন তত্র স্র্য্যো ভাতি.."তস্ত ভাসা 
সর্ববষিদমূ বিভাতি”। (কঠ ২২১৫) শ্রীমস্তাগবতেও পাওয়া যায়, 
“ন্তয়াঘাতি বাতোহয়ং তুর্য্যস্তপতি মন্তয়াৎ” (২৫1৪২) কঠ শ্রতিতে আরও 
পাওয়। যায়,_-“ভয়াদস্থাগ্নিম্তপতি ভয়াত্তপতি যয” (২৩৩ )। সেই বস্ত 
'তমসঃ পরং_তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে পর অর্থাৎ অসংস্পৃষ্ট।-_-( গ্রধর ) 
প্রকৃতির অতীত-_(শ্রীবলদেব)। শ্রুতিও বলেন,_“আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎঃ। 
তিনি জ্ঞানম্বরূপ--“বিজ্ঞানমানন্দঘনং ব্রহ্গ' ( শ্রুতি ) তিনি মুমুক্ষুর শরণ্য বলিয় 
জেয়স্বরপ। “তং হ দেবমাত্মববুদ্ধি-প্রকাশং মুমুক্র্বে শরণমহং প্রপছে”_ এই 
শ্রুতি-অনুসারে তিনি জ্ঞানগম্য । তিনি সকলের হৃদয়ে নিয়স্তাস্বরূপে অবস্থিত | 
এ-বিষয়ে “ঘ্বান্থপর্ণা৮ ( শ্বেঃ ৪।৬-৭) “তমেব বিদ্দিত্বাতিমৃত্যুমেতি” এবং 
“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাম্‌” প্রভৃতি শ্রুতির শ্লোক ভরষ্টব্য ॥ ১৭ 


ইতি ক্ষেত্রং তথ! জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ। 
মন্তক্ত এতছিজ্জায় মস্তাবায়োপপদ্ভতে ॥ ১৮ ॥ 
অন্থয়-_ইতি ( এইরূপে ) ক্ষেত্রং ( শরীর ) তথা জ্ঞানং (জ্ঞান ) জ্ঞেয়ং চ 
( এবং জ্ঞেয় ) সমাসতঃ ( সংক্ষেপে ) উক্ত (উক্ত হইল) যন্তক্তঃ (আমার 
ভক্ত ) এতৎ ( এই সমস্ত ) বিজ্ঞায় ( জানিয়।) মন্তাবায় ( আমার প্রেম লাভে ) 
উপপদ্চতে ( যোগ্য হন )॥ ১৮॥ 
অন্ুবাদ__এইপ্রকারে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সজ্ষেপে কথিত হইল, আমার 
ভক্ত এই সকল অবগত হুইয়! প্রেমভক্তি লাভে যোগ্য হইয়৷ থাকেন ॥ ১৮ ॥ 
প্রীভক্তিবিনৌদ-_হে অজ্জুন! আমি তোমাকে সংক্ষেপতঃ ক্ষেত্র, জ্ঞান 
ও জ্ঞেয় অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষে্রজ্-ঘয়াত্মক এই তিনটি তত্ব বলিলাম ;__ইহার 


নামই “বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞান । ভগবস্তক্তগণ এই জ্ঞান লাভ করিয়া আষার 
নিরুপাধিক-প্রেমভক্তি লাভ করেন। যাহারা ভক্ত নয়, তাহারা কেবল 
নিরর্থক সাম্প্রদ্দায়িক অভেদবাদ আশ্রয় করিয়া! ষথার্থজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হয়। 
জান আর কিছুই নয়,_-কেবল ভক্তিদেবীর পীঠস্বরূপ ভক্তির আশ্রয়রূপ 
জীবাত্মার সত্বস্তদ্ধিমাত্র। পুরুযোত্তমতত্ব-বিচারে ইহা আরও স্পন্টীভূত 
হইবে ॥ ১৮॥ 

ভ্রীবল্পদেব-_উক্তং ক্ষেত্রাদিকং তজ জ্ঞানফলসহিতমুপসংহরতি,__ইতি 
ক্ষেত্রমিতি। 'মহাতৃতানি' ইত্যার্দিনা “চেতনা ধৃতিঃ' ইত্যস্তেন ক্ষেত্রম্বরূপমুক্তম্‌ ; 
ততৎমাধনমুক্তম ; “অনাদিমৎপরম্* ইত্যাদিন। “হৃদি সর্বস্ত ধিষিতম্‌” ইত্যন্তেন 
জেয়ং ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ং চোক্তং ময়া। এতত্রয়ং বিজ্ঞায় মিথো বিবেকেনাবগত্য 
মন্তাবায় মতপ্রেয়ে মৎম্বভাবায় বা সংসারিত্বায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি 
মন্তক্তঃ ॥ ১৮ ॥. | 

বঙ্গানুবাদ- উক্ত ক্ষেত্রাদির বিষয় তাহার জ্ঞানফলের সহিত উপসংহার 
করিতেছেন “ইতি ক্ষেত্রমিতি” “মহাভূতগুলি' ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া! চেতনা, 
ধৃতি, এই অন্তপর্ধ্স্ত গ্রস্থছারা ক্ষেত্রের স্বরূপ বলা হইল। “অমানিত্ব' 
ইত্যাদি “তত্বজ্গানার্ঘদর্শন” এই পর্যন্ত গ্রন্থছ্থার। জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞ্বয়ের জ্ঞান, তাহার 
সাধনবিষয় বল! হইয়াছে । “অনাদিমৎপরম্, ইত্যাদি “হৃদি সর্বস্ত ধিষ্িতষ্‌” ) 
ইত্যন্ত গ্রন্থদ্বার জ্ঞেয়-বস্ত ক্ষেত্রজ্ঞছয়ের বিষয়ও আমাকর্তৃক উক্ত হুইয়াছে। 
এই তিনটি জানিয়া পরম্পর বিবেকের দ্বার পার্থক্য অবগত হইয়া, আমার 
ভাবে অর্থাৎ আমার প্রেমে, আমার ত্বভাবে অথবা সংসার-রাহিত্যে পরিণত 
হয় অর্থাৎ যোগ্য হয়-_আমার ভক্ত ॥ ১৮॥ 

অনুভূষণ- পূর্বোক্ত ক্ষেত্রাদি-বিষয়ের জ্ঞান ও তাহার ফলের সহিত 
উপসংহার করিতেছেন। “মহাভুত' হইতে “চেতনাধৃতি” পর্ধ্যস্ত (গীঃ ১৩1৬-৭) 
শ্লোক সমূহের বারা ক্ষেত্রম্বরূপ উক্ত হুইয়াছে। “অমানিত্ব* হইতে আরন্ত 
করিয়া “তত্রজ্ঞানার্ঘদর্শনম্* পর্ধ্স্ত ( গীঃ ১৩1৮-১২ ) গ্লোকগুলির হ্বারা জ্ঞেয় 
ক্ষেব্রজ্ঞঘয়ের জ্ঞান ও ততৎসাধন বণিত হইয়াছে । “অনাদিমৎপর' হইতে 
আবস্ত করিয়া “হৃদি সর্বস্ত বিষ্িতম্‌, (গীঃ ১৩১৩-১৮) পর্ধযস্ত শ্লোক 
সমূহের ত্বারা জেয় ক্ষেঅজ্ঞত্বয়ের তত্ব পুনরায় ভগবদ্কর্তৃক কথিত হইয়াছে 


একই তত্ব আবার ব্রদ্ধ, পরমা! ও ভগবান্‌ শব্দ-বাচ্য। এস্থলে বণিত 
ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রক্ততবয়ের তত্ব অবগত হইতে পাঁরিলে জীব আমার ভাব অর্থাৎ 
প্রেমলাভের যোগ্য হয়। 

শ্রীভগবান্‌ স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, মৎ্কখিত এই ত্রিবিধতত্বের জ্ঞানই 
প্রকৃত জ্ঞান বা বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান। ইহা ব্যতীত অন্য সকলই অজ্ঞান। 
সুতরাং বুথাজ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণ কেবল অতেদবাদী হইয়া মেই অজ্ঞানেরই 
আশ্রয় লাভ করে এবং ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের কৃপা বঞ্চিত হইয়া! অপরাধী 
হয়। ভক্তগণ কিন্তু ভগবতকুপায়, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া, ভক্তির অধিকারী 
হন ও ভগবত-প্রেমলাভের যোগ্য হন। এন্থলে ইহাই লক্ষিতব্য ঘে, ভক্তগণের 
কপা হইলেই ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি প্ররুত জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ 
হন ॥১৮॥ 


প্রকৃতিং পুরুষঞ্চের বিদ্ধ্যনাদী উদ্ভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্‌ ॥ ১৯॥ 
অন্থয়- প্রকৃতি (প্রকৃতি ) পুরুষম্‌ চ এব (এবং পুরুষ ) উভৌ৷ অপি 
( উভয়কেই ) অনাদী ( অনাদি ) বিদ্ধি ( জানিবে ) বিকারান্‌ চ ( এবং বিকাঁর 
সমূহ ) গুণান্‌ চ €ও গুণসমৃহকে) প্রর্কতি সম্ভবান্‌ এব (প্ররুতি সম্ভৃত বলিয়াই) 
বিদ্ধি ( জানিবে )॥ ১৯ ॥ 
অন্ুবাদ-_ প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিবে, বিকার ও গণ 
সকল প্রকৃতি হইতেই জাত বলিয়। জানিবে ॥ ১৯। 
প্রীভক্তিবিনোদ-_ক্ষেত্রজ্ঞান ও ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান-ঘারা কি ফল হইবে, তাহা 
বলিতেছি। জড়বদ্ধজীব-সত্তায় তিনটি . তত্ব লক্ষিত হুইবে অর্থাৎ প্ররুতি, 
পুরুষ ও পরমাত্মা। সমস্ত ক্ষেত্রই প্রকৃতি”, জীবই “পুকুধ' এবং পরমাত্মা__ 
আমার তদুভয়স্থ আবিতাব। প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ই_অনাদি অর্থাৎ জড়ীয়- 
কালের পূর্বব হইতে তাহারা আছে, জড়ীয়কালের মধ্যে তাহাদের জন্ম নয়, 
এবং আমার পরম-অস্তিত্বস্বূপ চিন্ময় অথগ্ডকালে আমার শক্তি হইতেই 
তাহাদের উদয় হুইয়াছে। জড়া-প্রকৃতি আমাতে লীন ছিল, কার্ধ্যকালে 
জড়ীয় কালকে আশ্রয় করিয়৷ প্রকাশিত হইয়াছে । জীবও আমার নিত্য- 
শক্তিগত তত্ব, আমার প্রতি বৈমুখ্য-বশতঃ জড়া-গ্ররূতির মধ্যে প্রবিষ্ট ঃ জীব 


বাস্তবিক- শুদ্ধচিততত্ব ঃ তাহাতে মদীয়া পর-শক্তি-ক্রমে একটু তটস্থ-ধর্দ 
নিহিত হওয়ায়, তাহা জড় প্ররুতিতেও উপযোগিতা লাভ করিয়াছে । চিত্তত্ব 
কিরূপে জড়ে বদ্ধ হইয়াছে, তাহা বন্ধযুক্তি ও বন্ধজ্ঞানের দ্বার! নির্ণয় করিতে 
পারিবে না) যেহেতু আমার অচিস্ত্যশক্তি তোমার জ্ঞানের অধীন নয়। 
তোমার এই পর্য্যস্ত জানা আবশ্ঠক যে, বদ্ধজীবের বিকারসকল ও গুণসকল 
- জড়প্রকুতিসম্ভূত, উহারা জীবের স্বধর্শগত তত্ব নয় ॥ ১৯॥ 

ভ্রীবলদেব_এবং মিথ বিবিক্রত্বতাবয়োরনাস্ঘোঃ প্রকৃতিজীবয়োঃ সংসর্গ- 
শ্যানাদিকালিকত্বং সংুষ্য়োন্তয়োঃ কার্ধ্যভেদস্তৎসংস্গন্তানাদিকাঁলিকস্ত হেতুস্চ 
নিরূপ্যতে,- প্ররুতিমিত্যাদিতিঃ। অপিরবধূতৌ; মিথঃসংপৃক্ৌ প্রকুতি- 
পুরুষাবুভাবনাছ্যেব বিদ্ধি-_মদীয়শক্তিত্বান্নিত্যাবেব জাঁনীহি ; -তয়োর্মৎ- 
*শক্তিত্বং তু পুরৈবোক্তং "ভূমিরাপঃ ইত্যারদিনা। অনাদিসংস্ৃষ্টয়োরপি তয়োঃ 
স্বরূপভেদোহস্তীত্যাশয়েনাহ,_বিকারান্‌ দেহেন্দিয়াদীন্, গুণাংশ্চ হুখছুঃখ- - 
মোহান্‌ প্ররুতিসম্ভবান্‌ প্রাকৃতান্, ন তু জৈবান্‌ বিদ্ধীতি ক্গেত্রাত্মনা 
পরিণতায়াঃ প্রকৃতেরন্যো জীব ইতি দশিতম্‌ ॥ ১৯॥ 

বঙ্গানুবা্__এইপ্রকারে পরস্পর ভিন্নস্বভাব অনাদ্দি, প্রতি ও জীবাত্মার 
সন্্ধও অনাদিকাল হইতে অবস্থিত এবং পরস্পর সম্ব্বযুক্ত সেই প্রকৃতি ও 
জীবের কার্ধ্যভেদ এবং এই উভয়ের অনাদ্িকাঁল হইতে সংসর্গের কারণ এখন 
নিরূপণ করা হইতেছে-_প্ররুতিমিত্যাদি” বাক্যছ্থারা। এখানে “অপি” শব্দটি 
অবধারণার্থে, তাহার অর্থ পরস্পর সম্মিলিত প্রকৃতি ও পুরুষ-_এই উভয়ই 
অনাদি জানিবে এবং আমার শক্তিত্ব-হেতু (তাহাদের ছুইটিকে ) নিত্যও 
জাঁনিবে। প্রকতি ও পুরুষ-_এই ছুই যে আমার শক্তি, তাহা কিন্তু পূর্বেই 
বলা হইয়াছে ; “ভূমি-জল” ইত্যাদির দ্বারা । এই ছুইটি অনাদিকাল হইতে 
পরস্পর সংস্থষ্ট থাকিলেও ইহাদের স্বূপগত তেদ আঁছে-_-এই আশয়ে 
বলিতেছেন__বৰিকার-_-দেহ ও ইন্্িয়গুলি ;) ও গুণ-_ প্রাকৃত সখ ও ছুঃখমোহ্‌- 
গুলি প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন । কিন্ত জীব হইতে উৎপন্ন নহে। যেহেতু ক্ষেত্র- 
স্বরূপে পরিণতা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন-_-জীব, ইহাই প্রদশিত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥ 

অনুভভূষণ_ ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বর, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের বর্ণন করিয়া, 
এক্ষণে ক্ষেত্রের বিকারাদি ও ক্ষেত্রজ্জ জীবের সহিত মায়ার সম্বন্ধ কিভাবে 
যোজিত হইয়াছে, তাহা বলিতেছেন। প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া এবং জীব উভয়ই 


পরমেশ্বরের শক্তি বলিয়া অনাদি বা নিত্য। অপরা ও পরা-ভেদে উহা 
পরমেশ্বরের ছুই প্রকার প্রকৃতি । “ভূমিরাপোহনলো” গীঃ__৭19-৫ ক্লোকে ইহা 
উল্লিখিত হইয়াছে । 
শ্রীচৈতন্যচরিতাম্ৃতে মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদে প্রীসনাতন-শিক্ষায় পাওয়! 
যায় ১-- 
“জীবের “স্বরূপ” হয় কৃষ্ণের “নিত্যদাস” | 
কৃষ্ণের “তটস্থা-শক্তি+, “ভেদাভেদ-প্রকাশ? ॥ 
স্্ধ্যাংস্ু-কিরণ, যেন অগ্রিজালাচয়। 
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার “শক্তি হয় ॥ 
কৃষেের স্বাভাবিক তিনশক্তি-পরিণতি। 
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥ 
কৃষ্ণ ভূলি' সেই জীব-_-অনাদি-বহিম্মর্থ | 
অতএব মায়া তারে দেয় সংসাবর-ছুঃখ |” 
বিষুপুরাণেও পাওয়া যায়” 
“বিষণণশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেব্রজ্ঞাখ্য। তথাপর]। 
অবিষ্তা কর্ম্মসংস্ঞান্তা তৃতীয়! শক্তিরীস্ততে। 
যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্িত] নৃপ সর্বগ] ৷ 
সংসারতাপানখিলানবাপ্রোত্যত্র সম্ততান্‌ ॥ 
তয় তিরোহিতত্বাচ্চ শ্তিঃ ক্ষেত্রজ্-সংজ্ঞিতা । 
সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ততে ॥” 
(৬ষ্ঠ অং ৭ম অঃ ৬০-৬২ ক্পোঃ) 
চি রাজারা জীবের মায়াবরণ এবং মায়া হইতে জীবের দুঃখ, 
শৌক ও মোহাদি লাভ, কিন্তু জীব স্বরূপতঃ মায়া ব৷ প্রতি হইতে ভিন্ন। 
এ সম্বন্ধে শ্রীমস্তাগবতে পাওয়া যায়,__“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্াদীশাদ- 
পেতস্ত”-ক্লোক ও “সেয়ং ভগবতো মায়া যন্্য়েন বিরুধ্যতে । ঈশ্বরন্ত বিমুক্তস্ত 
কার্পণ্যমূত বন্ধনম্” ॥ (৩৭৯ ) ঈশ্বর অর্থাৎ স্বরূপ-জ্ঞানানন্বাদির অনুতব-সমর্থ 
ও কথঞ্চিৎ চিদৈশব্্যুক্ত স্তরাং জড়বন্ধন হইতে মুক্ত শুদ্ধজীবের শোক ও 
ত্রিগণের ছার! যে বন্ধন, তাহা অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবানের প্রসিদ্ধ! মায়া- 
শক্তিরই কার্ধ্য ; উহা! তর্কের ছার! বিরুদ্ধ বলিয়] আপাততঃ মনে হয় ॥ ১৯ ॥ 


কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকতিরুচ্যতে। 
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্ভত্বে হেতুরচ্যতে ॥ ২০ ॥ 

অন্বর-_কাধ্যকারণকর্তৃত্বে (কার্যা-কারণের কর্তৃত্ব-বিষয়ে ) প্রকৃতিঃ 
(প্রকৃতি) হেতুঃ (কারণ বলিয়া) উচাতে ( কথিত হয়) স্ুখছুঃখানাং 
(হুখ-ছুঃখের ) ভোক্ৃত্বে ( ভোকৃত্ব-বিষয়ে ) পুরুষঃ ( পুরুষকে ) হেতুঃ 
(কারণ বলিয়া ) উচ্যতে ( কথিত হয় )॥ ২০॥ 

অনুবাদ-_জড়ীয় কার্ধ্য ও কারণের কর্তৃত্ব-বিষয়ে প্রকৃতিকে হেতু বলা 
হয়, জড়ীয় স্থখ-ছুঃখাঁদির ভোক্তা-বিষয়ে পুরুষ, অর্থাৎ বদ্ধজীবকেই হেতু বলিয়া 
কথিত হয় ॥ ২০ ॥ ৃ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_জড়ীয় কার্য ও কারণ অর্থাৎ শরীর ও ইন্দিয়- 
কর্তৃত্ব _-প্ররুতির ধর্ম; অতএব প্রকৃতি তাহাদের হেতু । পুরুষের তটস্থ- 
স্বভাব-বশতঃ জড়াভিমান হইতেই সুখ-দুঃখের ভোত্ৃত্বের উদয় হয়। শুদ্ধ- 
জীবের ভোতৃত্ব নাই, কিন্তু বন্ধাবস্থায় জড়প্ররুতিতে আত্মাভিমান-বশতঃ জীব 
তটস্থম্বভাঁব হইতে সেই ভোতৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন ॥ ২০ ॥ 

ভ্ীবলদেব- অথ সংস্থ্টয়োস্তয়োঃ কার্যাভেদমাহ,__কার্ধ্যেতি । শরীরং 
' কার্ধ্যং, জ্ঞানকর্মসাধকত্বাদিক্ডিয়াণি কারণাঁনি, তেষাং কর্তৃত্বে তত্তদ্রাকার- 
স্বপরিণামে প্রকৃতিহ্েতুঃ। 'পুকুষঃ প্রকৃতিস্থো হি+ ইত্যগ্রিমাৎ স্বসংসর্গেণ 
সচেতনাং প্রককতিং পুরুষোহধিতিষ্ঠতি ; তদধিষ্ঠতা তু সা তৎকন্মাণুগুণ্যেন 
পরিণমমান! তত্বদ্দেহাদীনাং শ্ত্রীতি প্ররুত্যাপিতানাং স্থখাদীনাং ভোতৃত্থে 
পুরুষো হেতুস্তেবাং ভোগে স এব কর্তেত্যর্থ:। প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃত্বং হুখাঁদি- 
তোতৃত্বধ্ পুরুষহ্য কাঁ্যমূ; তচ্চ শরীবাদিকর্তৃত্ং তু তদধিষ্টিতায়াঃ 
প্রকৃতে-রিতি পুরুষশ্তৈব কর্তৃত্ব মুখ্যমৃ; এবমাহ ক্ুত্রকার:--“কর্থা 
শাস্বার্থবত্বাৎ, ইত্যাদিভিঃ | পরেশস্য হরেরধিষ্টাতৃত্বং তু সর্ধত্রাবজ্জণীয়মিতুাক্তং 
বক্ষ্যতে ৮৪২০4 

বঙ্গান্ুবাদ--অনমস্তর পরম্পর সম্বন্ধযুক্ত এই প্রকৃতি ও পুরুষের কাধ্যগত 
ভেদের বিষয় বলিতেছেন, শরীর-_কার্যা, জ্ঞান ও কর্মের সাধকত্-নিবন্ধন 
ইঞ্জিয়গুলি কারণ, তাহাদের কর্তৃত্বের প্রতি তত্ত্দাকারে স্বীয় পরিণামে 
প্রকৃতিই হেতু । (পুরুষ প্রকৃতিতে স্থিত হইয়া ) এই অগ্রে কথিত শ্থীয়- 
সংসর্গের দ্বারা সচেতন প্ররুতিতে পুরুষের অধিষ্ঠান আছে। কিন্তু সেই 


প্রকৃতি পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত ( চাঁপিতা। ) হইলেও জীবের কর্মের অন্রূপে 
গুণের দ্বারা পরিণত! সেই সেই দেহাদির অর হয়। প্রকৃতির ছারা অপ্িত 
হুখাদির ভোতৃত্বের প্রতি পুরুষই কারণ। স্থথ-ছুঃখাদ্দির ভোগে পুরুষই 
কর্তা।_ইহাই তাৎপর্য । প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান ও স্খাদির ভোগ 
পুরুষেরই কার্ধ্য। সেই যে প্রক্কতির শরীরাদি কর্তৃত্ব তাহা কিন্তু পুরুষাধিঠিতা! 
প্রকৃতির । এই হেতু পুরুষেরই কর্তৃত্ব মুখ্য। এই রকমই বলিয়াছেন 
হুত্রকাঁর-__“কর্তী শাস্তার্থবত্ধ হেতু”। ইত্যাদির দ্বারা। পরেশ অর্থাৎ 
পরমেশ্বর হরির অধিষ্াতৃত্ব কিন্তু সর্বত্র অবর্জনীয় বলা হইয়াছে এবং ইহাই 
বলা হইবে ॥ ২০ ॥ 

অনুভূবণ-_জড়ীয় কার্ধ্য, কারণ ও কর্ৃত্ব-বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু। প্রারত 
স্থখ-ছুঃখাদি ভোগ শুদ্ধ জীবের নাই। তটস্থা শক্তি-সম্ভৃত জীব মায়াবদ্ধতার 
ফলে তদভিনিবেশক্রমে প্রারুত হুখ-ছুংখাদির ভোতৃত্বের অভিমান করিয়া 
থাকে । এ-সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে ্রীকপিল দেব বলিয়াছেন, 

“কার্য্য-কারণ কর্তৃত্ব কারণং গ্রকতিং বিছুঃ। 
ভোতৃত্বে সথখছুংখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্‌ ॥” (৩২৬।৮) ্‌ 

অর্থাৎ হে মাতঃ ! দেহ, ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্টাত্রী দেবতাবর্গের কার্যযকারণ . 
কর্তৃত্বাদি প্রাপ্থি-বিষয়ে পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকেই কারণ বলিয়া নির্ধারণ করেন। 
( যেহেতু কৃটস্থ আত্মায় পরমাত্মার প্রাধান্য বিদ্যমান, তজ্জন্য তিনি নিকপাধিক 
এবং স্বতঃই নির্বিকার । প্ররুতিপবিণামভূত দেহাদিতে অভিমান হওয়ায় 
প্রকৃতিরই প্রাঁধান্ঠ বশতঃ তাহাকেই এ কর্তৃত্বাদির কারণরূপে নির্দেশ করা৷ হয়।) 
কিন্ত সখ-ছুঃখাদি কর্মফলের ভোত্ৃত্বে প্রর্কতি হইতে ভিন্ন পুরুষকেই কারণ 
বলা হয়। (যদিও কর্তৃত্ব ও তোক্ৃত্, উভয়ই এক অহঙ্কারগত, তথাপি দেহাদি 
জড়ের কার্ধ্য বলিয়। উহাতে প্রকৃতির প্রাধান্য এবং সুখ-ছুখাদি ভোগ-ক্রিয়া 
চৈতন্ত বিনা জ্স্ভবপর হয় না বলিয়া তাহাতে প্রকুত্যুপহিত চৈতন্তেরই 
প্রাধান্ত ৷) অবশ্ত ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীনেই ইহাদের প্রভাব জানিতে হইবে। 
মায়া ও জীব ঈশ্বরপরতন্ত্র;ঃ এ-বিষয়ে শ্রীভাগবতের মধ্বটীকাধৃত ভবিষ্যৎ 
পর্বে পাওয়া যায়,_ 

“ব্রহ্মাদিভিঃ সর্গকরী শ্রীবিষুবলসংশ্রয়াৎ। 
স্থখছুখপ্রদে! বিষুঃ শ্বয়মেব সনাতনঃ ॥ 


কর্তৃত্ব হুখছুঃখানামন্যেষাং তু তদাজয়। 
ভোতৃত্বং স্খছ্ঃখানাং করোত্যেকে। হবি: হ্বয়ম্‌। 
ভোতৃত্বমাত্রহেতুত্বং জীবেনান্তত্র কুত্রচিৎ”” ॥ ২০ ॥ 


পুরু? প্রকৃতিচ্ছে। হি. ভুঙ.জ্তে প্রকৃতিজান্‌ গুপান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোহম্য সদসদূযোনিজন্মস্্ ॥ ২১॥ 

অন্থয়-_পুরুষঃ (জীব) প্রকৃতিস্থঃ হি (প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াই ) 
প্রকৃতিজান্‌ (প্ররুৃতিজাত) গুণান্‌ (বিষয়সমূহ ) ভূঙক্তে (ভোগ করে) 
গুণসঙ্গঃ (প্ররুতির গুণের সঙ্গ ) অস্ত (এই পুরুষের ) সদসদৃযোনিজন্মস্থ 
€ সদসদ্‌ যোনিতে জন্মের ) কারণং (কারণ ) ॥ ২১॥ 

অন্ুবাদ- পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াই প্রকৃতিজাত সথছুঃখাদি 
বিষয় ভোগ করে; প্রকৃতির গুণে আসক্তিবশত: এই পুরুষের উচ্চাবচ যোনিতে 
জন্মলাভ হইয়া থাকে ॥ ২১॥ 

শ্রীতক্তিবিনোৌদ-_তটস্থ-স্বভাব হইতেই শুদ্ধজীব বৈকৃণ্ঠের শুদ্ধতা 
ত্যাগপূর্ধবক প্ররুতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজাত গুণসকল ভোগ করেন এবং প্ররুতি- 
জাত গুণ-সঙ্গ-বশতঃই সদসদ্যোনিসমূহে তাহার জন্ম হইয়া থাকে ॥ ২১॥ 

শ্রীবলদেব- প্রকৃত্যধিষ্ঠানে হুখাদিভোগে চ পুরুষস্তৈব কর্তৃত্বমিত্যেতৎ 
স্ফুটয়তি ; তশ্ত প্ররুতিসংসর্গে হেতুঞ্চ দর্শয়তি, পুরুষ ইতি। চিৎস্থথৈক- 
রসোহপি পুরুযোহনাদিকর্মববাসনয়া প্রকৃতিস্স্তামধি্তিত-তৎকতদেহেন্্রিয়ঃ প্রাণ- 
বিশিষ্ট: সন্্েব তৎকতান্‌ গুণান্‌ স্থথাদীন্‌ ভূঙ ক্তেহনুভবতি কেত্যাহ-__স্দিতি। 
সতীষু দেবমানবাদিষসতীষু পশুপক্ষ্যাদিযু চ সাধ্বসাধুরচিতান্থ যোনিষু যানি 
জন্মাদীনি, তেঘিতি তত্র তত্র পুরুষস্তৈব কর্তৃত্বম। তৎসংসর্গে হেতুমাহ,_ 
কারণমিতি। গুণসঙ্গোহনাদিগুণময়বিষয়স্পৃহা। অয়মর্থ:-_অনাদিজীঁবঃ 
কর্শরূপানাদিবাসনা-রক্তঃ; স চ ভোক্ৃত্বাস্তোগ্যান্‌ বিষয়ান্‌ স্পৃহয়ংস্তদর্গিকা- 
মনাদিসন্িহিতাং প্রকুতিমাশ্রয়িস্ততি যাবৎ সপগ্রসঙ্গাত্তত্বদ্বাসনা ক্ষীয়তে; 
ততক্ষয়ে তু পরাত্মধামস্থথানি তুঙক্তে_-“সোহশ্ল,তে সর্বান্‌ কামান সহ 
রহ্ষণা বিপশ্চিতা” ইত্যাদি-শ্রতিত্য ইতি। যত্ত প্ররুতেরিত্যাদে: কার্ধ্য- 
কারণেত্যাদেঃ প্ররুত্যৈব চেত্যাদের্নান্যং গুণেভ্য ইত্যাদেশ্চাপাততার্থগ্রাহিভিঃ 
সাংখ্যৈঃ প্রকৃতেরেব কর্তৃত্বমুক্তং, তৎ কিল রভসাভিধানমেব লোষ্ট্রকা্ঠবদ- 


্এ৩সবন সাও । হি 


চেতনায়ান্তন্তান্ত্বাসস্তাবাৎ।  উপাদানাপরোক্ষচিকীর্যারুতিমত্তং খলু কর্তৃত্ব 
তচ্চ চেতনস্তৈবেতি শ্রুতিরাহ, _“বিজ্ঞানং যজ্ঞং তঙগুতে কম্মাণি তঙ্ছতেহপি 
চ*, “এষ হি ত্রষ্টা শ্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ভ্রাতা মন্তা বোদ্ধা কর্া বিজ্ঞানাঝ্মা 
পুরুষঃ” ইত্যাদিকম্্‌। যচ্চ পুকুষসন্নিধানাচ্ৈতন্যাধ্যাসাত্তস্যান্তবমিত্যাহস্তক্ন ; 
যৎ সঙ্নিধ্যধাস্ত-চৈতন্তাত্তস্যাঃ কর্তৃত্ব, তত্তস্তৈব সঙ্নিহিতস্তেতি স্থবচত্বাৎ। ন 
খলু তণ্তায়সে। দগ্থত্বময়োহেতুকমপি তু বহিহেতুকমেব দৃষ্টম্‌) ন চ চলতি জলং 
ফলতি তরুরিতিবজ্জড়ায়াস্তস্তাস্তত্ব-সিদ্ধির্জলা দিঘস্তর্ধ্যাম্য ধিিতত্বেনেষ্টা সিদ্ধেঃ 
বিধায়ক-শ্রুতিব্যাকোপাচ্চৈতদেবম্‌) ন হি জড়প্রকৃতিমুদ্দিন্ত স্বর্গাদিফলকং 
জ্যোতিষ্টোমাদিমোক্ষফলকং ধ্যানঞ্চ স্থতিধিধত্তেপি তু চেতনমেব ভোক্তার- 
মুদ্দিষ্ঠেতি পুরুষশ্যৈৰ কর্তৃত্থম্‌। তচ্চ প্রকৃতেরিতি যছুক্তং, তত, তদ্রত্তি- 
্রাচ্র্যাদ্দেব যথা করেণ বিভ্রুতি পুরুষে করো বিভর্তাতি ব্যপদেশ্তথা৷ প্রকৃত্যা 
কুর্ববতি পুরুষে প্রক্কৃতিঃ করোতীতি স ভবেদিত্যেকে ; প্রারৃতৈর্দেহাদিভিযুক্তস্তৈব 
পুরুষস্ত যক্ঞযুদ্ধাদিকর্্কতৃ্বং, ন তু তৈথিযুক্তন্ত শুদ্বস্তেত্যতঃ প্রকৃতেন্ত- 
দিত্যপরে ॥ ২১ ॥ | 

বঙ্গানুবাদ-_ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানে ও সুখারদ্দিভোগে পুরুষেরই কর্তৃত্ব 
ইহাই পরিস্ফুট করা হইতেছে-_-এবং তাহার প্রকৃতি সংসর্গের হেতুও দেখাই- 
তেছেন, 'পুরুষ ইতি» চিৎ্-স্থখন্বূপ, এক রসাত্মক হইলেও পুরুষ অনাদিকন্ম 
বাসনার দ্বারা প্ররতিতে স্থিত হইয়া প্ররুতিকৃত দেহেন্দ্রিয় ও প্রাণের 
সহিত যুক্ত হইয়াই তত্কুত স্থখ ও দুঃখাদদি গ্রণগুলিকে ভোগ অর্থাৎ অহ্থভব 
করে। কোথায় বা কখন? ইহাই বলিতেছেন,_-'সদিতি'। সৎ_দেব 
ও মানুষাঁদি জন্মে, অ্সৎ__পশ্ত ও পক্ষী প্রভৃতি জন্মে এবং সাধু ও অসাধু করে 
রচিত যোনিতে যে সমস্ত জন্মার্দি হয়, সেইসব জন্মেতেও পুকষেরই কর্তৃত্ব। 
প্রকৃতি পুরুষের সংসর্গের কারণের বিষয় বলা হইতেছে-_-“কারপমিতি', গুণযঙ্গ 
অর্থাৎ অনাদি গুণয়য় বিষয়-স্পৃহা। ইহার তাৎপধ্য এই-_অনাদি জীব, কর্মরূপ 
অনাদি বাসনার দ্বারা লিগ । নেই জীব তোত্তৃত্হেতু ভোগ্য বিষয়গুলির- . 
স্পৃহা করিতে করিতে তাহার অর্পণকারিণী সন্নিহিত অনাদি প্রকৃতিকে আশ্রয় 
করিবে, ফতদিন সং-সঙ্ষের দ্বারা সেই বাপনার ক্ষয় না হয় ( ততর্িন )। 
কিন্ক তাহার ক্ষয় হইলে পরমাত্বধামস্থ হুখগুলি ভোগ করে।__“তিনি সর্বজ্ঞ 
ত্রদ্জার সহিত সমস্ত কাম্য বনস্ত ভোগ করেন ।”-_এই সমস্ত শ্রুতি হইতেও পাওয়া 
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যায়। তবে যে সাংখ্যবাদীরা আপাততঃ অর্থ গ্রহণ করিয়া বলেন,__ 
প্রকতিই কত্ত, যেহেতু ভগবান্‌ বলিয়াছেন 'প্রকৃতেঃ' ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ণ 
ইত্যাদি, “কার্ধ্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে' কার্ধ্য-কারণ ও কৃত 
বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু কথিত হয়, “প্রকূত্যৈবচ' ইত্যাদি বাক্য 'নান্তং গুণেভ্য*” 
ইত্যাদি বাক্যই তাহার প্রমাণ; এইমত উক্তি হঠোক্তির মত প্রামাদিক, 
যেহেতু লোষ্ট্কাষ্ঠাদি যেমন জড়ত্ব-নিবন্ধন কার্ধ্য করিতে অক্ষম, সেই প্রকার 
জড়া প্রকৃতির কতৃর্ব অসম্ভব। কর্তৃত্ব কিসে হয়? উপাদানের প্রত্যক্ষ 
€( অপরোক্ষান্গভূতি ), চিকীর্যা ( করণের ইচ্ছা ) ও কৃতিসাধ্যতা জ্ঞানাধীন, 
এ-সমৃদয় চেতনেই সম্ভব। ক্রুতিও এইরূপ বলিতেছেন,__এই বিজ্ঞানময় 
আত্মা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, অন্তান্ত কর্ম করে । আবার এই বিজ্ঞানময় আত্মাই 
দর্শন করে, স্পর্শ করে, শ্রবণ কষে, রসাস্বাদন করে, আদ্বাণ করে, মনন করে, 
বোধ করে, কর্তৃত্ব করে। ইত্যাদি শ্রুতি আত্মার কর্তৃত্ব বলিতেছে। আরও 
ষে সাংখ্যবাদীরা বলেন ষে»_চৈতন্তের সন্গিধানবশতঃ প্রকৃতিতে চেতনের 
অধ্যাস হয়, সেইজন্ প্ররুতির কর্তৃত্ব; একথাও ঠিক নহে-_যেহেতু সঙ্গিধি- 
নিবন্ধন প্রকৃতিতে আরোপিত চৈতন্যুক্ত প্রকৃতির কর্তৃত্ব হইতে পারে না, 
যে সঙ্গিহিত আত্মা তাহারই কর্তৃত্, অধ্যাসের আশ্রয় প্রকৃতির নহে, 
যেমন অগ্রি-সম্পর্কে তণ্ত লৌহের দ্লাহিকা শক্তি অগ্রি জন্তই) লৌহ 
. জন্ত নহে। যর্দি বল জড়ও কার্য করে- যেমন জল চলিতেছে, গাছ ফল 
প্রসব করিতেছে, সেইরূপ জড় প্রকতিরও কর্তৃত্ব হইবে; তাহাও নহে। 
তথায় জলাদির' মধ্যে অন্তর্ধ্যামীর অধিষ্ঠানবশতঃ উহ] হয়, অতএব তাহারই 
কর্তৃত্ঘ। জড়ের নহে, এইজন্ত তোমাদের অভিপ্রেত অসিন্ধ এবং পুরুষের 
কর্তৃত্ব-বিধায়ক শ্রুতির সহিত প্ররুতি-কর্তৃত্বে বিরোধ ঘটে ; এজন্ত পুরুষের 
কর্তৃত্ব বল! হইয়াছে।-তদ্ভিন্ন আর একটি প্রবল অহুপপত্তি, এই জড়া! প্রকৃতিকে 
উদ্দেশ করিয়া “জ্যাতিষ্টোমেন যজেভ স্বর্গকামঃ ইত্যাদি ত্বর্গফলবোধক 
শ্রুতিবাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে না এবং মুক্তিজনক পরমাত্মধ্যান স্থতিবাক্য 
বিধান করে নাই কিন্ত চেতন ভোক্1 পুরুষকে উদ্দেশ করিয়া, অতএব 
পুরুষেরই কর্তৃত্ব। প্রকৃতির কর্তৃত্ব এই যে কথা তোমরা বলিয়াছ এবং 
তাহার প্রমাণও অনেক দ্বেখাইয়াছ, ইহার অর্থ অন্ত প্রকার--পুরুষে প্ররৃতির 
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লোকে বলে হাত ধরিতেছে, সেইরূপ প্রকৃতিশক্তির সাহায্যে পুরুষ কাজ 
করিলে, প্রতি করিতেছে এইব্প ব্যপদেশ হয় ; এইরূপ মীমাংসাও কেহ কেহ 
করেন। আবার অন্যে বলেন- প্ররুতি-সম্ভৃত দেহাদিযুক্ত হুইয়াই পুরুষ 
. ষজ্ঞযুদ্ধ-কর্ম্ের কর্তা হয়, তদ্যতিরেকে শুদ্ধ পুরুষের কর্তৃত্ব হয় নাঁ_এই 
কারণে প্রকৃতির কর্তৃত্ব পঠিত হয় ॥ ২১ ॥ 
অনুভূষণ-_জীব__অনাি, সে অনাদি বাসনার অধীন হইয়া! কর্াহুরূপ 
বিবিধ ফলভোগ করিয়া! থাকে । চিৎস্খস্বরূপ, একরস হইয়াও অনাদি 
কর্মবাসন দ্বারা প্ররুতিকে আশ্রয় করিয়া! প্ররৃতি-প্রদত্ত দেহেন্দ্িয়াদি বিশিষ্ট 
হইয়! মায়াদত্ত হথখ-ছুঃখ ভোগ করিয়' থাকে । এইজন্য জীব মায়াবদ্ধ হইয় 
নানাবিধ যোনি ভ্রমণ করিতে থাকে । যতদিন পধ্যস্ত সাধুসঙ্গ ও সাধুকপাদার! 
এই ভোগবাসনা ক্ষয় না! হয়, ততদিন পর্যন্ত তাহাকে নানাবিধ যোনিতে কর্ম- 
_ ফল ভোগ করিতে হয়। 
গ্রচৈতন্তচরিতামুতে পাওয়া যায় 
“সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তবে। 
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥৮ (মধ্য ২০৪৩) 
“কোন ভাগ্যে কারে সংসার ক্ষয়োনুখ হয়। 
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষে রতি উপজয় ॥” (এ ২০৪৫) 
প্ীমস্তাগবতেও পাওয়া যায়,_ 
“ভবাপবর্গে ভ্রমতে৷ যদ ভবেজ্জনস্ত তহাচ্যুত সৎসমাগমঃ | 
সৎসঙ্গমো যঙ্ছি তদৈব সদগতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে বৃতিঃ ॥” 
(১০৫১1।৩৪ ) 
এই গীতাশান্বে-_প্ররুতেঃ ক্রিয়মাণীণি (৩২৭) “কার্ধ্যকারণ কর্তৃত্ব 
(১৩২১) প্্রকত্যৈব চ কর্মাণি” (১৩২৯) “নান্তং গুণেভ্যঃ কর্তারম্ঠ (১৪।১৯) 
ইত্যাদি শ্লোক সমূহের দ্বারা আপাততঃ অর্থগ্রাহী সাংখ্যকার কর্তৃক প্ররুতিরই 
কর্তৃত্বের কথা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় বলাৎকারেই কথিত 
হইয়াছে। পূর্বাপর বিবেচনা করিলে এরূপ আরোপ সঙ্গত হয় না। 
কারণ লোষ্ট্র ও কাষ্ঠবং অচেতন প্রকৃতির কর্তৃত্ব সম্ভব নহে। কর্ম 
সম্পাদনের ইচ্ছা ও তাহার সাধন ক্ষমতাই কর্তৃত্ব, তাহা লচতনের ধর্ম । 
্রতিও বলেন, _সেই পুরুষই সকল যজ্ঞাদ্দিকর্শ করিয় থাকেন।. তিনিই ্রষ্টা 
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শ্রষ্টা, শ্রোতা, দ্রাণকর্তী, বোদ্ধা, কর্তা ইত্যার্দি। যদি বলা ষায় যে, পক্ষের 
সন্গিধান হেতু চেতনের অধ্যাসবশতঃ অচেতন] প্রতি কর্তৃত্ব লাভ করে, 
তাহাঁও বলা যাইতে পারে নাঃ কারণ সন্নিহিত পুরুষের অধ্যাস হইলেও 
প্রকৃতির কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না। ইহা সুম্পষ্টরূপে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্থলে বল! 
যাইতে পারে যে, অগ্নির সান্নিধ্যে লৌহখও উত্তপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার 
নিজের দাহিকা শক্তি নাই, তাহাতে যে দহনক্ষমত1 দেখা যায়, তাহা লৌহ: 
খণ্ডের বলিয়া দৃষ্ট হইলেও, উহ] অগ্নিরই শক্তি, লৌহের নয় । 

যদি বলা যায়,__জল চলিতেছে, বুক্ষ ফলিতেছে, ইহাঁতে জড়ের কর্তৃত্ 
সমধিত হইতেছে, স্ৃতরাং প্রকৃতি জড়া হইলেও তাহার কর্তৃত্ব অসম্ভব 
কেন? তছ্ত্তরে বলা যায়, _জল, বৃক্ষের মধ্যে অন্তরধ্যামীরপে চেতনের 
অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই উহা! দেখা যাইতেছে কিন্তু এ কর্তৃত্ব বৃক্ষ বা 
জলের নহে। এরূপ বলিতে গেলে, এই সম্বন্ধে যে শ্রুতিপ্রমাণ আছে, তাহার 
বিরোধ হয়। স্থৃতিশাস্ত্রে যে জ্যোতিষ্টোমাদ্দি কর্শের বিধান আছে বা 
মোক্ষ-বিধায়ক ধ্যানের ব্যবস্থা আছে, তাহা জনা প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া 
বলা হয় নাই। চেতন ভোক্তা পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। 
এই সকলের দ্বারা পুরুষেরই কতৃত্ব সিদ্ধ হইয়াছে । অতএব পূর্ববক্জোকে যে 
প্রকৃতিতে যে কাধ্যকারণরূপ কর্তৃত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহা! তাহার 
বৃত্তির প্রাচ্ধ্যবশতঃই নির্দিষ্ট অর্থাৎ সে কর্তৃত্ব প্ররুতির বৃত্তিমান্তর। যথার্থ 
কর্তৃত্ব কিন্তু পুরুষেরই । লোক হস্তের দ্বারা কার্য করে বলিয়৷ যেমন হস্তের 
উপর কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া বল! হয়, হস্ত কার্ধ্য করিতেছে, কিন্তু সেখানে 
কর্থা মন্ুত্যই, হস্ত কেবল সাধনমাত্র। সেইরূপ পুরুষ প্ররতির ছারা কর্শ 
 সম্পর্দিন করে বলিয়া, প্ররুতি কর্তা না হইলেও প্রকৃতিকেই কর্তা বলিয়। 
থাকে ।_ এইরূপ কেহ বলেন। আবার কেহ বলেন, প্রাকৃত দ্রেহার্দির 
সংযোগেই পুরুষ যজ্ঞাদি বা যুদ্ধাদি কম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, কিন্ত 
প্রকৃতি-বিষুক্ত শুদ্ধজীবের কর্তৃত্ব দ্বেখা যায় না, সুতরাং গ্রকৃতিকেই কর্থা 
বন্রিয়া নির্দেশ করা হয়। 

বেদান্তের সুত্রগুলিও এস্থলে আলোচ্য-_ 

“কর্তা শাস্তার্থবত্বাৎ”, “বিহারোপদেশাৎ” “উপাদানাৎ্ . ৃ 

“ব্যপদেশাচ্চ” “ক্রিয়ায়াং ন চেক্রির্দেশবিপর্ধ্য়” ইত্যাদি। (২।/৩।৩৩,৩৪,৩৫) 


শ্রচৈতন্তচরিতামতেও পাওয়া যায়, 

“যগ্পি সাংখ্য মানে প্রধান'__কারণ। 

জড় হইতে কভূ নহে জগৎ স্জন॥ 

নিজস্থস্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি প্রধানে । 

ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়ত? নিশ্মাণে ৮ (আদি ৬'১৮-১৯) 


এস্থলে বেদাস্তের হ্ত্রগুলিও আলোচ্য,_ 

“রচনানথপপত্তেস্চ নাহুমানম্” প্রবৃত্বেশ্চ”  “পয়োহম্বচ্চেৎ তত্রাপি”ঃ 
*ব্যতিরেকা নবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ” “অন্তত্রাভাঁবাচ্চ ন তৃণার্দিবৎ”, “অভ্যুপ- 
গমেঘর্থাভাবাৎ”, «পুরুষাশ্নবদিতি চেত্থাপি” “অঙ্গিত্বানুপপত্ডেশ্চ,” “অন্যথা 
মিতৌ চ জ্-শক্তি-বিয়োগা২১, | 

তঠস্স্বভাব জীব কৃষ্ণবহিষ্ম,খতাক্রমে অবিদ্ধাক্ৃত অধ্যাসের ফলেই জড়ের 
কর্তৃত্ব ও ভোতৃত্বকে বরণ করিয়া সংসারী হন এবং নানাবিধ জন্মলাভ, 
করতঃ সুখ ছুঃখাদি লাভ করিয়া থাকেন। এন-স্্ধেশ্রীমন্ভীগবতে কপিলদেবের 
বাক্যে পাই, 


“এবং পরাভিধ্যানেন কর্তৃত্ব প্রকৃতেঃ পুমান্‌। 
কর্শস্থ ক্রিয়মানেষু গুণৈরাত্মনি মন্যাতে ॥ 
তস্য সংস্থতি্বন্ধঃ পারতন্্ঞ্চ তত্কতম্‌। 
ভবত্যকর্তবীশস্ত সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ” (৩২৬৬৭ ) 
অর্থাৎ এই প্রকারে প্রকৃতিতে অধ্যাস হওয়ায় এ পুরুষ অর্থাৎ জীব 
প্রকৃতির গুণজাত কার্ধ্যসমূহের কর্তৃত্বাভিমাঁন করিয়া থাকেন। বস্ততঃ জীব 
কেবল সাক্গীমাত্র ; তিনি কোন কর্মের কর্তা নহেন, কিন্তু ঈশ্বরের পরা শক্তি- 
রূপ এবং স্বয়ং স্ুখস্বরূপ কিন্তু তাহার এরূপ কর্ৃত্বাভিমান হইতেই জন্ম- 
মৃত্যু-প্রবাহরূপ সংসার-লীভ এবং তাহা হইতেই বন্ধন ও সেই বন্ধন 
হইতেই পরাঁধীনতা উপস্থিত হয়। এই স্লোকের টাকায় শ্রীল চক্রবঞ্তিপাদ 
লিখিয়াছেন,_ 
“যেমন রাজকীয় পুরুষ “রাজা, নামে কধিত হয়, সেই প্রকার 
এই স্থানে ঈশ-শব্ববাচ্য ঈশ্বরের শক্তিরপ শুদ্ধ জীব 'ঈশ্বর'-শবে উক্ত 
হইয়াছে ।” 


নি ট্যাড। 
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অন্ত্র শ্রীকপিল দেবের বাঁক্যে পাওয়৷ যায়, 
“স এব যহি প্রকৃতেগডণেঘভিবিসঙ্জতে । 
অহঙ্কারবিমুঢাত্মা কর্তীহমিতি মন্যতে ॥ 
তেন সংসারপদবীমবশোহভ্যেত্যনিবৃ্তিঃ | 
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্্মদোষৈঃ সদসন্িশ্রযোনিষু ॥” ভাঃ-_-৩/২৭।২-৩। 
অর্থাৎ সেই জীব যখন সৃথ-ছুঃখাদিরপ প্রক্কৃতির গুণে বিশেষরূপে আসক্ত 
হন, তখনই অহঙ্কারে বিমৃঢ় হইয়া “আমি কর্তা”, “আমি ভোক্া” এইরূপ 
অভিমান করিয়] থাকেন, এবং সেই অভিমান বশতঃ প্রকৃতির বশীভূত হইয়। 
তৎসংসর্গকৃত কশ্দোষে দেবতা, মনুত্য ও পশ্বাদি উত্তমাধম যোনিতে পরিভ্রমণ 
করে এবং স্থখ-ছুঃখ ভোগে নিবৃত্ত না হইয়। সংসারপদবী প্রাপ্ত হন । 


শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে পাওয়া যায়,__ 
“রুষ্ণভুলি” সেই জীব অনাদি-বহিম্যুথ। 
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-ছুঃখ ॥ 
কতু স্বর্গে উঠায়, কতু নরকে ডুূবায়। 
দণ্জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥” 


প্রীগৌরপার্ধদ শ্রীল জগদানন্দ বিরচিত “প্রেম বিবর্তে” পাওয়া যায়,_ 
*চিৎকণ জীব, কৃষ্ণ চিন্ময়-ভাস্কর | 
নিত্য কৃষ্ণ দেখি” কৃষে করেন আদর ॥ 
কৃষ্ণ বহিম্মুথ হঞা ভোগবাঞ্থা। করে। 
নিকটস্থ মায়া! তারে জাপটিয়া ধরে | 
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়। 
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥ 
“'আমি-নিত্য কষ্টদাস' এই কথা ভুলে । 
মায়ার নফর হঞ। চিরদিন বুলে ॥ 
কতূ রাজা, কতু প্রজ! কতু বিপ্র শৃন্র। 
কভু ছুঃখী, কভু স্থখী কভু কীট ক্ষুত্র ॥ 
কতু স্বর্গে, কভু মত্্ে, নরকে বা৷ কভু । 
কভু দেব, কতু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু” ॥ ২১ ॥ 


084 সিন ববদগ৩। ১৪০০ 


উপক্স্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। . 
পরমাস্েতি চাপুয্ুক্তো৷ দেহেহস্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২॥ 

অন্থয়__অস্মিন (এই ) দেহে (শরীরে ) পরঃ ( জীব ভিন্ন অন্ত ) পুরুষঃ 
€ পুরুষ) উপত্রষ্টা (সাক্ষী) অন্থমস্তা চ ( অস্থমোদনকারী ) ভর্তা ( ধারক ) 
ভোক্তা ( পালক ) মহেশ্বরঃ ( মহেশ্বর ) পরমাত্মা চ ইতি অপি ( এবং পরমাত্মা 
প্রভৃতিবূপও ) উক্তঃ ( কথিত হন )॥ ২২॥ 

অন্ুবাদ--এই .দেহে জীব ভিন্ন অন্য পুরুষ, ইহার নিকটস্থ ভ্রষ্টা, অঙগু- 
মোদনকারী, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মা বলিয়াও কধিত হন ॥ ২২ ॥ 

শ্রী্ভক্তিবিনোদ-_জীব--আমার নিত্য সখা) তাহার তাটস্থ-স্ষভাব 
_ বিশুদ্ধভাবে অবস্থিত হইলেই সে আমার প্রতি সাম্ুখ্য লাভ করে; তটস্থ- 
স্বতাবই তাহার স্বাধীনতা, তদ্বারা আমার বিমল-প্রেম লাভ করিলেই তাহার 
জৈবধর্মের চরিতার্থত! হয়। সেই স্বভাবের অপবাবহার-ছারা জীবের যখন 
প্রা্কত-ক্ষেত্রে প্রবেশ হয়, আমিও পরমাত্মরূপে তাহার সহচর হইয়া থাকি। 
অতএব জীবের দেহে আমি জীবের কার্য্সকলের উপত্রষ্টা, অনুমস্তা, ভর্তা, 
ভোক্তা ও মহেশ্বর-স্বরূপে পরমাত্ম-নামে পরম-পুরুষ বলিয়া সর্বদা লক্ষিত হই 
এবং জড়বদ্ধ হইয়া! জীবের যে-সকল কর্ণ অনুষ্ঠিত হয়, আমি তাহাদের ফল 
দান করি 1 ২২॥ 

শ্রীবলদেব-_দেহে হুখাদিভোস্ৃতয়াবস্থিতং জীবমককা নিয়স্ত তয়া 
তত্রাবস্থিতমীশ্বরমাহ, _উপ্রষ্ট্েতি। অস্মিন্‌ দেহে পরো জীবাদন্যঃ পুরুযোইস্তি, 
যো মহেস্বরঃ পরমাত্মেতি চ প্রোক্তঃ; উপ্রষ্টা সন্নিধৌ পৃথকৃস্থিতএব 
শাক্ষী; অহ্মস্াহমতিদাতা,__তদহুমতিং বিনা জীব: কিঞ্িদপি কর্তং ন ক্ষম 
ইত্যর্থ$ তর্তা ধারকঃ) ভোক্তা পালকঃ) পর্বত: পাঁণি” ইত্যা্ি 
ভিকুক্তন্তাপীশস্ত জীবেন মহ স্থিতি বক্ত,ং পুনকুক্তিঃ ॥ ২২॥ 

বজানুবাদ__দেহে স্খাদির ভোক্তারূপে অবস্থিত জীবের কথা বলিয়া 
নিয়স্তারপে দেহে অবস্থিত ঈশ্বরের বিষয় বলিতেছেন-_“উপত্রষ্টেতি'। এই 
দেহে জীব ভিন্ন অপর অন্ত একটি পুরুষ আছেন-_খাঁহাকে মহেশ্বর ও পরমাত্মা 
বলা হইয়াছে । তিনি উপত্রষ্ট৷ অর্থাৎ সান্নিধ্যে ( সন্নিধিতে পৃথকৃস্থিত হইয়া 
সাক্ষী )( অসংস্থষ্ট )১ অঙ্থমস্তা-_অন্থমতিদাতা-_তাহার অন্মতি ভিন্ন জীবের 
কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই। তর্থা__ধারক, তোক্তা_-পালক। যদিও 


১০১৭ আমভগবদ্গাতা ১৩৩. 
“র্বতঃপাণি” ইত্যাদির দ্বার! ঈশ্বরের ম্বূপ বল! হইয়াছে, তাহা হইলেও 
তাহার জীবের সহিত অবস্থিতি বলিবার জন্ত ইহার পুনকুক্তি ॥ ২২॥ 

অনুসভূষণ-_.সংসারী জীবের দেহে জীবাত্মা ব্যতীত পরমেশ্বরও বাস 
করেন। তিনি সাক্ষীস্বর্ূপে অবস্থান করিয়া অবিদ্যাশ্রিত জীবকে কর্মফল 
ভোগ করান। শ্বেতাশ্বতর ও মুণ্ডক শ্রুতিতে পাওয়া যায়,_ 

“দ্বা সপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষন্বজাতে। 
তয়োরন্ঃ পিপ্ললং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোহভিচাকশীতি ॥” 

অর্থাৎ সর্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটি পক্ষী, একটি দ্বেহরূপ বৃক্ষকে 
আশ্রয় পূর্ববক বাস করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে একটি অর্থাৎ জীব নানাবিধ 
স্বাদযুক্ত সুখ-ছুঃখরূপ কর্মফল ভোগ করিয়া থাকেন; অপরটি অর্থাৎ পরমেশ্বর 
ভোগ ন করিয়া সাক্ষী স্বরূপ পরিদর্শন করেন । 

শ্মস্ভাগবতেও পাওয়া ষায় ১. 

*কুপর্ণীবেতৌ সদূশো মখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে। 

একস্তয়োঃ খাদতি পিগ্নলান্নমন্তো নিরন্নোহুপি বলেন ভূয়ান্‌ ॥” (১১১১৬) 

অর্থাৎ চিদ্ধন্মনিবন্ধন পরস্পর সাদৃশ্ঠযুক্ত, অবিয়োগ ও এঁকমত্যহেতু 
সখ্যভাবাপন্ন জীব ও ঈশ্বরস্বরূপ পক্ষীদ্ধয় যদৃচ্ছাক্রমে দেহরূপবৃক্ষে আগত 
হইয়া হৃদয়রূপ নীড়ে জবস্থান কবেন। তন্মধ্যে একটি অর্থাৎ জীব দেহরূপ 
অশ্বখবৃক্ষের কর্মফল ভোগ করেন এবং অপরটি ঈশ্বর ফলভোগ না করিয়াও 
নিত্যানিন্দ-তৃপ্ত জ্ঞানশক্ত্যাদি বলে সমধিকরূপে বিরাজমান থাকেন ॥ ২২ ॥ 


ব এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতি্চ ওৈঃ সহ। 
সর্ব্থা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োইভিজায়তে ॥ ২৩ ॥ 
অন্থয়-_ঃ (যিনি) এবং (এইরূপ ) পুরুষং ( পুরুষকে ) গুণৈঃ সহ 
(গুণাদির সহিত) প্ররুতিং ( মায়াশক্তিকে ) চ ( জীবশক্তিকেও ) বেত্তি 
(জানেন ) সং (তিনি) সর্বথা ( সর্ধপ্রকারে ) বর্তমানঃ অপি (বিদ্যমান 
থাকিয়াও ) ভূয়ঃ ( পুনর্ধ্বার ) ন অভিজাম্বতে ( জন্মগ্রহণ করেন না )॥ ২৩ 
অন্ুুবাদ্_যিনি এই গ্রণালীতে পুরুষত্ব, সগ্ডণ মায়া-প্রকৃতি ও 
জীবতত্বকে অবগত হন, তিনি জড়জপতে অবস্থান করিযাও, পুনর্জন্ম 
প্রাপ্ত হন না॥ ২৩॥ 


শ্রীভক্তিবিনোদ-_যিনি এই প্রণালীতে নিগুপুরুষ-তত্ব ও সগ্ণ- 
প্রক্ৃতি-তত্ব অবগত হন, তিনি জড়-জগতে বর্তমান হইয়াও আর পুনঃপুনঃ 
জন্ম লাভ করেন না৷ অর্থাৎ, প্রত্যক্ধর্্ম আশ্রয়পূর্বক আমার সাম্মুখ্য লাভ করত 
আমার প্রসপাদে আমার পরমধাম প্রাপ্ত হন ॥ ২৩॥ 

শ্রীবলদেব-_এতজজ্ঞানফলমাহ,_ষ ইতি! এবং মছুক্তবিধয়া মিথো 
বিবিক্ততয়া ষঃ পুরুষং মহেশ্বরপ্ররতিং চ জীবঞ্চ বেত্তি, সর্বথা ব্যবহারসম্পর্কেণ 
বর্তমানোহপি ভূয়ো নাছিজা়তে-_দেহাস্তে বিমুচ্যত ইত্যর্থ; ॥ ২৩ ॥ 

বঙজানুবাদ-_এই জ্ঞানের ফলের বিষয় বলা হইতেছে, ইতি'। এই- 
প্রকার আমার উক্তি অনুসারে পরস্পর বিবিক্ত অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া ধিনি পুরুষ 
মহেশ্বর, প্রকৃতি ও জীবকে জানেন, সর্বপ্রকার বাবহার-সম্পর্কে বর্তমান 
'খাকিলেও বারবার তাহার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না__অর্থাৎ তিনি দেহাস্তে 
মুক্তিলাভ করেন ॥ ২৩। | 

অনুভভূবণ- প্রকৃতির তত্ব, পুরুষ অর্থাৎ জীবের তত্ব এবং পর্মপুরুষ 
. অর্থাৎ পরমাত্মার তত্ব, যাহ! পূর্বে বণিত হইয়াছে, তাহার জ্ঞান লাত হইলে 
কিরূপ ফল ঘটে ; তাহাই বর্তমান ক্লোকে বলিতেছেন । এ-সম্বন্ধে শ্রীমস্তাগবতে 
শ্ীকপিল দেবের বাক্যে পাওয়া যায়”__ 


“যথা হপ্রতিবুদ্ধন্ত প্রম্বাপো। বহ্বনর্থভূৎ। 
স এব প্রতিবুদ্ধস্ত ন বিমোহায় কল্পতে। 
এবং বিদিত-তত্বস্ত প্রকৃতির্ময়ি মানসম্‌। 
যুগ্ততে। নাপকুরুত আত্মারামস্ কহিচিৎ 1৮__-৩।/২৭।২৫-২৬ 
অর্থাৎ জীবপুরুষ যখন তব্-বিষয়ে নিদ্রিত থাকে, স্বপ্রদৃষ্ট অনর্থ সকল 
তখনই তাহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করে, কিন্তু সেই পুরুষ জাগরিত হইলে 
অর্থাৎ তত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে পূর্বোক্ত অনর্থ সকল সংস্কার বশতঃ 
স্বতিপখে উদিত হইলেও তাহাকে বিমোহিত করিতে পারে না। সেইরূপ 
যেব্যক্তি ভগবান্‌, জীব ও মায়ার-পরস্পর সম্বন্কতত্ব অবগত হইয়া! আমাতে 
চিত্ত নিয়োগপূর্বক আত্মারাম হন্‌, প্রকৃতি কখনও আর তাহার অপকার 
করিতে সমর্থ হয় না। 
এ-সম্বন্ধে শ্রীমস্ভাগবতে একাদশ স্বন্ধে উদ্ববের প্রতি শ্রীভগবদুক্তিতেও 


মি ক আছ এ নস ৭ যু ব্য 


অনুরূপ ক্লোক পাওয়া যায়,__“যথা হুপ্রতিবুদ্ধন্ত''-...ন বৈ মোহায় কল্পতে।” 
এ তত্বজ্ঞ জীব যে পুনরায় জন্ম লাভ করে না, সে সম্বদ্ধেও প্রীমন্তাগবতে পাওয়। 
রা | 

“যদৈবমধ্যাত্বরতঃ কালেন বহুজন্মন]। 

সর্বত্র জাতবৈরাগ্য আ-ব্রহ্মভুবনাম্মুনিঃ ॥ 

মন্তক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মত্প্রসাদেন ভূয়স]। 

নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যং মদীশ্রিয়ম্‌ ॥ 

প্রাপ্োতীহাঁঞুসা ধীরঃ স্বদৃশ। চ্ছিনসংশয়ঃ | 

যদগত্বা ন নিবর্তেত যোগী লিঙ্কবিনি্গমে ॥” 


(৩২৭২৭-২৯)1 ২৩ 


ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাআানমাত্মনা। 
অন্টে সাংখ্যেন যৌগ্েন কর্মযোগেন চাপরে ॥২৪॥ 
অন্বয়__কেচিৎ ( ভক্তগণ ) ধ্যানেন (ভগবৎ-চিস্তা-দ্বারা ) আত্মনি 
( হৃদয়ে ) আত্মানম্‌ ( পরমাত্মাকে ) আত্মনা (স্বয়ংই ) পত্ঠস্তি (দর্শন করিয়া 
থাকেন ) অন্তে (জ্ঞানিগণ ) সাংখ্যেন (আত্মানাত্ব-বিবেকের দ্বারা) অপরে 
( যোগিগণ ), যোগেন ( অষ্টাঙ্গ-যোগ-দ্বারা ) [ অপরে--অন্য কেহ কেহ] 
কন্মযোগেন চ  (নিষামকর্শ-যোগ-ছারাও ) [পশ্তস্তি_ার্শন চেষ্টা 
করেন ]॥ ২৪ ॥ 
অনুবাদ-_-ভক্তগণ ভগবৎ-চি্তা-দ্বারা হৃদয়-মধ্যে পরম পুকুষকে স্বয়ংই 
দর্শন করিয়া থাকেন, জ্ঞানিগণ সাংখ্যযোগ-ছারা, যোগিগণ অষ্টাঙ্গযোগ-ছারা 
এবং কেহ কেহ নিষ্কাম কর্মযোগ-ছ্বারাও দর্শন চেষ্টা করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥ 
শ্রীতক্তিবিনোদ-_হে অঞ্জুন ! বদ্ধজীব পরমার্থসম্বন্ধে দুইপ্রকারে বিভক্ত 
অর্থাৎ বহিম্ম্থ ও অস্তম্তুথ | নাস্তিক, জড়বাঁদী, সন্দেহবাদী ও কেবল নৈতিক, 
এইপ্রকার লোকসকল--পরমার্থবহিষ্ঘ্থ ; আর পরকালে বিশ্বাসযুক্ত 
জিজ্ঞান্থু নিষ্কাম কর্মষোগী ও ভক্ত, ইহারা _অন্তম্ম্রথ । নিতান্ত-অভেদবাদ- 
পরাঁয়ণ সাংখ্যযোগীও বহিক্মখমধ্যেই পরিগণিত। ভক্তগণই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু 
তাহারা প্রকাতির অতিরিক্ত আত্মতত্বে চিদাশ্রয়-দ্বাব্াা পরমাত্মীকে ধ্যান করেন । 
ঈশানুসন্ধানকারী সাংখ্যযোগিসকল ছিতীয়-শ্রেণীস্থ ; তাহারা চব্বিশতত্বময়ী 


গা 3 ৯৬ ছি সন খা ধরি ২ 


প্রকৃতিকে আলোচনা করত পঞ্চবিংশতিতম-তত্ব জীবকে শুদ্ধচিত্তরূপ জানিয়া 
ষড়বিংশতিতম-তত্ব যে ভগবান্‌, তাহাতে ক্রমশঃ ভক্তিযোগ বিধান করেন। 
তদপেক্ষা ন্যুনশ্রেণীতে নিষ্কাম-কর্্মযোগি-সকল বর্তমান ; তাহারা নিষ্কাম- 
কশ্মযোগ-ছারা ভগবদালোচনার স্থবিধা প্রাঞ্ধ হন ॥ ২৪ ॥ 

প্রীবলদেব-_মহেশ্বরস্ত প্রার্থী সাধনবিকল্পানাহ/-ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাম্‌। 
কেচিদ্বিশুদ্ধচিত্বা আত্মনি মনসি স্থিতমাত্সীনং মহেশ্বরং মাং ধ্যানেনৌপসর্জনী- 
ভূতজ্ঞানেন পশ্ঠন্তি সাক্ষাৎ কৃর্বস্ত্যাত্বন1 স্বযমেব, ন ত্বন্তেনোপঝারকেণ ; 
অন্যে সাঙ্্েনোপসজ্জনীভূতধ্যানেন জ্ঞানেন পত্তস্তিঃ অন্য-যোগেনোপসর্জনী- 
ভৃতজ্ঞানেনাষ্টাক্ষেন পশ্যান্তি) অপরে তু কর্মষোগেনাস্তর্গতধ্যানজ্ঞানেন নিষামেণ 
কন্মণা ॥ ২৪ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-__মহেশ্বরের প্রাপ্তি-বিষয়ে বিবিধ সাধনের উল্লেখ করিতেছেন,__ 

ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাম্ । কেহ কেহ বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মা অর্থাৎ মনে স্থিত 
আত্মা মহেশ্বর, আমাকে ধ্যানের দ্বারা অর্থাৎ উপসর্জনীভূত অথাৎ গোণীভূত 
জ্ঞানের দ্বারা দর্শন করেন অর্থাৎ স্বয়ং সাক্ষাৎকার করেন কিন্ত অন্ত কোন 
উপকারকের দ্বারা নহে। অন্যান্ত লোক সাংখ্যশাস্ত্রসম্মত উপসজ্জনীভূত 
অর্থাৎ গৌণীভূত ধ্যানের সহিত জ্ঞানের দ্বারা দেখিয়া থাকেন। আবার 
অন্ত কেহ কেহ জ্ঞানকে অপ্রধান রাখিয়া যোগশাস্ত্বপ্রোক্ত অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা 
জ্ঞানের সহিত দেখিয়া! থাকেন। আবার কিন্ত অপর কেহ কেহ কর্মযোগের 
অন্তরে ধ্যান ও জ্ঞানকে রাখিয়। নিষ্কাম কর্শের দ্বারা জীনেন ॥ ২৪ ॥ 

অনুভুষণ-_মহেশ্বর-প্রাপ্তির বিভিন্ন সাধন-প্রণালীর বিষয় শ্রীভগবান্‌ 
এক্ষণে ছুইটি ক্লোকে বলিতেছেন । কেহ কেহ বিশুদ্ধচিত্ত হইয়] জ্ঞানমিশ্র 
ধ্যানের দ্বারা সাক্ষাৎকার করেন অবশ্ঠ স্বয়ংই করেন অন্য উপকারকের দ্বারা 
কিন্ত নহে। কেহ কেহ ধ্যানমিশ্র সাংখ্যজ্ঞানের দ্বার! দর্শন করেন । কেহ 
কেহ জ্ঞানমিশ্র অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন। অপর আবার 
কেহ কেহ কিন্তু ক্মযোগের অন্তর্গত ধ্যান ও জ্ঞানমিশ্র নিষ্কাম-কর্শের দ্বারা 
অনুভব চেষ্টা করেন। 

এই প্রকারে বিভিন্ন সাধনের কথা উল্লিখিত হইলেও সব সাধনের প্রাণ্তি 
সমান নহে। সুতরাং সব সাধনও সমান নহে। সাংখ্যজ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ ও 
নিফাম-কন্মযোগ পরমাত্মদর্শনের পারম্পর্যভাবে কারণ হইলেও কিন্ত 


গা থ ভর্চ সপ্ত 


সাক্ষাৎ কারণ নহে। পরমাত্মা, নিগুণ তত্ব সুতরাং সাত্বিক জ্ঞানাদি- 
সাধনের দ্বারা তাহার সাক্ষাৎ প্রাপ্তি তয় না, পরম্পরাক্রমেই হইয়া থাকে । 
শ্রমস্ভাগবতে পাওয়া যায়,_-“জ্ঞানঞ্চ ময়ি সন্যসেৎ” (১১।১৯1১)। আবও পাওয়া 
যায়,-“ন সাধয়তি মাং যোগঃ”, ইত্যাদি এবং “ভক্ত্যাহমেকক়া গ্রাহথ: 
€ ভাঃ_১১।১৪।২০-২১), এই গীতাতেও পরে শ্রীভগবান্‌ বলিবেন--“ভক্ত্যা 
মামভিজানাতি” (গীঃ ১৮৫৫ )। সুতরাং কেবলা-ভক্তিই শ্রীভগবানের 
সাক্ষাৎপ্রাপ্ত্রিতে একমাত্র কারণ। 
অধিকারীভেদেও সাধনের ভেদ দেখা যায়। 
শ্রীমন্ভাগবতে শ্রীউদ্ধব-সংবাদে স্বয়ং গ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন,_ 
“যোগান্ত্য়ে! ময় প্রোক্তা নৃুণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়] | 
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্যোহস্তি কুত্রচিৎ॥ 
নিব্বিগ্রানাং জ্ঞানযোগো হ্তাদিনামিহ কর্শস্থু। 
তেধনির্ধিপ্রচিত্তানাং কর্মযোগত্ত কামিনাম্‌ ॥ 
যদৃচ্ছয়৷ মৎ্কথাদৌ জাতশ্রদ্বস্ত যঃ পুমান্‌। 
ন নিব্বিগরো নাতিসক্তো! ভক্তিযোগহত্য সিদ্ধিদঃ ॥” ১০1২০1৬-৮। 
এ-সন্বন্ধে গীঃ--৮২২ প্লোক আলোচ্য ॥ ২৪ ॥ 


অন্তে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রত্বান্তেভ্য উপীসতে। 
তেহপি চাতিতরন্ত্যেব সৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫॥ 
 অন্থয়-_-অন্তে তু (অপর কেহ কেহ কিন্তু) এবং (এইরূপ তত্ব) 
অজানন্তঃ (না জানিয়া ) অন্তেভ্যঃ (অন্য উপদ্দেশকগণের নিকট ) শ্রত্বা 
€ শুনিয়া! ) উপানসতে ( উপাসনা করেন ) তে অপি (তীাহারাও ) শ্রুতিপরায়ণাঃ 
( উপদেশ শ্রবণ পরায়ণ হইয়া ) মৃত্যুৎ চ (মৃত্যুূপ সংসারকে ) অতিতরস্তি 
এব ( অতিক্রম করিয়া থাকেন ) ॥ ২৫ 
অনুবাদ-_আবার অপর কেহ এইরূপ তত্ব না জানিয়া, অন্ত আচাধ্যবর্গের 
নিকট উপদেশ শ্রবণ করিয়া উপাসনা করেন, তাহারাও শ্রবণনিষ্ঠ হইয়া ক্রমশঃ 
মৃত্যুরূপ সংসারকে অবশ্ত অতিক্রম করেন ॥ ২৫ ॥ 
প্রীভক্তিবিনোদ-_তদপেক্ষা ন্নশ্রেণীস্থ পরকালে বিশ্বাসযুক্ত জিজ্ঞান্থ- 
সকল ইতস্ততঃ কীর্তনকারিগণের নিকট শ্রবণ করিয়া তত্ব সংগ্রহপূর্ববক 


০ ্ ও গর ও 


ভগবছুপাসনা আরম্ভ করেন; ইহারাঁও সাধুসঙ্গ ও সদালোচনা-ক্রমে অবশেষে 
মৃত্যুকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ ভক্তি লাভ করেন ॥ ২৫ ॥ 

শ্বীবলদেব-_অন্যে ত্বেবমীদৃশান্পায়ানজানস্তঃ শ্রুতিপরায়ণাস্তত্তৎকথা- 
শ্রবণাদিনিষ্ঠাঃ সাম্প্রতিকা অন্তেভ্যন্তদ্বকৃভ্যস্তান্থপায়ান্‌ শ্রত্বা তং মহেশ্বর- 
মুপাসতে ; তেহপি, চাঁৎ তৎসঙ্গিনশ্চ ক্রমেণ তান্গপলভ্যাষ্ঠায় চ সৃতুমতি- 
তরস্ত্যেবেতি তৎকথা-শ্রতিমহিমাতিশয়ো। দশিতঃ ॥ ২৫ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_-আবার অন্যান্ত কেহ কেহ কিন্ত এই প্রকার উপায়গুলির 
বিষয় না জানিয়! ঈশ্বর-কথা-শ্রবণপরায়ণ হইয়া সেই সেই কথ শ্রবণাদি 
নিষ্ঠাপরায়ণ হন। ইহারা কিন্তু আধুনিক বা আধুনিক ভাবাপন্ন 
' হরি-কথার বক্তগণ হইতে সেই সব উপায়গুলির বিষয় শ্রবণ করিয়া সেই 
মহেশ্বরকে উপাসন] করিয়া থাঁকেন। তাহারাঁও “কারের অর্থবলে তাহার 
সঙ্গীরাও ক্রমে ক্রমে সেই সব উপায়ের উপলবিপূর্ববক অনুষ্ঠান করিয়া মৃত্যুকে 
অতিক্রম করিয়া থাকেনই। ইহার দ্বারাই তাহার কথা শ্রবণের মহিমার 
সর্ববোৎকর্ষ প্রদর্শন করা হইয়াছে ॥ ২৫ ॥ 

অনুভূষণ-বর্তমান শ্লোকে শ্রীতগবান্‌ অন্য এক প্রকার অধিকারীর 
বিষয়ও বর্ন করিতেছেন । যাহার! পূর্বোক্ত উপায় সকলের কথা অবগত 
নহেন, তাহারা যদি পরকালে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবান্‌ জিজ্ঞান্থ হইয়া বিভিন্ন 
উপদেেশকের নিকট শ্রবণ-পরায়ণ হন এবং তীহাদের নিকট কথা শ্রবণ 
করিতে করিতে শ্রবণ-নিষ্ঠ হইতে পারেন, সাম্প্রতিক কালের অন্য উপদেশকের 
উপদেশ হইতে উপায় জানিয়! মহেশ্বর আমাকে উপাসনা করেন, তাহা হইলে 
তাহারা এমন কি, তীাহাঁদের সঙ্গীরাও ক্রমশঃ আমার ভজনের উপায় অবগত 
হইয়] অনুষ্ঠান করিতে করিতে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারিবেনই। একস্থলে 
শ্রীভগবানের কথা-শ্রবণকারীর মহিম। অতিশয় ভাবে প্রদণিত হইয়াছে। 

যেমন পাওয়া যায়, 

“যে বা কিছু ন। জানে কেহ, স্তনিতে শুনিতে তেহ, 
কি অদ্ভূত চৈতন্তচরিত ॥৮ ২৫ ॥ 


যাব সংজায়তে কিঞ্চিও অন্ত স্থাবরজজমম্। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রত্রসংযো গরত্তঘ্িদ্ধি ভরতর্ষভ ॥২৬॥ 
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অদ্বয়-_ভরতর্ষভ! যাবৎ ( যে কিছু ) স্থাবরজঙ্গমম্‌ ( চরাচরাত্বক ) সত্বং 
(প্রাণী) সংজায়তে ( উৎপন্ন হয় ) তৎ (সেই সমস্ত ) ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ-সংষোগাৎ 
(ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংোঁগ হইতে) [উৎপন্ন হয় বলিয়া] বিদ্ধি 
(জানিবে )॥ ২৬॥ 

অনুবাদ্-_হে ভরতবংশ শ্রেষ্ঠ! যে কিছু স্থাবর-জঙ্গমাত্বক প্রাণী 
উৎপন্ধ হয়, তৎ সমূদায়ই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জ সংযোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া 
জানিবে ॥ ২৬ ॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ-_স্থাবর-জক্ষম-মধ্যে যাহা কিছ আছে, সে সমুদ্ায়ই 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ৰের সংযোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিও ॥ ২৬ ॥ 

শ্রীবলদেব-_অথানাদিসংযুক্তয়োঃ প্রকৃতিজীবয়োহিয়োগাহুসন্ধানায় তয়োঃ 
সংযোগেন ্ষ্টিং তাবদাহ,_যাবদিতি। স্থাবরজঙ্গমং কিঞ্চিৎ সত্বং প্রাণি- 
্গাতং যাবদ্যত্প্রমাঁণকমুৎকষ্টমপকৃষ্ট, চ সংজায়তে, তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাদ্‌- 
বিদ্ধি-_ক্ষেত্রেণ প্ররুত্যা সহ ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সম্বন্ধাজ্জানীহীত্যর্থঃ। ঈশ্বরঃ 
প্রকৃতিজীবৌ নিয়ময়ন্‌ প্রবর্তয়তি, তৌ তু মিথঃ সম্বরীত, ততো দেহোঁৎপত্তিদ্বার৷ 
প্রাণিস্যষ্টিরিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_অনস্তর অনাদ্দিকাল হইতে পরস্পর সংযুক্ত প্রকৃতি ও জীবের 
বিয়োগ অনুসন্ধান করিবার জন্য তাহাদের অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে 
স্থস্টির বিষয়ের কথ! বল! হইতেছে--যাঁবদিতি” স্থাবর বা জঙ্গম ষে কোনও 
প্রাণিসমূহ ধত আছে, যত পরিমাণ উৎকৃষ্ট বা অপকষ্ট (শ্রেষ্ঠ বা নীচ) রূপে 
জন্মগ্রহণ করে, তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগেই হইয়া থাকে জানিবে। 
ক্ষেত্র অর্থাৎ প্ররুতির সহিত ক্ষেত্রজ্ছের সম্বন্ধ হইতেই জানিবে। ঈশ্বর 
প্রকৃতি ও জীবকে নিয়মিত করিয়া প্রবঞ্তিত করেন; এবং সেই ছুইটিকে 
পরম্পর সম্বন্ধযুক্ত করেন। সেই হেতু দেহোৎ্পত্তির দ্বার! প্রাণিবর্গের ন্ট 
হইয়া থাকে ॥ ২৬॥ 

অনুভ্বণ-_অনাদিকাল হইতে প্ররুতি ও জীব পরম্পর সংযুক্ত রহিয়াছে 
স্থতরাঁং তাহাদের বিচ্ছেদ অনুসন্ধান নিমিত্ত তাহাদের পরস্পরের সংযোগে 
ষে স্থষ্টি হয়, তাহাই বলিতেছেন। স্থাবর ও জঙ্গম যাবতীয় প্রাণী 
উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট সকলেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংষোগেই জন্ম লাভ করে) 
অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের সম্বন্ধ হইতেই হইয়া থাকে। ঈশ্বর 
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প্রকৃতি ও জীবকে নিয়ন্ত্রিত করিয়! প্রবর্তিত করেন, তাহাতে পরম্পরের সন্বস্ক- 
হইতেই দেহোৎপত্তিবশতঃ প্রাঁণিগণের সৃষ্টি হয়। 
এ-সম্বন্ধে শ্রীমন্তভাগবতেও পাওয়া যায়,_ 
“ভূতৈঃ: পঞ্চভিরারনবৈর্যোধিৎ পুরুষ এব হি। 
তয়োব্যবায়াৎ স্ভৃতিধোধিৎপুরুষয়োরিহ ॥ ( ৪1১১।১৫) 
অর্থাৎ পঞ্চভূত দেহাকাবে পরিণত হইয়া স্ত্রী ও পুরুষরূপে পরিচিত হয়। 
আবার এঁ স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর মিলনেই এই সংসারে অন্থান্ত স্ত্রী ও পুরুষের 
উৎপত্তি হইয়া! থাকে ॥ ২৬॥ 


সমং সর্বেবষু ভূতেষু ভিষ্ঠত্তং পরমেশ্বরম্‌। 
বিনশ্যৎস্ববিনশ্ন্তং ঘঃ পশ্যতি স পশ্ঠাতি ॥ ২৭ ॥ 

অন্বয়-সর্বেষু ভূতেষু (সকল ভূতমধ্যে ) সমং (সমভাবে ) তিষ্ঠস্তং 
( অবস্থিত ) বিনশ্ঠৎস্থ (বিনাশশীলগণের মধ্যে ) অবিনশ্তস্তং ( অবিনাশী ) 
পরমেশ্বরম্‌ (পরমেশ্বরকে ) ধঃ (যিনি) পশ্ঠতি (দেখেন) সঃ (তিনি) 
(সম্যক) পশ্ঠতি ( সম্যক্রূপে দর্শন করেন )॥ ২৭॥ 

অনুবাদ-_সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, বিনাশশীল দেহাদির মধ্যেও 
অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি দর্শন করেন, তিনিই যথার্থদশ ॥ ২৭॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_পরমাত্মরূপ পরমেশ্বর সর্বভূতে সমান অবস্থিত হইয়াও, 
বিনশ্বর বস্তর ধশ্ম ষে বিনাশিত্ব, তাহা স্বীকার করেন না; যিনি পরমাত্মাকে 
এইরূপে জানেন, তিনিই তাহার তত্ব জানিতে পারেন ॥ ২৭॥ 

শ্রীবলদেব-__অথ প্ররুতৌ তত্সংযুক্কেু চ জীবেষু স্থিতমপীশ্বরং তেভ্যো 
বিবিক্তং পশ্ঠেদিত্যাহ,_সমমিতি। যন্তত্ববিৎগ্রসঙ্গী সর্বেষু স্থাবরজঙ্গমদেহবতস্থ 
ভূতেষু জীবেষু সমমেকরসং যথা স্তাত্তথা তিষ্স্তং পরমেশ্বরং বিনশ্ঠৎস্থ তত্তদ্দেহ- 
বিমর্দেন বিনাশং গচ্ছৎস্থ তেঘবিনশ্তস্তং তদ্িলক্ষণং পশ্ঠতি, স এব পশ্যতি, 
তদ্যাথাত্মাদর্শী ভবতি ; তথ! চ বৈবিধ্যবিনাশধর্ষিভ্যঃ প্রকৃতিসংযোগিভ্যো 
জীবেত্য একরশ্ডাবিনাশধশ্মা পরেশো বিবিক্ত ইতি ॥ ২৭| 

বঙ্গানুবাদ-_অনস্তর প্রকৃতিতে সংযুক্ত জীবসমূহের মধ্যে অবস্থিত ঈশ্বরকে 
তাহাদের হইতে বিভিন্ন রূপেই বিবেচন1 করিবে ; ইহাই বলা হইতেছে, 
দমমিতি”। যিনি প্রকৃত উশ্বরতত্ববিদের প্রসঙ্গী তিনি স্থাবর-জঙ্গমদেহ- 
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প্রাপ্ত সমস্ত জীবগণের মধ্যে সমানভাবে এক রসম্বরূপে অবস্থিত পরমেশ্বরকে 
এ স্থাবরাদিদেহের নিঃশেষরূপে বিনাশ হইলেও, তিনি অবিনশ্বর ও এসব 
জীব-বিলক্ষণ বলিয়! দেখেন, তিনিই প্ররুত ঈশ্বরদর্শী হন। ইহাকে প্রকৃত 
যথাযথদর্শী বলা হয়। অতএব বিবিধরূপে বিনাশ ধর্মী, প্রকৃতি সংযোগী 
জীবগণ হইতে ভিন্ন ঈশ্বরকে একরস, অবিনাশধন্মী ও পরমেশ্বর বলিয়াই 
জানিয় থাকেন ॥ ২৭॥ 
অনুভূষণ-_-প্ররুতির সহিত সংযুক্ত জীবগণের মধ্যে ঈশ্বর অন্তর্ধযামীরূপে 
অবস্থান করিলেও তিনি প্রকৃতি ও জীব হইতে পৃকূ। যিনি তত্ববিৎ পুরুষের 
সঙ্গ লাভ করিয়াছেন, তিনি স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণিদ্দেহের মধ্যে এক 
পরমেশ্বরকেই দেখিয়া থাকেন। দেহধারী জীবগণের দেহ বিনাশ প্রাপ্ত 
হইলেও পরমেশ্বরের বিনাশ নাই। তিনি জীব হইতে পৃথক্রূপে অবিনাশ 
থাকেন। জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে এই প্রভেদ যিনি দর্শন করেন, তিনিই 
যথার্থ তত্বদর্শা। 
শ্রীমস্ভাগবতে পাওয়া যায়,_ 
“অগ্যাপি বাচম্পতয়স্তপোবিদ্যাসমা ধিভিঃ | 
পশ্থন্তোহপি ন পশ্থস্তি পশ্থস্তং পরমেশ্বরমূ্‌ ॥৮-_81২৯1৪৪। 
অর্থাৎ বাচম্পতিগণও কিন্তু অগ্যাপি তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধি প্রভৃতি 
উপায়ের দ্বারা সর্বত্র অবস্থিত পরমেশ্বরকে বিচার করিগাও জানিতে পারেন 
নাই। শ্রীভগবান্‌ জীবদেহে বাস করিয়াও যে দেহের ধর্ম প্রাপ্ত হন না, তাহা 
শ্রী্ভাগবতে পাই, 
“এতদীশনমীশস্ প্রকৃতিস্থোহপি তদ্গুণৈঃ | 
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্ষথা বুদ্ধিত্তদী শ্রয়া! ॥” (১/১১1৩৮ ) 
প্রীচৈতন্যচরিতাস্বতেও পাই,__ 
“যগ্পি তিনের মায়! লইয় ব্যবহার । 
তথাপি তৎস্পর্শ নাই, সবে মায়! পার ॥” (আদি ১৪৫) ॥ ২৭॥ 


জমং পণ্যন্‌ হি সর্বত্র সমবস্ফিতমীশ্বরম্‌। 
ন হিনস্ত্যাতনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্‌ & ২৮ ॥ 
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অন্বয়-_হি (যেহেতু ) সর্বত্র ( সর্বভৃতে ) সমং ( সমভাবে ) সমবস্থিতম্‌ 
( সম্যক্রূপে অবস্থিত ) ইঈশ্বরমূ ( ঈশ্বরকে ) পশ্ঠন্‌ (দর্শন করিয়া ) আত্মনা 
€( মনের দ্বারা ) আত্মানম্‌ (নিজেকে ) ন হিনম্তি (হিংসা অর্থাৎ অধংপাতিত 
করেন না) ততঃ (সেই হেতু) পরাঁং গতিম্‌ ( পরম] গতি ) যাতি (প্রাপ্ত 
হন )1 ২৮॥ 

অন্যুবা্_যেহেতু সর্ধভূতে সমভাবে সম্যক্‌ অবস্থিত পরমেশ্বরকে দেখিয়া, 
কুপথগামী মনের দ্বারা তিনি নিজেকে অধঃপাতিত করেন না, সেই হেতু 
পরম গতি প্রাপ্ত হন্‌॥ ২৮॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ- প্রকৃতির ধর্ম অঙ্গীকার করিয়াই বদ্ধজীবসকলের : 
অবস্থার পার্থক্য ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে যিনি বিবেক-দ্বারা সর্বভৃতস্থিত আমার 
এশ্বর-ভাবকে .সর্ধত্র সমান বলিয়া জানেন, তিনি কুপথগামি-মনোদ্বারা তাহার 
জৈব-সত্তার অধঃপাত সাধন করেন না ॥ ২৮ ॥ 

প্রীবলদেব_-অথোক্তবিধয়া তেভ্যে| বিবিক্তমীশ্বরং পশ্ঠন্‌ তত্দর্শনমহিয়া চ 
প্রকৃতি-বিকারেভ্যঃ স্ববিবেকঞ্চ লভত ইত্যাশয়েনাহ,__সমং পশ্ঠন্‌ হীতি। 
সর্বত্র ভূতেষু সমং যথা ভবত্যেবং সম্যগপ্রচ্যুতস্বরূপগুণতয়াবস্থিতমীশ্বরং 
পশ্তন্নাক্মানং স্বমাত্মনা প্রককৃতিবিকারবিবেকগ্রাহিণা বিষয়রসগৃষ্নদনা মনসা ন 
হিনস্তি নাধঃপাতয়তি ; স তদ্রসবিরক্তেন তেন পরামুৎকষ্টাং গতিং তদ্‌- 
বিকারেভ্যঃ সবিবেকখ্যাতিং ষাতি ॥ ২৮॥ 

বঙ্গানুবাদ-_অনস্তর উক্ত বিধান-অনুসারে সেই পাঞ্চতৌতিক প্রাণী হইতে 
ঈশ্বরকে পৃথকৃরূপে দেখিয়া! এবং সেই জ্ঞান-জনিত মহিমায় প্রকৃতির বিকার 
(তত্ব) গুলি হইতে আত্ম-বিবেক লাভ করে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,__ 
“সমং পশ্ঠন্‌ হীতি”, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সমানভাবে এবং সম্যক্রূপে অপ্রচ্যুত- 
স্বূপ ( অস্থলিতভাবে ) ও অগ্রচ্যুতগুণরূপে অবস্থিত ঈশ্বরকে দেখিতে 
থাকিলে, স্বীয় আত্মাকে স্বয়ং নিজে নিজেই (বা মনের ছারা ) প্ররতির 
বিকারের বিবেকগ্রাহী অর্থাৎ বিষয়-ভোগরস-লোভী মনের দ্বারা 

অধঃপাতিত করেন না। তিনি সেই ভোগরস-বিরক্ত মনের দ্বারা পর! 
রা উত্কষ্ট গতি, সেই বিকারাদি জ্ঞান হইতে নিরিহ লাভ 
করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥ 


অন্ুভুষণ-_ভগবৎ-কধিত বিধানাঙ্ছসারে যিনি প্রকৃতি ও তৎসংযুক্ত জীব 
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হইতে পৃথক্রূপে অন্তর্ধ্যামী পরমেশ্বরকে অনুভব করেন এবং সেই অন্থভবের 
ফলেই প্রক্কৃতির বিকারসমূহ হইতে নিজের বিবেক লাভ করিতে পারেন, 
তিনি সর্বত্র সমদর্শী হইয়৷ অপ্রচ্যুত স্বব্বপগুণবিশিষ্ট ভগবানকে সকলের 
মধ্যে সমভাবে অবস্থিত দেখেন; এবং তাহার ফলে নিজ আত্মাকে আর 
প্রকৃতির বিকার-গ্রহণকারী বিষয়রসগৃ্, মনের দ্বারা অধঃপাঁতিত করেন ন|। 
তখন তিনি বিষয়রসবিরক্ত মনের ছারা বিবেকবান্‌ হইয়া উৎরুষ্টা গতি লাভ 
করিয়া থাকেন । 


বদ্ধ জীব প্রকৃতির বিচিত্র গুণ-কশ্মে আবদ্ধ হওয়ায় বিভিন্ন অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরমেশ্বর সেই বিভিন্ন জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিলেও 
সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান । ইহা! ষিনি বিবেকবলে অবগত হন, তিনি নিজের 
আত্মাকে অধঃপাঁতিত করেন না পরস্থ পরিশেষে পরা গতি লাভের যোগ্য হন্‌। 
যিনি মনের দ্বারা ভগবদৈষ্বর্ধ্য অনুভব বা চিস্ত। না করিয়া অন্থাত্র বিচরণ করেন, 
তিনি আত্মঘাতী ও অধ:পতিত। ইঈশোপনিষদে পাওয়া যায়,__ 
“অনুর্ধ্যা নাম তে লোক অন্ষেন তমসাবৃতাঃ। 
ভাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি ষে কে চাত্মহনে! জনা: ॥৮ (৩) 
অর্থাৎ অত্্ধ্য নামে প্রসিদ্ধ প্রকাশশূন্য অজ্ঞান-তিমিরাবৃত যে লোক- 
সমূহ আছে, যাহারা আত্মঘাতী মানব অর্থাৎ ভবসমুদ্র তরণের ইচ্ছা রহিত, 
তাহারা মৃত্যুর পর এ সকল লোকে গমন করিয়া! থাকে । 
শ্রীমস্ভাগবতেও পাওয়া যায়,_ 
“ৃদেহমাগ হুলভং তত গং ক়ং গুরুকরণারমূ। 
ময়ান্ুকুলেন নতম্বতেরিতং পুমান্‌ ভবাদ্ধিং ন তরে স আত্মহা ॥* 
(১১।২০।১৭ ) 
এই প্রসঙ্গে গীঃ ৬৫ শ্লোকও আলোচ্য ॥ ২৮ ॥ 


প্রকৃত্যৈব চ কর্মমাণি ক্রিয়মাণানি অর্ব্শঃ। 
যঃ পশ্যাভি তথাতআ্মানমকর্তীরং স পশ্যতি ॥ ২৯৪ 
অন্থয়--যঃ (িনি ) সর্বশঃ কম্মাণি € কন্মসমূহকে ) প্রকৃত্যা এব চ 
( প্রকৃতি-কর্তৃকই ) ক্রিয়মাণানি ( সম্পাদিত ) পশ্ঠতি (দর্শন করেন ) তথা 
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( এবং ) আত্মানম্‌ (আত্মাকে ) অবর্তীরং ( অকর্তা ) [ পশ্ঠতি-_দেখেন ] সঃ 
(তিনি ) পশ্ঠতি ( যথার্থ দর্শন করেন )॥ ২৯ ॥ 

অন্ুবা্-_যিনি সকলকন্ম প্রকৃতি-কর্তৃকই সম্পাদিত হয় এবং আত্মা 
অকর্তী, ইহা দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত দর্শন করেন ।॥ ২৯ ॥ 


গ্রীভক্তিবিনোদ-_“দেহেন্দ্রিয়াদির আকারে পরিণতা৷ মৎকর্মফলদাত্রী 
ঈশ্বরপ্রেবিতা প্রকৃতিই সমস্ত কন্ম করিতেছে, কিন্তু আত্ম-স্বর্ূপ আমি কিছু 
করি না, এরূপ যিনি দেখিতে পান, তিনি আপনাকে সমস্ত-কম্মের মধ্যে 
“অকর্তা” বলিয়! দৃষ্টি করেন ॥ ২৯ | 


শ্রীবলদেব-_প্রকৃতেঃ স্ববিবেকং কথং যাতীত্যপেক্ষায়াং তত্র প্রকারমাহ,__ 
শ্বকত্যৈবেতি দ্বাভ্যাম। যঃ সর্বাণি কর্শাণি প্রকত্যৈব, চান্মদধিষিতয়েশ্বর- 
প্রেরিতয়৷ ক্রিয়মাণানি পশ্ঠতি, তথাত্মীনং তেষাঁং কর্মণাঁমকর্তীরং পশ্ততি, স 
এব পশ্ঠতি স্বযাথাত্মদর্শী ভবতি। অয়মর্থঃ--ন খলু বিজ্ঞানীনন্দস্বভাবোহহং 
যুদ্ধযজ্ঞাদীনি ছুঃখময়ানি কন্মাণি করোমি, কিন্বনাদিভোগবাসনেনাবিবেকিনা 
ময়াধিষ্ঠিতা মন্তোগসিদ্ধয়ে মদ্বাসনানুগ্ুণেন পরেশেন চ প্রেরিতা স্থখছুঃখমোহ- 
স্বভাব প্রকৃতিরেব . মদ্দেহাঁদি-ছার1 তানি করোতীতি তদ্ধেতুকত্বাৎ সৈব 
তৎকর্রীতি কন্মকারিণ্যাঃ প্রকৃতেম্তদকর্তী শুদ্ধো৷ জীবে! বিবিস্তঃ) শ্দ্বস্তাপি 
কর্তৃত্ব তু পশ্ঠতীত্বানেন ব্যক্তমিতি ॥ ২৯॥ 

বঙ্গানুবাদ-_-প্রকৃতি হইতে নিজের বিবেক-জ্ঞান কিরূপে প্রাপ্ত হয়, এই 
প্রশ্নের উত্তরে তাহার প্রকার বলিতেছেন,__প্রকৃত্যৈবেতি দ্বাভ্যাম্॥ যিনি 
সমন্ত কর্ম প্রকৃতি দ্বারা কৃত হয় এবং সেই প্রতি অন্তরে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়! কার্ধ্য করে, ইহা! জ্ঞান করেন এবং আত্মা সেই সকল 
কার্ধ্যের কর্তী নহে বলিয়া জানেন, তিনিই নিজ আত্মার যাথাত্যদর্শী হন। 
কথাটি এই, বিজ্ঞানঘন, আনন্দময় স্বভাবসম্পন্ন আমি (আত্মা) যুদ্ধযজ্ঞ প্রভৃতি 
দুঃখময় কার্য কখনই করি না, কিন্তু অনাদি ভোগবাসনায় বাসিত 
অবিবেকাধিকৃত আমা কর্তৃক অধিষ্ঠিত সুখছুঃখমোহম্বতাঁব৷ প্রকতিই আমার 
ভোগ-সম্পাদনের জন্য আমার ( আত্মার ) বাসনান্ুকূল পরমেশ্বর প্রেরিত হইয়া 
আত্মার দেহাদি নিশ্মাণ করে এবং তাহার সাহায্যে সেই কর্মগ্তলি করে 
স্থতরাং প্রকতিই কর্মের হেতু এজন্ত প্রকৃতিই কর্মকর্রী, এইভাবে কর্কারিণী 


মা বা এ 


প্রকৃতি হইতে কর্মের অকর্তা শ্ুদ্ধজীব পৃথকৃভূত। তবে শুদ্ধ আত্মার কর্তৃত 
ইহ] কিন্তু পশ্ঠতি' এই পদের দ্বারাই ব্যক্ত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥ 
অনুভূষণ- প্রকৃতি হইতে কি প্রকারে নিজ বিবেক উৎপন্ন হয়, তাহাই 
এক্ষণে ছুইটি ক্লোকে বলিতেছেন । 
সমস্ত কর্গুলি আমাতে অধিষ্িত অস্তর্ধযামীম্বর্ূপ শ্রীভগবান্‌ কর্তৃক 
প্রেরিতা হইয়া প্রকৃতির দ্বারাই কৃত হইয়া থাকে, আমি আত্মা কিন্ত 
অকর্তাই। এইভাবে যিনি দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ আত্মদর্শী । 
এস্কলে ইহাই ব্যক্ত হইতেছে যে, বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব আমি যুদ্ধ বা 
যজ্ঞাদদি ছুঃখময় কর্গুলি কিছুই করি না, কিন্তু অনাদি ভোগবাসনারূপ 
অবিবেকবশতঃ আমার ভোগসিদ্ধির জন্য আমার বাসনাহুসারে আমাতে 
অধিষ্ঠিত পরয়াত্মা কর্তৃক প্রেরিতা প্রক্কৃতিই দেহাদিদ্বারা করাইয়া থাকে। 
স্থতরাং এই জাতীয় ভোগমূলক কর্ধ-বিষয়ে প্রকৃতিই হেতুরূপে কণ্মকারিণী 
আর তাহা হইতে পৃথক্‌ শুদ্ধ আত্মা জীব-_ আমি অকর্তা। শুদ্ধ আত্ম! নিক্ছিয় 
নহেন, তাহারও কর্তৃত্বের বিষয় 'পশ্ঠাতি? শব্দে এততপ্রসঙ্গে ব্যক্ত হইল। আবার 
প্রকৃতির ক্রিয়াগ্তণের দ্বারা চালিত হইয়া বন্ধজীবই কর্মের অভিমান করিয়! 
থাকে। ঈশ্বর কিন্তু সর্বহৃদয়ে অন্তর্যযামীকপে সকলের প্রেরক হইলেও 
তিনি অকর্তীই। এমন কি, শুদ্ধ জীবাত্মাও প্রান্ত ইন্দ্িয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত 
প্রাকৃত কর্মের কর্তী অভিমান করেন না। 
প্রীমস্ভাগবতে পাওয়া যায়» 
“শো ক-হ্ষ-ভয়-ক্রোধ-লোভ-মোহস্পৃহীদয়ঃ | 
অহস্কারস্ দৃশ্যন্তে জন্ম-মৃত্যুশ্চ নাত্মনঃ ॥” ( ১১1২৮১৫) 
তন্ত্রভাগবতে পাওয়া! ষায়,__-“অহস্কারাত্ত, সংসারো! ভবেজ্জীবন্ত ন স্বতঃ। 
শানে আরও পাওয়া] যায় 
“নুপ্তেহহমি ন দৃশ্যন্তে সুখদোষপ্রবৃত্তয়ঃ | 
অতো তশ্তৈৰ সংসাঁরো৷ ন মে সংস্থতিসাক্ষিণঃ ॥” 
অর্থাৎ স্ুযুণ্ধিতে যখন অহঙ্কারে স্থখ-দোষ প্রবৃত্তি সমূহ দৃষ্ট হয় না, তখন 
সেই অহঙ্কারেরই সংসার, সংসারসাক্ষী আমার নহে। 
গীঃ -৩২৭-২৮ শ্লোকও ভুষ্টব্য ॥ ২৯ ॥ 


চা শী ভব ৩ গতর 


বদ ভূতপৃথগ ভাবমেকস্থমনুপস্থুতি। 
অতএব চ বিস্তারং ত্রক্ম সম্পন্ভতে তদ1 ॥ ৩০ ॥ 

অন্বয়_-ষদা ( যখন ) ভূতপৃথগ.ভাবম্‌ ( ভূতগণের পৃথক পৃথক্‌ ভাবকে ) 
একস্থং ( এক প্রকৃতিতে স্থিত ) ততঃ এব চ (এবং সেই প্রকৃতি হইতেই) 
বিস্তারং ( উৎপত্তি ) অন্থপশ্ততি ( জানিতে পারেন ) তদা (তখন ) [ সঃ-_ 
তিনি ] ব্রদ্ধ সম্পদ্যতে (ত্রক্মভাব লাভ করেন )॥ ৩০ ॥ 

অন্ুবাদ্--যখন ভূতসমূহের পৃথক্‌ পৃথক ভাবকে একমাত্র প্রকুতিতেই 
অবস্থিত এবং প্রকৃতি হইতেই বিস্তার জানিতে পারেন, তখন তিনি ব্রদ্মভাব 
প্রাপ্ত হন ॥ ৩০ ॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_ষে-সময়ে বিবেকী পুরুষ প্রলয়-সময়ে স্থাবরজঙ্গমাত্বুক 
ভূতসমূহের সেই-সেই-আকারগত পার্থক্য একমাত্র প্রককৃতিতেই অবস্থিত 
দেখেন এবং স্ষ্টিসময়ে সেই এক-প্রকৃতি হইতেই ভূতসকলের বিস্তার 
জানিতে পারেন, তৎকালে তাহার প্রক্কাতিগত ভেদবুদ্ধি রহিত হয়; তিনি 
তখন শুদ্ধচিত্তত্বনিষ্ঠ হইয়া ব্রদ্ষের সহিত চিদীকা বর-সম্বদ্ধে এক্য লাভ করেন। 
এই অভতেদবুদ্ধি লাভ করিয়া জীব জ্বরূপ পরমাত্মীকে কিরূপ দর্শন 
করেন, তাহা পরে বলিতেছি ॥ ৩০ ॥ 

প্রীবলদেব--যদেতি। অয়ং জীবো! যদ! ভূতানাং দেবমানবাদীনাং পৃথগ. 
ভাবং ততদাকারগতং দেবত্ব-মানবত্ত-দীর্ঘত-হুত্বত্বাদিরপং পার্থক্যমেকস্থং প্রকৃতি- 
গতমেব প্রলয়েহনুপশ্ঠতি। ততঃ প্ররুতিত এব সর্গে তেষাং দেবত্বাদীনাং 
বিস্তাবঞ্চ পশ্তি, ন ত্বাত্মস্থং তৎ পৃথকৃভাবং ন চাত্মনস্তছিস্তারঞ্চ পশ্ঠতি__ 
 শ্বপ্রকতিবিবিক্তাতদর্শী, তদা তদ্ত্র্ম সম্পদ্ভতে-_তদ্িবিক্রমভিব্যক্তাপহত- 
পাপ্]ত্বাদি-বুহদগুণাষ্টকং স্বমন্থভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_'যদেতি'। এই জীব যখন দেবতা ও মাহুষাদি যাবতীয় 
প্রাণিবর্গের পরস্পর পৃথকৃভাব অর্থাৎ তত্তদাকারগত দেবত্ব-মন্ম্ত্ব-দীর্ঘত্ব- 
হম্বত্বাদিক্বপ পার্থক্য থাকিলেও প্রলয়কালে প্রকৃতিগতই একত্রস্থিত দেখিয়া 
থাকেন। তারপর প্রকৃতি হইতেই পুনঃ সর্গে_স্থটি সময়ে সেই দেবস্বার্দির 
বিস্তারও দেখিয়া থাকেন, কিন্তু সেই পৃথকৃভাব আত্মস্থ দেখেন না এবং 
আত্মা হইতে ইহার বিস্তারও দেখেন না। ন্বীয়প্রকৃতি হইতে পৃথক 
আত্মদশীই হইয়া থাকেন-_-তখন তিনি ত্রদ্ধরূপে সম্পন্ন হুন, বিবিক্ত অর্থাৎ 
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প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ অপহত-পাপাদি বৃহদ্গুণাষ্ কযুক্ত নিজেকে 
অনুভব করেন | ৩০ ॥ 
অনুভুষণ_জীব যখন দেব, মানবাদি ভূতগণের আকারাদিগত পৃথকৃভাব 
এবং দেবত্ব, মানবত্বাদিরূপ পার্থক্য প্রকৃতিগত লয়-কালে একত্রই অন্তৰ 
করেন এবং পুনরায় স্ষ্টিতে বিস্তার লাভ করতঃ পার্থক্য লাভ করে, ইহাও 
অনুভব করেন, প্রক্ৃতি-বিমুক্ত সেই জীবই ব্রহ্মভৃত হন অর্থাৎ প্ররুতিবিমুক্ত 
অপহত-পাপাদি ব্রহ্গের অষ্টগুণযুক্ত নিজেকে অনুভব করিয়া থাকেন। 
এস্থলে ইহাই লক্ষিতব্য যে, “আঘি প্রহ্ষ'এই কথা৷ বলিলেই জীব ব্রন্ধত্ব লাভ 
করেন না। ছিতীয়তঃ প্রকৃতি-বিমুক্ত জীবই ত্রদ্ষত্বলাভের যোগ্য হন, স্থৃতরাং 
প্রকৃতিস্থষ্ট জড় দেহাদিযুক্ত অবস্থায় দেব বা! মন্ুয্য কেহই ত্রহ্মত্ব লাভের 
যোগ্য হন না। আর এই ব্রহ্মত্বলাভও চিজ্জাতীয়ত্ববিচারে একত্ব। সর্বতো- 
ভাবে ব্রন্মের সহিত জীবের একত্ব কোনদিন সম্ভব নহে। ইহার ভুরি ভূরি 
প্রমীণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। 
শ্রীমহাপ্রভূ বলিয়াছেন” 
“মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বর-জীবে ভেদ। 
হেন জীব ঈশ্বর সঙ্গে কহত অভেদ 1” ॥ ৩০ | 


অনাদিত্বান্সিগুণত্বা পরমাআ্সায়মব্যয়ঃ। 
শরীরস্থোইপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১॥ 
তন্বয়__কৌন্তেয়! অনাদিত্বাৎ (অনাদিত্ব হেতু ) নিগুণত্বাৎ (নিগুণত্ব 
হেতু) অয়মূ ( এই ) অব্যয়ঃ পরমাত্মা (নির্বিকার পরমাত্মা ) শবীরস্থঃ অপি 
( দ্বেহমধ্যে থাকিয়াও ) ন করোতি ( কম্ম করেন না) ন লিপ্যতে ( কর্শমফলে 
লিপ্ত হন না )॥ ৩১। 
অনুবাদ-_হে কৌন্তেয়! অনাদি ও নিগু৭ এই নির্ষিকার পরমাত্মা, 
দেহমধ্যে অবস্থান করিয়াও কোন কনম্ম করেন না, বা কোন কর্মফলে লিপ্ত 
হন না ॥ ৩১ ॥ 
প্রীভক্তিবিনোদ-_ ব্রহ্মসম্পন্ন জীব তখন দেখিতে পা'ন যে, আত্মা 
পরম অব্যয়, অনাদি ও নিগুণ$ এই শরীরে অবস্থান করিয়াও ক্ষেত্রধর্শে 


আমন্তগবদ্গাত। ্‌ ১০২৭ 


লিপ্ত হন না।- লিপ্ত না হইয়াও জীব ক্ষেত্রুকে কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা 
স্তন॥ ৩১। 

প্রীবদেব__নহু পরেশমাত্মানঞ্চ বিবিক্তং পশুন্‌ তারে ভবতীত্যুক্তির- 
যুক্তা ঃ “এতেভ্য এব ভূতেভ্যঃ সমুখায় তান্তেবান্ুবিনশ্তি ন প্রেত্য সংজ্ঞান্তি* 
ইতি জীবস্ত দ্বেহেন সহোৎপত্তিবিনাশশ্রবণাদিতি চেত্ত্রাহ_ অনাদিত্বাদিতি | 
অয়মাত্বা জীবঃ শরীরস্থোহপ্যনাদিত্বাৎ পরমব্যয়োহব্যয়ত্বপ্রধানধর্শত্বাদ্বিনাশ- 
শৃন্ো নিগুণত্বাঘিস্তদ্জ্ঞানানন্দত্বানন যুদ্ধযজ্ঞা দিকন্ম করোতি ) অতঃ শরীরেন্রিয়- 
স্বভাবেনোৎপত্তিবিনাশলক্ষণেন ন লিপ্যতে। শ্রত্যর্থন্বৌপচারিকতয়া নেয়ঃ ॥৩১ 

বঙানুবাদ- প্রশ্ন হইতেছে পরেশ ও নিজেকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্রূপে 
দেখিতে পারিলে কৃতার্থ হওয়া যায়, এই কথা অযৌক্তিক । যেহেতু “এই 
পঞ্চভৃত হইতে সেই আত্মা উৎপন্ন হইয়া পুনঃ তাহাদের নাশে নষ্ট হয়, 
তাহাদের মৃত্যুর পর কোন সংজ্ঞা থাকে না”-_এই শ্রতি জীবের দেহের সহিত 
উৎপত্তি ও বিনাশের কথা বলিতেছে__এইক্ধপ আশঙ্কা যদি হয়, তছুত্তরে বলা 
হইতেছে-_“অনাদিত্বাদিতি' এই আত্মা-_জীব শরীরস্থ হইলেও অনাদিত্বহেতু 
একাস্ত অব্যয় অর্থাৎ অব্য়ত্ব তাহার প্রধান ধর্দ এজন্য তিনি বিনাশশৃন্, 
এবং নিগুণত্ব, বিশ্ুদজ্ঞানানন্দত্বহেতু যুদ্ধ ও হঙ্ঞাদি কর্খ করেন না; 
শরীর ও ইন্দ্িয়ের স্বভাব উতৎ্পত্তি-বিনাশধর্মের সহিত আত্মা লিপ্ত হন না। 
তবে যে উক্ত শ্রুতি আত্মার উৎপত্তি-বিনাশ বলিতেছে, তাহার সমাধান 
ওপচারিক অর্থাৎ লাক্ষণিকরূপে অর্থাৎ দেহাদ্ির বিনাশ আত্মার আরোপিত 
করিয়া জানিবে ॥ ৩১ ॥ 

অন্ুভূষণ-পূর্ববক্লোকে বণিত দেবমানবাদি ভূতগণের আকারগত পার্থক্য 
এক প্ররুতি হইতেই স্থ্টিকালে বিস্তার লাভ করে এবং প্রলয় কালে 
প্রকৃতিতেই লয় প্রাপ্ত হয় কিন্ত যিনি নিজের আত্মাকে প্রকৃতি হইতে 
ভিন্ন দর্শন করেন, তিনি ব্রদ্মভূত হন। ইহাতে যদি কেহ পূর্বপক্ষকরেন 
যে, আত্মাকে প্রকৃতি হইতে, পরমেশ্বর হইতে পৃথকৃ জ্ঞান করিলেই সে 
কৃতার্থ হয়, একথা! অযৌক্তিক ) কারণ এইংভুতগণ হইতে সেই সকল উৎপন্ন 
হইয়া তাহাতেই পুনরায় অনুপ্রবেশ করে, তাহাদের মরণ হয় না, স্থতরাং 
জীবের দেহের সহিতই উৎপত্তি ও বিনাশ শুনা যায়। তদুত্তরে বর্তমান 
শ্লোকে বলিতেছেন যে, এই জীব শরীরম্থ 5উয়াও অনাকিতাকপ তও্যাষ চাঁন 


টি সপ ২ ২ 7 ই রা? 1.০ 


অব্যয় এবং এই অব্যয় প্রধান বর্ হেতু জীবের বিনাশ নাই? আরও 
নির্ডন ও বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দময় স্বকষশ বলিয়া যুদ্ধ ব! ফজ্ঞাদি কর্ম কিছুই কেন 
না। অতএব শরীর ও ইন্ডিয়েক উৎপত্তি ও বিনাশের সঙ্গে জীব-ন্বর্ুপের 
লিপ্ততা নাই। ব্রক্ষভৃত জীবও দেহে থাকিয়াও নিলিপ্ত থাকিতে পাবেন । 
তরাং শুদ্ধ জীবেরই যখন নির্নেশ দেখা! যাইতেছে, তখন পরমাত্মা বিভিন্ন 
দেহে অবস্থান করিলেও অনাদি, নিণুণ ও অব্যয়ন্বন্টপ বলিয়া তিনি ফে 
কু্রাপি লিপ্ত হন না, ইন্থাতে আর বক্তব্য কি? তবে জীব বহৃদশায় 
গুণলিপ্ত হয় বলিয়। সংসার-দশা প্রাপ্ত হয় কিন্ত পরমেশ্বর কখনও কোন 
অবস্থায় গুণলিপ্ত হন না ; ইহাই জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে গ্রভেষ্ব। 

্রমস্তাগবতে পরমেস্বর-সন্বন্ধে পাওয়া! ফায়”_ 

“মায়াং বুদস্ত চিচ্ছক্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মৰি।” ( ভাঃ ১1৭২৩ ) 
এতত্প্রসঙ্গে গীঃ-৯1৯ শ্লোক আলোচ্য ॥ ৩১ ॥ 


যথা সর্ব্বগ্নভং সৌন্ষযাদ্দাকাশং নোপলিপ্যতে। 
সর্ধবন্রাবশ্থিভো। দেহে তথাজ্মা। নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥ 
অন্থয় _যথ! ( যেরূপ) সর্বগতং (সর্বত্র অবস্থিত ) আকাশং (আকাশ ) 
সৌন্্যাৎ ( ্ত্বহেতু ) ন উপনিপ্যতে (লিপ্ত হয় না) তথা (সেই রূপ) 
সর্ধজ্জ দেহে (সর্ব দেহ-মধ্যে) অবস্থিতঃ ( অবস্থিত ) আত্ম! (আত্মা ) ন 
উপলিপ্যতে ( দেহাদিগুণদোষে লিপ্ত হন না )॥ ৩২॥ | 
অন্ুবাদ্-_যেক্ূপ আকাশ সর্বপদার্থগত হইয়াও সুদ্তব-হেতু কোথাও 
লিপ্ত হয় না, তন্ধপ সর্ব দেহে অবস্থিত আত্মাও, দৈহিক গুণ-দোষের ছারা 
লিপ্ত হন না॥ ৩২ ॥ 
্ীভক্তিবিনোদ্-_আকাশ যেরূপ ুঙ্ত্বপ্রযুক্ত সর্ববগত হইয়াও অন্য- 
বস্তুতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ বরহ্মসম্পন্নবিবেকী জীব সর্বদেহস্থিত হইয়াও 
দেহধর্মে লিপ্ত হন না ॥ ৩২ ॥ 
জীবলদেব__নহ্ শরীরে স্থিতত্তদন্্ৈঃ কুতো ন লিপ্যত ইত্যত্জাহত৮_ 
ঘথেতি। যথা সর্ববজ্ধ পঙ্কাদৌ গতং প্রবিষ্টমপ্যাকাশং সৌন্ছযাত্তন্ন্ৈ্ন লিপ্যতে, 
তথাত্মা। জীব: সর্বতরদেবমানবাদাবুচ্চাবচে দেহে স্থিতোহপিততর্টের্ন লিপ্যতে 
সৌদ্্যাদদেৰ ॥ ৩২ ॥ | 
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' বঙ্গামুবাদ-গ্রশ্ন-_শরীরে ধখন আত্মা অবস্থান করিভেছেন, তখন 
শরীরের ধন্দখ উৎপত্তি-বিনীশ দ্বাক্া কেন লিপ্ত হন না?ইহার উত্তরে 
বলিতেছেন “যথেতি।” যেমন সর্ব পঙ্ক (পাঁকমাঁটি) প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট 
হইলেও আকাশ অতিশয় শুল্ত্ব-হেতু পক্কার্দির ধর্মের দ্বারা লিগ হয় না, 
সেই রকম আত্মা--জীব সমস্ত দেবতা ও মানুষাদিতে এবং ছোট বড় সকল 
দেহে অবস্থান করিলেও তাহাদের ধর্মের ছারা লুস্মত্ব নিবন্ধন লিপ্ত 
হয় না ॥ ৩২॥ 

অনুভূবণ-_কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, শরীরে অবস্থিত হইয়াও 
জীবাত্মা শরীর-ধর্ঠের দ্বারা লিপ্ত হন না; কি প্রকারে সম্ভব? তহুত্তরে 
দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন যে, আকাশ পৃথিবীস্থ পঙ্কাদিতে প্রবেশ করিয়াও স্বীয় 
সুন্র-ধর্শত্ব হেতু সে যেমন কুত্রাপি লিপ্ত হত্স না, তঞ্রপ জীবও দেব ও মানবাদি 

উচ্চ-নীচ যোনি লাভ করিয়াও শুদ্ধ -্বরূপে নিষ্লিগ্ত থাকিতে পারে। তবে 
স্বর্ূপসিদ্ধি না হইলে, বদ্ধাবস্থায় কিন্ত জীবের গুণলেপ হট হয়। কিন্ত 
পরুমাত্মাতে কখনও গুণলেপ সম্ভব নহে । 

শ্রীযস্ভাগবতেও পাওয়া যায়,_ 

*ন তথা বধ্যতে বিদ্বান্‌ তত্র তত্রাদয়ন্‌ গুণান্‌। 
প্রকৃতিস্থোহপ্যসংসক্তে। ধথা! খং সবিতানিলঃ* ॥ ( ১১।১১1১২ ) ৩২॥ 


বথা প্রকাশয়ভ্যেকঃ কণুদং লোকমিমং রবিঃ। 
ক্ষেব্রং ক্ষেত্রী তথ! কৃগনং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥ 
অন্বয়--ভারত ! যথা (যেমন ) একঃ রবিঃ ( এক কুরধ্য ) ইমম্‌ (এই) 
কৎ্সং (সমগ্র ) লোকং (জগৎকে ) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে) তথা (সেই 
রূপ) ক্ষেত্রী (পরমাত্মা ) কৃত্ল্ং (সমগ্র) ক্ষেত্রং (দেহকে ) প্রকাশয়তি 
(প্রকাশিত করেন )1 ৩৩ ॥ ূ 
অন্ুবার্দ_হে ভারত ! যেরূপ এক স্ক্্য এই সমগ্র বিশ্বকে প্রকাশ করে, 
তদ্রুপ ক্ষেত্রী আত্মাও সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৩৩। 
ভ্রীভক্তিবিনোদ- হে ভারত! এক সূর্য্য যেরূপ সমস্ত জগৎকে প্রকাশ 
করে, ক্ষেত্রী আত্মাও সমস্ত ক্ষেত্রকে সেইরূপ চেতনধর্শম-দ্বারা প্রকাশ 
করেন ॥ ৩৩। 


শ্রীবলৈদেব_ দেহধর্শেণালিপ্ত এবাত্মা সধর্েণ দেহ পুষণতীত্যাহ,_ 
যথেতি। যখৈকো! রবিরিমং কৃৎন্সং লোকং প্রকাশয়তি প্রভয়া, তথৈকঃ 
ক্ষেত্রী জীবঃ কতস্্মাপাদমন্তকমিদং ক্ষেত্র, দেহং প্রকাঁশয়তি চেতয়তি 
চেতনয়েত্যেবমাহ স্ত্রকারঃ,-*গুণছোলোকবৎ” ইতি ॥ ৩৩ ॥ 

বঙগানুবাদ-_দেহধর্শের দ্বারা অলিপ্ত থাকিয়াও আত্মা নিজ ধর্মের দ্বার! 
(ম্বীয় মহিমায় ) দেহ পোষণ করিয়া থাকে,_ইহাই বলিতেছেন__“যথেতি?। 
, যেমন একমাত্র হুর্ধ্য এই সমগ্র জগৎকে স্বীয় প্রভার দ্বারা প্রকাশিত করে, 
সেই রকম একই ক্ষেত্রী জীব সমগ্র এই আপাদমস্তকপূর্ণ ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহকে 
প্রকাশিত করে অর্থাৎ তাহার চেতনা সম্পাদন করে। চেতনার দ্বারাই 
যে হয়, সেইরূপ বলিয়াছেন স্থত্রকার--“গুণ হইতে অথবা আলোকের ন্তায় 
(লৌকিক ব্যবহারের ন্তায় ) ইতি ॥ ৩৩ 

অন্ুভভুষণ _দেহ-ধর্দে অলিপ্ত আত্মা নিজ ধর্মের দ্বারাই দেহ পোষণ 
করিয়া থাকেন। দৃষ্টাস্ত-ছবাত্া বুঝাইতেছেন-_যেমন হ্ুর্য একক উদ্দিত 
হইয়! সমস্ত লোক প্রকাশ করেন, তন্দ্রপ ক্ষেত্রী জীবও আপাদমস্তক সমস্ত 
ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া] থাকে অর্থাৎ চৈতন্য সম্পাদন করে। 

এ-সন্বন্ধে ব্রন্মন্ত্রে পাওয়া যায়,__ 

“গুণাঘধালোকবদিতি” ( বেঃ স্ঃ-২।৩।২৪ ) 
অর্থাৎ জীব নিজ গুণে আলোকের ন্যায় দেহব্যাপী হইয়া থাকে | ৩৩। 


ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়ো ব্রেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষ! ৷ 
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্বান্তি তে পরম্‌ ॥ ৩৪ 
ইতি-_শ্রীমহাঁভারতে শতসাহম্রযাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীন্মপর্ববাণ 
শ্রীমত্তগবদ্গীতাস্থপনিষৎস্থ ্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্তে ্রীকুষ্কার্জুন- 
সংবাদে প্ররুতিপুকষবিবেকযোগো! নাম ত্রয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ | 
অন্থয়-_যে (ধাহারা ) এবং ( এই প্রকারে ) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ ( ক্ষেত্র 
এবং ক্ষেত্রজ্জের ) অস্তরং ( ভেদ ) ভূতপ্রকতিমোক্ষং চ ( এবং ভূতগণের প্রককাতি 
হইতে মোক্ষের উপায় ) জ্ঞানচক্ষ্ষা (জ্ঞানচক্ষুর ছারা ) বিছুঃ (জানেন ) তে 
( তাহার। ) পরম, (পরমপদ ) যাস্তি (প্রাপ্ত হন )॥ ৩৪॥ 


ইতি__্রীমহাঁভারতে শতসাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীন্সপর্ব্বণি 
প্রীমদ্ভগবদশীতান্থপনিষৎত্থ ব্রহ্মবিদ্ভায়াং যোগশাস্ত্ে শ্রীরুষ্কাঙ্জুন- 
সংবাদে প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম অয়োদশোহধ্যায়স্তয 
অন্ধয়ঃ সমা$: ॥ 

অন্ুবাদ-_যহাঁরা এই প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং 
ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায় অবগত হন, তাহারা পরমপদ লাভ 
করেন ॥ ৩৪ ॥ 

ইতি- শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহহী সংহিতায় উল শ্রীমদ্‌- 

ভগবদশীতোপনিষদে ব্র্মবিদ্ভায় যোগশাস্ত্রে শ্রীরুষ্ণার্জনসংবা, 

প্রকৃতি-পুকুষ-বিবেক-যোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অন্থবাদ রে ॥ 

'শ্্রীভক্তিবিনোদ-_জড়া! প্রকৃতির সমস্ত-কার্ধ্যই ক্ষেত্র; এবং পরমাত্মা ও 
আত্ম-রূপ দ্বিবিধ তত্বাত্মক আত্মতত্বই ক্ষেত্রজ্ঞ। যিনি এই অধ্যায়ের লিখিত 
প্রণালীমতে জ্ঞানচ্ষুদবারা ক্ষেত্রের ও ক্ষেত্রজ্ঞের তেদ এবং ভূতসকলের জড়নিষ্ট- 
প্রবৃত্তির মোক্ষ অবগত হন, তিনি প্ররুতির পরতত্ব পরব্যোম প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪ ॥ 

শ্ীভক্তিবিনোদ- শ্রদ্ধাবান্‌ পুরুষ গুরুপাদ-আশ্রয় পূর্ববক শ্রবণ-কীর্তনাদি 
নববিধা ভক্তি আলোচনা করিতে করিতে স্বীয় সমস্ত অনর্থ নাশ করত নিষ্ঠা 
লাভ করেন। চিদচিদ্বিবেকাভাঁবই অনর্থসমূহের মধ্যে প্রধান। দেই অনর্থ- 
নিবৃত্তাত্মক জ্ঞান শিক্ষা দিবার উদ্দেশে এই অধ্যায়ে ক্ষেত্র-তত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত 
বিচারপুর্ববক কথিত হইয়াছে যে, মহাঁভূতসমূহ, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, সমস্ত 
ইন্ড্রিয় ও পাঁচটি বিষয়, এই চবিবশটি-__ক্ষেত্র ; ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, ছুঃখ, সংঘাত ও 
চেতনায়তন মনোবৃত্তি ও ধৈর্য্য, এইগুলি-_ক্ষেত্রবিকার, এবং এতদতিরিক্ত 
কাধ্যকারণরূপ। প্রকৃতির অতীত অনাদি মদ্দাসত্বরূপ ব্রহ্ম-সম্পত্তির যোগ্য 
চিৎকণন্বর্ূপ জীব ও সর্বব্যাপী আমার অংশরূপ পরমাত্মা, এই ছুইজন-_ 
ক্ষেত্রজ্ঞ ) ক্ষেত্র ও জীবরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগই “সংসার” ; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের 
তত্বজ্ঞানরূপ সন্বন্ধজ্ঞান-দ্বারাই পরমাতআ্মাবলোকনব্রমে স্বরূপানাবাপ্তিরপ অনর্থের 
নিবৃত্তি হয়; ইহা। ম্মরণাঙ্গাহুগত তত্ব। 

ইতি_ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
“ভাবা -ভাষ্ত' লমাপ্ত। 
্ীবলদেব-_অধ্যয়ার্থমুপসংহরন্‌ তজ্ঞানফলমাহ,__ক্ষেত্রেতি। ক্ষেত্রেণ 


সহিতয়োঃ ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জীবেশয়োরেবং মছুক্তবিধয়াস্তরং তেবং জ্ঞানচস্ক্ষা! বৈধশ্মা- 
বিষয়ক-প্রজ্ঞা-নেত্বেণ ষে বিছুত্তথাভূতানাং প্ররুতেঃ সকাশাম্মোক্ষং চ তৎ- 
সাধনমমানিত্বাদিকং যে বিছুত্তে প্ররুতেঃ পরং সর্ধোৎকষ্টং পরব্যোমাখ্যং মৎপন্ধং 
ষাস্তীতি ॥ ৩৪॥ 
জীবেশো দেহমধ্যস্থৌ তত্রাদ্যো দেহধর্্যুক্‌। 
বধ্যতে মুচাতে বোধাদিতি জ্ঞানং ত্রয়োদশাৎ ॥ 
ইতি-শ্রীমস্তগব্্গীতোপনিবস্তাস্ে ত্রয়োশোইধ্যায়ঃ। 
বজানুবাদ-_-অধ্যায়ের অর্থকে উপসংহার করিবার ইচ্ছায় সেই জ্ঞানের 
ফল বলিতেছেন-ক্ষেত্রেতি'। ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞদবয়ের অর্থাৎ জীব ও 
ঈশ্বরের এইরূপ আমার উক্ত প্রকারে ভেদ্কে জ্ঞানচস্থুর হারা অর্থাৎ 
বৈধর্দ্য-বিষয়ক জ্ঞাননেত্রের ছারা ষাহারা জানেন এবং সেই প্রাণীদের প্ররুতির 
নিকট হইতে মোক্ষ ও তাহার সাধনভূত “অমানিত্বাদি ধাহার! জানেন, 
তাঁহারা প্রকৃতির অতীত সর্বোত্রু্ট পরব্যোমাখ্য আমার পদ (স্থান ও ধাম 
বা আমাকে ) লাভ করে ॥ ৩৪ ॥ 
জীব ও ঈশ্বর দেহের মধ্যেই অবস্থান করেন, তন্ধ্যে প্রথমটি (জীব) 
দেহের ধশ্মাদির দ্বারা যুক্ত হয় বলিয়া বদ্ধ হয় এবং পরে আত্মবোধ জন্মিলে 
মুক্ত হয়-_ এইরূপ জ্ঞানের বিষয় অয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে । 


অনুভূষণ-_ অধ্যায়ের উপসংহার করিতে গিয়া ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞানের 
ফল বলিতেছেন। যিনি ক্ষেত্রের ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ও পরমেশ্বরের তত্ব ও তেমন 
আমার কথিত উপায়ান্থদারে জানিতে পারেন এবং ইহাদের পরস্পরের বৈধন্খ্- 
বিষয়ক-জ্ঞান জ্ঞাননেতরে জানিতে পারেন এবং জীবের প্রকৃতি হইতে মুক্তির 
উপায়স্বরূপে মৎ-কধিত অমানিত্বাদি সাধনসমূহ অবগত হুইয়! অনুষ্ঠান করেন, 
তিনি প্রকৃতির অতীত সর্বোৎকৃষ্ট পরব্যোমাখ্য মদীয়ধামে গমনপূর্ববক আমাকে 
লাত করিয়া থাকেন 1 ৩৪ ॥ 

ইতি- শ্রীমস্তগবদগীতার ত্রয়োদশ-অধ্যায়ের অনুভূষণ-নান্ধী 

টীকা সমাপ্তা ॥ 
জয়োদশ অধ্যায় সমাগ্ড। 


চল্ুর্দশে।শুধয।য়ঃ 


শ্রীভগবান্থুবাচ।_ 
পরং ভুয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তনম্। 
বজ জ্ঞাত্ব। মুনয় অর্ক পরাং সিদ্ধিমিতো। গভাঃ॥ ১॥ 


অন্বয়-_শ্রীভগবান্‌ উবাচ,_(শ্রীভগবান্‌ কহিলেন ) জ্ঞানানাং (জ্ঞান 
সাধনসমূহের মধ্যে ) উত্তমম্‌ (মুখ্য ) পরম্‌ (শ্রেষ্ট) জ্ঞানং ( উপদেশ ) ভূয়ঃ 
প্রবক্ষ্যামি ( পুনরায় বলিব ), ষৎ (যাহ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্ব মুনয়ঃ 
€ মুনিসকল ) ইতঃ € এই দ্বেহবন্ধন হইতে ) পরাং সিদ্ধিং ( পরা মুক্তি ) গতাঃ 
(প্রাপ্ত হইয়াছেন )॥ ১॥ 

অন্ুবাদ-_শ্রভগবান্‌ কহিলেন,_সকল জ্ঞান-সাধন মধ্যে অতি উত্তম 
এক জ্ঞান-উপদেশ তোমাকে বলিব, যাহা! অবগত হইয়া মুনিগণ এই দেহবন্ধন 
হইতে পরা! মুক্তি লাভ করিয়৷ থাকেন ॥ ১॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ-_সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যস্ত পরমতত্ব- 
সম্বন্ধে সমুদয় কথা বলিয়াছি। জ্ঞানের দ্বার যে-প্রকারে সেই ভগবত্ৃত্বরূপ 
উত্তম জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা আমি. পুনরায় বলিতেছি ;-_যাহা৷ অবগত হইয়া 
জ্ঞাননিষ্ঠ সনকাদি মুনিসকল পর-সিদ্ধি-রূপা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১॥ 

্রীবলদেব-__-গণা: ্থবনবকান্ডে তু পরিচেয়াঃ ফলৈহয়:। 

মন্তক্ত্যা তন্নিবৃততিঃ স্তার্দিতি প্রোক্তং চতুর্দিশে ॥ ূ 

পূর্বাধ্যায়ে মিথঃ সংপৃক্তানাং প্ররুত্জীবেশ্বরাণাৎ স্বরূপাণি বিবিচ্য 
জানম্নমানিত্বাদিধর্শৈধিশিষ্টঃ প্রকৃতিবন্ধাছিমুচ্যতে, বন্ধহেতুশ্চ গুণসঙ্গ ইত্যুক্তম্‌। 
তত্র “কে গুণাঃ, কন্মিন গুণে কথং সঙ্গঃ, কম্ত গুণস্য সঙ্গাৎ কিং 
ফলং, গুণসঙ্গিনঃ কিন্বা লক্ষণং কথং বা গুণেভ্যো যুক্তি; ? ইত্যপেক্ষায়াং 
বক্ষ্যমাণমর্থমাত্মরুচ্যুৎপত্তয়ে ভগবান্‌ ভ্তৌতি,_পরমিতি দ্বাভ্যাম। পরং 
পূর্ব্বোক্তা্দন্তং প্ররৃতিজীবাস্তর্গতমেব গুপবিষয়কং জ্ঞানং ভুয়ো বক্ষ্যামি-_ 
যজজ্ঞানানাং প্রকতিজীববিষয়কাণা মুত্মং শ্রেষ্ঠং নবনীতবছুদ্ধতত্বাৎ ; যজ২. 


জ্ঞাত্বোপলভ্য সর্বেব মুনয়স্তন্মননশীলা ইতো৷ লোকে পরামাত্মযাথাত্ম্যোপলন্ধি- 
লক্ষণাং সিদ্ধিং গতাঃ) যদ্ধা, জ্ঞায়তেহনেনেতি জ্ঞানমূপদেশং, তচ্চ প্রাগুক্তমপি 
ভূয়ঃ পুনবিধাস্তরেণ বক্ষ্যামি। তচ্চ জ্ঞানানাং তপঃপ্রভৃতীনাং জ্ঞানসাধনানাং 
মধ্যে পরমুত্তমমত্যতমং তনন্তরঙ্সাধনত্বাৎ-_যজ জাত সর্বে মুনয় ইতো লৌকাৎ 
পরাং মোক্ষলক্ষণাং সিদ্ধিং গতাঃ ॥ ১ ॥ 

বঙ্গানুবাদ- সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণভেদে গুণ তিন প্রকার, ইহার! সংসার 
বন্ধনের কারণ হয়। অতএব তাহাদের (নিজ নিজ ) ফলের দ্বারাই পরিচয় 
জানিবে। আমার ভক্তির দ্বারা সেই গণ সমূহের নিবৃত্তি অর্থাৎ জীবগণের 
ভববন্ধনের নিবৃত্তি হইবে, ইহাই চতুর্দশ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে । 

পূর্ববাধ্যায়ে পরস্পর সংপৃক্ত ( সঘন্বযুক্ত ) প্রকৃতি, জীব ও ঈশ্বরের (মহুক্ত) 
্বরূপগুলির বিচারপূর্বক জানিতে জানিতে অমানিত্বাদিধর্মসমূহের দ্বারা 
বিশিষ্ট (যুক্ত ) হইলে প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। 
সংসারে আবদ্ধ হওয়ার কারণ তিনগুণের সঙ্গ, ইহা বলা হইয়াছে । সেই 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে “গুণগুলি কিকি?” কোন গুণে কিরূপে 
সঙ্গ (বদ্ধ বাযুক্ত)। কোন গুণের সঙ্গবশতঃ কি ফল? গুণ-সঙ্গীর কিবা 
ক্ষণ এবং কিরূপে গুণগুলি হইতে মুক্তিলাভ কর! যায়? এই প্রয়োজনেই 
(ঝলিবার জন্য) বক্ষ্যমাণ অর্থকে আত্মার প্রতি রুচির উৎপত্তির জন্ত ভগবান্‌ 
ীরুষ প্রশংসা করিতেছেন-_-“পরমিতি দ্বাভ্যাম্‌” ইত্যাদি ছুইটি প্লোকে । আমা- 
কর্তৃক পুর্বে উক্ত হইতে ভিন্ন প্রকৃতি ও জীবের অন্তর্গতই গুণ-বিষয়ক জ্ঞানের 
বিষয় পুনরায় বলিব__ প্রকৃতি ও জীববিষয়ক জ্ঞান সমূহের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ; 
দুগ্ধ হইতে নবনীতের ( মাখন ) যায় উদ্ধৃত-হেতু। যাহা জানিয়! বা বিশেষরূপে 
উপলব্ধি করিয়া ভগবানের মননশীলসম্পন্ন সমস্ত মুনিগণ এই জগতে আত্মার 
স্বরূপের ষথাষথভাবে উপলব্ধি-স্বরূপ সিদ্ধিকে লাভ করেন। অথবা জানা 
যায় ইহার দ্বারা ইতি জ্ঞানশবের অর্থ উপদেশ। তাহা! পূর্বে বলা হইলেও 
পুনরায় প্রকারাস্তরে আরও বলিব। কারণ-_তাহা জ্ঞানের অর্থাৎ তপস্তা 
প্রভৃতি জ্ঞানসাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অতিশয় উৎৃষ্ট। পরমমুক্তির 
অতিশয় অন্তরঙ্গ সাধকত্ব হেতু ইহাকে অতিশয় উত্তম জ্ঞান বলিয়া বলা 
হইয়াছে-_যাহা জানিয়া সমস্ত মুনিগণ এই ভববদ্ধন হইতে মোক্ষরূপ শ্রেষ্ঠ 
সিদ্ধি লাভ করেন ॥ ১ 


অন্ুভূষণ__শ্রীতগবান্‌ টিন 'যাবৎ সংজায়তে (১৩২৬) গ্লোকে 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতেই স্থাবর জঙ্গমের উৎপত্তির কথ বর্ণন 
করিয়া নিরীশ্বর সাংখ্যবাদ নিরাস করতঃ স্ষ্টিব্যাপারে ঈশ্বরের প্রকৃতি ও 
জীবের নিয়মন কর্তৃত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। পূর্বাধ্যায়ে কারখং গণসঙ্গো 
(১৩২১) গ্লোকে প্ররুতির গুণ-সংসর্গ ই জীবের সদসৎ যোনিতে জন্মলীভের 
কারণ উক্ত হুইয়াছে। এক্ষণে সেই গুণ সমূহই বাকি? কোন্‌ গুণে 
কিরূপ সঙ্গ? বা কিরূপভাবেই বদ্ধ করে? গ্রণ-সঙ্গের ফল কিরূপ? 
গুণসঙ্গীর লক্ষণ এবং কি প্রকারে সেই গুণ-সঙ্গ হইতে মুক্তিলাভ হয়? 
অর্থাৎ 'ভৃতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্ ক্সৌকে মোক্ষলাভের উপায়ও কথিত হইয়াছে । 
সেই বিষয় পুনরায় বিস্তারিত আলোচনা করিতে গিয়া শ্রোতার কচি 
উৎপাদনার্থ শ্রীভগবান্‌ সেই জ্ঞানের মহিমা দুইটি ক্লোকে বলিতেছেন। পূর্বব 
বর্ণিত জ্ঞান হইতে ভিন্ন, প্রকৃতি ও জীব-বিষয়ক জ্ঞান যে সকল জ্ঞানের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নবনীতের ন্যায় উত্তমরূপে উদ্ধৃত হইয়া বণিত হইবে, তাহাই 
বলিলেন। ষেজ্ঞান লাভ করিয়া মননশীল মুনিগণ আত্মষাথাত্ব্য উপলব্ধিরূপ 
সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। সেই জ্ঞান ষে পূর্বোক্ত তপঃ প্রভৃতি জ্ঞানসাধন- 
সমূহের মধ্যেও অতিশয় উত্তম, প্রকারাস্তরে তাহাও বলিলেন ॥ ১। 


ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ। 
সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২॥ 


অন্থয়- ইদং জ্ঞানম্‌ (এই জ্ঞানকে ) উপাশ্রিত্য ( আশ্রয় করিয়া ) [ মুনয়ঃ 
-সুনিগণ ] মম (আমার ) সাধন্দ্যং ( সমান-ধর্মতা ) আগতাঃ 1 সস্তঃ ] 
(প্রাপ্ত হইয়া ) সর্গে অপি (স্ষ্টি কালেও ) ন উপজায়স্তে ( জন্ম গ্রহণ করেন 
ন1) প্রলয়ে চ (এবং প্রলয় কালেও) ন ব্যথস্তি (মৃত্যু যন্ত্রণা লাভ 
করেন না)॥ ২॥ 

অনুবাদ-_এই জ্ঞানকে আশ্রয় পূর্বক মুনিগণ আমার সবারপাক্ষণা মুক্তি 
প্রাপ্ত হইয়া, সষ্টিকালে জন্মগ্রহণ করেন নাঁ, বা গ্রলয়কালেও মৃত্যুন্ত্রণা লাভ 
করেন না) ২॥ 

শ্রীতক্তিবিতনাদ-_জ্ঞান-_সামান্ততঃ “সগ্ডণ ; “নিপু "-জ্ঞানকেই িত্তম- 
জ্ঞান? বলা যায়ঃ সেই নিগুণ জ্ঞানকে আশ্রয় করিলেই জীব আমার 


সাধর্ম্য অর্থাৎ আমার নিত্য অষ্টগুণযুক্ততা লাভ করে। জড়বুদ্ধি নরগণ 
মনে করে যে, প্রাকৃত ধর্শ, প্রাকৃত রূপ ও প্রাকৃত অবস্থা পরিত্যাগ করিলে 
জৈবধর্শ বূপ-শূন্য ও অবস্থা-শৃন্য হয়। তাহারা জানে না৷ যে, জড়জগতে 
যেরূপ বিশেষ-নামক ধর্মের ছ্বারা বস্তসকলের পার্থক্য আছে, তক্রপ 
ছড়া প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যে মন্ধামরূপ বৈকুষ্ঠরাজ্য আছে, তাহাতেও 
একটি বিশ্তদ্ধ “বিশেষ-ধর্শ* আছে। সেই “বিশেষ*-ছ্বারা অগপ্রারৃত ধর্ম, 
অপ্রারৃত ব্ূুপ ও অপ্রাকৃত অবস্থা নিত্য ব্যবস্থাপিত আছে; উহাকে 
“আমার নিগুণ সাধন্্যট বলে। নিগুপণজ্ঞানের ছার! প্রথমে সগুণ-জগৎকে 
অতিক্রম করত নিওু৭-ত্রহ্ষ-লাভ হয় এবং তল্লাভাস্তে অপ্রাকৃত গুণসকল উদিত 
হয়। তাহা হইলে স্ষ্টিসময়ে জড়-জগতে জীব আর জন্ম লাভ করে না৷ এবং 
প্রলয়ে আত্মবিনাশব্বপ ব্যথা পায় না ॥ ২॥ 

শ্রীবলদেব--ইদমিতি। গুরূপাসনয়েদং বক্ষযমাণং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য প্রাপা 
জনাঃ সর্ধেশত্য মম নিত্যাবিভূতিগুণাই্টকশ্ত সাধন্দ্যং সাধনাবিতাবিতেন 
তদষ্টকেন সাম্যমাগতাঃ সম্তঃ সর্গে নোপজায়স্তে, হ্থজিকর্মমতাং নাপ্র,বস্তি, 
প্রলয়ে ন বাথস্তে-_মৃতিকণ্মতাঞ্চ ন যাস্তীতি জন্মমৃত্যুভ্যাং রহিতা মুক্তা 
ভবস্তীতি মোক্ষে জীব-বহুত্বমুক্তম্‌ ;_-“তছিষ্চোঃ পরমং পদ্ং সদ পশ্ঠস্তি স্ুরয়ঃ* 
ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যশ্চৈতদবগতম্‌ ॥ ২ ॥ 

বঙ্গানুবাদ্-__“ইদমিতি | গুরুর উপাসনার দ্বারা এই বক্ষ্মাণ ( আমি 
যাহা বলিব ) জ্ঞান লাভ করিয়া সমস্ত লোক নিত্যাবির্ভ তগ্ুণাষ্টক-সম্পন্ন 
সর্ষেশ্বর আমার সাধর্ধ্য প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সাধনাদিরূপ বিশেষ উপাদ্বের ছারা 
আবির্ভাবিত সেই আটটি গুণের দ্বারা সাম্য লাত করিয়া, স্প্টিকালে হুঃখময় 
সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, অর্থাৎ সৃষ্ট হন না এবং প্রলয়েও ব্যথিত 
হন ন! অর্থাৎ মৃত্যুক্রিয়ার কর্ম হন না। এইভাবে জন্ম ও মৃত্যু হইতে মুক্ত হন। 
এই উক্তি দ্বারা! মোক্ষে জীবের বহুত্ব বলা! হইয়াছে__“সেই বিষ্ণুর পরম 
পদ সর্বদা জানিগণ দেখিয়া থাকেন” ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও ইহা অবগত 
হওয়া যায় | ২ ॥ 

অন্ুভূষণ__বর্তমান শ্নোকেও শ্রীভগবান, সেই জ্ঞানের মহিমাই বর্ণন 
করিতেছেন। এইজ্ঞান আশ্রয় কন্বিলে যে আরও কি ফল লাত করিতে 
পারা যায়, সেই সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তৎ-সাধন্দ্য প্রাঞ্চ হন অর্থাৎ ফল 
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পে তাহার আর হৃপ্টিকালে জন্ম এবং প্রলয়ে মৃত্যুর অধীন হইতে হয় না 
অর্থাৎ পুনরাবর্তন করিতে হয় না । এই স্থলে দাধন্ধ্য অর্থে সাব্ধপ্যলক্ষণা 
মক্তিকেই শ্রী চক্রবপ্তিপাদ ও শ্রীধরন্থামিপাদ লক্ষ্য করিয়াছেন। 

শ্ীবলদেব বিছ্যাভূষণ প্রভুর প্রমেয় রত্বাবলীর চতুর্থ প্রমেয়ে কাস্তিমালা 
টাকায় পাওয়! যায়,_+মুণ্তক (১/১।৩) ক্পোকে-_সাম্য? ও গী১১৪।২ ক্লৌকে 
“াধন্দ্য শব আছে, সেই শব-দারা মোক্ষাবস্থাতে ও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ 
আছে জানিতে হইবে এবং 'ব্হ্ধবিদ ব্রদ্মৈব ভবতি'_এই বাক্যে ব্রদ্ধৈব শবে 
শ্ষতুল্য জানিতে হইবে । “এব' শব্দ তুল্যার্থে সাধশ্্য অর্থাৎ তগবানের সমান 
র্শপ্রাপ্তি প্রিশুকদেব )-__অরা-মরণাদি-রাহিত্য লক্ষণ, পরস্থ অ্ত্বাদি লক্ষণ 
নহে ।__ভাঁঃ ৫1১২৭ শ্ৌঃ ভ্রষ্টব্য। 


এই "সাম্য" শবের উল্লেখ মুণ্তক শ্রতিতেও পাওয়া যায়,-“ষ্দা পঙ্ঠ: 
পশ্ঠতে কুক্সবর্ঘ...নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” । এবং ভাঃ--১১৫।৪৮ 
শ্লোকেও “তৎ্সাম্যমাপুঃ কথা পাওয়া যায়। রা 

শমস্তাগবতের পঞ্চম স্বান্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ক্লৌোকে “তন্সহিমানমবাপ” 
. কথায় 'মহিমা”শবে শ্রীবীররাঘব বলেন,__ছান্দোগ্যোল্লিখিত মুক্তম্বরূপের 
অষ্টলক্ষণের আবির্ভাব । শ্রীধর বলেন, _'জীবন্মক্তি” ; শ্রীবিশ্বনাথ বলেন,”_ 
বৈকুষ্ | প্রীমন্তাগবতে ৫1১/২৭ শ্লোক “তাদাত্মা”শব্ে শ্রীবীররাঘব বলিয়া- 
ছেন, _“সাধন্দা অর্থাৎ সমান ধর্মাবিশিষ্ট ; শ্রীবিজয়ধ্বজ বলেন,-“তজ্রপসাম্য' 
অর্থাৎ ভগবানের সমানরূপ ; শ্রীজীব বলেন, _“ততৎসাম্য' অর্থাৎ ভগবানের 
সমতা! । শ্রীশুকদেব বলেন, _-“বিভিন্নাংশ জীব ভগবান হইতে ভিন্ন হইলেও 
অংশী ভগবান্‌ হইতে তাহার পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই বলিয়া, তিনি তগবান্‌ হইতে 
অতিন, ইহাই “তাদাত্মা” শব্দের তাৎপর্য ।” অতএব “সাধর্খ্য'-শবে শ্রীভগবানের 
সহিত জীবের একীভূত অর্থাৎ কেবলাভেদ বা লয়প্রাপ্তি বুঝায় না। 

বেদাস্তে প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় পাদে “অপি স্বর্ধ্যতে” সুত্রের ভাস্তে 
গৌড়ীয় বেদাস্তাচার্ধয শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গীতার এই শ্লোক 
উদ্ধারপূর্ববক লিখিয়াছেন,_“ইদং জ্ঞানম্‌......চেতি। মুক্তানাং তগবৎ-সাঁধন্থ্য- 
লক্ষণঃ স ্মর্ষ্যতে তন্মাৎ দহরঃ শ্রীহরিরেব ন জীৰ:1৮ শ্রীমদ রামাহুজাচারধ্যও 
এই ুত্রের ভান্তে গীতার এই ঙ্োক উদ্ধার করিয়াছেন ॥ ২॥ 


রিনি ন৬৭বর্গাওত। ১৪৩ 


মম যোনির্সহদৃত্রজ্ম তশ্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌। 
সম্ভবঃ অর্ববভূভানাং ততে। ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥ 

অন্বয়__ভারত! মহত ব্রহ্ম ( মহৎ ব্রহ্মরূপ! প্রকৃতি ) মম (আমার ) 
যোনিঃ (গর্ভাধান-স্থান ) তশ্মিন্‌ (তাহাতে ) অহং (আমি) গর্ভ. (চিৎ- 
পুগ্তরূপ জীব-বীজকে ) দধামি (স্থাপন করি) ততঃ: (তাহা হইতে ) সর্বব- 
ভূতানাং ( সকল জীবের ) সম্ভবঃ ( উৎপত্তি ) ভবতি ( হয় )॥ ৩॥ 

অনুবাদ-_-হে ভারত! প্রকৃতি আমার যোনি বা গর্ভাধানস্থান, আমি 
তাহাতে তটস্থপ্রভাবরূপ জীব-বীজকে আধান করি, তাহা হইতেই সমস্ত 
জীবের জন্ম হয় ॥ ৩ ॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_জড়া প্রকৃতির মূল-তত্বই-জগতের মাতৃষোনিত্ব ; 
আমি সেই জগৎ-যোনি প্রধান” সংশুক ব্রন্মে গর্ভ আধান করি; তাহাতেই 
সমস্তভৃতের উৎপত্তি হয়। আমার পরা প্রকৃতির জড়-প্রভাবই এ ব্রহ্ণ) 
তাহাতেই এ পরা প্রর্কৃতির তটস্থ-প্রভাব-গত জীব-রূপ বীর্য আধান করি; 
তাহা হইতেই ব্রহ্জাদি সমস্ত-জীবের জন্ম হয় ॥ ৩। 

শ্রীবলদেব-_-তদেবং বক্তব্যার্থস্ত্যা তশ্মিন্‌ রুচিং শ্রোতুরুৎপাদ্য 'ভৃমিরাপঃ 
ইত্যাদিদ্বয়ার্থাহুসারাৎ “যাবৎ সগ্তায়তে কিঞ্চিৎ ইত্যাদৌ প্রকৃতিজীবসংযোগং 
পরেশহেতুকমভিমতমিহ স্ফুটয়তি,-মমেতি। মহৎ সর্বস্য প্রপঞ্স্ত কারণং 
ব্রহ্মা ভিব্যক্ত-সত্বাদিগুণকং প্রধানং মম সর্বেশ্বরস্তাুকো টিঅুর্ধোনির্গর্তধারণ- 
স্থানং ভবতি। প্রধানে ব্্মশব্বশ্চ,- তম্মাদেতদ্ত্রন্ধ নামরূপমন্তং চ জায়তে* 
ইতি শ্রুতেঃ) তক্সিন্সহতি ব্র্ষণি যোনিভূতে গর্ভ পরমাগুচৈতন্যরাশিমহং 
দধাম্যপয়ামি ১-ভূমিরাপ+ ইত্যাদিনা যা জড়া প্ররুতিরুক্তা, সেহ 
মহছ্ত্রদ্বেত্যুচ্যতে ) “ইতত্বন্তাম্‌ ইত্যাদিনা যা চেতন! প্ররুতিরুক্তা, সেহ 
সর্বপ্রাণিবীজ্বাদ্‌গর্ভশব্দনেতি ১-_ তোগঙ্ষেত্রভৃতয়া জড়য়া প্ররুত্যা সহ চেতন- 
ভোক্তবর্গং সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। ততো মহদ্বেতুকাৎ গ্রকৃতিঘয়সংযোগাদগর্ডা- 
ধানাছা সর্বভূতানাং ব্রহ্ষা দিস্তশ্বাস্তানাং সম্ভবো জনির্ভবতি ঈ ৩। 

বঙ্গান্গুবা্-_অতএব এইরূপে সেই বক্তব্য অর্থকে এইপ্রকারে প্রশংসা 
করিয়া তাহাতে শ্রোতার কচি উৎপাদন করিয়া “ভূমি জল” ইত্যাদি দুইটির 
অর্থান্ুারে “যাবৎকাল পর্য্যস্ত কিছু উৎপন্ন হয়” ইত্যাদিতে গ্ররুতি ও জীবের 
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সংযোগের কারণ পরেশ ( পরমেশ্বরই )। ইহাই এখানে বিশেষভাবে পবিস্ফট 
করিতেছেন,_“মমেতি”। মহৎ--সমস্ত গ্রপঞ্চ জগতের কাঁরণ। ব্রহ্ম, হইতে 
অভিব্যক্ত সত্বাদি গুণাত্মক প্রধান, সর্কেশ্বর আমার-_কোটি ত্রাঙ্মাণ্ড হ্্িকারী 
আমার যোনি অর্থাৎ গর্ভধারণস্থান হয়। এখানে প্রধান অর্থে ব্রন্ষশব্-প্রয়োগের 
কারণ “তাহা হইতে এই ব্রহ্ম নাম, রূপ ও অন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে* 
_ এই শ্রতি। সেই যোনিস্বরূপ মহৎ নামক ব্রন্মে_গর্ভ অর্থাৎ পরমাণু 
চৈতন্য সমষ্টি আমি অর্পণ করিয়া থাকি--“ভূমি জল” ইত্যাদির দ্বারা যে 
জড়া প্রকৃতির সম্পর্কে বলা হইয়াছে, সেই প্রকতিই এখানে মহৎ ত্রক্ষনামে 
উক্ত হইতেছে । ইহা হইতে অন্ত। প্রকৃতি ইত্যাদি দ্বারা যে চেতন প্রকৃতির 
কথা বল! হইয়াছে, সেইপ্রকৃতিই সমস্ত প্রাণীর বীজহেতু গর্ভশব্দের দ্বারা 
অভিহিত করা হইয়াছে । ভোগের ক্ষেত্র্বরূপ জড়া প্রকৃতির সহিত চেতন- 
রূপ ভোক্তবর্গকে আমি সংযৌজিত করিয়া থাকি ইহাই তাৎ্পর্ধ্য। সেই 
মহত্-ব্রক্ম হইতে উৎপন্ন প্রকৃতিদ্বয়ের সংযোগ হইতে অথবা গর্ভাধান হইতে 
ব্রদ্ধাদি স্ত্ঘ (তৃ৭) পধ্যস্ত সমস্ত প্রাণীর সম্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি হইয়া! থাকে ॥ ৩॥ 

অনুভভূষণ-_মহিমাকীর্তন-মুখে বক্তব্য বিষয়ের প্রতি শ্রোতার রুচি 
উৎপাদন করিয়া 'ভূমিরাপো+ ( ৭1৪-৫) শ্লোকদয়ে বণিত দ্বিবিধ প্রকৃতির 
সংযোগের হেতু একমাত্র পরমেশ্বর, ইহাই স্পষ্টভাবে বর্তমান ক্লোকে 
বলিতেছেন ; অর্থাৎ 

পরমেশ্বরাঁধীন প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই সর্ধবভূতের উৎপত্তির কারণ; 
ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন । 

মহগ্ত্রক্জ- পরমেশ্বরের যোনি বা গর্ভাধানের স্থান । এস্থলে প্রধান সংজ্ঞক 
প্রকৃতিই “মহৎ ব্রহ্ম শব্ববাচ্য । মুণ্ডক শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,__ 

“তম্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে”। (১১৯) ূ 

গার্ভ__পরমেশ্বরের তটস্থা শক্তি সম্ভৃত জীবনিচয়। উহা! সর্বপ্রাণী-বীজ 
বলিয়া গর্ভশবে কথিত হইয়াছে। 

শ্রীধর স্বামী বলেন, প্রলয়কালে শ্রীতগবানে লয় প্রাপ্ত, অবিদ্ভা-কাম-কর্ম- 
বাসনাধুক্ত ক্ষেত্রজ্ষ জীবকে স্স্টিকালে ভোগ্য ক্ষেত্রের সহিত সংযোগই 
গর্ভাধান। তাহ! হইতেই ব্রষ্মাদি সর্ধবভূতের উৎপত্তি । 
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এ-সন্বদ্ধে শ্রীমত্তাগবতে পাওয়া যায়,__ 
“কালবৃত্যাত্বমায়ায়াং গুণমধ্যামধোক্ষজঃ | 
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্্যমাধত্ত বীর্ধ্যবান্‌ ৪৮--( ৩৫1২৬ ) 
“দৈবাৎ ক্ষভিতধন্মিণ্যাং স্বস্তাং যোনৌ পর: পুমান্‌। 
আঁধত্ত বীর্য্যং সাহস্ত মহত্বত্বং হিরপীয়ম্‌ ॥” ( ৩/২৬।১৯ ) 


গ্রচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া ষায়,__ 
“সেই পুকৃষ মাক়া-পাঁনে করে অবধান। 
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি” করে বীর্যের আধান ॥ 
সাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্ররৃতি-ম্পর্শন। 
জীবাকূপ “বীজ” তাতে কৈলা সমর্পন ॥” (মধ্য-_২০।২৭২-২৭৩) 
প্ীবক্ষসংহিতায়,__“যা যোনিঃ সাপরা রসি ৮ম ক্লোকের তাৎপর্য্যে 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,__ 

“হৃষ্টিকামযুক্ত সন্কর্ষণই প্রপঞ্চোৎপাদনোন্ুখ কৃষ্ণাংশ 3 কারণ-বাৰ্ধিতে 
আগ্যাবতার-পুরুষরূপে শয়ন করতঃ তিনি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। সেই 
ঈক্ষণই স্থষ্টির নিমিত্ত-কারণ। তত্প্রতিফলিত জ্যোতির আভাসরূপই শল্ৃ-লিঙ্ষ; 
তাহাই রমাশক্তির ছায়ারূপা মায়ার প্রসব-যস্ত্রে সংযুক্ত হয়। তখন মহত্বত্ব- 
রূপ কামঞ্জীবের আতান আসিয়া হ্ষ্টিকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়। মহাবিষু-ষ্ট কামের 
প্রথম উদয়কে হিরগ্নয় মহত্ত্ব বলে; তাহাই ক্ষ্ুনুখ মনোরূপি তত্ব। ইহাতে 
গুড় বিচার এই যে, নিমিত্ত ও উপাদান লইয়া পুরুষেচ্ছাই স্থষ্টি করেন। 
নিমিত্তই মায়! অর্থাৎ যোনি, এবং উপাদানই শত্তু অর্থাৎ লিঙ্গ । মহাবিষু-_ 
পুরুষ অর্থাৎ ইচ্ছাময় করা । ভ্রব্যময় প্রধানরূপ ততই উপাদান, এবং আধারময় 
প্রকৃতি-তত্বই মায়া । তছুভয়ের সংযোগকারী ইচ্ছাময়-তত্বই প্রপঞ্চ-প্রকটন- 
কারী শ্রীকষ্ণাংশব্প পুরুষ” ॥ ৩ ॥ 


সর্ববযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবস্তি ষাঃ। 
তাসাং ব্রহ্ম মহদূযোনিরহং বীজপ্রদ পিতা ॥ ৪ ॥. 


. অন্থয়-_কৌন্তেয়! (হেকুম্তীনন্দন ) অর্বযোনিষু (সর্বযোনিতে ) যাঁই 
মর্তয়ঃ (যে সকল শরীর) সম্ভবস্তি ( উদ্ভুত হয়) তাসাং (সেই সকলের ) 


যহৎ ব্রদ্ধ ( প্রকৃতি ) যোনিঃ । মাতৃস্থানীয় উৎপতিস্থান ) অহং (আমি) 
বীজপ্রদঃ (বীজ-আধানকারী ) পিতা ( পিতৃম্বরূপ )॥ ৪ ॥ 

অন্ুবাদ__হে কৌন্তেয়! বতির্ধকাঁদি সকল যোনিতে যে সকল মৃদ্ত 
উদ্ভূত হয়, মহত ব্রহ্মই অর্থাৎ প্রকৃতি তাহাদের যোনি অর্থাৎ জননীম্বরূপা' এবং 
আমি বীজ-আধানকর্তা পিতৃম্বরূপ ॥ ৪ | 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_দেব-তির্ধ্গাদি সমস্ত-যোনিতে যত যৃষ্তি প্রকাশিত 
হয়, ব্রদ্ষরূপা যোনিই সেই সকলের মাতা এবং কারণ-চৈতন্তবিগ্রহস্বরূপ আমিই 
সে-সকলের বীজপ্রদদ পিতা | ৪ ॥ 

শ্রীবলদেব__সর্বেতি। হে কৌন্তেয়! সর্বযোনিষু দেবাদিস্থাবরাস্তানথ 
যোনিষু যা! মূর্তয়স্তনবঃ সংভবস্তি,তাসাং মহদ্বরন্ষ প্রধানং যোনিরুৎপত্তিহেতুর্মাতে- 
ত্যর্থঃ; জীবপ্রদস্তৎকশ্্ান্থগ্তণ্যেন পরমাণুচৈতন্তরাঁশিসংষোজকঃ পরেশোহহং 
পিতা ভবামি | ৪ 

বঙ্গান্ুবাদ-__সর্ধেতি'। হে কৌন্তেয়! দেবাদি হইতে স্থাবর অস্ত 
( পর্য্যন্ত ) সর্ধযৌনিতে যে ষে মৃত্তি অর্থাৎ তনু সম্ভব হয়, তাহাদের মহত ব্রক্ষ 
অর্থাৎ প্রধান যোনি বা উৎপত্তির হেতুরূপে মাতা ; ইহাই তাৎপর্য্য । আমি 
তাহাদের বীজপ্রদ-পিতা৷ অর্থাৎ সেই কম্মের অনুসারে পরমাণু চৈতন্যরাশির 
সংযোজক পরেশ, আমিই পিতা হই ॥ ৪ ॥ 

অনুভূবণ- পূর্ব ক্লোকে শ্রীভগবান্‌ হৃষ্টিকালে তাহাকে মহৎত্রক্ষপ্রকৃতি- 
রূপা মাতৃতম্বরূপা যোনিতে জীবরূপ বীধ্য-আধানকারী পিতৃম্বরপ বলিয়! 
বর্ণনাস্তে বর্তমান ক্লোকে তিনি সর্বদাই, কেবল ্যট্টিকালে নহে, দেবাদি 
যাবতীয় জন্ম-পরিগ্রহের মূল পিতৃম্বরূপ .এবং প্রকৃতি মাতৃত্বরূপা_ইহাই 
বলিতেছেন। এ-বিষয়ে জীব বা প্ররতির কাহারও কোনকালে স্বতঃ 
কর্তৃত্ব নাই, জানিতে হইবে । যে কোন স্থান হইতে যিনিই যে কোন দেব, 
মনসত, পশু, পক্ষী-আদি দেহ প্রাপ্ত হউন না কেন,. প্রতিই” সকলের মূল 
মাতৃস্বরূপা এবং পরমেশ্বরই মূল পিতৃম্বূপ। | 


শ্রীপ্তাগবতেও পাই--“জনং জনেন জনয়ন্*_-( ৩২৯৪৫ ) অর্থাৎ জনের 

দ্বার] পিত্রাদিরূপে জনকে পুত্রার্দিরপে উৎপন্ন করিলেও তিনিই আদি বা মূল 

জন্মদাতা । অন্ত্রও পাওয়া যায় -_“ভৃতৈভূভানি ভুতেশ স্থজত্যবতি হত্তি 

চ।”--(ভাঃ ৬১৫।৬ ) এবং তাঃ--৬।১২1১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৪ | 
৬৬২ 


সন্বং রজন্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসস্ভবাঃ। 
নিবপ্নস্তি মহাবাহে। দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌ ॥ ৫ ॥ 

অন্বয়- মহাবাহো৷ ! প্ররুতিসস্তবাঃ (প্রকৃতিজাত ) সত্বং রজঃ তমঃ 
ইতি (সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ) গ্রণাঃ (গুণসমূহ ) দেহে (শরীর মধ্যে ) 
(অবস্থিত ) অব্যয়ম্‌ (নিব্বিকার ) দেহিনম্‌ (দেহী জীবকে ) নিবধস্তি 
(বন্ধন করে )॥ ৫॥ | 

অন্ুবাদ-_হে মহাবাহো ! জড় প্রকৃতি হইতে জাত সত্ব, রজঃ, তমঃ 
এই গুঁণত্রয় দেহমধ্যে অবস্থিত নিব্বিকার দেহী জীবকে স্থখ-ছুঃখাদি ভোগে 
আবদ্ধ করে ॥ ৫ ॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_সেই জড়োৎ্পাদিকা৷ প্রকৃতি হইতেই সত্ব, রজঃ ও তম্ঃ, 
এই তিনটি গুণ নিঃস্যত হয়; আর তটস্থা-প্রকৃতি হইতে যে-সকল 
জীব জড়া প্রকৃতির গর্ভে জাত হয়, সেইসকল অব্যয় চিৎস্বরূপ জীবকে 
দেহিরূপে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত তিনটি গুণ বন্ধন করে ॥ ৫ ॥ 

শ্রীবলদেব_অথ “কে গুণাঃ, কথং তেযু পুরুষস্য সঙ্গঃ, কথং বা তে তং 
নিবধস্তি' ইত্যাহ,_সত্বমিতি চতুতিঃ | সত্বাদিসংজ্ঞকাস্ত্রয়ো গুণাঃ প্রক্ৃতি- 
সম্ভবাঃ প্রকুতেরভিব্যক্তান্তে স্বকার্যে দেহে স্থিতং পুরুষমব্যয়ং বস্ততো! : 
নিব্বিকারমপি নিবস্ত্যবিবেকগৃহীতৈঃ স্ৃথছখমোহৈ: স্বধর্শৈস্তং যোজয়স্তীতি ॥৫॥ 

বঙ্গান্বাদ-_-অত:ঃপর “গুণ কি কি” সেই সেই গুণেতে পুরুষের কিরূপে 
সঙ্গ (আসক্তি ) হয়। কিরূপেই বা সেই তিনটি গুণ পুরুষকে বিশেষরূপে 
সংসারে আবদ্ধ করে, ইহাই “সত্বম্‌” ইত্যাদি চারিটি শ্লৌকে বলিতেছেন,_ 
সত্বাদিসংজ্ঞক তিন প্রকার গণ প্ররুতি হইতেই উৎপন্ন হয় অর্থাৎ প্রকৃতি 
হইতেই ইহারা অতিব্যক্ত; তাহারা নিজ কার্যে দেহে স্থিত অব্যয় 
পুরুষকে বাস্তবিকপক্ষে (স্বরূপতঃ ) নির্ব্বিকার হইলেও বিশেষরূপে সংসার 
রন্ধনে জড়িত করিয়া দেয়। অবিবেকের দ্বার গৃহীত স্থখ-ছুঃখ ও মোহম্বরূপ 
স্বধশ্মের দ্বারা তাহাকে সংযুক্ত করিয়া! থাকে ॥ ৫॥ 

অন্ুভূষণ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে কিরূপে সর্বভূতের উৎপত্তি 
হয়, তাহা বর্ণন করিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্‌ গুণত্রয় কি কি? তাহাদের সঙ্গ 
জীবের কি প্রকারে হয়? এবং কি প্রকারেই বা গুণসমূহ জীবকে আবদ্ধ 


করে-_তাহাই চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন। সত্ব, বজঃ ও তমো--এই তিন 
প্রকার গুণই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। তাহার! প্রকাতিজাত দেহে অবস্থিত 
পুরুষ অর্থাৎ জীব স্বরূপতঃ অব্যয় ও নির্বিকার হইলেও অবিবেকের দ্বার! 
স্থখ-ছুঃখ ও মোহব্ধপ প্রকৃতির স্বধর্মের সহিত যোজিত করে। 

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি অব্যক্ত স্বরূপ । 


্রীস্তাগবতে পাই,__ 
“প্রকৃতিগু পসাম্যং বে প্ররুতেনাত্মনে। গুণাঃ | 
সত্বং বজন্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্যন্তহেতবঃ ॥৮”--(১১২২।১২ ) 
এ-বিষয়ে শ্রীমস্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়, _“প্রকতেগু পসাম্যশ্ত”-_ 
€ ৩২৬।১৭ ) অর্থাৎ সত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতির | 
“ঘত্বং রজস্তম ইতি প্ররৃতেগুণা:,-_ভাঃ ১/২।২৩ ক্লোকও দ্রষ্টব্য । 
তটস্থা শক্তি-প্রকটিত যে সকল জীব কৃষ্ণ-বহিন্ম্থতা-দোষে এই জড়া 
প্রকৃতির আশ্রয় লাত করে, প্রকৃতির গুণসমূহ সেই অব্যয়, চিৎ্্বরূপ জীবকে 
প্রকৃতিজাত দেহে অধ্যাস উৎপাদন পূর্বক বন্ধন করিয়া থাকে । 


শ্রীমস্তাগবতে শ্রীকপিলদেবের উক্তিতে পাওয়া! যায় 
“এবং পরাভিধ্যানেন কর্তৃত্ব প্রকৃতেঃ পুমান্‌। 
কর্শস্থ ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে ॥ 


তস্য সংস্তিবন্ধঃ পারতন্ত্যঞ তত্কৃতম্‌। | 
ভবত্যকর্ত,রীশস্ত সাক্ষিণো৷ নির্ব্‌ তাত্মনঃ৪৮--( অ২৬।৬-৭ ) 


. অন্তত্র আরও পাওয়া যায়,_ 
“স এষ যহি প্রকৃতেগ্ড ণেখভিবিষজ্জতে | 
অহঙ্কারবিযূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ 
তেন সংসারপদবীমবশোহভ্যেত্য নির্ববংতঃ। 
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্শদোষৈঃ সদসন্সিশ্রযোনিষু ॥ 


(ভাঃ--৩২৭।২-৩ )॥ ৫ ॥ 


তত্র সত্তবং নির্মলত্বাও প্রকাশকমনাময়ম্। 
সুখসজেন বপ্রাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥ 

অন্বয়__অনঘ!। তত্র ( সেই গুণত্রয়ের মধ্যে ) নির্শলত্বাৎ (শ্ুদ্ধতা-হেতু ) 
প্রকাশকম্‌ (প্রকাশক ) অনাময়ম্‌ (আময় বা দোষরহিত শাস্ত ) সত্বং 
(সত্বগুণ ) স্থখসঙ্গেন (স্থখ-সঙ্গের ছারা ) জ্ঞানসঙ্গেন চ (জ্ঞান-সঙ্গ দ্বারা) 
[ দেহিনম্-_জীবকে ] বগ্নাতি (আবদ্ধ কবে )॥ ৬॥ 

অনুবাদ-_হে নিষ্পাপ! সেই গুণত্রয়ের মধ নিশ্মলতা-হেতু প্রকাশক, 
নিরুপদ্রব বা শান্ত সত্বগ্তণ, দেহী জীবকে জ্ঞান ও সুখের সঙ্গ-ঘ্বাঘ্া আবদ্ধ 
করে॥ ৬॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ_ প্রকৃতির 'পত্বগুণ-__অপেক্ষাকৃত নির্শল, প্রকাশ- 
কারী ও পাপশূন্য ; সত্বগুণই চৈতন্তস্বর্ূপ জীবকে জ্ঞান ও স্থখের সঙ্গ-ছ্বারা 
বন্ধ করে ॥ ৬॥ 

গ্রীবদেব-__অথ সত্বাদীনাং ত্রয়াণাং লক্ষণানি বদ্ধকতা-প্রকারাংশ্চাহ,_ 
তত্রেতি ত্রিভিঃ। তত্র তেষু ত্রিষু মধ্যে সত্বং প্রকাঁশকং জ্ঞানব্যগ্তকমনাময়ম- 
রোঁগং ছুঃখবিরোধি-নখব্যগ্ুকমিতি যাব; কুতঃ? নির্দলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ 
তথা চ “প্রকাশন্থখকাঁরণৎ সব্বম্” ইতি।  তচ্চ সত্বং স্বকার্ধে জ্ঞানে সুখে 
চ যঃ সংযোগে! 'জ্ঞান্যহং, সুখ্যহম্, ইত্যভিমানস্তেন পুরুষং নিবপ্লাতি 3 জ্ঞানং 
চেদ্ং লৌকিকবন্যাথাত্মযবিষয়ং স্থথঞ্চ দেহেন্িয়প্রসাদরূপং বোধ্যম্‌। তত্র 
তত্র সঙ্গে সতি তদুপাক্েষু কর্মন্থ প্রবৃত্তিন্তৎফলাহুভবোপায়েষু দেহেষৎপত্তিঃ, 
পুনশ্চ তত্র তত্র নঙ্গ ইতি ন সত্বাদ্‌বিমুক্তিঃ ॥ ৬ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_তন্মধ্যে “সত্বাদি” তিনটি গুণের লক্ষণ এবং বন্ধকতার প্রকার- 
তেদের বিষয় বল! হইতেছে-_“তত্র ইত্যাদি তিনটি ক্লৌকের দ্বারা । সেই তিনটি 
গুণের মধ্যে সত্বগুণের ধর্শ-_ প্রকাশ, সেই সত্বগুণ জ্ঞানব্যগ্তক, অনাময়-অকোগ 
অর্থাৎ দুঃখবিরোধি-স্থখ ব্যঞ্চক ; কি হেতু? নির্শলত্ব অর্থাৎ অতিশয় স্বচ্ছহেতু। 
সেইরূপ কথ। বলা! হইয়াছে যথা প্রকাশ ও হুখকারণ সত্ব ইতি সেই সত্ব্ুণ__ 
শ্বীয় কার্যে জ্ঞানে ও স্থখে যে সংষোগ “আমি জ্ঞানী” আমি “হখী” এইরূপ 
অভিমান হয়-_ইহীতে পুরুষকে বিশেষজ্ধপে বন্ধন করে। এই জ্ঞান--লৌকিক- 
বস্ত-যাথাআয-বিষয়ক এবং সথখ-- দেহ ও ইহ্দছ্রিয়ের প্রসন্নতারূপ জানিবে। 
সেই যেই বিষয়ের সঙ্গ (যুক্ত ) হইলে, তাহার উপায়ম্বরূপ কর্মতে প্রবৃত্তি 
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আমে। ইহার ফলানুভবের উপায়ভূত দেহাদদিতে উৎপত্তি, পুনরায় তাহাতে 
সঙ্গ। এইহেতু সত্বগ্ণ হইতে মুক্তি হয় না ॥ ৬॥ 

অন্দুভুষণ-_ পূর্বস্োকে প্রকৃতির গুণের দ্বার! জীব দেহে আবদ্ধ হয়, 
ইহ] বর্ণন করিয়া, বর্তমানে কোন্‌ গুণে, কি প্রকারে আবদ্ধ হয়, 
তাহা বিশেষ ভাবে কয়েকটি শ্্রোকে বলিতে গিয়া প্রথমেই সত্বগুণের কথা 
বলিতেছেন। ত্রিগ্তণের মধ্যে সতগুণ অপেক্ষাকৃত নির্মল, প্রকাশক ও 
অনাঁময় বলিয়া জীবকে স্থথ সঙ্গে এবং জ্ঞান-সঙ্গে অর্থাৎ “আমি সখী” ও আমি 
জ্ঞানী” এইরূপ সাত্বিক অভিমানে আবদ্ধ করে। অনেকে মনে করেন ষে, 
তরিগ্ুণের মধ্যে যেহেতু সত্বগ্ুণ শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু সব্ণ্তণ আশ্রয় করিলেই মুক্তি 
লাভ হইবে। কিন্তু শ্রীম্বলদেবের টাকায় পাই,_এই জ্ঞান লৌকিক বন্ত- 
যাথাত্যবিষয়ক এবং এই স্থুখ দেহেজ্দিয়-প্রসাদরূপ বুঝিতে হুইবে। সেই 
সেই স্থলে সঙ্গ বা আসক্তি হইলে তছুপায়ভূত কর্্সমূহে প্রবৃত্তি এবং ত২ফল- 
অনুভব-উপায়রূপ নানাবিধ দেহে উৎপত্তি এবং পুনরায় সেই সেই স্থলে সঙ্গ 
বা আসক্তি, অতএব সব্বপ্তণ হইতে বিমুক্তি নহে। এই জন্যই শ্রীল চক্ররধিপাদ 
__-'অনঘ'-শবে ্রব্প সাত্বিক অভিমানরূপ-_'অঘ্কেও+ ন্বীকাত্ম করিতে 
নিষেধ করিয়াছেন ॥ ৬॥ : 

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষণাসজসমুস্তবম্‌। 
তশ্মিবগ্নীতি কৌন্তেয় কর্মসঙেন দেহিনম্‌ ॥ ৭॥ 

অন্থয়-_কৌন্তেয়! রজঃ (রজোগুণকে ) বাগাত্মকৎ ( অনুরঞ্জনরূপ ) 
তৃষ্ণাসঙ্গ-সমৃত্তবম্‌ (বিষয়ের অভিলাষে আসক্তি জনিত) [বলিয়া ] বিদ্ধি 
( জানিবে ) তৎ (সেই বুজোগুণ ) কর্সঙ্গেন ( কর্মাসক্তির ছার! ) দেছিনম্‌ 
( জীবকে ) নিবপ্লাতি ( আবদ্ধ করে )॥ ৭ 

অন্ুবাদ__হে কৌন্তেয়! বজোগ্ুপকে অন্ুবাগাত্বক, তৃষ্ণা ও আসক্তি 
হইতে উৎপন্ন বলিয়। জানিবে, সেই রজোগুণ দেহী জীবকে কন্মাসক্তিতে 
আবদ্ধ করে ॥ ৭8 | 

প্রীতক্তিবিনোদ-_বজোগুণ'কে তৃফা-সঙ্গজাত অভিলাধাত্মক ধর 
বলিয়া জানিবে; হে কৌস্তেয়, সেই রজোগুণই  দেহীকে কর্সঙ্গে আবদ্ধ 
করে॥ ৭॥ 
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শ্রীবলদেব- রজ ইতি রাগঃ স্বীপুরুষয়োর্িখোহতিলাবস্তদাত্মকং রজোবৃদ্ধি- 
হেতুকার্্যয়োস্তাদাত্মাৎ) তচ্চ তৃষ্ণাদিসমূস্ভবং শবাদ্বিষয়াভিলাবস্ৃষ্তা, 
পত্রমিত্রাদিসংযৌগোহভিলাষঃ সঙ্গস্তয়ো সম্ভবো! যন্থাত্তৎ ) তথা চ প্রাগতৃষ্ণা- 
সঙ্গকারণং রজঃ” ইতি। তদ্রজঃ স্ত্রীবিষয়পুত্রাদিপ্রাপকেষু কর্খন্থ সঙ্গেনা- 
ভিলাষেণ দেছিনং পুরুষং নিবপ্লাতি-্ব্যাদি-স্পৃহয়া কম্খাণি করোতি, তানি 
তৎফলাহ্বভবোপায়ভূতাঁন্‌ স্ত্যাদীন্‌ প্রাপয়স্তি, পুনরপ্যেবমিতি রজসো! ন 
বিমুক্তিঃ ॥ ৭॥ 

বঙ্গান্থুবাদ-_“রজঃ' ইহা রাগ ( অনুরাগ বা আসক্তি) স্ত্রী ও পুক্তষের 
পরস্পর সঙ্গাভিলাষ-স্বরূপ ইহা কেননা, রজোগুপের বৃদ্ধির কারণ তৃষ্ণা 
ও সঙ্গ-রূপ কার্য্যঘবয়, কারণ রজোপ্তণের সহিত অভিন্ন, সেই রজোগুণ তৃষ্ণাদির 
উৎপাদক, সেই রজোগুণের শব্বাদি-বিষয়ের ভোগাভিলাষ__তৃষ্ণা। পুত্র ও 
. মিজ্াদির সংষোগ অভিলাষ- সঙ্গ, সেই ছুইটির সম্ভব__উৎপত্তি যাহা হইতে 
হয়। সেইক্ধপ বলা আছে যথা_“রাগ, তৃষ্ণা ও সঙ্গের কারণ রজঃ 1” সেই রজো- 
গুণ স্ত্রী, বিষয় ও পুত্রারদি-লাভজনক কর্মেতে অভিলাষের ছ্বার! দেহী পুরুষকে 
সংসারে আবদ্ধ করে- স্ত্রী প্রভৃতির স্পৃহাহেতু কর্গুলি করিয়া থাকে; সেই 
কর্খদ সকল তাহার ফলান্বতবের উপায়ভূত স্্ীপ্রভৃতিকে লাভ করায়। পুনরায় 
এই রকমই হয় ; এইজন্য রজোগুণ হইতে মুক্তি হয় না ॥ ৭ 

অন্গুভূষণ-_বর্তমান শ্লোকে শ্রতগবান্‌ রজোগুণের পরিচয় করাইতেছেন। 
শ্রীল চক্রবন্তিপাদ বলেন,_“রজোগুণ রাগাত্মবক-_অন্রঞ্জনরূপ অর্থাৎ গ্রীতি- 
সম্পাদক 'তৃষ্ণা”-_ অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ ; “সঙ্গ প্রাঞ্ধ-বিষয়ে আসক্তি, যাহা! 
হইতে এই উভয়ের উৎপত্তি, সেই রজোগুণ দেহীকে দৃষটদষ্ট কর্দে আসক্তি- 
দ্বারা আবদ্ধ করে।” শ্রীমদ্বলদেব বলেন, “রাগ” শবে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর 
অভিলাধাত্মক কার্ধ্য রজোগুণ হইতে উদ্ভূত হয়। শব্দাদি-বিষয়-অভিলাষই 
“তৃষ্ণা” এবং পুত্র-মিজ্রাদির সংযোগ-অভিলাষই “সঙ্গ' | রাগ, তৃষ্ণা ও সঙ্গের 
হেতু বজোগুপ। এই রজোগুণ স্ত্রী, বিষয়, পুত্রাদি প্রাপক-কর্ম্নে অভিলাষ 
জন্মাইয়া জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে। সেই সংস্বারাসক্ত জীব স্ত্রী-পুত্রাদির 
স্ৃহা-দ্বারা চালিত হইয়া কর্ম করে এবং তৎফলাদি লাভ করিয়া থাকে ; এই 
প্রকারে পুনঃ পুনঃ আবর্তন লাভ করে বলিয়া রজোগুণের ছারা মুক্তি সম্ভব 
লহে। 


১৬৮ এসব ৩ চা 


এতৎ প্রসঙ্গে গীঃ ৩৩৭ শ্লোকও আলোচ্য । 
শ্রীমন্ভীগবতেও শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, 
দ্রজোযুক্তম্ত মনসঃ সঙ্কল্পঃ সবিকল্পকঃ | 
ততো কামো গুণধ্যানাদছুঃসহঃ স্যাদ্ধি ভুর্মতেঃ ॥ 
করোতি কামবশগং “কম্মাণ্যবিজিতেন্দরিয়ঃ | 
দুঃখোদর্কানি সংপশ্ঠন্‌ রজোবেগবিমোহিতঃ” ॥ ৭ ॥ 


তমস্তৃজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ববদেহিনাম্‌। 
প্রমাদালশ্তানিদ্্রীভিস্তল্পিবপ্লাতি ভারত ॥ ৮ ॥ 


অন্ধয়-__-ভারত ! তমঃ তু ( তমোগুণ কিন্তু) অজ্ঞানজম্‌ ( অজ্ঞানজাত ) 
সর্ধ্বদেহিনাম্‌ (সর্বজীবের ) মোহনং (মোহকর ) বিদ্ধি (জানিবে) তৎ 
( সেই তমে') প্রমাদালশ্নিদ্রাভিঃ ( প্রমাদ, আলম্য ও নিদ্রার দ্বারা ) | দেহী- 
জীবকে.] নিবরাতি (আবদ্ধ করে )॥৮॥ 
_.. অন্ুবাদ--হে ভারত! তমোগুণকে অজ্ঞানজাত সর্ধজীবের মোহন- 
কারী জানিবে, সেই তমোগুণ জীবকে প্রমাদ, আলম্য ও. নিদ্রার দ্বার আবদ্ধ 
করে ॥ ৮ ॥ 

 শ্রীভক্তিবিনোদ-_সমস্ত-দেহীর মোহনকারী অজ্ঞানজাত গুণকেই 'তমঃ' 
বলিয়া জানিবে; প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা-সহকারে তমোগুণ জীবকে 
আবদ্ধ করে ॥ ৮ ॥ 

শ্ীবলদেব-__তমস্ত্িতি। তু-শবঃ পূর্বদ্বয়াদ্বিশেষগ্যোতকঃ | বস্তযাথাত্মযা- 
বগমে। জ্ঞানং তদ্বিরোধ্যাবরকতা-প্রধানং প্রকৃত্যংশোহজ্ঞানং, তস্মাজ্জাতং 
তমোহতঃ সর্বর্দেহিনাং মোহনং বিপধ্যয়জ্ঞানজনকম্‌ ; তথা চ “বস্তধাথা- 
আ্জ্জানাবরকং বিপর্ধ্যয়জ্ঞানজনকং তম: ইতি। তত্তমঃ প্রমাদাদিভিঃ 
স্বকার্ষ্যৈঃ পুরুষং নিবগ্লাতি ; তত্র প্রমাদোহনবধানমকার্য্যে কর্মণি প্রবৃত্তিবূপং 
সত্বকাধ্যপ্রকাশবিরোধী, আলশ্যমনু্যমো রজঃ কার পরবৃত্তিবিরোধি" -তচুভয়- 
বিরোধিনী তু নিদ্রা চিত্তাবসাদাজ্সেতি ॥ ৮ ॥ 

বঙ্লানুবাদ-_“তমন্তিতি”, 'তু" শব পূর্বব্য় অর্থাৎ সত্ব ও রজোগুণ হইতে 
ইহার বিশেষগ্তোতক ( বৈশিষ্ট্যবোধক )। বস্তু যথাযথভাবে বোধের নাম 
জান, তাহার বিরোধী ও আবরকত প্রধান প্রকৃতির অংশ ( স্বরূপ ) অজ্ঞান। 
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তাহা হইতে জাত তমঃগুণ, অতএব সমস্তদেহীর মোহন অর্থাৎ বিপর্ধযয়- 
জ্ঞানের জনক। তথাচ “বস্তর যাথাক্ম্বূপ জ্ঞানের আবরক, বিপর্ধ্যয়জ্ঞানের 
জনক তমোগুণ” ইতি, সেই তমোুণ প্রমাদাদি স্বীয় কার্ধ্যের দ্বারা পুরুষকে 
ছুঃখময় সংসারে আবদ্ধ করে। সেই সম্পর্কে- প্রমাদ (শব্দের অর্থ) অনবধান 
অর্থাৎ অকর্তব্য কার্যে প্রবৃত্তি, যাহা সত্বগুণের কার্য্য প্রকাশের বিপোধী, 
আলস্ত-_অন্ুদ্যম ; ইহা রজঃকার্ধ্য-প্রবৃত্তির বিরোধী-_এই উভয়বিরোধিনী . 
নিন্দা, কিন্তু চিত্তের অবসাদ-স্বরূপ ॥ ৮ ॥ 

অনুভ্ভূষণ__তমোগুণ অজ্ঞানজাত ও সর্বজীবের মোহনকারী। প্রমাদ, 

আলম্ত ও নিদ্রার দ্বারা তমোগুণ সকলকে আবদ্ধ করিয়া থাকে । এ-বিষয়ে 
শ্ীযদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও লিখিয়াছেন__“তমস্থিতি'__তৃ'*শব্দ পূর্ববদয় 
হইতে বিশেষ-ছ্যোতক | বস্তষাথাত্ময-অবগম-_জ্ঞান; তদ্িরোধী আবরকতা- 
প্রধান প্রকৃত্যংশ-_অজ্ঞান, তাহা. হইতে জাত তমো সুতরাং সর্বদেহীর 
মোহনকাঁরী অর্থাৎ বিপর্ধ্য়-জ্ঞানজনক, সেই হেতু ইহাকে বন্ত-যাথাত্ম্- 
জ্ঞানাবরক, বিপর্যযয়-জ্ঞানজনক বল] যায় । 

সেই তমো প্রমাদাদি স্বকার্ধোর দ্বারা পুরুষকে বন্ধন করে। সেস্থলে প্রমাদ 
অর্থে অনবধান, অকর্তব্য কর্নে প্রবৃত্তিরপ সত্বকা্্য-প্রকাশ-বিরোধী ; আলম্ত-_ 
অন্ছ্থম, রজে! কাধ্য-গ্রবুত্তি-বিযোধী এবং তছুভয়-বিরোধিনী নিন্দা কিন্তু 
চিত্তের অবসাদ ॥ ৮1 


সন্বং স্থথে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মাণি ভারত। 
জ্ঞানমাবৃত্য তু ভমঃ প্রমাদে অঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ 


অন্বয়--ভারত! সত্বং ( সত্বগুণ ) স্থখে (স্থখের সহিত) সঞ্য়তি 
(আসক্ত করে ) রজঃ (রজোগুণ ) কর্শণি ( কর্মে) [ সপ্তয়তি ] তমং তু 
( তমোগুণ কিন্ত) জ্ঞানম্‌ (জ্ঞানকে ) আবৃত্য (আচ্ছন্ন করিয়া ) প্রমাদে 
( অনরধানতায় ) সঞ্চয়তি ( সংযুক্ত করে )॥ ৯ ॥ 

অনুবাদ-_হে ভারত! সত্বগুণ জীবকে স্থখে আসক্ত করে, বজোগ৭ 
কর্মে আবদ্ধ করে, আর তমোগুণ জ্ঞানকে আবরণ করিয়া প্রমাদের সহিত 
সংশ্লিষ্ট করে ॥ ৯ ॥ 
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প্রীভক্তিবিনোদ- সত্বগুণ জীবকে স্থখে বদ্ধ করে, বরজোগুণ কর্শে 
আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ প্রমাদে বন্ধন করিয়া ফেলে ॥ ৯ ॥ 

শ্রীবলদেব- -গুণাঃ স্বান্যদ্বয়োৎকষ্টাঃ সম্ভঃ স্বকাধ্যৎ তত্বস্তীত্যাহ,- 
সত্বমিতি দ্বাভ্যাম। সত্মুৎকষ্টং সৎ স্বকাধ্যে স্থখে পুরুষং সংজয়ত্যাসক্তং 
করোতি ; রজ উৎকৃষ্টং সৎ কর্্মণি তং সঞ্তয়তি) তম উৎকৃষ্ট, সৎ প্রমাদে 
তং সঞ্জয়তি জ্ঞানমাবৃন্ত্াচ্ছা্াজ্ঞানমুৎপাছ্যেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_গুণগুলি ত্বজাতীয় অন্য ছুইটি গুণ হইতে উৎকৃষ্ট হইয়াই 
স্বীয় কার্ধ্য বিস্তার করে, ইহাই বলা হইতেছে,__“সত্বমিত্যাঁদি' ছুইটি শ্লোক- 
দ্বারা। সত্বগুণ যদি প্রবল হয়, তাহা হইলে স্বীয় কার্যে অর্থাৎ স্থখে 
পুরুষকে সংযোজিত করে অর্থাৎ সংসারে অতিশয় আপক্ত করিয়া থাকে । 
এইরূপ রজোগুণ প্রবল হইলে, কর্খে জীবকে আসক্ত করে। তমোগুণ 
উৎকষ্ট হইলে, প্রমাদে পুরুষকে আসক্ত করিয়া থাকে । জ্ঞানকে আবৃত করিয়া 
অকজ্ঞানকে উৎপন্ন করিয়া-__এই অর্থ | ৯ ॥ 


অন্ুভূষণ_ এ-স্থলে গ্ণত্রয়ের কাধ্য ও সামথ্য সংক্ষেপে বর্ণন 
করিতেছেন। শ্রীমগ্তাগবতে পাওয়া যায়,_-“স্ত্বং জ্ঞানং রজঃ কর্ম তমোহ- 
জানমিহোচ্যতে”--(১১1২২১৩) অর্থাৎ জ্ঞান-_সত্বগুণের বৃত্তি, কর্ম_-রজো- 
গুণের বুত্তি, অঙ্ঞান-_-তমোগুণের বৃত্তি, এই সকলই প্ররুতির গুণ। সত্বগুণ 
জীৰকে জ্ঞান বঝাস্থখে আসক্ত করে, রজোগুণ কম্মে আসক্ত করে এবং 
তমোগু৭ প্রমাদীদিতে আসক্ত করিয়। অজ্ঞীনের বশীভূত করে। এই গুণের 
তাকুতম্যেই কেহ ধর্মশীল, জ্ঞানাসক্ত, কেহ কশ্মাসক্ত, কেহ বা মোহাসক্ত 
হইয়া পড়ে ॥ ৯] | 


রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্বং ভবতি ভারত। 

রজঃ অন্বং তমশ্চৈব তমঃজন্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥ 
অন্থয়__ভারত ! সত্বং ( সত্বগুণ ) রজঃ তমঃ চ ( রজো ও তমোগুণকে ) 
 অভিভূয় ( পরাভূত করিয়া ) ভবতি (উদ্ভুত হয়) রজঃ (রজোগুণ ) সব্বং 
তম: চ এব (সত্ব ও তমোগুণকেও ) তথা (সেই প্রকার) তমঃ (তমোগুণ ) 
সত্বং রজঃ (সত্ব ও রজোগুণকে ) [অভিভূয় ভবতি-_-অভিভূত করিয়। 
উত্ত,ত হয় ]॥ ১০ ॥ | 
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অন্ুবাদ্__হে ভারত! সবৃগুণ, রজঃ ও তমঃকে পরাভূত করিয়া উদ্ভূত, 
রজো গণ, সত্ব ও তমোগুপকে অভিভূত করিয়! উদ্ভূত, তন্্রপ তমোগুণ, সত্ব 
ও রজোকে পরাজিত করিয়া প্রাধান্য লাভ করে ॥ ১০ ॥ 


শ্রীভক্তিবিনোদ-_সেখানে সত্বগুণ প্রবল, যেখানে রজঃ ও তম: পরাজিত; 
যেখানে রজোগুণ প্রবল, সেখানে সত্ব ও তমঃ পরাজিত এবং যেখানে তমোগুৰ 
প্রবল, সেথানে সত্ব ও রজঃ অভিভূত থাকে । এইরূপ গুণসকলের পৃথক 
স্থিতি ও পরম্পর-সন্বন্ধে অবস্থিতি জানিতে হইবে ॥ ১০ ॥ 


শ্রীবলদেব__সমেষু ত্রিযু কখমকন্মাদেকস্তোথকর্ষ ইতি চেৎ-প্রাচীন- 
তাদৃশকর্মোদয়াত্তাদৃশাহারাচ্চ স্বভবতীতি ভাববানাহ, --রজ ইতি। সত্বং 
কর্তৃ রজস্তমশ্চাভিভূয়ো তিরস্কত্যোতকষ্টং ভবতি,রজঃ কর্তৃ সত্বং তমশ্চাভিভূয়োৎ- 
কষ্টং ভবতি, তমঃ কর্তৃ সত্বং রজশ্চা ভিভূয়োত্কুষ্টং ভবতি ; যদ্দোৎকৃষ্টং ভবতি, 
তদা পূর্বোক্তমসাধারণং কাধ্যং করোতীতি শেষঃ ॥ ১০ | 


বঙ্গানুবাদ প্রশ্ন_সত্, রজ ও তমোড৭-তিনটিই সমান। অতএব 
একগুণ হইতে অপর গুপের উৎকর্ষ কিরূপে হয়? ইহা ষদদি বল, তদুত্তরে 
শ্রতগবান্‌ বলিতেছেন,__ প্রাচীন তাদৃশ কর্্দের উদয়হেতু এবং তাদৃশ আহার- 
হেতু স্ব (একটির) প্রাধান্য হয়। রজ ইতি। সত্বগুণ রজো তমোগুণকে অভিভূত 
(তিরস্কৃত) করিয়া উত্কৃষ্ট হইয়া থাকে । এইবূপ রজোগুণ সত্ব ও তযোগুণকে 
অভিভূত করিয়া উৎকুষ্ট হয়। তমোগুণ সত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া 
উৎকৃষ্ট হয়, যখন উৎকৃষ্ট হয় তখন পূর্বোক্ত অসাধারণ কার্য করিয়া 
থাকে ॥ ১০॥ 

অনুভূষণ_ সখ, রজঃ ও তমো৷ তিন গুণ সমান হইলে, তন্মধ্যে একটি 
গুণ কি প্রকারে উতৎ্কর্ষতা লাভ করে, তাহাই বলিতেছেন.। প্রাচীন তাদৃশ 
কর্মোদয় এবং তাদৃশ আহারের ফলেই একটির প্রাধান্ত হয়। যেমন সব্বপ্তণ 
প্রধান হইয়া রজো ও তমোগুণকে অভিভূত করে। সেইরূপ রজো গুণ 
প্রধান হইলে সত্য ও তমোণডণ অভিভূত হয়। আবার তমোগুণ প্রাধান্ত 
লাভ করিলে সত্ব ও রজোগুণকে অতিভূত করিয়া! ফেলে এবং রি নিজ 
নিজ অসাধারণ কার্ধ্যে প্রবন্তিত করে। 


পল চক্রব্িপাদের টাকার মন্মেও পাই, 
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*পূর্বাদৃষ্টবশেই কোন একটি গুণ প্রবল হইয়া! অপর গুণদ্বয়কে পরাভূত 
করিয়া স্ব-স্ব কার্ধ্যে প্রবর্তিত করে।” 

এই জন্যই শান্্ ও মহাজন বাক্যে পাওয়া যায়, রজোগুণ বৃদ্ধি করিয়া 
তমোগুণকে ধ্বংস করিতে হয় । আবার রজোগুণ ধবংস করিবার জন্য সত্বগুণ 
বৃদ্ধি করিতে হয়। পুনরায় সব্বগ্তণকেও দূরীভূত করিবার জন্য বিশুদ্ধ সত্ব 
নি তাব প্রবল হওয়া! দরকার । মাপাততঃ সাত্বিক গুণ বৃদ্ধি পাইলে 
ধর্শকার্য্যে উৎসাহ আমে। কিন্তু বিশুদ্ধ হরিভজনের জন্য বিশুদ্ধ সত্বগুণের 
প্রয়োজন । এ-বিষয়ে বিস্তীরিত আলোচন! শ্রীমস্ভাগবতের একাদশ স্বন্ধে 
পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে পাঁওয়। যায়। 

এস্কলে যেমন প্রাচীন কর বা অদৃষ্টবশতঃ গুণ বিশেষের প্রাবল্য ঘটে, 
তদ্রপ আহারের তারতম্যবশত:ও গুণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে । স্থৃত্তরাং 
গুণজয়ের পক্ষে আহারের সংযম একটি প্রধান লক্ষিতবা বিষয়। এ-বিষয়ে 
পরে আলোচিত হুইবে। 

শ্রতিতেও পাওয়া যায়, 

“আহার শুদ্ধো সত্বস্তশুদ্ধিঃ” ॥ ১০ ॥ 


সর্ববন্ধারেষু দেহেহম্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে। 
ভঠানং যদা তদ। বিদ্তাদ্িবৃদ্ধং সন্বমিত্যুভ ॥ ১১ ॥ 
.. অন্বয়_যদা (যে সময়ে) অন্মিন্দেহে (এই দেহে) সর্বঘ্ারেষু 
( শ্রোত্রাদি-ইন্ড্রিয়ে ) প্রকাশঃ ( বিষয়ের যাথার্থ্য-প্রকাশরূপ ) জ্ঞানং (জ্ঞান ) 
উপজায়তে ( উৎপন্ন হয় ) তদা! ( সেই সময়ে ) সত্বম্‌ ( সত্বগুণ ) বিবৃদ্ধং (বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়াছে ) ইতি ( ইহা ) বিদ্যা (জানিবে) উত (আত্মোখস্থখাত্মক 
প্রকাশ দ্বারাও সত্বের কৃদ্ধি জানিবে )॥ ১১ ॥ 
অনুবাদ--যখন এই দেহে শ্রত্রাদি-জ্ঞানেন্দরিয়দ্ারে বিষয়ের স্বরূপ- 
প্রকাশরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে জানিবে এবং 
স্থখ-প্রকাশরূপ চিহ্ন দ্বারাও সত্বের বৃদ্ধি জানিবে ॥ ১১ ॥ 
প্রীতক্তিবিনোদ-_সতগুণের বুদ্ধি-দ্বারা এই জড়দেহের ইন্জরিয়রূপ দ্বার- 
সকলে 'প্রকাশ-গুপ” বৃদ্ধি পায় ; তাহাই 'এশ্তিয়জ্ঞান' ॥ ১১ ॥ 
প্রীবলদেব-_উৎকষ্টানাং সব্বাদীনাং লিঙ্গান্তাহ,_সর্ক্রেতি ত্রিভিঃ। যদা 
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সব্বেষু জ্ঞান-দ্বারেযু শ্রোত্রাদিযু শব্দাদিযাধাত্মযপ্রকাশরূপং জ্ঞানমুপজায়তে, তদা 
তাদৃশ-জ্ঞানলিঙ্গেনাশ্মিন্‌ দেহে সত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ। উতেত্যপার্থে__স্ুখ- 
লিঙ্গেনাপি তছিগ্যাদদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_উৎকষ্ট সত্বাদিগুণের লিঙ্গ-€চিহের কথা) সম্পর্কে বলা 
হইতেছে--সর্বব ইত্যাদি তিনটি শ্লোক-দ্বারা। যখন সকল জ্ঞানের দ্বার- 
স্বরূপ শরোত্রাদিতে শব্দাদিযাথাত্ম্য-প্রকাশরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন তাদৃশ 
জ্ঞান-লিঙ্গের ( চিহ্বের ) দ্বার! এই দেহে সত্বগুণকে বিবুদ্ধ ( বদ্ধিত ) জানিবে। 
'উত” শব্দটি অপি (ও) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে__এইজন্য সুখরূপ চিহের 
দ্বারাও তাহা সত্বের উৎকর্ষ জানিবে ॥ ১১॥ 

অনুভুষগ-_ উৎকৃষ্ট সত্বাদিগুণের লক্ষণ তিনটি প্লোকে বর্ণনা করিতেছেন। 
কোন্‌ কোন্‌ লক্ষণের দ্বার কোন্‌ গুণ প্রবল জানা যায়, তাহাই এক্ষণে 
বলিতেছেন। যখন শ্রোত্র-নেত্রাদি-ইন্দ্রিয়-দ্বাবপথে বস্তর যাথ।্য-জ্ঞান 
এবং স্বখাত্মক-ভাব প্রকাশ পায়, তখনই সত্বগুণের বৃদ্ধি বুঝিতে হইবে। 

শ্রমস্তাগবতে পাওয়া যাক্স,-_ ৃ 
| “যদেতিরৌ জয়েৎ সত্বং তাস্বরং বিশদং শিবম্‌। 
তদা স্থখেন যুজ্যেত ধর্মজ্ঞানা দিভিঃ পুমান্‌” ॥-( ১১/২৫।১৩ ) 

অর্থাৎ যে সময় প্রকাশক, স্বচ্ছ ও শান্ত সত্বপ্ণণ অপর গুণদ্বয়কে পরাভূত 
করে, সেই সময় পুরুষ স্থুখ-ধর্শ-জ্ঞান-বৈরাগাদি গুণযুক্ত হইয়া থাকেন। 

অন্য পাওয়া ষায়,__“পুরুষং সত্বসংযুক্তমন্মীয়াচ্ছমাদিভিঃ__€ ভাঃ-_ 
১১1২৫।৯ ) অর্থাৎ শমাদি লক্ষণ হইতে পুরুষকে সব্বগুণযুক্ত অন্গমান করিবে। 

গুণযোগের দ্বারা ম্তক্তিও সগুণা হন। শ্রীমস্ভাগবতে পাওয়া যায়, 

“যর্দা ভজতি মাং ভক্ত্যা নিরপেক্ষ: স্বকর্মমভিঃ | তং সত্বপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ 
পুরুষং স্ত্রিয়মেব বা ॥৮--(১১।২৫।১০ ) “সাত্বিক ব্যক্তি_-শ্রী হউন ব৷ পুরুষ 
হউন--নিজকৃত্য সমূহের ছারা নিরপেক্ষ হইয়া ভগবন্তজনে অন্থপ্রাণিত 
হন ।”__শ্রীল প্রভূপাদ। এ-সন্বন্ধে ভাঃ-_৩1২৯1১ ঙ্লোকও দ্রষ্টব্য ॥ ১১ ॥ 


লোভঃ প্রবৃত্তিরারস্তঃ কর্্মণামশমঃ স্পৃহা । 
রজস্তেভানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ভ ॥ ১২॥ 


অন্বয়--ভরতর্ষভ ! লোভঃ, প্রবৃত্তি: কন্মণাম্‌ (.কর্মসমূহের ) আবস্তঃ 
(উদ্ধম ) অশমঃ (অনিবৃত্তি) স্পৃহা, এতানি (এই নকল) রজসি 
( রজোগুণ ) বিধুদ্ধে ( বৃদ্ধিপ্রাঞ্ধ হইলে ) জায়ন্তে (জন্মে )॥ ১২ ॥ 

অন্ুবাদ--হে ভরতর্ষভ! লোভ, নানাধত্রপরতা, কর্ম্সমূহে উদ্যম, 
বিষয়ভোগে অনিবৃত্তি,. ভোগাভিলাষ--এই সকল রজোগুণ বনদ্ধিত হইলে 
উৎপন্ন হয় ॥ ১২॥ 

&ু॥ভক্তিবিনোদ-_যাহার রজত বৃদ্ধি পায়, তাহার লোভ, ্রবতি, 
আরস্ত, কন্মাগ্রহিতা ও স্পৃহা বৃদ্ধি পায় । ১২ ॥ 

প্রীবলদেব-_লোভঃ স্বপ্রব্যাত্যাগপরতা, প্রবৃততিস্তদবৃদ্ধিযত্রপরতা, কর্ণাং 
গৃহনির্্ব(ণাদীনামারস্তঃ, অশমো! বিষয়ভোগাদিব্দিয়াণামন্থপরতিঃ, স্পৃহা বিষয়- 
লিপ্মা._এতৈলিঙ্ষৈ রজো বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ ॥ ১২ ॥ 


বঙ্গানুবাদ--লো'ভ-_ন্বীয় দ্রব্যের অত্যাগ-€( অনর্গণ ) শীলতা, প্রবৃত্তি-_ 
তাহার বুদ্ধিতে যতুশীলতা, গৃহনিম্মাণাদিরূপ কর্মসমূহের আরস্ত, অশম- অর্থাৎ 
বিষয়-ভোগ হইতে ইন্দ্রিয়াদির অন্্পরতি (অবিরাম ভোগাসক্তি )। 
স্পৃহা-_বিষয়ের ভোগেচ্ছা, এই সমস্ত চিহ্বের দ্বারা রজোগুণকে বিবুদ্ধ 
বলিয়া জানিবে ॥ ১২ । 
_ অন্গুভূষণ-_রজোগু বৃদ্ধির লক্ষণ বা পরিচয় বলিতেছেন,-_ 

লোভ-_বন্প্রকাবে ধনার্দির আগমন হইলেও পুনঃ পুনঃ বর্ধমান অভিলাষ 
(শ্রীধর ) স্বদ্রবা-অত্যাগপবরতা! ( শ্রীবলদেব ) 

প্রবুত্তি-_সর্বদ| কর্ম করিবার যতু (শ্রীধর ) হার্দ যত্রপরতা (শ্রীবলদেৰ ) 
(শ্রবিশ্বনাথ ) 

কর্মের আরম্ত-_মহাগৃহাদিনির্শাণ-উদ্ভধম (শ্রীধর ) গৃহনিষ্মাণাদির আর 
(শ্রীবলদেব ) (শ্রীবিশ্বনাথ ) 

অশম-_ ইহা করিয়া ইহা করিব-__এইবূপ সঙ্কল্প ও বিকল্পের উপরমশৃন্ট 
(শ্রীধর ) বিষয়-ভোগ হইতে ইন্জ্রিয়গণের মির অতাব (শ্রীবলদেব ) 
. (শ্ত্রীবিশ্বনাথ ) 

স্পৃহা উচ্চাবচ ইত্ংস্ততো দৃষ্ট বন্তমাত্রের গ্রহণেচ্ছা (শ্রীধর ) রঃ 
লিগ্গা (শ্রীবলদেব ) 


£ 


শ্রীমস্ভাগবতে পাই, 
“যদ জয়েৎ তমঃ সত্বং রজঃ সঙ্গং ভিদা চলম্‌ | 
তদ] ছুংখেন যুজোত কর্শণা যশসা শরিয়া ॥৮--(১১।২৫1১৪ ) 
অর্থাৎ যখন সঙ্গ ও ভোদজ্ঞানের জনক চঞ্চল স্বভাব বজোগুণ সত্ব ও 
তমোগুণকে পরাভূত করে, তখন পুরুষ দুঃখ, কর্ম, যশ ও শ্রীর ছারা যুক্ত হন। 
অন্থাত্র পাওয়া যায়,-“কামাদিভিঃ রজোযুক্তং__-( ভাঃ--১১।২৫।৯ ) অর্থাৎ 
কামাদি লক্ষণ হেতু রজোগুণাধিক্য যুক্ত জানা যায়। 
রজোগুণযুক্ত ব্যক্তির ভক্তির লক্ষণেও পাওয়া যায়,_“ষদা আশিষ আশাশ্ট 
মাং ভজেত স্বকর্মভিঃ। তং রজঃ প্ররুতিং বিগ্ভাৎ”__( ভাঃ--১১২৫।১১) 
অর্থাৎ যখন পুরুষ কাম্য-বিষয়ের প্রার্থনা করিয়। ম্বকন্মের দ্বারা আমার ভজন 
করে, তখন তাহাকে বো প্রকৃতির জানিবে। 
এ-সগ্বন্ধে তাঃ _৩।২৯।৮-৯ স্লোকও দ্রষ্টব্য ॥ ১২॥ 


অপ্রকাশোধ্প্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদে। মোহ এব চ। 
তমস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥ 
অন্থয়-_কুরনন্দন! অপ্রকাশঃ (বিবেক-অভাব ) অপ্রবৃত্তি ( অনুগ্যম ) 
প্রয়াদঃ ( অন্যমনস্কতা ) মোহ এব চ (মিথ্যাভিনিবেশাদি ) এতানি (এই 
সকল ) তমসি বিবৃদ্ধে সতি ] ( তমোগুণ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে) জায়স্তে 
( উৎ্পন্ন হয় )॥ ১৩। 
অন্ুুবাধ-_হে কুরুবংশজাত কুরুনন্দন ! তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, 
অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, গ্রমাদ ও মোহ প্রভৃতি এই সকল উৎপন্ন হয় ॥ ১৩॥ 
প্রীভক্তিবিনোদ-_হে কুুনন্দন, তমোবৃদ্ধি হইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, 
প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয় ॥ ১৩। 
প্রীবলদেব__অপ্রকাশো জ্ঞানাভাব:, শাস্ত্রাবিহিতবিষয়গ্রহরূপোতপ্রবৃত্তিঃ 
ক্রিয়াবিমুখতা।, প্রমাদঃ করাদিস্থেহপ্যর্থে নান্তীতি প্রত্যয়ো মোহে মিথ্যাভি- 
নিবেশঃ এতৈলিঙ্গৈস্তমে৷ বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ ॥ ১৩। 
বঙ্গানুবাদ-_অপ্রকাশ- জ্ঞানের অভাব, অপ্রবৃত্তি- শাস্ত্রের অবিহিত 
(অনুক্ত ও অসম্মত ) বিষয়ের গ্রহণ অর্থাৎ শান্তে অনুক্ত-বিষয়ে প্রবৃত্তি; 
অপ্রবৃত্তি- ক্রিয়া-বৈমুখ্য । প্রমাদ-_-সমস্ত বস্ত করতলগত হইলেও নাই বলিয়া 


যেবিশ্বাস। মোহ-মিথ্যা অভিনিবেশ। ।॥ এই সমস্ত চিহ্ের ছারা তমোগুণ 
বিশেষন্ধপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে জানিবে ॥ ১৩ ॥ 

অন্ুভূষণ-__তমোগুণের বৃদ্ধির লক্ষণসমূহ বলিতেছেন,_- 

অপ্রকাশ--বিবেকত্রংশ বা নাশ (শ্রীধর) জ্ঞানাভাব-_-শান্্-অবিহিত 
বিষয়-গ্রহণরূপ ( শ্রীবলদেব ) বিবেকের অভাব (শ্রীবিশ্বনাথ ) 

অপ্রবৃত্তি-_-অহ্ুদ্ধম (শ্রীধর) ক্রিয়াবিমুখতা-_কর্তব্য কর্মসম্পাদনে 
অনাগ্রহ. ( শ্রীবলদেব )। উদ্যমের অভাব (শ্রীবিশ্বনাথ ) 

প্রমাদ-_কর্তব্য-বিষয়ে অন্থসন্ধান রহিত (শ্রীধর ) করাদিগত বিষয়ও 
নাই_-এইরপ বিশ্বাস ( শ্রবলদেব ) কাদিতে ধৃত বস্তও নাই--এই বিশ্বাস 
( শ্রবিশ্বনাথ ) 

মোহ-_মিথ্যা অভিনিবেশ (শ্রীধর ) এ (শ্রীবলদেব ) এ (শ্রীবিশ্বনাথ ) 

শ্রীমস্ভাগবতে পাওয়া যায়,__ 

“যদ! জয়েন্রজঃ সত্বং তমো মৃঢ়ং লয়ং জড়মূ। 
যুজ্যেত শোকমোহাভ্যাং নিদ্্রয়া হিংসয়াশয়! 1৮--( ১১।২৫।১৫ ) 

অর্থাৎ যখন বিবেক-নাশক, আবরণাত্মক জড় তমোগুণ রজো ও সত্বগুণকে 
পরাভূত করে, তখন পুরুষ শোক, মোহ, নিদ্রা, হিংসা ও আঁশা পরতৃতির দ্বারা 
যুক্ত হন্‌। 

অন্তত্র পাওয়া যায়--_“ক্রোধাস্ছৈস্তমস! যুতম্‌্*।__( ভাঃ ১১২৫৯ ) অর্থাৎ 
ক্রোধাদি লক্ষণ হইতে তমোগুণাধিক্যযুক্ত অনুমান করিবে। তমোগুণান্বিত 
ব্যক্তির ভগবস্তজন লক্ষণেও পাওয়া যায়,_“হিংসামাশাস্য তামসম্”- 
(ভাঃ ১১।২৫।১১) অর্থাৎ হিংসা কামনায় আমার আরাধনাকারী ব্যক্তিকে 
তামস বলিয়৷ জানিবে ॥ ১৩॥ 


বদ। সন্ত প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি 6দহভূৎ । 
তদ্দোত্তমবিদাং লোৌকানমলান্‌ প্রতিপদ্ভতে ॥ ১৪॥ 
অন্বয়_-ষদা তু ( আর যখন ) সত্বে প্রবৃদ্ধে (সতি) (সত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইলে ) দ্বেহভূৎ (জীব) প্রলয়ং (মৃত্যুকে ) যাতি (প্রাপ্ত হয়) তদা 
(তখন) উত্তমবিদাং ( হিরণ্যগর্ভাদি-উপাসকগণের ) অমলান্‌ (হুখপ্রদ) 
লোকান্‌ ( লোকসমূহ ) প্রতিপদ্ঠতে ( লাঁত করে )॥ ১৪॥ 


অন্ুবাদ-_আর যখন সত্বগুণ বৃদ্দিপ্রাপ্ত কালে দেহী-জীব দেহত্যাগ করে, 
তখন হিরণ্যগর্ভাদি-উপাসকদিপের স্থপ্রদ লোকসমূহ লাভ করে ॥ ১৪। 

শ্রীতক্তিবিনোদ-_সব্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির দেহত্যাগ হইলে হিরণ্যগর্ভাদির 
উপাসকদিগের সৃখপ্রদ লোক-লাভ হয় ॥ ১৪ ॥ 

শ্রীবলদেব-_মৃতিকালে বিরৃদ্ধানাং গুণানাং ফলবিশেষানাহ,__যদেতি 
দ্বাত্যাম্‌। সত্বে প্রবৃদ্ধে সতি য্দা দেহভৃজ্জীবঃ প্রলয়ং যাতি ম্িয়তে, 
তদোত্তমবিদাং হিরণ্যগর্ভাছ্বাপাসকানাং লোঁকান্‌ দিব্ভোগোপেতান্‌ 
প্রতিপদ্যতে লভতে ; অমলান্‌ রজস্তমো-মলহীনান্‌ ॥ ১৪ ॥ 


বঙ্গানুবাদ-মৃত্যুকালে বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সত্ব-রজো ও তমোগুণের 
ফলবিশেষের কথা বলা হইতেছে-_“যদ। ইত্যাদি দুইটি শ্লোকের দ্বারা”। সত্বগুণ 
বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইলে যখন দেহধারী জীব প্রলয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মরে, 
তখন হিরণ্যগর্ভাদির উপাসক উত্তম বিদ্বান্গণের দিব্যভোগের দার! যুক্ত 
অমল লোক অর্থাৎ রজো ও তমোগুণরূপ-মলহীন ধামগুলি লাভ 
করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ 


অন্ুভুষণ- মরণকালে যাহার যে গুপ-বৃদ্ধি হয়, তাহার সেই অনুসারে 
পরকালের ফল লাভ হইয়া থাকে। স্থতরাং সত্বগুণের অতিশয় বুদ্ধিকালে 
যদি মৃত্যু ঘটে, তাহ! হইলে হিরণ্যগর্ভাদির-উপাসকগণের স্ুখপ্রদ নির্শল 
লোক লাভ হয়। শ্রীমস্ভাগবতেও পাই,--“সত্বে প্রলীনাঃ স্বর্ধাস্তি”_-(১১1২৫।২২) 
অর্থাৎ সত্বগুণের প্রবৃদ্ধি-কালে মুৃতপুরুষগণ স্বর্গলোক লাভ করেন ॥ ১৪ 1 


রজনসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে। 
তথা প্রলীনস্তমস্ি মুটুযোনিষু জায়তে ॥ ১৫ 
অন্থয়-রজসি [বিবৃদ্ধে সতি) ( রজোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ) প্রলয়ং 
গত্বা (মৃত্যু লাভ করিয়া ) .কর্দসঙ্গিযু (কশ্মাসক্ত মনুষ্য মধ্যে) জায়তে 
( জন্মগ্রহণ করে ) তথা (সেই প্রকার ) তমসি (বিবৃদ্ধে সতি) (তমোগুণ 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ) প্রলীনঃ [সন্] ম্বেত্যু প্রাপ্ত হইয়া) মুঢ-যোনিষু ( পশ্বাদি 
যোনিতে ) জায়তে (জন্ম লাভ হয়) ॥ ১৫॥ 
অনুবাদ-_রজোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্তকালে মৃত্যু হইলে জীব কর্দাসক্ত মন্স্ত- 
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লোক মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে এবং তমোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে পশ্বাদি- 
যোনিতে উৎপন্ন হয় ॥ ১৫ ॥ 

শ্ীভক্তিবিনোদ__রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কর্মাসক্ত 
ব্যক্তিদিগের কুলে জন্মলাভ হয়, এবং তমোগুণাবিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইলে যুঢ় 
চতুষ্পদাদ্দি-যোনিতে জন্মপ্রাষ্ঠি হয় ১৫॥ 
_. শ্রীবলদেব__রজসি প্বৃদ্ধে গরলয়ং মরণং গ্থা জন: কর্তসঙ্গিযু কাম্য- 

কর্মাসভেমু নু মধ্যে জায়তে ) তথা তমসি প্রবৃদধে গ্রলীনো ম্বতো জনে! 
" ফুডযোনিষু পশ্থাদিযু জায়তে ॥ ১৫ ॥ 

 বঙ্গানুবাদ- রজোগুণ প্রবল হইলে প্রলয় অর্থাৎ মরণ প্রাপ্ত হইয়া 
(মরিয়া) জীব কর্পসঙ্গী অর্থাৎ কাম্য-কর্ধে আসক্তিযুক্ত মন্স্ত সমূহের মধ্যে 
জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । সেইকর্প তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে মৃত ব্যক্তি পক্পক্ষি- 
প্রভৃতি ইতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয় থাকে | ১৫। 

অন্ুভভূষণ__রজোগণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কামা-কশ্মাসক্ত মন্ুয্যকুলে 

জন্ম হয়, আর তমোগুণের অত্যন্ত বৃদ্ধিতে মৃত্যু লাভ করিলে পশ্বাদি জন্ম লাভ 
করিতে হয়। শ্রীমন্তাগবতেও পাই,__“নরলোকং রজোলয়া:” “তমোলয়াস্ত 
নিরয়ংত (১১।২৫।২২ ) অর্থাৎ রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত পুরুষগণ নরলোক 
এবং তমোগুণের বুদ্ধিকালে মৃত পুরুষগণ নরকগতি লাভ করিয়া থাকে । 
অতএব অন্ততঃ মৃত্যুকালে যাহাতে উন্নততর গুণ বৃদ্ধি হয় তজ্জন্ত যত্ব করা 
কর্তব্য । রুজোগ্তণের দ্বারা তমোগুণকে পরাভূত করিতে হয় এবং সত্বগুণের 
দ্বার! রজোগুণকে নাশ করিতে হয়, কিন্তু সব্গ্ুণও মাফিক সুতরাং পুনরাবর্তন 
করায় বলিয়! বিশুদ্ধ সত্ব বা নিগুপতার দ্বারা মায়িক সত্বকে লয়পূর্ধক মৎ- 
গ্রাপ্তির যোগ্য হওয়। আবশ্তক | এ-বিষয়ে শ্রীমস্ভাগবতে পাই,_যাস্তি 
মামেব নিগুণা:_[১১২৫২২] অর্থাৎ নিগ্ণ পুরুষগণ আমাফে লাভ 
করিয়া! থাকেন। অস্তঃকালে মানবমনের অবস্থান্ছদারে,পরজন্ম লাভ হয়। 
শাস্ত্র বলেন,__-'মরণে যা মতিঃ সা গতি: অতএব মরণকালে একমান্ত্র ভগবৎ- 
স্মরণই বিহিত এবং ভগবং-ম্মরণের দ্বারাই বিশ্তুদ্ধসত্ব-গুরণাশ্রয়ে মায়িক গুণ 
অতিক্রম করতঃ নিগুপতা৷ লাভ হয় । এস্থলে “যং ষং বাপি” গী:-_৮৬ 
ক্সোকের অন্ধৃভূষণ দ্রষ্টব্য ॥ ১৫ ॥ 


বি... ডি কি ১৫ বা কি ওত 


কর্মণঃ সুকৃতন্তাছঃ সান্বিকং নির্মালং ফলম্‌। 
রজসম্ভ কলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ কলম্‌ ॥ ১৬) 
অন্থয়- _ম্ৃকৃতস্য কর্শণঃ (সাত্বিক কর্মের) নির্দলম্‌ ( নির্মল ) সাত্বিকং 
(সত্ব প্রধান ) ফলম্‌ (ফল) আহ্থঃ ( তত্বজ্ঞগণ বলেন ) রজসঃ তু (আর 
রাজসিক কর্মের ) দুঃখম্‌ ফলং ( দুঃখময় ফল ) তমসঃ ( তামসিক কর্মের ) 
অজ্ঞানং ফলং ( অজ্ঞানময় ফল ) [ আহুঃ_বলিয়। থাকেন ] 1 ১৬ ॥ 
অনুবাদ- হুরুত--সাত্বিক কর্ের নিশ্মল সুখময় ফল, আর রাজসিক 
কর্মের ফল ছুঃখময় এবং তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞান বা অচেতনময় কধিত 
হয়॥ ১৬৪ 


শ্রীভক্তিবিনোদ-_হুকৃত সাত্বিক কর্শের ফলকে নির্খল”, রাজসিক কর্মের 
ফলকে ছুঃখ” এবং তামসিক কর্মের ফলকে “অজ্ঞান” বা “অচেতন” বলা 
হইয়াছে ॥ ১৬ ॥ 

ভ্রীবলদেব-_-অথ গুণানাং স্বান্রূপকর্মদ্বারা বিচিত্রফলহেতুত্বমাহ,__ 
কন্মণ ইতি । স্থকৃতন্ত সাত্বিকস্ত কর্মণো নির্শলং ফলমাছগ্ুণস্বভাববিদো 
মুনয়ো মলছুঃখমোহরূপ-রজন্তমঃফল-লক্ষণানির্গতং স্থুখমিত্যর্থ; ; তচ্চ সাত্বিকং 
সত্বেন নির্বৃতিমূ। রজসো রাজসম্য কর্খণঃ ফলং ছুঃখং কার্ধ্যস্ত কারণানু- 
রূপ্যাদ্ছুঃখপ্রচুরং কিঞ্চিৎ সুখমিত্যর্থ: | তমসম্তামসম্ত কর্মণো হিংসাদেঃ 
ফলমজ্ঞানমচৈতন্তপ্রায়ং ছুঃখমেবেত্যর্থঃ। তত্র রজজ্তমঃশব্দাভ্যাং বাজসতামস- 
কশ্মণী লক্ষ্যে_“গোভিঃ গ্রীণিতমৎসরম্ণ ইত্যত্র যথা গো-শব্দেন গো-পয়ো 
লক্ষ্যতে। সাত্বিকাদিকর্ণাং লক্ষণান্তষ্টাদ্দশে বক্ষ্যন্তে,_“নিয়তং সঙ্গরহিতস্‌” 
ইত্যাদিভিঃ ॥ ১৬॥ 

বঙ্গান্ুবাদ--অনস্তর সত্বাদি ত্রিগুণের স্বীয় অনুরূপ কর্মের দ্বারা বিচিত্র 
ফলের কারণতা৷ বলা হইতেছে--কর্মণ ইতি', স্থৃকৃত অর্থাৎ সাত্বিক কর্মের 
নির্মল ফলের বিষয় গুণস্বভাববিদ্‌ মুনিগণ বলিয়াছেন যে,_মল অর্থাৎ ছুঃখ- 
মোহরূপ-_রূজঃ-তমোগুণেরফল হইতে নির্গত ফে স্থখ ; তাহাই নিশ্শল এই অর্থ। 
সেই স্থখ সাত্বিক অর্থাৎ সত্বগুণের দ্বারাই হইয়া থাকে। রজোগুণের অর্থাৎ 
রাজসিক কর্মের ফল ছুংখ। কার্ধ্যমাত্র কারণের অনুরূপ হয়, এইজন্ত ছুঃখ- 
প্রচুর কিছু কিছ সুখ, ইহাই অর্থ। তমোগুণের তামস হিংসাদি কর্মের ফল 


১৪১৭ আমস্তগবদ্গাতা ১৪৫৯ 


অজ্ঞান অচৈতন্ত-প্রায় ছুঃখই। এই প্রসঙ্গে রজো ও তমঃ শব ছুইটির ছারা 
রাজস ও তামস কর্শকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে-_“গরুগুলির দ্বার! গ্রীণিত 
মৎসর* এখানে যেমন গো-শব্দের ছারা গোছুগ্ধ লক্ষিত হয়। সাত্বিকাদি- 
কর্সমূহের লক্ষণগুলি অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলা হইবে। “নিয়ত-সঙ্গরহিত” 
ইত্যাদির দ্বারা ॥ ১৬॥ 

অন্ুভূষণ-_কোন্‌ গুণাঙ্গসারে কর্ম করিলে কিরূপ ফলের তারতম্য ঘটে, 
তাহাই বর্তমান ক্লোকে বলিতেছেন। স্থকৃত-_সাত্বিক কর্াষ্ঠানকারী ব্যক্তি 
ছুংখমোহাদিশৃন্ত স্থপ্রদ নির্মল কিন্তু অনিত্য ফল লাভ করেন, আর বাজসিক 
কর্মকারী ব্যক্তি প্রচুর ছুঃখপূর্ণ কিঞ্চিৎ সুখপূর্ণ ফল লাভ করিয়া থাকেন এবং 
হিংসাদিবহুল তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞান ও অচৈতন্তপ্রায় অত্যন্ত ছুংখপ্রদ্ন। 
এই সাত্বিকার্দি কর্মের লক্ষণ গীঃ_১৮।২৩-২৫ শ্লোকে পাওয়া যাইবে ॥ ১৬ 


সত্তা সংজায়তে ভ্ঞানং রজসে। লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহো। তমসে। ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭॥ 


অন্বয়-_সত্বাৎ ( সত্বগুণ হইতে ) জ্ঞানং (জ্ঞান) সংজায়তে ( উৎপন্ন 
হয়) রজসঃ ( রজোগুণ হইতে ) লোভ এব চ ( লোভই উৎপন্ন হয় ) তমসঃ 
€ তমোগুণ হইতে ) প্রমাদমোহৌ (প্রমাদ এবং মোহ) ভবতঃ (হয়) 
অজ্ঞানম্‌ এব চ ( এবং অজ্ঞানও হয় ) ॥ ১৭॥ 

অনুবাদ সত্বগ্ুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ 
হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হইয়! থাকে ॥ ১৭॥ 

ভ্রীভক্তিবিনোদ- সত্বগ্তণ হইতে জ্ঞান, বজোগুণ হইতে লোভ এবং 
তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয় ॥ ১৭ ॥ 

শ্রীবলদেব_ ঈদৃক্ফলবৈচিত্র্ে গ্রাগ্কমেব হেতুমাহ » সত্বাদিতি। সত্বাৎ 
প্রকাশলক্ষণং জ্ঞান জায়তে; অত: সাত্বিকস্য কর্মণঃ প্রকাশপ্রচুরং হুখং 
ফলম্‌। রজসো৷ লোভভ্ৃষ্ণা-বিশেষো যো বিষয়কোটিভিরপ্যভিসেবিতৈদু€ 
স্পূরস্তস্ত চ ছুঃখহেতুত্বাতিৎপূর্ববকস্ত কর্মণে ছুঃখপ্রচুবং কিঞ্চিৎ স্থখং ফলম্‌। 
তমসন্ভ প্রমাদাদীনি -ভবস্ত্যতস্তৎপূর্ববকস্ত কম্মপোহচৈতত্তগ্রচুরং  ছুঃখমেব 
ফলম্‌ ॥ ১৭॥ | 


১০৬০ আঁমস্তগবদূগ্গীত। ১৪।১৮ 


বঙ্গান্ুবাছ__এই প্রকার ফলের বিচিন্তার হেতু পূর্বের উক্ত হইয়াছে, 
তাহাই বলিতেছেন-_সত্বাদিতি' । সত্বগুণ হইতে প্রকাশ-ন্বরূপ জ্ঞান জন্মে । 
অতএব সাত্বিক কর্দের প্রকাশ-প্রচুর হুখরূপফল। রাজসিক কর্মের ফল__. 
লোভ অর্থাৎ তৃষ্ণাবিশেষ যাহা কোটী কোটী বিষয় অতিসেবিত হইলেও 
ছুম্পর অর্থাৎ পূরণের অযোগ্য । তাহাও ছুঃখেরই হেতু বলিয়! 
রাজসিক কর্মের ফল দুঃখপ্রচুর কিঞ্চিৎ সখ । তমো গুণের অর্থাৎ তামসিক 
কর্টের দ্বারা প্রমাদাদি অতএব সেই তামস কশ্মের ফল অচৈতন্ত-প্রচুর 
ছুঃখই ॥ ১৭॥ 

অন্ুসভূষণ- সত্বাদিগুণের তারতম্যাহসারে ফলের তারতম্যের কারণ 
বর্তমান ক্লোকে বলিতেছেন সত্বগুণের প্রাবল্য ঘটিলে জ্ঞান লাভ হয় ও 
আত্মানাত্স-বস্ত-বিষয়ক বিচার-বিবেক জন্মে । রজোগুণের বৃদ্ধিতে বিষয়লোভ 
অত্যন্ত প্রবল হয় এবং তাহার ফলে কোটী কোটা অর্থ, বাজ্যাদি সম্পদ প্রাপ্ত 
হইলেও আরও অধিক লাভের জন্ত দু্পুবণীয় কাম দেখা! যায়। তমোগুণের 
বৃদ্ধিতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানের প্রাচুর্য ঘটে । ফলম্বরূপে কেবল অজ্ঞানের 
সেবা করিতে গিয়া আলন্ত ও কর্মহীনতার দ্বারা ধ্বংসই প্রাপ্ত হয় । 

প্রীমন্ভাগবতের "পাধিবাদ্দারুণো” (১২1২৪) শ্লোকের চীকায় শ্রীল চক্রবরতি- 
পাদ বলেন, _“তমসো লয়াত্মকত্বাত্রজে বিক্ষেপকং শ্রেষ্ঠম্‌। তন্মা্দপি সত্ব 
লয়বিক্ষেপশূন্তৎ ব্রদ্মদর্শনম্” ॥ ১৭ ॥ 


উর্ধধং গচ্ছস্তি অন্বস্থা। মধ্যে ভিষ্ঠস্তি রাজসাঃ। 
জঘন্গুণবৃত্তিষ্থা৷ অধো গচ্ছন্তি ভামসাঃ ॥ ১৮ ॥ 


অন্থয় _সবস্থাঃ ( সত্বগুণািত ব্যক্তিগণ ) ভর্ধং (ত্বর্গাদি লোকে ) গচ্ছন্তি 
(গমন করেন ) রাজসাঃ (রাজস-লোকগণ ) মধ্যে ( মনুয্যলোকে ) তিষ্ঠস্তি 
(অবস্থান করে ) জঘন্তগুণবৃত্তিস্থাঃ তামসাঃ (নিরু্ট গুণশালী তামস ব্যক্তিগণ) 
অধঃ গচ্ছন্তি (নরকাদি নিয়্লোকে ) গচ্ছন্তি (গমন করে )॥ ১৮৪ 

অন্ুবাদ-__সত্বগুণস্থ জনগণ স্বর্গাদি উর্ধলোকসমূহে গমন করিয়া থাকে, 
বজোগুপান্বিত লোকেরা নরলোকে স্থানলাভ করে, এবং নিকৃষ্ট তষোগুণযুক্ত 
ব্যক্তিগণ নরকার্দি অধোলোকে গমন করে ॥ ১৮ ॥ 


শ্রীভক্তিবিনোদ-_সত্বগণস্থ ব্যক্তি উর্ধগতি লাভ করে অর্থাৎ 'সত্যা- 
লোক" পর্ধ্স্ত যায়; রাজস লোকের নরলোকে স্থান লাভ করে, এবং তামস 
ব্যক্তিগণ অধঃপতিত হইয়। নরকে গমন করে ॥ ১৮ ॥ 


ভ্রীবলদেব-_অথ সব্বাদিবৃত্তিনিষ্ঠানাং তান্যেব ফলানৃদ্ধমধ্যাধো-ভাবেনাহ, 
_উর্ধমিতি। তমসি বৃত্তি-শব্াদিতরয়োশ্চ বৃত্তির্ধিবক্ষিতা। সবস্থাঃ সত্ববৃত্তি- 
নিষ্টাঃ সত্বতারতম্যেনোর্ধং সত্যলোকপর্যযস্তং গচ্ছ্তি রাজসা রজো বৃত্তিনিষ্ঠা মধ্যে 
পুণ্যপাপমিশ্রিতে মন্ুস্ত-লোকে তিষ্ঠস্তি-_মসুস্যা এব ভবস্তি রজস্তারতম্যেন। 
জঘ্ঃ সত্বরজোহিপেক্ষয়া নিকষ্টো যো গণস্তম:সংজ্ঞনতদ্বৃতৌ প্রমাদাদে! 
স্থিতান্বধো৷ গচ্ছস্তি__তমস্তারতম্যেন পঞ্তপক্ষিস্থাববাদিযোনিং লতস্তে। তামসা 
ইত্যুক্িস্তেষাং সর্বদা তমসি স্থিতিং ব্যনক্তি ॥ ১৮ ॥ 


বজানুবা্-_অনস্তর সত্বা্দি-বৃত্তিনিষ্ঠদিগের সেই সেই ফলগুলির বিষয় 
৬র্ঘ? মধ্য ও অধ: ভেদের দ্বারা বলা হইতেছে-_ডিদ্ধমিতি'। তমোগুণেতে 
বৃত্তি শব প্রয়োগ হেতু ইতর (অপর) দ্বয়েরও (রজ ও সত্ব)বৃত্তি বল! 
অভিপ্রেত। সত্বগুণে স্থিত অর্থাৎ সত্ববৃত্তিতে নিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সত্বগুণের 
তারতম্যের ছ্বারা উ্ঘ্ঘ অর্থাৎ সত্যলোক পর্য্যন্ত গমন করিয়া! থাকেন। রজো- 
গুণাবলম্বী অর্থাৎ বজোবৃত্তিতে অতিশয় নিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পুণ্য ও 
পাপমিশিত মধ্য অর্থাৎ মনুষ্তলোকে অবস্থান করে--অর্থাৎ রজোগুণের 
তারতম্যান্সারে মনুত্তরূপেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । জঘন্য অর্থাৎ সত্ব ও 
রজোগুণের অপেক্ষা নিকৃষ্ট যে তমঃসংজ্ঞকগুণ তাহার বৃত্তি. প্রমাদাদিতে 
অবস্থিত ব্যক্তিগণ অধঃ (লোকে ) গমন করিয়া থাকে--তমো৷ গুণের 
তারতম্যবশতঃ পশ্ত-পক্ষী ও স্থাবরাঁদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । 
“তামসাঃ এই উক্তির ( প্রকৃত উদ্দেশ্য )--তাহাদের সর্বদা তমোগুণেতে স্থিতিই 
ধ্বনিত হইতেছে ॥ ১৮ ॥ 

অন্ুভূবণ__ এক্ষণে সত্বার্দিগুণতারতম্যে-প্রাপ্যলোক-সমৃহের কথা বর্ণন 
করিতেছেন। সাত্বিক পুরুষেরা স্বর্গার্দি-লোক, রাজসিক ব্যক্তিগণ নব্রলোক, 
এবং জঘন্য তমোগুণের লোকের! নরকার্দি লোক লাভ করে। আবার 
তমোগ্তণের তারতম্যে পতশ্ত, পক্ষী, স্থাবরারদি যোনিও লাভ করিয়া 
থাকে 4 


জীমন্তাগবতে পাওয়া যায়, 
“উপধুর্ণপরি গচ্ছন্তি সত্বেন ব্রাহ্মণা জনা: । 
তমসাধ়োহধ আমুখ্যান্রজসাস্তরচারিণঃ ॥ 
সত্বে গ্রলীনাঃ ত্বর্ধান্তি নরলোকং রূজোলয়াঃ। 
তমোলয়াস্ত নিরয়ং যাস্তি মামেব নিগু নাঃ ॥” 
(১১২৫।২১-২২ ) 
অর্থাৎ বেদার্থবিৎ কর্ধঠ ব্রাঙ্মণগণ সত্বগুণের বারা উর্ধদেশে ব্রহ্মলোক 
প্ধযস্ত গমন করেন। তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ স্থাবরাদিক্রমে অধোগতি এবং 
রজোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ মহুস্তগতি লাভি করিয়া থাকে । এ-সম্বন্ধে আরও 
পাওয়া যায় 
“শুক্লাৎ গ্রকাশভূয়িষ্ঠল্লোকানাপ্রোতি কহিচিৎ। 
ছুঃখোদর্কান্‌ ক্রিয়ায়াসাংস্তম:শোকোতৎকটান্‌ কচিৎ ॥”. 
( ভাঃ__৪।২৯২৮ ) 
পঞ্চম স্বন্ধেও পাওয়া যায়,_“স্বারন্ধেন কন্মণা দিব্যমাহ্ষনারকগতয়ো” 
( ভাঁঃ--৫১৯১৮)॥ ১৮॥ 


নান্তাং গুণেভ্যঃ কর্তারং ষদা৷ ভ্রষ্টানুপশ্যতি। 
গুণেভ্যম্চ পরং বেত্তি মন্তাবং জোহধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥ 
অস্বয়-_যদা (যখন) ভষ্টা (জীব) গুণেভ্যঃ ( গুণত্রয় হইতে ) অন্যং 
(পৃথক্‌) কর্তারং (কর্তাকে ) ন অন্ুপশ্ঠতি (দর্শন করেন না ), গুণেভ্যঃ চ 
(এবং গরণসমূহ হইতে) পরং (অতীত আত্মাকে ) বেত্তি (অবগত হন ), 
[ তদাঁ-তখন ] সঃ (তিনি) মন্ভাবং ( আমাতে ভাব ) অধিগচ্ছতি (লাভ 
করেন )॥ ১৯॥ 
অন্ুবাদ্__যখন জীব গুণত্রয় হইতে পৃথক অন্য কর্থীকে দর্শন করেন না 
এবং গ্রণত্রয়ের অতীত অন্তর্ধ্যামী আত্মাকে অবগত হন, তখন তিনি আমাতে 
ভাব অর্থাৎ ভক্তি লাভ করিয়] থাকেন ॥ ১৯ ॥ 
প্রীভক্তিবিনোদ-_-গুণসকলই কর্তা, গুণের অন্য কর্তা নাই”__স্ুক্্- 
দর্শনের দ্বারা এইরূপ অনুভব করিয়া জীব গুণসকলের অতীত যে ভগবগ্ভাব, 
তাহ জানিতে পারিলে মন্তাবরূপা! শ্দ্ধতক্তি লাভ করেন ॥ ১৯ 


 শ্ীবদ্দেব__এবং গুণবিবেকাৎ সংসারমুক্তী তদ্বিবেকান্মোক্ষমাহ,_ 
নান্তমিতি ঘ্বাভ্যাম্‌। ত্রষ্টা তত্বযাথাত্যদর্শী জীবো যদা দেহেক্জিয়াত্মনা 
পরিণতেভ্যো গুণেভ্যোহন্যং কর্থীরং নাহুপশ্ততি,_গুণান্‌ কর্তন্‌ পশ্তত্যাত্মানং 
গুণেভ্যঃ পরমকর্তীরং বেত্তি, তদ1 স মন্তাবমধিগচ্ছতি। অফ়মাশয়ঃ১_ন খলু, 
বিজ্ঞানানন্দো বিশুদ্ধ জীবে যুদ্ধষজ্ঞাদিছুঃখময়কন্্ণাং কর্তা, কিন্তু গুণময়দেহে- 
ভ্িয়বানেব সংস্তথেতি গুণহেতৃকত্বাদ্‌গুণনিষ্ঠং তৎকর্মকর্তৃত্ব, ন তু বিশুদ্ধাত্ম- 
নিষ্ঠমিতি যদানপশ্ঠতি, তদা৷ মস্তীবমসংসারিতং মৎপরতক্তিং বা লভত ইতি 
পুরাপ্েতদতাধি ) ইহ গুণহেতৃকং কর্তৃত্ব শুদ্ধপ্ত নিষিদ্ধং, ন তু শুদ্ধনিষ্ঠমিতি, 
তন্য ভ্র্টা' ইত্যাদিনোক্তঃ | ১৯ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_এইপ্রকারে গুণের বিবেক পার্থক্য হইতে সংসারের কথা 
বলিয়া অতঃপর সেই বিবেক হইতে যে মোক্ষলাঁত হয়, তাহাই বলা! 
হইতেছে-_“নান্যমিতি' ইত্যাদি ছুইটি গ্লোকছারা। ভ্রষ্টা-_তত্বের যথাযথ 
স্বরূপদর্শী জীব যখন দেহ ও ইন্জরিয়াদিরূপে পরিণতগুপত্রয় হইতে কর্তীকে 
ব্তন্তরভাবে দর্শন করে ন! অর্থাৎ গুণই সৃষ্টিকর্তা, আত্মা গুণ হইতে 
অতীত, অকর্তা ইহা! জানে, তখন দে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়। কথাটি এই, 
যথার্থতঃ বিজ্ঞানানন্দময় বিশুদ্ধ জীবাত্া যুদ্ধ-যজ্ঞাদিছুঃখময় কাধ্যের কর্তা 
হইতে পারে না কিন্তু সত্বাদি গুণময় দেহ ও ইন্জরিয়াদি উপাধিধারী হুইয়াই 
সেই কর্থী হয়, গুণ হইতে কৃষ্টি হয় বলিয়াই সেই কর্-কর্তৃত্ব গুণেই স্থিত 
কিন্ত বিশ্তদ্ব আত্মনিষ্ঠ নহে, ইহা! ষখন সম্যক্‌ দর্শন করেঃ তখন আমার ভাৰ 
অর্থাৎ অসংসাঁরিত্ব বা আমাতে ভাব অর্থাৎ ভক্তি-লাভ করে, এই কথা 
পূর্বেও বলিয়াছিঃ কারণ এখানে গুণনিমিত্তককর্তৃত্ব শুদ্ধ আত্মার সম্বন্ধে 
বারণ করা হইল, শুদ্ধ আত্মনিষ্ঠ নহে এই কথায়। “তস্য ভ্ষ্টাঁ তাহার 
সাক্ষীভূত আত্মা ইত্যাদিবা্য দ্বারা ইহা বলা হইয়াছে ॥ ১৯ ॥ 

অনুভূষণ-_প্রকৃতির গুণসমূহের ছারা কিভাবে জীবের সংসার বন্ধন হয়, 
তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়া! বর্তমানে তছুদ্ধারের উপায় বর্ণন করিতেছেন। 
যখন কেহ গুণসমূহের কর্তৃতেই দেহেক্জরিয়াদির পরিণতি, ইহার অন্য কর্তা নাই 
জানিয়া, তদ্ভিন্ন নিজ আত্মাকে গুণাতীত এবং মৎসন্বন্ধীয় বলিয়া অন্থভব 
করিতে পারেন, তখনই তিনি মন্ভাৰ অর্থাৎ আমাতে ভক্তিলাভ করিয়। 
থাকেন । পপ্রকৃতেঃ ক্রিয়মাঁনানি গুণৈঃ কম্মাণি সর্বশঃ৮-_গীঃ-৩।২৭ শ্লোকে 


অহস্কার বিৃঢাত্বার গুণাসক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং তৎপরবর্তাী “্তত্ববিৎ 
তু মহাবাহো”-_গী:--৩।২৮ শ্লৌকে তত্ব পুরুষের গুণের প্রতি অসঙ্গের 
পরিচয়ও পাওয়া যায়। 


শ্রীল চক্রবপ্তিপাদদের টীকার মর্েও পাওয়া যায়,__ 


গুণকৃত সংসার দেখাইয়া গুণাতীত- মোক্ষ দেখাইতেছেন-__“নান্তং 
ইত্যাদি ছুইটি ক্লৌকে। 'গুণেভ্য:-__কর্তৃকরণ ও বিষয়াকারে পরিণত হইডে 
অপর কর্তী ভ্রষ্টা জীব যখন দর্শন না করে, কিন্তু গুণসকলই সর্বদা কর্থা ইহাই 
“অস্তপশ্তি' দর্শন করে অর্থাৎ অনুভব করে, এই অর্থ। “গুণেভ্যঃ পরং*__ 
_-গুণ হইতে শ্রেষ্ট-_অতিরিক্ত আত্মাকেই জানেন, তখন সেই ভষ্টা 'মন্তাবংশ_ 
আমাতে সাযূজ্য “অধিগচ্ছতি'_ প্রাপ্ত হন। তখন তাদৃশ জ্ঞানলাভের পরও 
আমাতে পরা“ভক্তি করিয়াই__ইহা উপাস্ত ( ২৬শ) ক্লোকের অর্থ দর্শনে 

/ জানা যায়” ॥ ১৯ | 


গুণানেভানভীত্য ভ্রীন্‌ দেহী দেহসমুস্তবান্‌। 
জন্মসত্যুজরাদুঃখৈধিমুক্তোইমৃতমন্্রতে ॥ ২০ ॥ 


অন্ধয়__দেহী ( জীব ) দেহসমুস্তবান্‌ (দেহের কারণভূত ) এতান্‌ ত্রীন্‌ 
€ এই তিন)গুণান্‌ (গুণকে ) অতীত্য ( অতিক্রম করিয়া ) জন্নমৃত্যুজবা- 
দুঃখৈঃ (জন, মৃত্যু, জরা ও ছুঃখ হইতে ) বিষু্ঃ [সন্] (বিুকত হইয়া) 
অমৃতম্‌ (মোক্ষ ) অশ্নতে (প্রাপ্ত হন )॥ ২০॥ র 
অন্ুবাদ-_দেহবিশিষ্ট জীব দেহোৎপাঁদক এই ব্রিগ্ডণ অতিক্রম করিয়া জন্ম, 
মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইতে বিষুক্ত হইয়া, অমৃত অর্থাৎ পরমানন্দ প্রাপ্ত হন ॥ ২০। 
শ্রীভক্তিবিনোদ-_দেহবিশিষ্ট জীব নিগুণ-নিষ্ঠা-ঘার] সত্ব, রজঃ ও তমঃ, 
এই তিনটি দেহোতভূত গুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিপ্রভৃতি 
ছুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়৷ নিগুপ-প্রেমরূপ অমৃত ভোগ করিতে থাকেন ॥ ২০ ॥ 
শ্রীবলদেব-_মস্তাবপদেনোক্তমর্থৎ স্কুটয়তি, __গুপানিতি। দেহ দেহ- 
মধ্যস্থোপি জীবে! গুণপুরুষবিবেক-বলেনৈতান্‌ দেহসমুস্তবান্‌ দেহোৎপাদকাং- 
্বীনু ওণানতীত্যোললজ্য জন্মাদিভিবিমুক্তোহমূতমাত্মানমঙ্্ুতেহমুভবতি। 


সোহয়মসংসারিত্বলক্ষণো মস্তাবো মৎপরভক্তিপাত্রতা-লক্ষণো বা; এবং 
বক্ষ্যতি, ব্রদ্মভৃতঃ প্রসন্নাত্মা” ইত্যাদিনা ॥ ২০ | 

বঙ্গানুবাদ- _মস্ভাবপদের দ্বারা উক্ত অর্থকে বিশদভাবে বলিতেছেন,-- 
€গুণানিতি | দেহী-দেহের মধ্যে অবস্থান করিলেও জীব গুণ ও পুরুষের 
বিবেক বলে (পার্থক্যবোধবশে ) এই দেহসমূত্তব অর্থাৎ দেহোৎ্পাদক 
ভিন গুণকে অতিক্রম করিয়! অর্থাৎ জন্মমরণাঁদি হইতে মুক্ত হুইয়া অমৃতশ্বরূপ 
আত্মাকে অন্থভব করে। ইহাই অসংসারিত্বলক্ষণ মন্তাব_--অথবা আমার 
পরা ভক্তির পাত্রতাবপ মন্ভাব সম্পন্ন হওয়া । এই প্রকারই বল! হইবে-__ 
“্রন্ষতৃত প্রসন্ন-আত্মা” ইত্যাি-দ্বারা ॥ ২০ ॥ 

অনুভূষণ__ব্র্মভাবপ্রাপ্ধ ব্যক্তির আর জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রতৃতি 
ক্লেশের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না, ভক্তিমিশ্র জ্ঞানিগণও জ্ঞানের সিদ্ধিতে 
জ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে পর! ভক্তি লাভ করিতে পারিলে, ভগবৎ- 
সেবানন্দে প্রেমামুত আস্বাদন করিয়! থাকেন। ভক্তিহীন জ্ঞানী কিন্ত কেবল- 
জ্ঞানের দ্বারা কোন ফলই লাভ করিতে পারে না। এ-সম্বদ্ধে শ্রীমস্তাগতের 
*শ্রেয়ঃ হতিং ভক্তিমুদদস্য” গ্লোক ভ্রষ্টব্য | (১০১৪।৪ ) শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্তই 
যে একমাত্র প্রকৃত গুণাতীত হন, তাহ] অধ্যায়ের শেষে পাওয়া! যাইবে ॥ ২০ ॥ 


অর্জুন উবাচ” 
কৈর্লিলৈস্্রীন্‌ গুণানেতানভীতো ভবতি প্রভো৷। 
কিমাচারঃ কথং চৈতাস্ত্রীন্‌ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১॥ 


অন্থয়__অজ্জুনঃ উবাচ, অঞ্জন কহিলেন) প্রতভো! এতান্‌ (এই) 
্রীন্‌ গুণান্‌ (ত্রিগুণ ) অতীতঃ [ জন: ] ( অতিক্রান্ত জন ) কৈঃ লিঙ্গঃ (কি 
কি লক্ষণ দ্বারা ) [ জেয়ঃ ] ভবতি (জ্ঞাত হন)? কিম আচারঃ (কিরূপ 
আচরণ করেন )? কথম্‌ চ (এবং কি উপায়ে ) এতান্‌ ত্রীন্‌ গুণান্‌ (এই 
গুণত্রয়কে ) অতিবর্থতে ( অতিক্রম করেন )1॥ ২১। 

অনুবাদ-_অঞ্ছুন বলিলেন,-হে প্রভো! এই ত্রিগুণ-অতিক্রমকারী 
ব্যক্তি কি কি চিহু ছার! জ্ঞাত হন্‌? তিনি কিবূপ আচরণ করেন? এবং 
কি উপায়ে তিনি এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করেন ?॥ ২১॥ 


প্রীভক্তিবিনোদ্ব-_এতাবৎ শ্রবণ করিয়া অর্জুন কহিলেন, হে প্রতো, 
ধিনি উক্ত তিন গুণের অতীত হন, তাঁহার কি লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন) তিনি 
কিরূপ আচার করেন এবং কিরূপ সাধন-ছার! ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়! 
বর্তমান হন ?॥ ২১ ॥ 


প্ীবলদেব-_গুণাতীতদ্য লক্ষণমাচারং চ গুণাত্যয়সাধনঞ্াজ্ছুনঃ পৃচ্ছতি, 
কৈরিত্যর্ধকেন। প্রথমঃ প্রশ্নঃ__কৈশ্চিহ্বৈগ্ণাতীতো জ্ঞাতুং শক্য ইত্যর্থ;; 
কিমাচার ইতি দ্বিতীয়ঃব_স কিং যথেষ্টাচারো নিয়তাচারে] বেত্যর্থঃ। কথং 
চৈতানিতি তৃতীয়ঃ-_কেন সাধনেন গুণাঁনত্যেতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ 

বলগানুবাদ- এক্ষণে গুণাতীতের লক্ষণ এবং আচরণ ও গুণ অতিক্রম 
করিবার উপায়ের কথা অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন-_“কৈরিত্যপ্ধকেন” । 
প্রথম প্রশ্ন কি কি চিহ্ের দ্বার! গুণাতীতকে জানিতে পারা যায়? তাহার 
আচরণ কি ?-_ইহা দ্বিতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ তিনি কি যথেচ্ছাচারী অথবা 
নিয়তাচারী? কিরূপে এই গুণগুলিকে অতিক্রম করে ?- ইহা তৃতীয় প্রশ্ন; 
ইহার মর্-ইকোন্‌ সাধনের দ্বারা গুণগুলিকে অতিক্রম করিতে পারা 
যায় ?1২১॥ 


অনুভূষণ-_বর্তমান শ্লোকে অঙ্ছন সেই গুণাতীত ব্যক্তির মহিমা শ্রবণ 
করিয়া, যিনি গুণাঁতীত হন, তাহার লক্ষণ বা চিহুকি? তাহার আচার 
কিরূপ? এবং তিনি কি প্রকারে ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া থাকেন ?__এই 
তিনটি প্রশ্ন করিলেন। পূর্বেও -স্থিতপ্রজ্ঞন্ত কা ভাষা” নীঃ_২৫৪ শ্লোক 
অঞ্জুন স্থিতপ্রজ্জের লক্ষণার্দি জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; তাহাই 
বিশেষভাবে জানিবার জন্য পুনরায় এই প্রশ্ন করিতেছেন । 

শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টীকায়ও পাই,_ 

শস্থিতপ্রজ্ছের লক্ষণ কি?” ইত্যাদি বাক্যে ছিতীয় অধ্যায়ে [২৫৪] 
জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদত্ত হইলেও, পুনরায় তাহা হইতে বিশেষভাবে জানিতে 
উৎস্থক হুইয়! জিজ্ঞাসা করিতেছেন_-'কোন্‌ কোন্‌ চিহ্বের দ্বারা ?_ প্রথম 
প্রশ্নঃ কোন্‌ কোন্‌ লক্ষণে তিনি যে গুণাতীত, তাহা জানা যায়? হার 
আচার কিন্ূপ?-দ্বিতীয় প্রশ্ন) “কি প্রকারে এই গুণত্রয়কে ?_ তৃতীয় 
প্রশ্থ ; গুণাতীতত্ব-প্রাপ্তির জন্ত কি সাধন ?--এই অর্থ । “স্থিতগ্রজ্ছের লক্ষণ 


কি?”_ইত্যাদি বাক্যে সে সময় স্থিতপ্রজ্ঞ কি প্রকারে গ্রণাতীত হন, 
তাহা জিজ্ঞাসা করেন নাই, বর্তমানে কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলেন__-এই 
বিশেষ ॥ ২১) 


্ীভগবানুবাচ,_ 
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তি মোহমেব চ পাণ্ডব। 
ন ্বেস্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তীনি কাঙক্ষতি ॥ ২২ ॥ 
উদ্দাসীনবদাসীনে! গুৈর্ষে। ন বিচাল্যতে। 
গুণ বর্তত্ত ইভ্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেলতে ॥ ২৩ ॥ 
সমভুঃখমুখঃ অ্বস্থঃ সমলোগ্্রীশ্মাকাঞ্চনঃ। 
তুল্যপ্রিক্াপ্রিয়ে। ধীরম্তল্য নিল্দাত্মুসংঘ্ততিঃ ॥ ২৪ ॥ 
মানাপমানয়োস্তল্যন্তল্যে। মিত্রারিপক্ষয়োঃ। 
সর্ব্বারস্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫॥ 


তন্য়- প্রভগবান্‌ উবাচ, _প্রেভগবান্‌ বলিলেন) পাগুব! [যঃ- যিনি] 
প্রকাশং চ (প্রকাশ) প্রবুত্তিং চ [প্রবৃত্তি] মোহম্‌ এব চ (এবং 
মোহ) সংপ্রবৃত্তানি (স্বতঃ প্রবৃত্ত হইলে) নদ্ধেষ্টি (ঘ্বেষকরেন না), 
নিবৃত্তানি (নিবৃত্ত হইলে ) ন কাজ্ষতি (আকাঙ্ষা করেন না) যঃ (যিনি) 
উদ্দাসীনবৎ ( উদাসীনের ন্যায়) আীনঃ [সন] (অবস্থিত হইয়া) গুণৈঃ 
(গুণত্রয়ের কার্ধ্য-দ্বারা ) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না) [যঃ-যিনি ] 
গুণাঃ (গুণসকল) বর্তন্তে (ম্বকার্ধ্য প্রবৃত্ত হইতেছে ) ইতি এবং (এই প্রকার 
বিচার পূর্বক ) অবতিষ্ঠতি ( অবস্থান করেন )ন ইঙ্গতে (চঞ্চল হন না ), 
[ যঃযিনি ] সমছুঃখন্থখঃ (সুখছুঃখে সমজ্ঞানসম্পন্ন ), স্বস্থঃ ( স্বরূপাবস্থিত ), 
সমলোষ্ট্াশ্মকাঞ্চনঃ মেৎ্পিও, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমবৃদ্ধিবিশিষ্ট), তুল্যপ্রিয়া- 
প্রিয়ঃ (প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে তুল্য জ্ঞানযুক্ত ), ধীরঃ (ধীমান্) তুল্যনিন্দাত্ব- 
সংস্কতিঃ (নিজের নিন্দা ও প্রশংসায় তুল্যভাববিশিষ্ট ) মানাপমানয়োঃ তুল্যঃ 
(মান ও অপমানে তুল্য-জ্ঞানযুক্ত), মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্য: ( মিত্রপক্ষ ও শক্র- 
পক্ষে তুল্যভাব বিশিষ্ট ), সর্বারস্তপরিত্যাগী ( সর্ধকন্মোগ্যম পরিত্যাগী ) সঃ 
( তিনি ) গুণাতীতঃ ( গুণাতীত বলিয়া )উচ্যতে ( কথিত হন ) ॥ ২২--২৫॥ 


অন্ুুবাদ__শ্রীভগবান্‌ বলিলেন,_হে পাগুব! যিনি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও 
মোহ স্বভাবতঃ উদ্দিত হইলে ছেষ করেন না, বা নিবৃত্ত হইলেও "আঁকাঙ্ষা 
করেন না, যিনি উদ্দাসীনের ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া গওপত্রয়ের কার্যযাদি বারা 
বিচলিত হন না, ত্রিগুণ স্ব-স্ব কার্ধ্য করিতেছে-_এইবূপ বিচারে অবস্থিত 
থাকেন, তন্থার! চঞ্চলতা প্রাপ্ত হন না, ধিনি স্খছুঃখে সমভাববিশিষ্ট, লোষ্ট, 
প্রস্তর এবং কাঞ্চনে তুল্যঙ্ঞানযুক্ত, প্রিয় ও অপ্রিয়-বিষয়ে সমভাবাপন্ন, ধীমান্‌, 
নিজের নিন্দা ও প্রশংসায় তুল্যভাবযুক্ত, মান ও অপমানে, শক্র ও মিত্রপক্ষে 
তুল্যভাববিশিষ্ট, সর্বপ্রকার কর্মোগ্যম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই গুগাতীত 
বলিয়া কথিত হন্‌ ॥ ২২--২৫ ॥ 

স্রীভক্তিবিনোদ-_অঞ্জুনের তিনটি প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান্‌ শ্রীকফচন্্র 
কহিতে লাগিলেন,_-“তোমার প্রথম প্রশ্ন এই ষে, *গুপাতীত ব্যক্তির চিহ্ন 
কি? তাহার উত্তর এই যে, দ্বেষরাহিত্য ও আকাক্ষা-রাহিতাই তাহার 
লিঙ্গ। বদ্ধজীব জড়-জগতে অবস্থিত হইয়া জড়-প্রকৃতির সত্ব, রজঃ ও 
তমোগণত্রয়ের মধ্যেই আছেন? সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিলেই কেবল সেই 
গুণত্রয়ের উচ্ছিত্তি হয়; কিন্ত যে পর্য্স্ত না লিঙ্গভঙ্গরূপা মুক্তি ভগবদিচ্ছাক্রমে 
লাভ কর, সে-পর্যযস্ত নিগুগতা৷ লাভ করিবার উপায় একমাত্র ঘেষ-পরিত্যাগ 
ও আকাঙ্জা-পরিত্যাগকেই জানিবে। দেহসত্বে প্রকাশ”, প্রবৃত্তি ও “মোহ” 
(সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতেই এই তিনটি উদ্দিত হয়) অবশ্তই দেহে অনুস্যত 
থাকিবে ; কিন্তু এ সকলের প্রতি আকাঙ্ষা-ছারা প্রবৃত্ত হইবে না এবং দ্বেষ- 
দ্বারা তাহাদের নিবৃত্তির চেষ্টা করিবে না।, এই লিঙ্গত্বয় যাহাতে লক্ষিত 
হয়, তিনিই “নিগ্৭+। চেষ্টা-দ্বারা ও বিশেষ স্বার্থপর আগ্রহ-দঘবার। যাহারা 
সংসারে প্রবৃত্ত অথবা সংসারকে “মিথ্যা” জানিয়৷ যাহারা চেষ্টা-পূর্ব্বক বৈরাগ্য 
অভ্যাস করে, তাহারা কখনও নিগুণ নয় । 

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, “গুণাতীত ব্যক্তির আচার কি? তাহার 
আচার এইবূপ,__গুণসকল তীহার শরীরে, মনে ও ব্যবহারে আপন আপন 
কাধ্য করিতেছে । তিনি গুণগুলিকে কার্য করিতে দিয়া স্বয়ং তাহাদের 
হইতে পৃথক চৈতত্স্বূপ বলিয়া উদদাপীনের ন্যায় তাহাতে লিপ্ত হন না। 
তাহার দেহচেষ্টা-দ্বারা দুঃখ, স্থখ, লোষ্ট, প্রস্তর, কাঞ্চন, প্রিয়, অপ্রিয়, নিন্দা 
ও স্তুতি, এই সমস্ত উপস্থিত হয়; কিন্তু তিনি তাহাদের প্রতি সমান দৃষ্টি 
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করেন এবং স্বস্থ অর্থাৎ চৈতন্বস্থ হইয়া তাহাদিগকে তুল্য জ্ঞান করেন। 
তাহার সাংসারিক ব্যবহার-ছবারা যে সকল মান-অপমান, শক্র-মিত্র সঙ্ঘটিত 
হয়, তিনি সে-সমস্তই লৌকিক ব্যবহারে ন্যস্ত করিয়া, স্বীয় চৈতন্ত-সম্বদ্ধে 
কিছুই নয়, এরূপ জানেন। আসক্তি ও বৈরাগ্যের যতগ্রকার আরম্ভ আছে, 
তাহ। পরিত্যাগপূর্ববক “গুণাতীত' নাম প্রাপ্ত হন ॥ ২২-২৫॥ 
ভ্রীবলদেব-_যন্পি “স্থিতগ্রজ্ঞম্ত কা ভাষা? ইত্যাদিনা৷ পৃষ্টমিদং 'প্রজহাতি 
ধা কামান্, ইত্যাদিনোত্তরিতঞ্চ, তথাপি বিশেষজিজ্ঞাসয়|! পুচ্ছতীতি 
বিধাস্তরেণ তন্ত লক্ষণাদীন্তাহ ভগবান্‌,_প্রকাশং চেত্যাদি পঞ্চভিঃ $ তত্রৈকেন 
লক্ষণৎ স্বসংবেদ্ধমাহ,_প্রকাশং সব্বকার্য্যং, প্রবৃত্তিং রজঃকার্য্যং, মোহং তমঃ- 
কা্যম্;ঃ এতানি ত্রীণি সংপ্রবৃত্বাহ্থযৎপাদকসামগ্রীবশাৎ প্রাপ্তানি ছুঃখ- 
রূপাণ্যপি ছুঃখবুদ্ধযা ষে! ন বেষ্টি, বিনাশকসামগ্রীবশানিবৃত্তানি বিনষ্টানি তানি 
সথখরূপাণ্যপি স্থখবুদ্ধা। যে! নাকাক্ষতি; এতাদৃশঘেষরাগশন্তে!৷ গুণাতীতঃ 
স উচ্যত ইতি চতুর্থেনান্য়ঃ। ম্বগতৌ দ্বেতদভাৰৌ বাগতদভাবৌ চ পরো৷ 
ন বেদিতুমহ্তীতি ম্বসংবেন্মিদং লক্ষণম্। অথ পরসপ্বেত্যলক্ষণং বক্তুং 
“কিমাচার* ইতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্তোত্তরমাহ,_উদ্দাসীনেতি ত্রিভিঃ। উদ্দাসীনো 
মধ্যস্থো যথা বিবার্দিনোঃ পক্ষগ্রহৈঃ হ্বমাধ্যস্থ্যান্ন বিচাল্যতে, তথা স্থুখ- 
ছুঃখাদিভাবেন পরিণতৈ ণৈর্ধো নাত্মাবস্থিতেবিচাল্যতে, কিন্ত গুণাঃ স্বকার্ধ্েযু 
প্রকাশাদিষু বর্তস্তে, মম তৈর্ন সম্বন্ধ ইতি নিশ্চিত্য তৃফীমবতিষ্ঠতে, নেঙ্গতে 
গুণকার্য্যান্গরূপেণ ন চেষ্টতে, গুণাতীতঃ স উচ্যত ইতি তৃতীয়েনাম্বয়ঃ | কিঞ্চ, 
সমেতি। যতোহয়ং স্বস্থ স্বরূপনিষ্ঠোইতএব সমছুঃখন্থখঃ সমে অনাত্মধর্শত্বাৎ 
তুল্যে সুখছুঃখে যন্ত সঃ$ সমান্তনূপাদের়তয়৷ তুল্যানি লোষ্রাদীনি যস্ত সঃ, 
লোই্মৃৎপিগুতুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে হুখছুঃখসাধনে বস্তনী যস্ত সঃ) ধীরঃ প্রকৃতি- 
পুরুষবিবেককুশলঃ ; তুল্যে নিন্দাত্মসংস্তী যশ্য স:,_তত্প্রয়োজকয়োর্দোষ- 
গুণয়োরাত্মগতত্বাভাবাদিত্যর্থ) | ষ ঈদুশো, গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি 
ঘবিতীয়েনারয়ঃ। মানেতি শ্ফুটার্থ। নিন্দাস্ততী বাগব্যাপারেণ সাধ্যে, 
মানাপমানৌ তু কায়মনোব্যাপারেণাপি স্তাতামিতি ভেদঃ। সর্কেতি__ 
দেহযাত্রামাত্রাদন্তৎ সর্বকর্ম গ্রাহম। ষ ঈদৃশো গুণাতীতঃ উদ্দাসীনবৎ 
ইত্যাদ্্যক্তা যন্তাচারাঃ পরৈরপি সংবেস্তাঃ,  গুণাতীতো৷ বোধ্যো ন তু 


তছুপপত্তিবাবদূুক ইতি ভাবঃ ॥ ২২-২৫ ॥ 
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বজানুবাদ-_যদিও “স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি?” ইত্যাদি প্রশ্নের দ্বার! 
ইহা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে এবং প্রকুষ্টর্রপে যখন কাম্যবস্বগুলি ত্যাগ করে 
ইত্যাদির ছারা তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তথাপি বিশেষরূপে জানিবার 
ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন,_ এইজন্য প্রকারাস্তরে তাহার লক্ষণগুলি ভগবান্‌ 
বলিতেছেন,__প্রকাশং চেত্যাি' পাচটি প্লোকদারা। তার মধ্যে একটি শ্লোক- 
দ্বারা স্বসংবেদ্য লক্ষণ বলিতেছেন--প্রকাশ- সত্বগুণের কার্য, প্রবৃত্তি__রজো- 
গুণের কাধ্য, মোহ--তমোগুণের কাধ্য । এই তিনটি নিজ উৎপাদক সামগ্রী- 
বশে প্রাপ্ত অর্থাৎ সংপ্রবৃত্ত হইয়া ছুঃখের স্বরূপ হইলেও দুঃখ মনে করিয়া 
যিনি দ্বেষ করেন না। আবার বিনাশক সামগ্রীবশে নিবৃত্ত অর্থাৎ বিনষ্ট 
হইলে সেইগুলি স্থখের স্বরূপ হইলেও স্থখ মনে করিয়া যিনি সেগুলি আকাঙ্জা 
করেন না। তাহাকে এতাদৃশ দ্বেষরাগশূন্য ও গুণাতীত বলা হইয়। থাকে । 
চতুর্থ শ্লোকের সহিত ইহার অন্থয়। স্বগত ছ্েষ এবং তাহার অভাব এবং 
রাগ- আসক্তি এবং তাহার অভাব এই ছুইটিকে অপরে জানিতে পারে 
না, এইজন্য ইহার লক্ষণ শ্বসংবে বলা হুইয়াছে। অনন্তর পরসন্বেস্ঠ 
লক্ষণ বলিতে ইচ্ছুক হইয়া “আচরণ কি?” এই ছিতীয় প্রশ্নের উত্তর 
দিতেছেন-_-“উদ্দাসীনেত্যা্ি' তিনটি ক্লোক-ছারা। উদ্দাসীন অর্থাৎ মধ্যস্থ, 
যেমন পরম্পর বিবাদকারী ছুইজনের মধ্যে কোন পক্ষ লইয়া স্বীয় মধ্যস্থতা 
হইতে যিনি কখনও বিচলিত হন না, সেই প্রকার যিনি সুখ ও ছুঃখাদিকপে 
পরিণত আত্মাবস্থিত গুণসমূহের দ্বারা কখনও বিচলিত হন না। কিন্তু 
গুণগুলি স্বীয় কার্ধ্য- প্রকাশাদিতে বর্তমান আছে। আমার কিন্তু তাহাদের 
সহিত কোন সম্পর্ক নাই, ইহা! নিশ্চয় করিয়া, তৃফী অবস্থাতে থাকেন। গুণ- 
কার্ধের অন্ুরূপে কোন চেষ্টা করেন না-_তাহাকে গুণাতীত বলা হয়-_ 
ইহা তৃতীয় শ্লোকের সহিত অস্ব়। “কিন্ত সমেতি'। যেই হেতু ইনি 
তবস্থ অর্থাৎ শ্বরূপ নিষ্ঠ অতএব স্থখ ও দুঃখে সমজ্ঞানী। স্থখ-ছুঃখ আত্মার 
ধর্ম নহে, এই €হতু হ্ৃখ ও ছুঃখে তুল্য বুদ্ধি যাহার তিনি । তুল্য- প্রিক্াপ্রিয় 
অর্থাৎ ষাহার প্রিক়াপ্রত্ববন্ত__সৃথ বা ছুঃখের সাধন-বস্ত ছুইটিই লোষ্, 
মৃৎপিণ্ডের তুল্য প্রতীয়মান হয়, যিনি ধীর অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের বিবেকে দক্ষ 
এবং ধাহার নিন্দ৷ ও স্ততি সমান অর্থাৎ নিন্দা-স্ততির কারণীভৃত দোষ ও 
গুণ আত্মার নহে, এইজন্ত ষিনি এতাদৃশ ব্যক্তি তাহাকে গুপাতীত বলা হয়। 
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ইহা দবিতীয়ের সহিত অন্বয় ) মান ইত্যাদি শ্লোক সহজ অর্থ। নিন্দা ও স্ততি 
বাক্যের ব্যাপারের দ্বারাই সাধ্য, মান ও অপমান কিন্ত কায়মনোব্যাপারের 
দ্বারাই হয়, এই ভেদ । “র্ধবেতি। সর্ব পদের ছারা দেহ্যাত্রা নির্বাহক 
কর্ম ভিন্ন সমস্ত কর্মই গ্রাহথ। যিনি ঈদুশ গুণাতীত “্উদ্দাসীনের ন্যায় 
ইত্যাদি উক্ত হুইয়াছে। যাহার আচার সমূহ পরের দ্বারাও যাঁহ! সম্যক্রূপে 
জ্ঞাতব্য । তাহাকে গুণাতীত বলিয়াই জানিবে। কিস্তু লোকের কাছে 
নিজের গুণাতীতত্ব প্রতিপন্ন করিবার কেবল বক্তৃতাবাগীশ ব্যক্তি গুণাতীত 
নহে-_-ইহাই ভাবার্থ | ২২-২৫॥ 

অনুভূষণ- শ্রভগবান্‌ অঞ্জনের প্রশ্নত্রয়ের উত্তর দান-প্রসঙ্গে প্রথমে 
গুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণ-সন্বদ্ধে বলিতেছেন, গুণসমূহের কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইলে 
যিনি দুঃখবুদ্ধিতে দ্বেষ করেন না৷ অথবা নিবৃত্ত হইলে স্থুখবুদ্ধিতে আকাজ্জা 
করেন না, তিনি গুণাতীত বলিয়া লক্ষিত হন। তাহার আচার কিরূপ? এই 
প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে, গুণাতীত পুরুষ স্ুখছুঃখাদির দ্বারা বিচলিত না 
হইয়া! উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করেন। সাংসারিক দ্বন্ব-ব্যাপারকে তুল্যজ্ঞান 
পূর্বক নিরপেক্ষ হইয়া! সেই সকল গুণকার্যের সহিত তাহার আত্মার কোন 
সম্পর্ক নাই জানিয়া, দৈহিক কৃত্যাদিতে যিনি নিশ্চেষ্ট থাকিয়া আত্মকৃত্য 
করেন, তিনিই গুণাতীত বলিয়া! কথিত হন। 

শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মর্েও পাওয়! যায়”_ 

“সে-স্থলে “কি প্রকার চিহুদ্বারা তিনি গুণাতীত হন?-_এই প্রথম 
প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন-__প্রকাশং_'এই দেহে সমস্ত দ্বারে যখন জ্ঞান 
প্রকাশ পায়? (১১ ক্পোঃ)- ইহা সত্বগ্তণের কার্য । এবং প্রবৃত্তি রজোগুণের 
কার্য ; এবং মোহ তমোগুণের কার্্য-_এ-গুলি সত্বাদিগুণের উপলক্ষণ। সব্বাদি 
গুণসমূহের সকল কার্ধযই যথাযোগ্যরূপে “সংগ্রবৃত্তানি”-_ত্বতঃ প্রবৃত্ত হইলেও 
ছুঃখ-বুদ্ধিতে যিনি “ন ঘ্ধেষ্টি'-_দ্বেষ করেন না, এবং গুণকার্ধ্যসকল নিবৃত্ত 
হইলেও হুখ-বুদ্ধিতে যিনি 'ন কাজ্ষতি”_আকাঙ্ষা করেন না, তিনি গুণাতীত 
বলিয়া কথিত হন, চতুর্থ (২৫শ) শ্লোকের সহিত অন্বয়। (“সং প্রবৃত্তানি? 
পদে ক্লীবলিঙ্গের ব্যবহার আর্ব-প্রয়োগ )। “কিমাচারঃ ?-_এই দ্বিতীয় 
প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন-_“উদ্দাসীনবৎ ইত্যাদি তিনটি ক্লোকে। গুণকার্ধ্য 
হ্থখ ও ছুঃখাদির দ্বারা “যো ন বিচাল্যতে”-_যিনি বিচলিত হন না--স্বরূপাবস্থা 
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হইতে চ্যুত হন না, পরস্ত গুপগুলিই নিজ নিজ কার্ধ্ে অবস্থিত থাকে, 
এইরূপ বিচার করিয়া । ইহাদের সহিত আমার সন্বদ্ধই নাই, এইক্প 
বিচারপূর্ববক বিবেকজ্ঞান হওয়ায় ধিনি মৌনী থাকেন। (“অবতিষ্ঠতি' 
পদে পরশ্মৈপদ্বের ব্যবহার আর্ধপ্রয়োগ )। “নেঙ্গতে কোন প্রকার 
দৈহিক অর্থাৎ দেহসম্বন্বীয় কাধ্যে যত্ব করেন না। গুণাতীতঃ স 
উচ্যতে'__তিনিই গুণাতীত বলিয়! কথিত হন-_এই বাক্যে গুণাতীত ব্যক্তির 
এই সকল চিহ্ন এবং এই সব আচার দেখিয়াই, তাহাকে গুণাতীত বল! হয়, 
কিন্তু গুণাতীতত্ব-উপপত্তির বাচাল (প্রচারক ) গুণাতীত বলিয়া কথিত হয় 
না, এই ভাব” ॥ ২২-২৫ ॥ 


মাঞ্চ বোহব্যভিচারেণ ভক্তিষোগেন সেবতে। 
স গুণান্‌ অমভীত্যেভান্‌ ব্রন্দভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬॥ 


অন্থয্-_যঃ (যিনি) মাং চ (আমাকেই ) অব্যভিচারেণ ( একাস্তিক- 
ভাবে ) ভক্তিযোগেন ( ভক্তিষোগঘ্বারা ) সেবতে ( সেব! করেন ), সঃ ( তিনি ) 
এতান্‌ গুণান্‌ (এই গুণসমূহকে ) লমতীত্য ( অতিক্রম করিয়া ) ব্রদ্মতৃয়ায় 
(ব্রহ্ম-অন্ুভব-নিমিত্ত ) কল্পতে ( যোগ্য হন )। ২৬৪ 

অন্ধুবাদ্_যিনি আমাকেই একাস্তিক ভক্তিযোগ-সহকারে সেবা করেন, 
তিনি এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া ব্রন্ধান্থভবের যোগ্য হন ॥ ২৬ ॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ্ব__তোমার তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, ত্রিগ্ুণ অতিক্রম করিয়া 
তিনি কিরূপে বর্তমান হন? তাহার উত্তর এই যে, অব্যভিচারি-ভক্তিষোগ 
অর্থাৎ ভক্তম্দ্দেশক জ্ঞান-কর্শ-যোগ-্বারা আমাকে সেবা করিতে করিতে, 
আমার সাধন্ম্য ষে ব্রহ্মভাব, তাহা লাভ করেন ॥ ২৬॥ 

শ্রীবলদেব__কথং চৈতাংস্ত্রীন্‌ গুণানতিবর্তত ইতি তৃতীয়গ্রশ্নস্তোত্বরমাহ, 
_মাঞ্চেতি। চোহবধারণে। 'নান্তং গুণেভ্যঃ কর্থারম্য ইত্যাছাক্ত্যা যো 
গুণপুরুষবিবেকখ্যাতিমবাপ, তয়ৈব তন্তা গুণাত্যয়ো ন সংসিধ্যতি, কিন্ত 
তদ্বানাপ ষে! মাং রৃষমেব মায়া-গুণাম্পৃষ্টং মায়া-নিয়স্তারং নারায়ণাদিরূপেণ 
বন্ধাঁবিভূর্তং চিদ্বানন্দঘনং সার্বজ্যাদি-গপরত্বীলয়মব্যভিচারেপৈকাস্তিকেন 
ভক্তিযোগেন সেবতে শ্রস্নতি, ম এতান্‌ ছুরত্যয়ানপি গুণানতীত্যাতিক্রম্য 


্হ্মভূয়ায় কল্পতে-_গুণাষ্টকবিশি্টত্বায় নিজধর্মায় যোগ্যো ভবতি, তং ধর্ম 
লভত ইত্যর্থ:। জীবে ব্রহ্ষশবন্তুক্ত এব প্রাক) তথা চ ভক্তিশিরন্বয়ৈব 
তঘ্ধিবেকখ্যাতা জীবন্ত স্বরূপলাভো, ন তু কেবলয়া তয়েত্যুক্তমূ। যত 
ব্রহ্ধতৃয়ায় ইত্যনেন মন্দ্রপতাং স যাতীতি পার্থসারধিনোপদিষ্টমিতি ব্যাটে, 
তক্লিরবধানমেব “তেনৈবেদৎ জ্ঞানম্‌” ইত্যাদিনা মোক্ষেহপি স্বরূপভোদস্তা- 
ভিহিতত্বাৎ “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপেতি” ইত্যাদিশ্রুতিঘপি তত্র তস্য 
ৃষ্টত্বাদণুত্ববিভূত্বাদি-নিত্যধর্ম্মকৃতত্েন নিত্যত্বাচ্চ তত্ডেদস্ত তম্মাদগুণাষ্টক বিশিষ্ট- 
ত্বমেব “ব্রদ্ষৈব সন্‌ ব্রন্মাপ্যেতি” ইতি শ্রতৌ তু ব্রহ্ষসদৃশ: সন ব্রন্ধাপ্যেতি প্রাপ্সো- 
 তীত্যর্থঃ ;-_“এবৌপম্যেহবধারণে” ইতি বিশ্বপ্রকাঁশাৎ, প্ববা যথা তৈবেবং 
সাম্যে” ইত্যমরকোষাচ্চ ; অন্যথা ব্রহ্মভাবোত্তরো ব্রহ্মাপ্যয়ো ন সংগচ্ছেত ॥২৬॥ 

বঙ্গান্ুবাদ-_কিরূপে এই তিনগুণকে অতিক্রম করা যায়-_এই তৃতীয় 
প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন_-মাঞ্চেতি'। এখানে “কার অবধারণ অর্থে 
ব্যবহার করা হইয়াছে। *গ্তণগুলি হইতে ভিন্ন কোন কর্তা নাই” ইত্যাদি 
উক্তির দ্বারা যিনি গুণ ও পুরুষের বিবেক-খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহার 
দ্বারাই ( গুণ পুরুষ বিবেক খ্যাতিঘ্বারাই ) তাহার ( সেই জ্ঞানীর ) গুণাত্যয় 
সিদ্ধ হইবে না কিন্ত তদ্বান্‌ হুইয়াও অর্থাৎ বিবেকখ্যাতিমান্‌ হইয়াও 
যিনি আমাকে অর্থাৎ কৃষ্ণকেই মায়া-গুণের সহিত অসংস্পৃ্ট, মায়ার নিয়ন্তা 
নারায়ণাদিবূপে বন্ুপ্রকারে আবিভূ্ত, চিদানন্দঘন ও সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি 
গুণরত্বের আলয় ( আমাকে ) অব্যতিচারী একাস্তিক ভক্তিযোগের ছারা 
সেবা করেন অর্থাৎ আশ্রয় করেন, তিনি অতিশয় ছুরতিক্রম হইলেও এই 
গুণগুলিকে অতিক্রম করিয়া ব্র্ষ-প্রাপ্তির যোগ্য হন; অর্থাৎ গুণীষ্টক- 
বিশিষ্ট নিজ ধর্শের যোগ্য হন অর্থাৎ সেই ধর্মলাভ করেন, ইহাই অর্থ । 
জীবার্থে ব্রদ্ধ শব পূর্বে বলাই হুইয়াছে। তথাচ ভক্তির বলে-লব্ধ বিবেক- 
খ্যাতির দ্বারা জীবের স্বরূপ লাভ, নতুবা কেবল বিবেকখ্যাতি-ছ্বারা নহে, 
ইহা বলা হইয়াছে। তবে যে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন ব্রদ্ষতূয়ায় এই 
পদের অর্থ আমার স্বরূপ সেলাভ করে” ইহা পার্ধসারথি ভগবান্‌ শ্রীরুষণ 
অজ্জনকে উপদেশ দিয়াছেন, এই ব্যাখ্যা প্রমাদবশতঃই হইয়াছে অর্থাৎ অবধান 
না করিয়াই করা হইয়াছে; কেননা জীবের মুক্তি হইলেও “তেনৈবেদং জ্ঞানম্‌” 
তাহার দ্বারাই এই জ্ঞানলাভ করে ইত্যাদি বাক্যছ্থারা স্বরূপ হইতে পার্থক্যের 


কথাই মুক্ত পুরুষের বল! হইয়াছে, তদ্ভিন্ন শ্রুতিও আছে-_নিরুপাধি মুক্ত 
পুরুষ ঈশ্বরের সাম্য প্রাপ্ত হয়। (স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না)। মুক্তাবস্থায় জীবের 
ঈশ্বরতেদ দুই হয়; তদূতিন্ন অগুত্ব, বিভুত্বাদি নিয়ত ধর্্-ভেদহেতু নিত্যই 
পার্থক্য প্রতিভাত হয় অতএব '্রহ্ষভূয়' শব্দের অর্থ গুণাষ্টক বিশিষ্টতবই | 'ব্রহ্ধই 
হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়”, এই শ্রুতিতে যদিও অভের্দ আপাতঃ প্রতিপত্তি হইতেছে, 
তাহা হইলেও উহার অর্থ ব্রহ্মসদৃশ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। বিশ্বপ্রকাশ নামক 
অভিধানও “এব” শব্দের সাদৃশ্য ও অবধারণ উভয় অর্থ ধরিয়াছে। 
অমরকোষেও আছে ব, বা যথা, তথা, এব, এবং এইগুলি সাম্যবাচক। যদি 
ব্রদ্েব ভবতি বাক্যের অর্থ ব্রহ্ম সমান হয় এই অর্থ স্বীকার না কর, তবে 
ব্রহ্মভাবের পরে জীবভাবের অপগম একথা সঙ্গত হয় না॥ ২৬॥ 


অনুভূবণ- পূর্বোক্ত গুণাতীত পুরুষ কি প্রকারে ত্রিগুণ অতিক্রম করেন? 
এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্‌ বর্তমান ক্লোক বলিতেছেন। অব্যভিচার 
অর্থাৎ অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা আমার এই শ্যামহ্ন্দর আকারেরই সেবা 
করিতে করিতে, আমার ভক্ত এই গুণসমূহ আনুষঙ্গিকভাবে অনায়াসে 
অতিক্রম করেন এবং আমার স্বরূপ-অন্ভবের যোগ্যত1 লাভ করিয়া থাকেন। 
তাহার আশ্রিত ভক্তই যে নিগুণতা লাভ করেন, এ-বিষয়ে শ্রীমস্ভাগবতে 
পাওয়া যায়” 

“নিগুণো মদপাশ্রয়ঃ* (১২৫২৬) অর্থাৎ একমাত্র আমারই আশ্রয়কারী 
ব্যক্তি নিগ্ুণ বলিয়া কথিত। শ্রীল চক্রবত্তিপাদ এস্থলে বলেন “মদপাশ্রয়ঃ 
শব “মদেকশরণো। ভক্তঃ* অর্থাৎ একমাত্র আমারই শরণগ্রহণকারী ভক্ত 
আমার আশ্রিত ও নিগুপ। শ্রীমস্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,__ 

“হরিছি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্ররুতেঃ পরঃ। 
স সর্ববদৃপ্তপত্রষ্টা। তং ভজন্‌ নিগুণৌ! ভবেৎ |» (১০৮৮৫ ) 

ভক্ত চিত্রকেতুও বলিয়াছেন,_+জ্ঞানাত্মন্যগুণময়ে গুণগণতোহস্ত ঘন্- 
জালানি” ।-_-( ভাঃ __৬।১৬।৩৯) ভক্তগণ নিগুণত্বলাভান্তে ক্রহ্মাহভবের 
যোগ্য হন। 


শ্রীল চক্রবন্তিপাদ '্রহ্মভূয়ায়' শবে ব্রদ্ধান্থতবের যোগ্য বলিয়াই উল্লেখ 
করিয়াছেন। ভক্তি ব্যতীত ব্রহ্ধান্ছভবের দ্বিতীয় পথ নাই। কোন বিষয়ে 


অন্ভব করিতে হইলে, অন্ুভবকারী ও অন্ুভবনীয় বিষয় উভয়েরই বর্থমানতা৷ 
প্রয়োজন। নির্ধিশেষবাদিগণ জীবের মুক্তিতে এতদুভয়ের বর্তমানতা শ্বীকার 
করেন না বলিয়া তাহাদের অনুভব সামর্থ্য লাভ হয় না। এই জন্ত ভক্তগণই 
্রন্মানুভবের যোগ্য । কেবল! ভক্তির ছারাই ত্রদ্ষের কৃপায় ব্রন্মান্থভব সামর্থ লাভ 
হয়। শ্রীমস্তাগবতে পাই'-_“ভক্তযাহমেকয়া গ্রাহঃ ( ১১/১৪।২১)। শ্রীমস্তাগ- 
বতের দ্বাদশ স্কদ্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকায় 
পাওয়া যায়,-“মোক্ষসাধনত্েনাতিপ্রসিদ্বস্তাপি জ্ঞানস্তয মোক্ষকারণত্বং পরাস্তী- 
কৃতমেব।” “নৈষর্দ্যমপ্যচ্যুতভাববজ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞঁনম্, 
ইতি (১16১২)। চতুর্থাশ্রমিণো জ্ঞানিনোহপি '্থানাদভরষ্টাঃ পত্যস্তধঃ” 
ইতি (১১৫1৩) “আরুহ্‌ কৃচ্জেণ পরং পদং ততঃ পতন্তযধোহনাদৃতযুক্মদজ্ঘ,য়ঃ১ 
ইত্যাছ্যক্তেজ্ঞনান্বয়েছপি ভক্ত্যা বিনা মোক্ষাসিদ্ধেঃ ( ১০।২।৩২ )। “্যৎকর্ম- 
_ ভির্বত্তপস! জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যং। সর্বং মন্তক্তিযোগেন মন্তক্তো লতভেহঞসা, 
ইতি জ্ঞানব্যতিরেকেহপি ভক্ত্যৈব মোক্ষসিদ্বেুক্তত্বাৎ মোক্ষং প্রতি জঞানং 
'নৈবান্বয়ব্যতিবরেকীতি (১০২৩২ )। তদপি জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি যা! প্রসিদ্ধি- 
স্তর জ্ঞানগতা গুণীভূতা তক্তিরেব মোক্ষং জনয়ে। গ্ঞানস্ত তু নামমাত্রেপৈব 
কারণত৷ “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহা? ইতি (১১/১৪।২১) 'ন তপো! নাত্মমীমাংসা' 
ইতি ( ১০।২৩1৪৩ ) “কিং বা সাংখ্যেন যোগেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি। কিনব! 
“শ্রেয়োভিরন্তৈশ্চ ন ত্রাতমপ্রদো হরিম্‌* ( ৪1৩১।১২) ইত্যাদি বাক্যেব্র্ধাহ্ুভবং 
প্রতি জ্ঞানস্ সহকারিতাহপি বস্ততো ন প্রতিপাদিতেতি ।” 

শ্রীবরস্বামিপাঁদ বলেন,_-বন্ষতৃয়ায়' শব্ধে ব্রহ্ষভাব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ 
করেন। তাহার টাকায় পাই,_“পরমেশ্বর আমাকেই একাস্তিক ভক্তিযোগ- 
স্বারা ষিনি সেবা! করেন, তিনি এই গুণসমূহ সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হয়] 'ব্রষভূয়” 
_ ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষলাভের যোগ্য হন।” ইহার দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যায় 
যে গুণাতিক্রমণের বা মোক্ষলাভের অন্ত উপায় নাই। 

শরীমদ্‌ রামানহজ আচার্ধ্যও '্রহবভূয়ায়' শবে ্রদ্ষভাব যোগ্য হয় অর্থাৎ 
অমৃত অব্যয় স্বরূপ যথাবস্থিত আত্মাকে প্রাপ্ত হন। 

্রীমন্মধবাচার্ধ্যও এই শবে “ক্রক্ষবৎ অর্থাৎ প্ররতিবৎ, ভগবানের প্রিয়ত্ব 
অর্থাৎ ভগবানের আশ্রয় বিগ্রহের বা সেবকের ভাব, ভগবদ্ধান্ত* বলিয়া! নির্ণয় 
করিয়াছেন। 


১০৭৬ আন৬গবদ ৩1 জন ডি 


গৌড়ীয় বেদাত্তাচারধ্য ্রীমত্বলদেব বিছ্যাভূষণ প্রতুর টাকার মর্েও পাই,_ 

গুণের অন্ত কর্তা নাই, ইত্যাদি উক্তির দ্বার! ধিনি গুণ-পুরুষ-বিবেক- 
খ্যাতি লাভ করিয্লাছেন তাঁহারও তদ্বারা সেই প্রকৃতির গু৭-নাশ সিদ্ধ হয় না, 
কিন্ত ধিনি সেইরূপ বিবেকবান্‌ হইয়াও মায়াগুণ-অস্পৃষ্ট মায়ার নিয়স্তা, 
নারায়ণাদি বছরূপে আবিভূ্ত, চিদানন্দঘন, সার্বজ্ঞাদি গুণরত্বালয় কৃষম্বরপ 
আমাকেই অব্যভিচার অর্থাৎ একান্তিক ভক্তিযোগ-ছারা পেবা করেন অর্পাৎ 
আশ্রয় করেন, তিনি এই ছুরত্যক়্ গুণসমূহকেও অতিক্রম করিয়। 'ব্ষতূয়ায় 
কল্পতে' অর্থাৎ গুণাষ্টক বিশিষ্ট নিজধর্মের ষোগ্য হন, অর্থাৎ সেই ধন্ম লাভ 
করেন ।” কেহ যেন মনে না করেন ষে, ইহার দ্বারা জীবত্রন্ষের সর্ববতোভাবে 
এক্য বা কেবল অভেদবাদ স্থিরীকৃত হইল। তীহার রচিত প্রমেয় 
রত্বাবলী গ্রন্থে চতুর্থ প্রমেয়ে “অথ বিষ্তো জীবানাং ভেদ “হতে তিনি 
ইহা! বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন । এ-বিষয়ে গীতার বর্তমান অধ্যায়ে দ্বিতীয় 
শ্লৌকের অন্থভূষণও জুব্য। জীব মুক্ত হইলে যে আটটি অবস্থা লাভ 
করেন, তাহার বিষয়ে ছান্দোগ্যেও পাওয়া যায়,__“আত্মাুপহতপাপ]া। 
বিজরো বিষৃত্যুঃ বিশৌকো! বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকাম: সত্যস়ঃ 
সোহহ্বেষ্টব্যঃ” | 

(১) অপহত পাপ- মায়ার অবিদ্যাদি পাপবৃত্তি সন্ন্ধশূন্ত, (২) বিজর 
- জরাধর্দরহিত নিত্য নৃতন ; (৩) বিষৃত্যু-_আর পতন হয় না (৪) বিশোক 
_ স্থখছ্ঃখাঁদি রহিত, (৫) বিজিঘৎস--তোগবাসনারহিত, (৬) অপিপাসে! 
__অন্যাভিলাযশূন্ত-_কেবল প্রি়তমের সেবা ব্যতীত আর কিছুই চান না, 
(*) সত্যকাম--কৃষ্ণসেবৌপযুক্ত কামনা, (৮) সত্য সন্ক্প- যাহা বাসন! 
করেন, তাহা! সিদ্ধ হয়। 

শ্রীমন্ভাগবতে আরও পাঁওয়৷ যায়” 

*এতাঃ সংস্থতয়ঃ পুংসে৷ গুণকর্্মনিবন্ধনাঃ | 


ষেনেমে নিঞ্জিতাঃ সৌম্য গুণ জীবেন চিত্তজাঃ। 
ভক্তিযোগেন মন্রিষ্ঠো মন্তাবায় প্রপদ্ভতে ॥৮-€ ১১২৫।৩২ ) 


অতএব শ্রীভগবানে অনন্তভক্তির দ্বারাই জীব ত্রিগুণ জয় করিয়া বন্স্বরূপের 
অষ্টগুণ লাভ পূর্বক মায়ার হস্ত হইতে নিম্মুক্ত হুইম্ব! নিজন্থরূপন্থ ব্রদ্মভাব 


১১০2 ০ লগ ২. টিক, এস 


'আশ্রয় অর্থাৎ ব্রন্মের আমি এই বিচারে তগরৎ-সন্বন্ধ লাভ করেন এবং তৎ- 
সম্বন্ধ লাভের ফলে স্বস্ববূপতা অর্থাৎ মায়াতীত সচ্চিদানন্দময়তা লাভ পূর্বক 
শ্রীভগবানের সেবানন্দলাভে প্রেমানন্দ-আস্বাদনের যোগ্য হন। ব্রহ্মভূত ব্যক্ধি 
যে পরা ভক্তি লাভ করিতে পারেন, তাঁহা গীঃ--১৮।৫৩-৫৪ শ্লোকে ভষ্ব্য | | 

“সত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং”_-( ১৪।১৭ ) শ্রীগীতার এই উক্তি অনুসারে সত্ব 
গুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়! জ্ঞানী ব্যক্তি সাত্বিক। সাত্বিক জ্ঞানিগণের 
জ্ঞানসন্বদ্ধী সকলই সাত্বিকই। জ্ঞানী জ্ঞানসিদ্ধ হইলে সাত্বিকত্ব পরিত্যাগ 
করিয়৷ গুণাতীত হন। আর ভক্ত কিন্তু সাধক দশা আরম্ভ হইতেই গুণাতীত 
হইতে থাকে । এ-সন্বন্ধে শ্রীমস্ভাগবতে পাই,_- 


“মর্তেযা যদা ত্যক্তসমস্তকশ্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীষিতো মে। 
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্ঘমানো ময়াতমভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥”--(১১/২৯/৩৪ ) 


শ্রীল চক্রবন্তিপাদ “জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকম্”_-(ভাঃ ৫1১২।১১) ক্লোকের 
টাকায় পূর্বোক্ত “মর্ত্যো যদা” শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,_-“আমার দ্বার! 
বিশিষ্টকৃত হয়, ইহা প্রয়োগ ন। করিয়া বিচিকীধিত এই “ন্‌” প্রত্যয় প্রয়োগ 
হইতে নি করিতে আরম্ভ করিলে সে ক্রমে ক্রমে তক্তি-অভ্যাসবান্‌ হইয়া 
নিষ্টা-কুচি-আসক্তি-রতি-ভূমিকারঢ় হইলে সম্যক নিগুণ হয়, তখন মিথ্যাভূত 
বন্তসমূহের লহিত তাহার ব্যবহার হয় না, তাহার পূর্বের কিন্ত এসকল বস্তসহ 
যথাযোগ এবং ব্যবহার হয়, অতএব ইহার অর্থ এই-_“অচিস্ত্য-শক্তির ছারা 
ভক্তি উপদেশ কালেই ভক্তের গুণাতীত দেহেন্দ্রিয়-মনার্দি মৎকর্তৃক ভক্ত- 
মাহাত্ম্য দর্শনার্থ অলক্ষিত ভাবেই স্থষ্ট হয়, মিথ্যাতূত দেহাদি অতি অলক্ষিত 
ভাবেই লয় প্রাপ্ত হয়। এই টীকায় তিনি “নৈবন্বিধঃ পুরুষকারঃ...নম জহাতি 
বন্ধম্-_( ভাঃ--&১1৩৫ ) শ্লৌকের অর্থ করিতে গিক্া বলিয়াছেন” যেহেতু 
_ অন্ত্যজও যদি উকুক্রম ভগবানের নাম একবারমাত্র গ্রহণ করেন, তৎক্ষণই 
(প্রারন্ধ ) তন্থৃত্যাগ করেন, _এই কথায় তখনও দেহ দৃষ্ট হইলেও গ্রারন্ধ 
কর্মসম্বলিত তনুত্যাগ অলক্ষিতই-_এই অর্থ । তাহার পর তখন অমৃতত্ব অর্থাৎ 
মরণধশ্মাভাবকে লাভ করিয়া তখনই আমা সহ আত্মভাৰ অর্থাৎ আত্মার ৰা 
নিজের অবস্থিতির যোগ্য হয় অর্থাৎ যেখানে আমি অবস্থান করি, সেইখানেই 
সেও আমার সেবার জন্য অবস্থান করে__এই অর্থ ।” 


১০৭৮ শ্রীমন্তগবদৃগীতা ১৪২৬ 


এ-সন্বন্ধে শ্রীমস্ভাগবতের “ভক্তিঃ পরেশাহুভব......ক্ছুদপায়োহহুঘাসম্”__ 
(১১২৪২ ) ল্লোকও দ্রষ্টব্য । 

ভক্ত সাধক দশা হইতে গ্রণাতীত হন, ইহা! শ্রীল চক্রবপ্তিপাদ বহুস্থানে 
প্রতিপাদন করিয়াছেন। এমন কি, ভক্ত-প্রদত্ত পত্র, পুষ্প, ফল, জল, শ্রক্‌- 
চন্দন, গন্ধাদি ভ্রব্যও ভগবদ্‌ বহিন্মখের ভোগচক্ষে প্রাকৃত বিষয় বলিয়া বোধ 
হইলেও উহা! ভগবানের জন্য বিশেষরূপে নিযুক্ত হইলে তৎক্ষণাৎ অপ্রাকৃতত্ব 
লাভ করে। এ-বিষয়ে শ্রীল চক্রবপ্তিপাদ “তির্যত্মন্য্যবিবুধাদিযু”_€ ভাঃ_- 
৩1৯১৯ ) শ্লোকের টাকায় লিখিয়াছেন,_ 

“আগাদীনাং প্রাকৃত বিষয়ত্বেহপি 'ভগবাদর্থবিনিযুক্তত্বে সতি ততক্ষণ এবা- 
প্রাকৃতত্বং স্তার্দিত্যেকাদশে ( ১১1২৫।২৭-২৯ ) ব্যজীভবিস্যাতি।” 

শ্রচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমন্সহাপ্রভুর বাক্যেও পাই ;__ 

প্রভু কহে,_-“বৈষ্ণব-দেহ “প্রাকৃত” কভু নয়। 
"প্রাকৃত" দেহ ভক্তের “চিদানন্দময়” ॥ 

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ । 

সেই কালে রুষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥ 

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময় | 

অপ্রারুত-ধেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥” ( অস্ত্য ১৯১--১৯৩) 

শ্রীল চক্রবন্তিপাদের টীকার মন্মেও পাই,__ 

--কিরূপে এই তিন গুণকে অতিক্রম করিতে পারে ?" এই তৃতীয় 
প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন-__“মাঞ্চ ইত্যাদি। চ”_ নিশ্চয়ার্থে আমাকেই । 
হ্টামহন্দরাকার পরমেশ্বর আমাকেই যিনি ভক্তিযোগে সেবা করেন, তিনিই 
মাত্র 'বরহ্মতূয়ায়'_ব্রহ্মের ভাবাপন্ন ব্রন্মের অনুভবযোগ্য হন। “আমি একান্তিকী 
ভক্তি-ছ্বারাই লভ্য'_ভাঃ__-১১।১৪।২১__-আমার এই বাক্যে 'একয়া_এই 
বিশেষণ পদের প্রয়োগে “আমাতেই ধাহারা প্রপন্ন হন, তাহারা মায় উত্তীর্ণ 
হন? (৭১৪) এস্বলেও “এব'-কারের প্রয়োগে নিশ্চয় হইয়াছে যে, ভক্তি ব্যতীত 
অন্ত প্রকারে ব্রন্মের অঙ্থভব হয় না। কিপ্রকার ভক্তিযোগদ্ধারা? “অব্যভিচারেণ" 
-কর্দ-জ্ঞানাদির অমিশ্র,_নিষফাম কর্মেরও ত্যাগ শুনা যায়। কজ্ঞানও 
আমাতে সন্গ্যাস করিবে _ভাঃ ১১।১৯।১-_ এই বাক্যে জ্ঞানিগণের চরম দশায় 


১৪২৭ শ্রীমন্তগবদগীতা ১০৭৯ 


জ্ঞানেরও ত্যাগ শুন! যায়, কিন্তু ভক্তিযোগের ন্যাস কোথাও শুন] যায় না, 
ভক্তিষোগেই অব্যভিচার ; সেই হেতু কর্মযোগের ন্যায় জ্ঞানযোগও পরিত্যাগ 
করিয়া যদি অব্যভিচার--কেবলাতক্তিযোগেই সেবা করেন, তাহা হইলে জ্ঞানীও 
গুরণাতীত হন ; অন্য উপায়ে নহে । শ্রীভাগবতের একাদশ স্কদ্ধের (১১।২৫।২৬) 
উক্তিতে আমার আশ্রিত কর্তা নিণ্ড৭+-_-অনন্যভক্তই কিন্তু গুণাতীত হন। 
এস্কলে এই তত্ব-_ভাঃ-_-১১।২৫।২৬ “সাত্বিকঃ কারকোহসঙ্গী বাগান্ধো রাজসঃ 
স্থতঃ। তামসঃ স্থৃতিবিভ্রষ্টো নিগু“ণো মদ্পাশ্রয়ঃ |” অর্থাৎ অনাসক্তা কর্তা 
'সাত্বিক+ রাঁগাদ্ধ কর্তা 'রাজস”, স্ৃতিত্রষ্টকর্তা “তামস” এবংআমারআশ্রিত কর্তা 
“নিগুপ্” নামে অভিহিত। এই শ্লোকে অসঙ্গী কর্মী বা জ্ঞানী সাত্বিক বলিয়! 
তৎসাহচর্ধযে সাধক বলিয়৷ পরিচিত আর “আমার আশ্রয়কর্ত। নিগ্ড৭-_এই 
বাক্যে ভক্তই সাধক ইহ] জ'না যায়। তারপর জ্ঞানী জ্ঞানে সিদ্ধ হইয়া সাত্বিকত 
পরিত্যাগ করিয়! গুণাতীত হয়, আর ভক্ত সাধকদশার আরম্ত হইতেই গুণা- 
তীত হন, এই অর্থ পাওয়া যায়। শ্রীধরন্বামিপাদ বলিয়াছেন এই ক্লোকের 
চ*-কার অবধারণার্থে প্রয়োগ হইয়াছে। শ্রীমধুস্ছদন সরস্বতীপাদ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন__দঈিশ্বর নারায়ণ আমাকেই দ্বাদশ অধ্যায় কথিত অব্যভিচার ভক্তি 
যোগে যিনি সেবা করেন' ॥ ২৬। 


ব্রক্মণে হি প্রতিষ্ঠাহমম্ৃতত্যাব্যয়স্ত চ। 
শাশ্বতন্ত চ ধর্মন্ত সুখন্তৈকান্তিকম্য চ ॥ ২৭ ॥ 


ইতি- ্রীমহীভারতে শতসাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীম্মপর্ববণি 
্রমন্তগবদ্গীতাস্থপনিষৎ্থ ব্রক্ষবিদ্যায়াং যোগশাস্তরে শ্রীকুষ্তার্জুনসংবাদে 
গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোহ্ধ্যায়ঃ | 
অন্থয়__হি ( যেহেতু ) অহং (আমি ) ব্র্ষণঃ (ত্রন্দের ) প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) 
অব্যয়ম্ত ( অব্যয় ) অমৃতস্ত চ ( মোক্ষের ) শাশ্বতন্ত ধর্মস্ত চ (সনাতন ধন্মের ) 
একাস্তিকস্ত স্খস্য চ ( এঁকাস্তিক স্থখের ) [ প্রতিষ্ঠা আশ্রয় ]॥ ২৭। 
ইতি-_শ্রীমহাভারতে শতপাহম্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীন্মপর্ববণি 
প্রীমন্তগবদ্গীতাম্পনিষৎন্থ ব্রহ্মবিদ্তায়াং যোগশাস্তে শ্রীকুষ্ণার্জন- 
সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগে। নাম চতুর্দশোহ্ধ্যায়স্ত 
অন্বয়। সমা$ধ: | 
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অন্ুবাদ-_কারণ আমি ব্রন্ষের ( নির্ধিবশেষ ) প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, অব্যয় 
মোক্ষের, সনাতন ধর্শ্ের ও একাস্তিক স্থখের আমিই একমাত্র আশ্রয় ॥ ২৭॥ 
ইতি_ শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহন্রী সংহিতায় ভীম্মপর্বে শ্রীমদ 
ভগবদগীতোপনিষদে ত্রহ্মবিদ্ায় যোগশাস্ত্ে শ্রীরষ্ণাঞ্জুন-সংবাদে 
গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক চতুর্দিশ অধ্যায়ের অহ্থবাদ সমাপ্ত ॥ 


প্রীভক্তিবিনোদ-_যদি বল, ব্রহ্মসম্পত্তিই জীবের সর্বপ্রকার সাঁধনের 
ফল, তবে কিবধপে ব্রহ্মভৃত ব্যক্তি তোমার নিপুণ প্রেম সম্ভোগ করে? তবে 
বলি, শুন। আমার নিত্য নিগুণ-অবস্থায় আমি স্বব্ধপ ( বন্ধ ) তঃ “ভগবান? | 
আমার জড়শক্তিতে আমার তটস্থ-শক্তির চৈতন্তবীজের আধানকালে, 
প্রথমোক্ত শক্তির যে আদি-প্রকাশ, তাহাই আমার '্রহ্ষ'-স্ঘতাব। জড়বদন্ধ 
জীব জ্ঞানালোচনাক্রমে যখন উচ্চোচ্চ অবস্থা লাভ করিতে করিতে আমার 
ব্রহ্ষধাম লাভ করেন, তখন তিনি নিগুণ-অবস্থার প্রথম-সীম! প্রাপ্ত হন। 
সেই সীমা লাত করিবার পূর্ববে জড়বিশেষ-ত্যাগরূপ একটি-নিধ্বিশেষভাব 
উপস্থিত হয়। তাহাতে অবস্থিত হইলে সেই নির্বিশেষতা দূরীভূত হইয়া 
চিদ্িশেষ হইয়া পড়ে। এই ক্রমানুসারে জ্ঞানমার্গে সনকাদি খধিগণ ও 
বামদেব প্রভৃতি নির্বশেষ আলোচিকগণ নিগুণ-ভক্তিরসরূপ অস্ত লাভ 
করিয়াছেন। মুমুক্ষাবূপ হুর্বাসনা-বশতঃ হূর্ভাগ্যক্রমে যাহাদের ব্রহ্ধতত্বে 
সম্যক অবস্থিতি না হয়, তাহারাই চরমে নিগুণ-ভক্তি লাভ করিতে 
পারে না। বদ্ততঃ নিগুণ সবিশেষ-তত্ব আমিই-জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্ষের 
প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় । অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্শরূপ প্রেম ও 
এঁকান্তিক-স্থখরূপ ব্রজরস, সমুদ্বায়ই এই নিগুণ সবিশেষতত্রূপ কৃষ্ণ-স্বর্ূপকে 
আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ-_অসং-তৃষ্ণাই দ্বিতীয় অনর্থ। জীব-_্বভাবতঃই নিপু, 
কিস্তু জড়প্রকৃতির সংসর্গে সপ্ুণ-প্রায় হইয়। প্রকৃতির সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই 
তিনটি গুণে আবদ্ধ হইয়াছেন; সেই গুত্রয়-জন্যই সমস্ত অসৎ-তৃষ্ার 
উদয় হয়। নিষ্বৈপুণ্য-ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অসততৃষণ দূর কর উচিত। শ্রবণ, 
কীর্তন, স্মরণ প্রভৃতি নববিধা ভক্তির আলোচনা-কালে যখন সাধুসক্গ-লাভ 
হয়, তখন অসং-তৃষ্ণা দুর হয় এবং সাধুর সেবা করিতে করিতেই হৃদয় 
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ভক্তিমার্গে স্থির হয়। এই অধ্যায়ের ২২ শ্লোক হইতে শেষ-পর্যস্ত নিশ্বৈগুণ্য- 
লাভের প্রকার কথিত হুইয়াছে। তগবৎপাদসেবা-্রক্রিয়ায় মহাপ্রসাদ- 
সেবন, মহাপ্রসাদ-তুলস্তাদির প্রাণ, শ্রীমৃত্তি ও লীলা-স্থানাদির দর্শন, ভগবন্তুক্ত- 
চরিত ও ভগবন্নাম-রূপ-লীলাদির শ্রবণ এবং তগবৎসন্বদ্ধি বস্তর ম্পর্শন-বতরূপ 
অসদ্বিষয় হইতে চিত্তের প্রত্যাহার-সাঁধনই শুদ্ধভক্তদ্দিগের নিস্বৈগুণ্য-লাভের 
. একমাত্র উপায়, ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য | 


ইতি_চতুর্দশ-অধ্যায়ে গ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের “ভাষা -ভাষ” সমাপ্ত। 


শ্রীবলদেব- নঙ্থ তদ্বিবেকখ্যাত্যা ত্বদ্দেকভক্ত্যা চ গুণাঁতীতো লবম্বরূপো 
ব্রহ্ম -শব্দিতো মুক্তঃ কথং তিষ্েদিতি চেত্রত্রাহ,__ব্রদ্ষণো হীতি। হিন্সিশ্চয়ে। 
্রহ্মণস্তৎপূর্ববকয়া তয় সত্বাগ্ভাবরণাত্যয়াঁদাবির্ভীবিত-স্বগুণাষ্টকস্তামৃতত্য মুতি- 
নির্গতন্তাব্যয়স্য তান্দজরপ্যেণৈকরসম্ত যুক্তস্ত মদতিপ্রিয়স্তাহমেব বিজ্ঞানানন্দ- 
মৃন্তিরনস্তগুণো৷ নিববন্ধঃ স্থহৃত্তমঃ সর্বেশ্বরঃ | প্রতিষ্ঠা__“প্রতিীয়তেহত্রঁ ইতি 
নিরুক্তেঃ। পরমাশ্রয়োহতিপ্রিয়ো ভবামীতি তাদৃশং মাং পরয় ভক্ত্যান্ছভবং- 
স্তিষ্ঠতীতি, ন মত্তো বিঙ্লেষলেশো, “ন চ পুনরাবর্ততে” যদ্গত্বা ন নিবর্তান্তে” 
“মুক্তানাং পরম! গতিঃ” ইতি স্থৃতিভ্যঃ | নন মুক্তস্বাং কথং শ্রয়েৎ শ্রয়ণফলস্য 
মৃক্তেলণভাদিতি-চোস্ত্যতিশয়িতং ফলমিতি ভাবেনাহ,__শাশ্বতস্ত চেত্যাদি। 
নিত্যস্ত ষড়েশ্ব্্যশব্দিতশ্ ধন্মস্তৈকাস্তিকন্য মদসাঁধারণস্য স্থুখস্ত চ বিচিত্রলীলা- 
রসম্যাহমেব গ্রতিষ্ঠেতি। তীব্রানন্দরূপ-মদ্বিভূতিমন্লীলান্গভবায় মামেব সমাশ্রয়- 
তীত্যেবমাহ শ্রুতিঃ“রসো। বৈ সঃ) রসং হোবায়ং লব্ধীনন্দী ভবতি” 
ইতি ॥ ২৭॥ 


সংসারে! গুণযোগঃ স্তাদিমোক্ষত্ব গুণাত্যয়ঃ । 
তৎসিদ্ধিহরিভক্ত্যৈবেত্যেতদ্বুদ্ধং চতুর্দিশাৎ ॥ 


'ইতি-_ শ্রীমদৃভগবদগীতোপনিবস্তা্যে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ। 
বঙ্গানুবাদ_প্রশ্ন_সেই বিবেক খ্যাতির দ্বারা এবং তোমার উপর 


এঁকাস্তিক ভক্তির দ্বারা গুণাতীত লব্ব-স্বরূপ ব্যক্তি “ব্রহ্ম” শব্দিত মুক্ত কিভাবে 
থাকিবে, ইহা যদি বলা হয়, তছুত্তরে বলিতেছন '্রন্ধণো হীতি' “হি'নিশ্চয়ে | 


১০৮২ শ্ীমত্তগবদ্গীতা ১৪২৭ 


জীবের সেই বিবেক খ্যাতি ও ঈশ্বরে এঁকাস্তিক ভক্তিবশে সত্বা্দি গুণাবরণ- 
নাশের পর স্বকীয় গুণাষ্টক আবির্ভাবিত হয়; এতাদৃশ হইলে মৃত্যু হইতে 
অতীত হয় এবং অব্যয় হয়, ব্রন্মভাবের জন্য এক আনন্দরসময় আমার অতি- 
প্রিয় সেই মুক্তপুরুষের বিজ্ঞানানন্দমুত্তি অনস্তগুণাধার, অনিন্দনীয়, সর্বেশ্বর 
আমিই পরম বন্ধু। আমিই প্রতিষ্টা অর্থাৎ পরমআশ্রয়, যেহেতু যাহাতে প্রতিগ্রিত 
থাকে, এইরপ প্রতিষ্ঠাশবের ব্যুৎ্পত্তি আছে। আমিই তাহার অতিপ্রিয় হইতেছি 
-_ এইভাবে তাদৃশ আমাকে পরম ভক্তিতে অনুভূতি করিতে থাকে । আমা 
হইতে তাহার কিছুমাত্র বিয়োগ হয় না, এ-সব কথা স্থৃতিবাক্য হইতে অবগত 
হওয়। যাইতেছে যথা! “তিনি আর পুনরায় এই সংসারে আসেন না+। “ধাহাকে 
প্রাপ্ত হয়৷ আর জ্ঞানিগণ সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন না” ভগবান্‌ 
মুক্তপুরুষদিগের চরম গতি (গন্তব্স্থান )। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে-_ 
যদি মুক্তই হইল, তবে আর আশ্রয় করিবে কেন, আশ্রয়ের ফল মুক্তিতো 
করতলগতই হইয়াছে এই যদি বল, তাহার উত্তরে বলিতেছি-_ইহা হইতে 
অতিরিক্ত বিশেষ ফল আছে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, শাশ্বত্য চ' ইত্যাদি 
ষড়েশ্বর্্যশব্ববাচ্য নিত্য ধর্মের এবং একাস্তিকস্থখ যাহা কেবল আমাতেই 
বিদ্যমান, সেই বিচিত্রলীলানন্দাত্মক স্থখের আমিই আধার । তীব্র আনন্দময় 
আমার বিভৃতিপূর্ণ লীলা আম্বাদের জন্য আমাকেই সম্যক আশ্রয় করে। 
শ্রুতিও এইরূপ বলিতেছেন, তিনিই রসম্বরূপ, এই মুক্তপুরুষ রসময় তাহাকে 
লাভ করিয়! আনন্দবান্‌ হয় ॥ ২৭ ॥ 


সংসার ( তিন ) গুণষোগেই হয়, মুক্তি কিন্ত তিনগ্তণের অবসান হইলেই 
হয়। তাহার সিদ্ধি কেবল হুরিভক্তির দ্বারাই হইবে। ইহা চতুর্দশ অধ্যায় 
হইতে বুঝা গেল। 
ইতি- চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীভোপনিবনধভান্তের 


বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 


অনুভ্ভুষণ_ কেহ ষদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, যিনি তোমারই এঁকাস্তিক 
ভক্তিযোগের ছারা ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ষভাব প্রাপ্ত হন, তিনি আবার 
কিরকাপ তোমার নিল কফ্শিলানস বা পেস আজান করলি গালি 


১৪২৭ . শ্ীমস্ভগবদ্গীতা। ১০৮৩ 


তছুত্তরে বর্তমান শ্লৌকে বলিতেছেন । আমিই ক্রহ্ের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, 
আমার অঙ্গজ্যোতিঃ ব্রহ্ম, সেই জ্যোতিরভ্যন্তরে শ্থামসুন্দরমৃত্তি আমিই স্বয়ং 
পরব্রহ্ষস্বূপ। আমিই অব্যয় মোক্ষেরও একমাত্র আশ্রয়। সনাতন ভক্তি- 
ধর্মের এবং ব্রজলীলাপর এঁকান্তিক স্থখের বা যাবতীয় রসের আমিই পরম 
আশ্রয়। যেহেতু আমিই সকলের মূল আকর বা আশ্রয় এবং সকলই আমার 
আশ্রিত বা অধীন তত্ব, সেই হেতু আমার ভক্তিফলে সকল ফলই লভ্য হইতে 
পারে--ইহাই যুক্তি সঙ্গত। 

দ্বিতীয়ত: আমাতে অনন্যভক্তি-ফলে জীব যে নিগুণতাক্রমে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত 
হন, তাহা কেবল তাহার ্ব-স্বর্ূপতা লাভ মাত্র। জীব স্ব-স্ব্ূপে অবস্থিত 
হইয়াই দাশ্য-সখ্যার্দি-ভাব প্রা্থ হইয়া আমার সেবার যোগ্য হয় এবং 
নিত্যলীলার পরিকরত্ব লাভ করে। মুক্তি সম্বন্ধে কথিত আছে-_“মুক্তি- 
হিত্বাহন্থারূপং শ্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ |” 

প্রীকষ$ই-__ব্রদ্ষের আশ্রয়। এ-সম্বন্ধে শ্রুতিতে পাওয়া যায়,_“ন তত্র 
সূর্ধ্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং...তন্ত ভাসা সর্ববমিদ্ং বিভাঁতি” (কঠঃ ২২১৫, 
মুঃ ২২১০ ও শ্রেতাশ্বঃ ৬১৪ ) 

ঈশোপনিষদেও পাওয়া যায়,_“হিরগয়েন পাত্রেণ সত্যশ্যাপিহিতং মুখম্‌ 
,**তেজো! যৎ তে বূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্ঠামি |” 


্ীব্রক্ষসংহিতায় পাওয়া যায়,_ 
“্যন্ত প্রভা প্রভবতো জগদগ্ডকোটি- 
কোটিঘশেষবন্থধাদিবিভূতিভিন্নম্‌। 
তত্বদ্ধ নিফলমনস্তমশেষভূতং 
গোবিন্দমাদিপুকুষং তমহং ভজামি ॥” (৫1৪০ ) 


শ্ীমস্ভাগবতে পাওয়া যায়»_ 
“এবং সকৃদদদর্শাজঃ পরব্রহ্মাতআনাখিলান্‌। 
যস্ত ভাসা সর্ধমিদং বিভাঁতি সচরাঁচরম্‌ &* ( ১০1১৩1৫৫ ) 
প্বদস্তি তৎ তত্ববিদস্তবং যজ-জ্ঞানমঘয়মূ। 
বাচ্ধতি পরমাতোতি ভগবানিতি শবাতে ৪” (১২১১) 


খা : উই 8 বর ৪ বটি ১. ইউ 


প্রমস্তাগবতে শ্রীনারদের বাক্োও পাই,_- ্ 
*যুয়ং নুলোকে বত ভুরিভাগা 
লোকং পুনার্ণ মুনয়ো অভিযস্তি । 
যেষাং গৃহাঁনাবসতীতি সাক্ষাদদ 
গৃঢ়ং পরং ত্রদ্ম মহুষ্যলিঙ্ষম্‌ ॥ 
স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদিমূগ্য- 
কৈবল্যনির্বাপস্থথাহৃভূতিঃ | 
প্রিয়: হব: খলু মাতুলেছ 
আত্মার্হণীয়ে। বিধিকৃদ্গুরুশ্চ ॥৮ ( ভাঃ 9১০1৪৮-৪৯) 
অর্থাৎ হে মহারাজ! মনুষ্য-লোকে আপনারা অতিশয় ভাগ্যবান? কারণ 
সাপনাদের গৃহে মহুয্যরপী শ্রীকুষ্ণাখ্য সাক্ষাৎ পরত্রন্ধ গৃঢ়কূপে বাস করেন ১ ইহা! 
জানিয়াই ভুবন-পাবন মুনিগণ সর্বদা আপনাদের গৃহে গমন করিয়। থাকেন। 
সেই প্রসিদ্ধ নররূপী শ্রীরুষ্ণই ব্রহ্ম, নিরুপাধি পরমানন্দের অনুভবস্বর্ূপ, 
মহাজনগণের অন্বেষণীয়, তিনিই আপনাদের প্রিয়, স্থহৎ, মাতৃল-পুত্র, আত্ম। 
পৃজণীয়, আজ্ঞানুবর্তী এবং গুরু অর্থাৎ হিতোপদেষ্টা। 
শ্রীমন্তাগবতে আরও পাওয়া যায়, 
দ্রদ্মৈব ভাতি অদসচ্চ তয়োঃ পরং ষৎ” ( ভাঃ ১১।৩।৩৭ ) 

এই স্লোকের টাকায় শ্রীল চক্রবপ্তিপাদ লিখিয়াছেন,__ 

“তদেব সৎ স্থুলং কার্ধ্যং অসৎ সুন্্ং কারণং তৎ সর্ব ব্রদ্ৈব ভাঁতি। কুতঃ 
যদ্‌ যন্মাত্তয়োঃ সদসতোঃ পরং কারণং অতএব “তৎপরং পরমংব্রহ্ম সর্বং কিভজতে 
জগৎ্। মমৈব তরঘনং তেজে৷ জ্ঞাতুমর্ৃসি ভারত” ইতি হরিবংশবাক্যং, তন্ 
চায়মর্থঃ। তৎপরং সর্বস্মাৎ পরং যৎ পরমং ব্রহ্ম সর্ববং জগদ্বিভজতে ত্বত এব 
মহদাদিরূপেণ বিভক্ত করোতি তন্মমৈব তেজে| জ্ঞাতুমহ্ৃসীত্যতো৷ 'বরহ্ষণো 
হি প্রতিষ্ঠাহুম্‌, ইতি ভগবছুক্তেঃ কুর্ধ্যস্ত ঘনং তেজ ইতিবত্তস্ত বপুস্তেজ এব 
ব্রদ্ষেত্যভ্যপগন্তব্ম্‌। অতএব 'যন্ত ভালা সর্বধিদং বিভাতি' ইতি শ্রুতৌ যন্তয 
কষ্স্তেতি ব্যাচক্ষতে।” 


প্রীচৈতন্তচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,__ 
শ্যদদৈতং ্রন্মোপনিষদি তদপ্যস্ত তন্ভা্। ( আদি ১/৩) 


চা 


ক্রন্ধ তার অঙ্গকাস্তি নিব্বিশেষ-প্রকাশে। 
সূর্য্য যেন চর্মচক্ষে জ্যোতিশ্ময় ভাসে ॥” ( মঃ ২০১৫৯) 
“তাহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মগ্ডল। 

উপনিষৎ কহে তীরে ব্রহ্গ-হুনিন্মল 1৮ (আঃ ২১২) 
“অছয়-জ্ঞান-তত্ব-বস্ত কষ্ধের স্বরূপ । 

ব্রহ্ম» “আত্মা” "ভগবান্--তিনি তার রূপ |” (আঃ ২৬৫) 


শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু তত্বসন্দর্তে অষ্টম ক্সৌকে লিখিয়াছেন,_ 
দ্যস্ত ব্রদ্মেতি সংজ্ঞাং কচিদপি নিগমে যাঁতি চিন্মাত্র সত্তা ।” 
তিনি ভগবৎ-সন্দর্ভেও লিখিয়াছেন;।-_- | 
*ব্য্রিতে ভগবত্তত্ে ব্রহ্ম চ ব্যজ্যতে ন্বয়ম্‌।” 
অর্থাৎ ভগবত্বত্ব প্রকাশিত হইলে ব্রক্ষতত্ব আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া 


৬ 


থাকেন। 
শ্রভগবানই একমাত্র মুক্তির আশ্রয়, 


ঘণ্টাকর্ণের প্রতি শিবের বচন-- 
“মুক্তিপ্রদীতা সর্বেষাং বির ন সংশয়ঃ 1” 


শ্রুতিও বলিয়াছেন__ 
“তমেব বিদিদবাতিযবতুমেতি” | ( শ্বেঃ টড 


্রীমন্তাগবতে দেবগণ মুচুকুন্দকে বলিয়াছেন, 
“বরং বুণীঘ ভত্রং তে খতে কৈবল্যম্য নঃ। 

এক এবেশ্বরস্তস্ত ভগবান্‌ বিষুরব্যয়ঃ 1” (€ ১০৫১।২৭ ) 
অর্থাৎ হে বাজন্‌! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি অদ্য মুক্তি ব্যতীত 
অপর যে কোন বর প্রার্থনা করুন, আমাদের মধ্যে একমাত্র অব্যয় ভগবান্‌ 


বিষুই মুক্তি প্রদানে সমর্থ । 
শ্রীপদ্ধপুরাঁণেও পাওয়া যায়,_ 
“বিষ্কোরহৃচরত্বং হি মোক্ষমাহ্র্দনীষিণঃ ইতি” । 


“কৈব্ল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতন:”_স্কান্দে। 
প্রীচৈতন্তভাগবতে পাওয়া যায়,_ “যে করয়ে বন্দী ছাড়যে সেই সে 


শ্রীচৈতন্তচরিতামতেও পাওয়া যায়,__ 
“কুষণ বহিম্মুথতা-দোষ মায়া হৈতে হয়। 
কষোন্ম,থী ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয় &” ( মধ্য ২৪1১৩১) 


শ্রকষ্ণই সকল ধর্মের আশ্রয়,-_ 
ধর্মমূলং হি ভগবান্‌ সর্ববেদময়ো হরিঃ |” ( ভাঃ-১১।৭) 
“স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম যতো ভক্তিরধোক্ষজে” (ভাঃ_১1২।৬) 
“এতাবানেৰ লোকেহ্িন্‌ পুসাং ধর্ম; পরঃ স্বৃতঃ। 
ভক্তিযোগে! ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদ্দিভিঃ 1” (ভাঃ__৬৩1২২ ) 


তিনিই সকল স্থখের বা রসের আশ্রয়,_ 
“রসো বৈ সঃ। রসং হোবায়ং লব্ানন্দী ভবতি।” ( তৈ:_-২1৭) 
অর্থাৎ সেই পরমতত্বই রস। সেই রমম্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দ 
লাভ করেন। 


শ্রীমন্ভাগবতেও পাওয়া যায়,_ 
“মল্লানামশনিনৃ পাং নরবরঃ স্বীণাং ম্মরো মৃত্ঠিমান্‌” ( ১০1৪৩1১৭ ) 

কেহ যদি বলেন ষে জীব মুক্তিতে ব্রহ্গত্ব বা ব্রন্ধানন্দ লাভ করিলে আর 
ভক্তি করিবে কেন? বাকি প্রকারে? তহুত্বরে শ্রীমন্ভাগবতের শ্রুতির স্তবে 
সরবগমাত্বতত্বনিগমায়” শ্লৌকের টাকায় গ্রীল চক্রবর্িপাদ প্রদর্শন করিয়াছেন 
যে._তোমার ভক্তগণ ( যদিও বিরল ) তোমার লীলাকথামাধূর্ধ্য"-পান হইতে 
উখ্িত নর্তন, কীর্তন, ক্রোশন, পাদতলপতন, প্রপতন্‌ মৃচ্ছন, প্রবোধন, হাহা- 
করণ, ৪58552১৮০০১ 
গণের তৃণচর্ধণ সুখের স্তায় মনে করেন ।” 


শ্রীধর স্বামিপাদও বলিয়াছেন,__ 

*তবৎকৃথামৃতপাথোধো বিহরস্তো! মহামুদ্ঃ। কৃর্বস্তি কৃতিনঃ কে চিচ্তুর্বর্গ 
তৃণোপমম্।” 

শ্রুতিতেও মুক্তি হইতে ভক্তির অধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন যথা,_ 

দ্যং সর্ব দেবা নমস্তি যুযুক্ষবো ব্রহ্ধবাদিনশ্চ।* সর্বজ্ঞতান্তরুৎগণের দ্বারা 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে ষে,_*মুক্তাঅপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবস্তম্‌ ভজস্তে”। 


শ্রীমন্মধাচার্ধ্য ধৃত অন্ত শ্রুতিও পাওয়া যায়,_ 
“মুক্তা হোেতমুপাঁসতে” “মুক্তানামপি ভক্তিহথি পরমা নন্দরূপিণী”-_ 


শ্রীচৈতন্তচরিতামতেও পাওয়া যাঁয়,_ 
“কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা- পরম পুরুষার্থ। 
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ 
পঞ্চম পুরুযার্থ__প্রেমানন্দমৃতসিন্ধু। 
ব্রন্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥” ( আদি-_৭1৮৪-৮৫) 


শ্রীল চক্রবহ্তিপাদের টীকাঁর মর্েও পাই, _- 

_-“ষ্দি প্রশ্ন হয় যে, তোমার ভক্তগণের কিরূপে নিগুণব্রহ্ষত্ব প্রাপ্তি 
হয়? সে প্রাপ্তি ত' অদ্বিতীয় তদেক অনুতবদ্বারাই সম্ভব হয়, তহৃত্তরে 
বলিতেছেন--রহ্ষণঃ ইত্যাদি। যেহেতু পরমপ্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ যে বর্ম, 
তাহারও প্রতিষ্ঠা আমিই। 'প্রতিষ্ঠা_ইহাতে প্রতিষিত বলিয়া প্রতিষ্ঠা__ 
আশ্রয়, অন্নময়ার্দি শ্রুতি প্রভৃতি সর্বত্রই প্রতিষ্ঠা-শবের এই অর্থ। আরও 
“অমৃতস্য'_অমতের প্রতিষ্ঠা, তাহ] কি স্বর্গীয় সুধা? না, “অব্য়শ্ত+ -নাশ- 
রহিত মোক্ষের এই অর্থ; আরও "শাশ্বতন্ত ধর্খন্ত__সাধন ও ফলদশায়ও 
নিত্যস্থিত ভক্তি আখ্যাযুক্ত পরম ধর্দের আমি প্রতিষ্ঠা আর তত্প্রাপ্য 
একাস্তিক ভক্ত সম্বন্ধে “সন্ত প্রেমেরও প্রতিষ্ঠা আমি। অতএব সকলই 
আমার অধীন বলিয়া কৈবল্য কামনায় অন্ঠিত আমার ভজন দ্বারা ব্রন্ধে 
লীয়মান ত্রন্বত্বও প্রাপ্ত হন। এই ঙ্্লোকে শ্রীধরন্বামিপাদ বলিয়াছেন, 
_-'আমি বর্ষের প্রতিষ্টা আমি ঘনীভূত ব্রহ্মই যেরূপ কুর্ধ্যমগ্ুল ঘনীভূত 
প্রকাশই তন্তরপ।” ুর্য্য তেজরূপ হইলেও যেমন তেজের আশ্রয় বলিয়া 
কথিত হয়, তদ্রপই আমি- কৃষ্। ব্রন্বরূপ হইলেও ত্রন্ষের প্রতিষ্ঠা। এ-বিষয়ে 
শ্রীবিষণপুরাণও প্রমী৭__“সেই বিষুণ সকল মঙ্গলের আধার-্বর্ূপ, তিনি চিত্তের 
এবং সর্বব্যাপী আত্মার আশ্রয়।” শ্রীধরত্বামিপাদ তথায়ও এইরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন_-সর্বগ আত্মার_-পরব্রন্দের আশ্রয়--প্রতিষ্ঠা। ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন__আমি ব্রদ্ধের প্রতিষ্ঠা” । আর বিষুধর্ে নরকছার্দশী প্রসঙ্গে-_ 
প্রকৃতি, পুরুষ এবং ব্রন্মেও একমাত্র পুরুষ বাস্দেবই প্রতু ইহা স্থিরীরুত 
হইয়াছে।” এ গ্রস্থেই মাসর্্ষ পৃজাপ্রসঙ্গে-__“যেরূপ অচ্যুত পরতত্ব হইতেও 


পরম ব্রদ্মভূত, তাহা হইতেও পরম আত্মা । আর হরিবংশেও (বিষণ পর্ব 
১১৪ অঃ ১১-১২ ) বিপ্রকুমার আনয়ন প্রসঙ্গে অঞ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের 
বাক্য-_“সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পরম ব্রহ্ম সকল জগৎকে বিভাগ করেন, হে অঞ্জন, 
সেই ঘনজ্যোতিঃ আমারই তেজঃস্বরূপ জানিবে। ব্রক্ষসংহিতায়ও পাওয়া 
যায়,_-যা হার প্রভায় প্রভৃত ব্রহ্ম অনস্তকোটা ব্রন্ধাণ্ডে অশেষ বহুধাদি এব 
দ্বারা বিভাগকৃত, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি” শ্রীমস্ভাগবতের 
অষ্টম স্বন্ধেও সত্যবান্‌ বাজাকে বৎসরূপী ভগবানের উক্তিতে পাওয়া যায় 
(৮।২৪।৩৮)-_-কিপাপূর্বক তোমাকে প্রদত্ত ও তোমার প্রশ্নসমূহের প্রত্যুত্তরমূুখে 
তোমার হৃদয়ে বিস্তারিত ও পত্রত্রন্ম শব্ধে বিজ্ঞাত আমার মহিমা জানিতে 
পারিবে ।” শ্রমধুক্দন সবস্বতীপাদের টীকায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে__-“আচ্ছা, 
তোমার ভক্ত তোমার ভাব প্রাপ্ত হইলেও কিরপে ব্রহ্মভাবের যোগ্য হন? 
যেহেতু ব্রন্ধ হইতে তুমি অন্য এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, _ক্রক্ষণঃ ইত্যাদি। 
প্রতিষ্ঠা আমিই পর্য্যাপ্তি। 'পর্ধ্যাপ্তি পরিপূর্ণতা”_অমরকোষ। ইহা 
ছাড়া অতিরিক্ত ক্লোকও বলিয়াছেন__ষে নরাকার পরব্রক্ম আমার মনের 
বিবাদ ধিরুত করিয়াছেন, আমি সেই সর্বসৌন্দর্ধ্যের সারভূত তেজংম্বরূপ 
নন্দনন্দনকে বন্দনা করি? ॥ ২৭ ॥ 


ইতি- শ্রীমন্তগবদগীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুভূষণ-নান্ধী 
টাক। সমাগ্তা। 
চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


| 


পথও শে তরও।য়াঃ 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ_ 


 উর্দধমূলমধহশাথমস্বখং প্রাহরব্যয়ম্‌। 
ছন্দাংসি বন্ত পর্ণানি যন্তং বেদ স বেদ্ববিও ॥ ১1 


অন্বয়- শ্রীভগবান্‌ উবাচ, প্রোভগবান্‌ কহিলেন) [ সংমারম্-_-সংসারকে] 
উর্দধমূলম্‌ ( উর্ধমূল-বিশিষ্ট ) অধঃশাখম্‌ ( অধশাখা-বিশিষ্ট ) অব্য়ম (নিত্য) 
অশ্বখং ( অশ্বখ বৃক্ষ বিশেষ ) [ শ্রুতয়ঃ__শ্রুতিগণ ] প্রাঃ ( বলিয়! থাকেন )। 
ছন্দাংসি ( কর্মপ্রতিপাদক বেদবাক্য সকল ) যস্য (যাহার) পর্ণানি ( পক্র 
স্বরূপ ) যঃ (ধিনি ) তং ( তাহাকে ) বেদ (জানেন ) সঃ মিনি 
( বেদজ্ঞ )॥ ১॥ 

অনুবাদ্_ শ্রীভগবান্‌ বলিলেন,_-ক্রুতিমকল এই সংসারকে উদ্ধ মূলবিশিষ্ট, 
অধঃ-শখখাযুক্ত, নিত্য অথচ বিনশ্বর বলিয়া, অশ্বখ বৃক্ষ্বরূপ বর্ণনা করেন, কর্ধ- 
প্রতিপাদক বেদবাক্যসকল সেই বৃক্ষের পত্রন্বূপ। যিনি সেই বৃক্ষের তত্ব 
জানেন, তিনি বেদজ্ঞ ॥ ১॥ 

ভ্রীভক্তিবিনোদ্-__হে অঞ্জুন, যদি তুমি একপ মনে কর যে, বোবাক্য 
অবলম্বনপূর্ব্বক সংসার আশ্রয় করাই ভাল, তবে বলি, শুন। কর্শ-নিশ্িত 
এই সংসারটি-_অশ্বখবুক্ষ বিশেষ ; কর্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহার শেষ 
বা নাশ নাই 3 কর্খ-প্রতিপাদক বেদবাক্যসকলই ইহার পত্র-স্বরপ। এই 
বৃক্ষটি__উদ্ধমূল ; ইহার শাখাসকল-_অধোভাগে বিস্তৃত অর্থাৎ এই বৃক্ষটি-_ 
সর্ধ্বোদ্ধ”মহত্তত্ব, সত্যলোকস্থিত হইতে জীবের কর্মফল-প্রাপকরূপে স্থাপিত । 


_খিনি এই বৃক্ষের নশ্বরত্ব অবগত হন, তিনিই ইহার তত্ববিৎ ॥ ১॥ 


ভ্রীবলদেব- সংসারচ্ছেদি বৈরাগ্যং জীবো মেহংশঃ সনাতনঃ। 
:..... অহং সর্ববোত্তমঃ শ্রমানিতি পঞ্দশে স্বৃতম্‌ ॥ 
পূর্বক্র বিজ্ঞানানন্দস্যৌৎপত্তিকগুণাষ্টকস্তাপি : জীবন্ত কর্খরূপানাদি- 
বাসনাহ্গ্তণেন ভগবৎ্সংকল্পেন প্রকৃতিগুণসঙ্গ; | স চ' বহুবিধন্তদত্যয়স্চ 
রি | 


তগবন্তক্তিশিরক্কেন বিবেকজ্ঞানেন ভবেত্তন্মিংশ্চ সতি সংপ্রাঞ্চনিজন্বরূপো জীবে! 
তগবন্তমাশ্রিত্য প্রমোদী সর্বদা তস্মি-সতিষ্তীত্যুক্তম। অথ তদ্ধিবেকজ্ঞান- 
স্থৈর্ধ্যকরং বৈরাগ্যং জীবস্ত ভজনীয়ভগবদংশত্বং ভগবতঃ ম্বেতর-সর্কবোত্তমত্ং 
চোক্তেঘর্থেষপযোগায় পঞ্চদশেহস্মিন্‌ বর্যতে। তত্র তাবদ গুণবিরচিতন্ত্য 
সংসারস্য বৈরাগ্যবৈচ্ছছ্যত্বাৎ সংসারং বৃক্ষত্বেন বৈরাগ্যঞ্চ শত্তরত্বেন রূপয়ন্‌ বর্ণম্তি 
ভগবান্‌,--উদ্ধূলমিত্যাদিভিত্্িভিঃ সংসাররূপমস্থখমৃদ্ধ মূলমধঃশাখং প্রাঃ; 
উদ্ধে সর্বোপরি সত্যলোকে 'প্রধানবীজোখ-প্রথমপ্ররোহরপ-মহত্রত্বাত্মক- 
চতুম্মুথরূপৎ মূলং যস্ত তম্‌, অধঃ সত্যলোকা দর্ববাচীনেষু স্বভূ বভূর্লোকেযু দেব- 
গন্ধর্্ব-কিননবাস্থর-ফক্ষ-রাক্ষস-মনুয্য-পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ-স্থাবরাস্তা নানাদিকৃ- 
প্রন্থতত্বাচ্ছাখা যন্ত তম্) চতুর্বর্গফলাশিয়ত্বাদশ্থথমুত্তমবৃক্ষম। তাদৃশেন 
বিবেকজ্ঞানেন বিনা নিবৃত্তেরভাবাদব্যয়ং প্রবাহরূপেণ নিত্যঞ্চঃ তমা: 
শ্রতয়ন্তাশ্চ,__“উর্ধমূলোহর্বাক্‌শাখ এযোহশ্বথঃ সনাতনঃ| উর্দমূলমর্ববাকৃশাখং 
বুক্ষং যো বেদ সম্প্রতি ॥” ইত্যাদিকাঃ। যস্ত সংসারাশ্বখশ্য ছন্দাংসি কাম্য- 
কর্গ্রতিপাদকানি শ্রতিবাক্যানি বাসনারূপ-তন্নিদানবদ্ধকত্বাৎ পর্ণানি 
প্রানুস্তানি চ্ছন্দাংসি-__“বায়ব্যং শ্বেতমালভেত, ভূতিকাম এন্দ্রমেকাদশকপালং 
নির্বপেৎ প্রজাকামঃ” ইত্যাদীনি বোধ্যানি; প্রৈস্তরর্বদ্ঘতে শোভতে চ 
_ তমশ্বখং যো। বেদ যথোক্তং জানাতি, স এব বেদবিৎ; বেদঃ খলু সংসারক্ 
বুক্ষত্বং ছেগ্যত্বাভিপ্রায়েণাহ,_তচ্ছেদনোপায়জ্ঞো৷ বেদার্থ-বিদিতি ভাঁবঃ ॥ ১॥ 
বঙ্গানুবাদ্-_-বৈরাগ্য সংসারবন্ধনকে ছেদন করে, জীব আমার নিত্য 
অংশ, আমি সর্বোত্তম শ্রীমান্‌ ( ষড়েশ্ব্ধ্যাদিতে পূর্ণ ) ইহা পঞ্চদশ অধ্যায়ে 
কথিত হইয়াছে । 
_.. পূর্ব অধ্যায়ে বিজ্ঞানানন্দ এবং পত্তিক ( উৎপত্তিবিশিষ্ট ) গুণাষ্টক- 
সম্পন্ন হইলেও জীবের কর্মরূপ অনাদি বাসনার অনুসারী ভগবত" 
সঙ্কল্পের ছার! প্রকৃতির গুণের (দেহাদির ) সঙ্গ হয়। সেইটি বহু প্রকার 
এবং তাহার অত্যয় (বিনাশ ) ভগবানের প্রতি ভক্তিশিরন্ক অর্থাৎ 
ভক্তি-জন্য বিবেকজ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে । সেই ভক্তি-প্রধান 
বিবেক-জ্ঞান উপস্থিত হইলে, জীব নিজের স্বরূপ লাভ করিয়া ভগবানকে 
আশ্রয়ের দ্বারা আনন্দময় হইয়া সকল সময়েই তাহাতে অবস্থান করে; 
ইহা বল! হইয়ছে। অনন্তর সেই বিবেকজ্ঞানের স্থিরতা-সম্পাদক বৈরাগ্য, 


জীবের ভজনীয় ভগবদংশত্ব এবং নিজ হইতে ভিন্ন শ্রভগবানের সর্বোত্তমতর, 
এ-গুলি--উক্ত বিষয়ে অতিশয় উপযোগিতার জন্ত পঞ্চদশ অধ্যায়ে 
বর্ণনা কর1 হইতেছে । এই বিষয়ে গুণ-ছারা রচিত ( সংস্থষ্ট ) সংসারের বন্ধন 
_ ছেদনের ষোগ্যতা একমাত্র বৈরাগ্যেরই আছে বলিয়1 সংসারকে বৃক্ষরূপে এবং 
বৈরাগ্যকে অস্ত্ররূপে রূপ দিয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করিতেছেন-_-“উদ্ধুল- 
মিত্যাদি” তিনটি শ্লোক দ্বারা । উদ্ধমূল ও অধোদিকে (নিম্নদিকে ) শাখা- 
বিশিষ্ট সংসারনামক অশ্বথবৃক্ষ পণ্তিতগণ বলিয়া থাকেন-__উদ্ধে+ সর্বোপরি 
সত্যলোকে “প্রধান” প্রকৃতিরূপ বীজোথ- প্রথম অঙ্কুররূপ-মহত্তত্বাত্বক-চতুক্্থ- 
রূপ মূল যাহার তাহাকে ( অশ্বথ বৃক্ষ বলা হয় )। অধঃ ( অধোভাগে )-- 
সত্যলোক হইতে অর্বাচীন ( অধোবর্তা ) হ্বর্গলৌক, তুবর্লোক ও ভূর্লোকেতে 
দেবতা-গন্ধর্ব-কিন্নর-অস্থ্র-যক্ষ-রাক্ষস-মনুস্ত-পশ্-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ ও স্থাবর 
পর্ধ্স্ত নানাদিকে প্রস্থত (ব্যাপ্তহেতূ ) হেতু শাখা স্বরূপ যাহার তাদৃশ। 
ধর্ম-অর্থকাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ফলের আশ্রয়হেতু অশ্ব অতি উত্তম 
বৃক্ষ । যাহা তাদৃশ বিবেক-জ্ঞান ভিন্ন অন্ত-দ্বার| নিবৃত্তির অভাবহেতু অব্যয়-_ 
প্রবাহরূপে প্রবহমান অর্থাৎ নিত্য। শ্রুতিগণ সেই সংসারকে অশ্বখই_ 
বলিয়াছেন--“সেই শ্রুতিসমূহ যথা-_“উদ্ধমূল অধোগামী শাখাযুক্ত এই অশ্বখ 
সনাতন।” “যিনি এই উদ্ধমূল অর্বাক্‌ শাখ বৃক্ষকে সম্প্রতি জানেন” 
ইত্যার্দি। যেই সংসাররূপ অশ্বখ বৃক্ষের ছন্দোগুলি অর্থাৎ কাম্য কর্ম- 
প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যগুলি বাসনারূপ তাহার কারণের বর্ধকত্ব বলিয়৷ পাতা- 
স্বরূপ বলিয়া থাকে । সেইগুলি যথা-__“বাফু-দেবতার প্রীতির জন্য শ্বেতবর্ণ 
ছাগলকে ছেদ করিবে, ভূতি (এ্বর্ধ্য-কামী ) ব্যক্তি ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে 
একাদশ কপালে পক্ক চক (পাক করিবে ), প্রজাকামী ব্যক্তি পুত্রেটি করিবে” 
এইগুলি জানা উচিত। যেহেতু পত্রের দ্বারা তরু বদ্ধিত হয় ও শোভা পায়। 
সেই অশ্বথথকে ধিনি জানেন অর্থাৎ যথোক্তভাবে অবগত হন, তিনি বেদবিৎ্, 
€রেদজ্ঞ কারণ বেদই সংসারের বৃক্ষত্ব ছেগ্যত্বাভিপ্রায়েই বলিতেছেন,__ 
অতএব তাহার ছেদে উপায়জ্ঞ ব্যক্তি বেদার্থবিৎ। ইহাই ভাবার্থ ॥ ১॥ 
অন্ুভূবণ__বিজ্ঞানানন্ন্বরূপ, আবির্ভীবিত গণাষ্টক-সম্পন্ন জীব কর্মরূপ 

অনাদি বাসনার দ্বারা চালিত হুইয়া৷ ভগবদিচ্ছায় প্রকৃতির গুণসঙ্গ লাভ করে 
এবং তাহা বহুবিধ ও তাহার বিনাশ ভগবন্তক্তিশিরস্ক বিবেক-জ্ঞানের দ্বারাই 


হইয়া থাকে, তাহা! পূর্বব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। ভক্তিমূলক বিবেকজ্ঞান 
লাভ হইলে, জীব নিজের স্বক্ধূপ প্রাপ্ত হয় এবং শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়া 
প্রকৃষ্ট মোদ অর্থাৎ আনন্দলাভ করে ও সর্বদা প্ভগবানের আঁশ্রয়েই অবস্থান 
করে, ইহাও বল! হুইয়াছে। | 
 তৈত্তরীয় উপনিষদেও পাওয়া যায়,_“রসং হোবায়ং লন্ধনন্দী ভবতি।” 
(২1৭ ) অর্থাৎ সেই রসম্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দ লাভ করে। | 

অনন্তর শ্রীতগবান্‌ এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে দেই বিবেকজ্ঞানের স্থিরতা 
সম্পাদক বৈরাগ্যের বিষয় এবং জীব শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ ও জীব হইতে 
পৃথক্‌ শ্ীতগবানের সর্ধবোত্বমত্ব ও উক্ত বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে শ্রীভগবানের 
ভজনই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় তাহা বর্ণন করিতেছেন। 

বৈরাগ্যক্ষপ কুঠারের দ্বারা ছেদ্দন করা যায় বলিয়া, সংসারকে এখানে 
বুক্ষ্ূপে এবং বৈরাগ্যকে শ্বরূপে বর্ণন পূর্বক এ তিনটি শ্লোক 
বলিতেছেন । 
_ সংসারের মূল আশ্রয়- প্রীকুই সর্ব্বোপরি -তত্ব। তাহার বিভিন্নাংশ 
জীব তাহাকে ভুলিয়া এবং হার আহ্ুগত্য পরিত্যাগ করিয়াই তদপাশ্রিতা 
' মায়াশক্তি-উখ্িত প্রথম প্ররোহরূপ মহত্বত্বাত্মক সত্যলোকাবস্থিত ব্রহ্মাকে 
মূল করিয়। স্বর্গাদিক্রমে দেবতা-গন্ধরববাদি স্থাবরাস্ত বিস্তৃত অধঃ সংসারে 
অনার্দিকাল হইতে নানাবিধ কর্মফল-ভোগের সহিত যে সংসার পবিভ্রমথ করে, 
তাহাতে বৈরাগ্য উৎপাদন করাইবার জন্যই শ্রীতগবান্‌ বর্তমান অধ্যায়ে 
সংসারতত্ববিষয়েও উপদেশ করিতেছেন । 

সংসারের পরিচয় বুঝাইবার নিমিত্ত ইহাকে একটি অশ্ব বৃক্ষের সহিত 
উপমা দিতেছেন। অশ্বখ বৃক্ষ যেন্ূপ অসংখ্য শাখা-পত্রদ্বার! বিরাট মহীরুহরূপে 
বিস্তৃত, এই সংসারও খক্‌, সাম, যজু ও অথর্ব বেদশাখায় নানাবিধ আপাত- 
মধুর কাম্যকর্মপ্রতিপাঁদক শ্রতিবাক্যরূপপত্রদ্বার৷ বিস্তৃত হইয়া কর্্মফলবাধা 
বন্ধজীবের নিকট চতুর্ধরগদায়ক আশ্রয়লাভ-যোগ্য বিচারিত হইয়া! বহুমানিত 
হইতেছে। কিন্তু ভক্তগণ ইহাকে বৈরাগান্ূপ অস্ত্রে ছেদন-যোগ্য বলিয়া 
বৃক্ষক্ূপে বর্ণন করিয়া থাকেন এবং 'ন স্ব: স্থাস্তরতি” অর্থাৎ আগামী কল্য ইহা 
থাকিবে না বলিয়াই ইহাকে অস্বখবৃক্ষরূপে বর্ণন করেন। যিনি এই সংসারকে 
যথোক্তরূপে অবগত হুন, তিনিই বেদবিৎ অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্যবেত্তা। 


৭ ক ০ বা 


এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমন্তাগবতে “নথপর্ণাবেতৌ  সদূশৌ সখায়ৌ*_€ ১১১১৬) 
শ্লোক, উপনিষদের “ঘা স্থপর্ণা সুজা সথায়া”__শ্বেতাশ্বঃ (৪1৬) এবং 
কঠোপনিষদের “উদ্ধ ুলোহবাকৃশাখ এযোহশ্বখঃ সনাতনঃ” ক্লোকও আলোচ্য । 
শ্রীভগবান্‌ এই শ্লোকে মায়াবাদিগণের সংসার-মিথ্যাত্ববাদ খণ্ডন করিলেন 
এবং সংসার-প্রবাহ সত্য এবং নিত্য কিন্তু পরিবর্তনশীল বা নশ্বর, ইহাই 

জানাইলেন ॥ ১॥ | : 
অধশ্চোর্দঞচ প্রত্তান্তস্ত শাখ। গ৭প্রবৃদ্ধ। বিষয়প্রবালীঃ। 

 অধশ্চ মূলা ্যানুসম্ততানি কর্মান্ুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২॥ 

অন্বয়-_তন্ত ( সেই সংসার বৃক্ষের ) গুপপ্রবৃদ্ধাঃ ( গুণত্রয়-ছারা বদ্ধিত ) 
বিষয়প্রবালাঃ ( বিষয়রূপ পল্পবযুক্ত ) শীখাঃ ( শাখাসমূহ ) অধঃ (নিষ্মদিকে ) 

বং চ ( ও ভর্দিকে ) প্রত্যতাঃ (বিস্তৃত হইয়াছে ) মন্স্যলোকে (নরলোকে ) 
কর্খান্ুবন্ধীনি ( কর্মপ্রবাহজনক ) মূলানি (মূলসমূহ ) অধঃ চ ( অধোর্দিকে ) 
অন্ুসস্ততানি ( সর্বদা! বিভৃত হইতেছে )॥ ২॥ | 
. অন্ুবাদ- সেই সংসার বৃক্ষের গুণদ্বারা বদ্ধিত, বিষয়রূপ পল্পবধুক্ত শাখা- 
সমূহ নিম্নদিকে অর্থাৎ নিুষ্ট যোনিতে এবং উর্ধে অর্থাৎ দেবাদি যোনিতে 
বিস্তার লাভ করিয়াছে, নরলোকে রত্শপ্রবাহজনক জটাসমূহ অধোভাগে 
: সর্বদা বিস্তৃত হইতেছে । ২॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ-_এই বৃক্ষের শীখা-সকল কতকগুলি তমোগুণকে আশ্রয় 
করিয়! অধোগামী হইয়াছে; কতকগুলি রজ্লোগুণকে আশ্রয় করিয়া সমান- 
ভাবে আছে; কতকগুলি সত্বগুণকে অবলম্বন করত উর্ধাদিকে প্রন্যত 
হইতেছে । সকল গুলিই প্রকৃতির গুণত্রয়-ঘ্বার] পুষ্ট হইতেছে। জড়ীয় 
বিষয়সমূহই এ. শাখাগণের পল্লব; বটবৃক্ষের স্তায় এই অশ্বখবৃক্ষের জটাসকল 
অধোভাগে ফল অনুসন্ধানপূর্ববক বিস্তৃত হইতেছে ॥ ২ ॥ 

ভ্রীবলদেব-__কিঞ্কাধ ইতি। তন্তোক্তলক্ষণত্য সংসারাশ্বখস্ত শাখা অধ 

€ চ প্রস্থতাঃ ) অধো মনুষ্তপশ্বাদিযোনিষু দুঙ্কতৈরদ্ধঞ্চ দেবগন্ধর্বাদিোনিযু 
স্থকৃতৈর্িস্বতাঃ) গুণৈঃ সত্বাদিবৃত্তিভিরন্থুনিষেকৈরিব প্রবৃদ্ধাঃ স্থৌল্যভাজঃ ; 
বিষয়াঃ শবম্পর্শীদ্য়ঃ প্রবালা: পল্পবাঃ যাসাং তাঃ, শাখাগ্র-স্থানীয়াভিঃ 
শ্রোত্রাদিবৃত্তিভিধোগাদ্রাগাধিষ্ঠানত্বা্চ শবাদীনাং পল্লবস্থানীয়ত্বং, তস্যা- 
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শ্বন্তাধুশ্চশব্যাদৃদ্ধং চাবাস্তরাঁণি মৃলান্তনুসস্ততানি বিস্তৃতানি সন্তি, তানি চ 
তত্তপ্ভোগজনিতরাগছেষাদিবাসনারূপাণি ধর্মাধর্শ-প্রবৃত্তিকা বিস্বান্ম,লতুল্যা- 
নাচ্যন্তে ;) মুখ্যং মূলং তাদৃক্‌ চতুম্মুথন্তত্তদ্বাসনাস্ত্বাস্তরমূলানি স্তগ্রোধস্তৈৰ 
জটোঁপজটাবুন্দানীতি ভাবঃ। তানি কীদৃশানীত্যাহ” মহুব্যলোকে কর্শাহ্‌- 
বন্ধীনি যতস্ততঃ কর্মফলভোগাবসানে সতি পুনর্মন্ষ্যলোকে কর্শহেতুভূতানি 
ভবস্তীত্যথঃ ; স লোক: খলু কর্মভূমিরিতি প্রসিদ্ধম্‌ ॥ ২ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_আর এক কথা “অধ ইতি” । সেই উক্তলক্ষণযুক্ত সংসাররূপ 
অশ্থথ. বৃক্ষের শাখা অধ: ও উদ্ধদেশে প্রস্থত__ছড়াইয়া আছে; অর্থাৎ 
দুষ্কৃত কর্মসমূহের দ্বারা মনুত্য-পশ্ড প্রভৃতি যোনিতে জন্ম। স্থরুতকর্ম- 
সমূহের দ্বারা দেবতাগন্ধর্বীদিযোনিতে জন্মগ্রহণ ছারা শাখাবিস্তৃত ; অর্থাৎ জল 
সেচনের দ্বারা যেমন বৃক্ষবদ্ধিত হয়, সেইরূপ সত্বাদিবৃত্তিরূপগুণসমূহের দ্বারা-_ 
অর্থাৎ স্ুলত্বপ্রাপ্ধ শবম্পর্শাদি বিষয়গুলি তাহাদের প্রবাল-_পল্পব, তাহার কারণ 
শাখার অগ্রস্থানীয় শোত্রাদি বৃত্তিগুলির দ্বারা যোগ হেতু ও রাগের অধিষ্ঠানত্ব- 
হেতু শবদাঁদি পল্লবস্থানীয়। সেই অশ্বখের অধঃ এবং “চ” শব্দদ্ধারা বোধিত হেতু 
ভউর্ধ এবং অবান্তর মূলগুলি অন্ুসন্তত (বিস্তৃত ) হইয়া আছে। সেইগুলিকে 
অর্থাৎ তদ্ভোগজনিতরাগদ্ধেষাদিবাসনারূপ, ধর্শ ও অধর্মের প্রবৃত্তির 
কারণত্বহেতু মূলতুল্যই বলা হয়। মুখ্য মূল তাদৃক্‌ চতুম্ু্থ, কর্বাসনা 
কিন্তু অবান্তর মূলগুলি বটবৃক্ষের মত জট ও উপজটাগুলি। মেইগুলি 
কিরূপ? তাহাই বলা হইতেছে_মন্ুস্রলোকে কর্মের অনুসারী, যেহেতু, 
সে-কারণ কম্মফলের ভোগের অবসান হইলে, পুনরায় মনুষ্যলোকে কর্ের 
হেতুভৃত হইয়া থাকে । ইহাই অর্থ; সেইলোক নিশ্চিতভাবে কর্মভূমি এই 
বলিয়াই প্রসিদ্ধ ॥ ২॥ 

অনুভূষণ_ শ্রীতগবান্‌ বর্তমানে সংসার-বৃক্ষের সম্যক জ্ঞান প্রদানের 
নিমিত্ত আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতেছেন। পূর্বোক্ত লক্ষণ অশ্বথরূপ 
সংসার-বৃক্ষের শাখাসমূহ 'অধঃ, অর্থাৎ অধোলোক এবং উদ্ধলোকে পরিব্যাপ্ত 
রহিয়াছে । দুষ্কৃত কর্মের দ্বারা জীব অধো অর্থাৎ এই মনুষ্লোকে মনুষ্য 
পশ্ত প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে আর ্থকৃত কর্শের দ্বারা উদ্ছ অর্থাৎ 
ব্বর্গাদিলোকে দেব, গন্ধবধাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে । সব্বাদি 
গুণবৃত্তির দ্বারাই প্রবৃদ্ধ হয় অর্থাৎ যেমন বৃক্ষ জলসেক ও বিহিত পরিচর্ধ্যাদি 
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পাইয়৷ পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সংসার - বৃক্ষওতদ্রপ গ্রণত্রয়ের 
দ্বার রস প্রাপ্ত হইয়া পরিপুষ্ট ও বৃদ্দিপ্রাপ্ত হয়। সত্ব, রজঃ ও তমোগুপ 
সংসার-বন্ধনের হেতু এবং এই গুণের তারতম্যান্থুদারেই জীবের সদসৎ বিভিন্ন 
গতি লাভ হইয়া থাকে। 

শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় সমৃহই সংসার-বৃক্ষের পল্গবস্রূপ। শাখাগ্রস্থানীয় 
প্রোত্রাদিবৃত্তিসমূহের ভ্বারা রাগের অধিষ্ঠান হেতু শবদাদির পঞ্জবস্থানীয়ত্ব। এই 
বৃক্ষের অবান্তর কতকগুলি মূল আছে। তাহাও উর্ধ ও অধোভাগে বিস্তৃত। 
বিষয় সমূহের ভোগজনিত রাগ ও দ্বেষাদি বাসনাগুলি ধর্ম ও অধর্শের প্রবৃত্তি 
জন্মায় বলিয়া উহাকেই মূলতুল্য বলা হয়। মুখ্য মূল সত্যলোকে বিস্তৃত, তাহা 
পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু বাসনারূপ অবাস্তর মূলগুলি বৃক্ষের চারিদিকে বহির্দেশে 
বিস্তৃত উহা! বটবৃক্ষের জটা ও উপজটা সমূহের ন্যায় । যদি বল সেগুলি কিরূপ? 
তছুত্তরে বলিলেন যে, এই বাসনারপ মূলগুলিই মন্ষ্যলোকে কর্ধবন্ধনের হেতু । 
_ যেহেতু কর্শফলভোগের অবসানে পুনরায় মনত্যলোকেই কম্মের হেতুভূত হয়। 
এই জন্যই এই মন্ুয্যলোক কর্মভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। 

এতৎপ্রসঙ্গে গীতার পূর্বব অধ্যায়ে বণিত “উদ্ধ গচ্ছন্তি সত্বস্থাঃ ( ১৪1১৮) 
শ্রীমস্ভাগবতের “উপযূ্ণপরি গচ্ছস্থি সত্বেন ব্রাহ্মণ জনাঃ” € ১১।২৫।১১ ) এবং 
শ্রুতি বর্ণিত “মৃত্বা পুনর্ত্যুমাপছ্যতে অর্দ্যমানঃ স্বকর্্মভিঃ1” _-ক্পোক সমূহ 
আলোচ্য ॥ ২॥ 


ন বূপমন্তেহ তখোপলভ্যতে নান্তো ন চার্চ সংপ্রতিষ্ঠা। 
অশ্বতমেনং সুবির্ঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩॥ 

ততঃ পদ্ং তগ পরিমাগিতব্যং যস্মিন্‌ গতা ন নিবর্তত্তি ভূয়ঃ। 
তমেব চাগ্ভং পুরুষং প্রপঘ্যে যভঃ প্রবৃত্তিঃ প্রশ্থতা পুরাণী ॥ ৪॥ 


অন্বয়-_ইহ ( এই সংসারে ) অস্ত ( এই বৃক্ষের) রূপম্‌ (স্বরূপ ) তথা 
( পূর্বোক্ত প্রকারে ) ন উপলভ্যতে (উপলব্ধ হয় না) [ইহার] অস্তঃ ন 
( অস্ত জানা যায় না) আদিঃ চন ( আদিও দেখা যায় ন1) সংপ্রতিষ্ঠাী চ ন 
(এবং স্থিতিও উপলব্ধ হয় ন1) স্থবিবূঢমূলং ( অতান্ত দুঢমূল ) এনম্‌ (এই) 
অশ্থখং (অশ্বখরূপ সংসারকে ) দৃঢ়েন ( দৃঢ় ) অসঙ্ক শস্ত্েণ ( বৈরাগ্যরূপ শঙ্ত- 
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খারা) ছিত্বা' ( ছেদন করিয়া ) ততঃ ( তারপর ) তৎপদং (মূলভূত সেই ভগবৎ 
বস্ত) পরিমাগিতব্যং ( অন্বেষণ করা কর্তব্য) যস্মিন্‌ গতাঃ (যাহা! প্রাপ্ত হইলে) 
ভূয়ঃ (পুনরায়) ন নিবর্তৃস্তি (প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না) যতঃ (যাহা 
হইতে ) পুরাণী ( চিরস্তন ) প্রবৃত্তিঃ ( সংসার প্রবাহ ) প্র্থতা (বিস্তৃত হইয়াছে) 
তমেব (সেই) আছ্যং পুরুষং চ (আর্দি পুরুষকে) প্রপছ্যে (শরণ 
লইতেছি ) ॥ ৩-৪ ॥ 

অনুবাদ-এই জগতে সংসারবৃক্ষের স্বরূপ পূর্বোক্তপ্রকারে উপলব্ধির 
বিষয় হয় না, ইহার অস্ত জান! যায় না, আদি দেখা যায় না, এবং স্থিতিও 
বুঝিতে পারা! যায় না) অত্যন্ত দূঢমূল এই সংসারকে তীব্র বৈরাগ্যরপ কুঠারছ্ারা 
ছেদন করিয়া, তদনস্তর সংসারের মৃলীভূত সেই শ্রীতগবৎ-পাদপদ্ম অন্বেষণ 
করা কর্তব্য, যে পদ প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না, 
যাহা হইতে অনাদি সংসার-প্রবাহ বিস্তৃত হইয়াছে, সেই আদিপুরুষের শরণ 
গ্রহণ করিতেছি ॥ ৩-৪ ॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ-_মন্স্তলৌকে এই বৃক্ষের স্বরূপ অব্গত হওয়া! কঠিন ? 
যেহেতু ইহার আদি, অস্ত ও আশ্রয় লক্ষিত হয় না। এই বিনশ্বর দৃঢ়মূল 
অশ্ব অসঙ্গশগ্ত্রের ছারা ছেদন করিয়া সত্য-বস্তর অন্বেষণ কর্তব্য। সেই 
সত্যতত্বে অবস্থিত হইলে তাহা হইতে জীব আর নিবৃত্ত হয় না। সেই আদি- 
পুরুষ হইতেই এই চিরস্তনী সংসারপ্রবৃত্তি প্রস্থতা হইয়াছে । যদি এই 
প্রবৃত্তির নিবুত্তি অনুসন্ধান কর, তবে সেই আঁদি-পুকুষের প্রতি প্রপত্তি 
কর।॥ ৩-৪॥ 

প্ীবলদেব_ন বূপমিতি। অস্থাশ্বখস্ত রূপমিহ মন্ুম্তলোকে তথা 
নোপলভ্যতে, যথোদ্ধ গুলত্বাদিধর্মশকতয়া ময়োপবণিতম্) ন চান্তান্তে নাশ 
উপলভ্যতে- কথময়মনর্থব্রাতজটিলে! বিনশ্তেদিতি ন জ্ঞায়তে $ নচান্তাদিকারণ- 
মুপলভ্যতে__কুতোহয়মীদূশে! জাতোহস্তীতি ;) ন চাস্য সংপ্রতিষ্ঠা সমাশ্রয়োহ- 
পু্যুপলভ্যতে-_কিং সমাশ্রিত্যোহয়ং সংতিষ্ঠত ইতি । কিন্তু “মনুস্তোহুহং পুজো 
যজ্জদত্তস্ত, পিতা চ দেবদত্তস্ত, তদন্ুরূপকর্মকারী সুখী ছুঃখী, চাম্মিন্‌ দেশেহস্মিন্‌ 
গ্রামে নিবসামি' ইত্যেতাবদেব বিজ্ঞা়ত ইত্যর্থঃ। যন্মাদেবং দুর্বোধোহনর্৫ঘব্রতে 
হেতুষ্চায়মশ্বখস্তম্মাৎ সংপ্রসঙ্গলববস্তঘাথাত্ম্যজ্ঞানেনৈনমসঙ্গশস্ত্রেণে বৈরাগ্য- 
কুঠারেণ দৃঢ়েন বিবেকাভ্যাসনিশিতেন ছিত্বা স্বতঃ পৃথক্কৃত্য তৎপদং পরি- 
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মাগিতব্যমিতি পরেণান্বয়ঃ। সঙ্ষো বিষয়াভিলাযস্তদ্িরোধ্যসঙ্গো বৈরাগ্যং, 
তদেব শস্ত্রং তদতিলাষনাশকত্বাৎ স্থবিরূচমূলং পূর্ববোক্তরীত্যাত্যত্তং বদ্ধমূলম্‌। 
ততঃ সংসারাশ্বথমূলাছুপরিস্থিতং তৎ্পদং পরিমাগিতব্যং__সতপ্রসঙ্গলক্ৈ: শ্রবণা- 
দিভিঃ সাধনৈরহ্বেষ্টব্যম্‌। তৎ্পদং কীদৃশম্‌? তত্রাহ, যশ্িক্সিতি। : ষস্মিন্‌ 
গতান্তৈঃ সাধনৈর্ধৎ প্রাপ্তা জনাস্ততো ন নিবর্থস্তে_স্বর্গাদিব ন পতন্তি। 
মার্গণবিধিমাহ,_তমেবেতি । যতঃ পুরাণী চিরস্তনীয়ং জগৎ্প্রবৃত্তিঃ প্রস্তা 
বিস্তৃতা, তমেব চাগ্ং সর্বকারণং- পৃরুষং প্রপছ্যে শরণ ব্রজামীতি প্রপত্তি- 
ূর্বকৈঃ শ্রবণাদিভিস্তনা্গণমূক্তম। যো জগন্ধেতুর্ৎপ্রপত্ত্যা সংসারনিবৃত্তিঃ, স 
খলু কষ এব,_“অহং সর্বস্ত প্রভবঃ ইত্যাদেঃ, “দৈবী হোষা গুণময়ী” ইত্যাদেশ্চ 
তহুক্তেঃ, 'ন তন্তাসয়তে' ইত্যািন। ব্যক্তীভাবিত্বাচ্চ ॥ ৩-৪ | 
_.. “বঙ্গানুবাদ_“ন রূপমিতি” । এই অশ্বখের রূপ এই মন্স্তলোকে সেইভাবে 
উপলদ্ধি হয় না, যেভাবে আমি উদ্ধগুলত্বাদি ধর্শ-বিশিষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াঁছি। 
এবং ইহার অস্ত অর্থাৎ বিনাশও জানিতে পার] যায় নাঁ_কিরূপে ইহা 
( অশ্বখ ) অনর্থসমূহের ছারা জটিল ( হইয়াও ) নষ্ট হইবে, ইহা জানিতে 
পারা যায় না) এবং ইহার আদি কারণও উপলব্ি হয় না_-কোথা হইতে 
ইহা এইরূপে জাত (উৎপন্ন ) হইয়াছে ইতি, এবং ইহার সংপ্রতিষ্ঠী অর্থাৎ 
সম্যকৃরূপে আশ্রয়েরও উপলব্ধি হয় না__কাহাকে সম্যক্রূপে আশ্রয় করিয়া 
এই ( অশ্বখ ) অবস্থান করিতেছে। কিস্ত--“আমি মন্ুস্ত যজ্জদত্তের পুত্র 
এবং দেবাত্তের. পিতা, তাহার অনুরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া সুখী (বা) 
দুঃখী এবং এইদেশে এইগ্রামে বাস করিতেছি” এই পর্ধ্যস্তই জানি। যেইহেতু 
এইপ্রকার ইহা! ছুর্বোধের বিষয় ও অনর্থ সমূহের হেতু এই অশ্ব, সেইহেতু 
'সৎপ্রসঙ্গ হইতে লব্ধ বন্তর য্থাঁষথ জ্ঞানের ত্বারা ইহাকে ( এই অশ্বথ বৃক্ষকে ) 
অসঙ্গরূপ শস্ত্ের দ্বারা অর্থাৎ বৈরাগ্যরূপ কুঠারের স্থারা, সদ বিবেক ও অভ্যাস- 
রূপ শাণ-যস্ত্র শাণিত করিয়া তাহার দ্বারা ছেদন করিয়া নিজ থেকে পৃথক্‌- 
করিয়া! সেইপদকে বিশেষরূপে পরিমার্গ অর্থাৎ অন্বেষণ কর! উচিত; ইহা! পরের 
সহিত অন্থয়। সঙ্গ-_বিষয়ের প্রতি অভিলাষ, তাহার বিরোধী অসঙ্গ__বৈরাগ্য, 
তাহাই শত্্র ; কারণ তাহার অভিলাষকে নাশ করিবার শক্তি আছে এইহেতু, 
স্থবির মূল-_অর্থাৎ পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে অত্যন্ত বদ্ধমূল। সেই বুক্ষকে 
সেই সংসাররূপ অশ্বতের মূল হইতে উপরে স্থিত সেইপদ্দকে সম্যকৃরূপে আন্বেষণ 
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করিতে হইবে-_অর্থাঁৎ সংগ্রস্ক্ন দ্বারা লব্ধ শ্রবণাদিরূপ সাধন সমূহের দ্বারা 
অন্বেষণ করিতে হইবে। সেই পদ কিরূপ? সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে-_ 
“যস্সিল্লিতি”। যাহাতে গত অর্থাৎ সাধনসমূহের দ্বারা প্রাপ্ত লোকগণ তাহা হইতে 
পুনরাবর্তন করে না-_(কর্্মফলে) স্বর্গধামের প্রাপ্তির স্তায় পতিত হয় না। মার্গণ 
অর্থাৎ অন্বেষণের বিধির বিষয় বলা হইতেছে-__“তমেবেতি”। যাহা হইতে পুরাতনী 
অর্থাৎ চিরন্তনী এই জগৎ প্রবৃত্তি ( ক্মফলে সংসারে জন্মাদি গ্রহণ করা) 
প্রহ্ুতা, অর্থাৎ নাঁনারূপে বিস্তৃতা সেই আছ্য ও সকলের কারণ পুরুষকে আমি 
শরণ ( আশ্রয় ) করিতেছি; এইভাবে আত্মসমর্পণ পূর্বক (প্রতিপত্তি মূলক ) 
শ্রবণাদির দ্বার] তাহার অন্বেষণ বিধির কথা বল! হইয়াছে । যিনি জগতের 
কারণ, বাহার আশ্রয় লইলে সংসারব্দ্ষন নষ্ট হয়, তিনি কৃষ্ই (ইহা 
নিশ্চিতরূপে জানিবে) যেহেতু শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন__-“আমি সকলের 
উৎপত্তির কারণ, “ইহা গুণময়ী দৈবী” ইত্যাদি তাহার উক্তি হইতে জানা 
যাইতেছে এবং “হ্ুধ্য তাঁহাকে প্রকাশ করে না” ইত্যাদি উক্তিদ্ধারা উহা! পরে 
ব্যক্ত হইবে, এজন্যও ॥ ৩-৪ ॥ 

অনুভূষণ-__শ্রীভগবান্‌ বর্তমানে পুনরায় বলিতেছেন যে, আমি যে 
বলিয়াছি, অশ্বতরূপ সংসার-বৃক্ষের মূল উদ্ধলোকে, তাহা এই মনুষ্যলোক 
অবগত হইতে পারে না । ইহার অন্ত অর্থাৎ নাশের কথাও জানিতে পারে না। 
কি প্রকারে যে এই অনর্থপুর্ণ জটিল সংসার বিনাশ হইবে, তাহা বুঝিতে 
পারে না। এই সংসারের আদি কারণ, কোথা হইতে ইহা জাত? এবং 
ইহার সমাশ্রয় কি? কাহাকে আশ্রয় করিয়াই বা ইহা অবস্থিত হইতেছে, 
কিছুই অবগত হইতে পারে না। কেবলমাত্র জানে যে, আমি অমুকের পুত্র, 
অমুকের পিতা, তদনরূপ কর্মকার স্থুখী বা দুঃখী, এই দেশে বা গ্রামে বাস 
করিতেছি ইত্যাদি । যেহেতু ইহা এইরূপ ছূর্বোধাতত্ব ও অনর্থমূলক সেই 
হেতু সং্প্রসঙ্গ হইতে লব্ধ বন্তযাথাত্মযজ্ঞানের দ্বারা এই সংসাররূপ 
অশ্বখবৃক্ষকে অনাসক্তিরূপ দৃঢ় বিবেক ও অভ্যাসযুক্ত সুতীক্ষ বৈরাগ্যব্ূপ 
কুঠারের দ্বারা ছেদন পূর্বক “তৎপদং' অর্থাৎ সেই শ্রীভগবানের প্রপাদ- 
পল্প অন্বেষণ কর! কর্তব্য । সঙ্গ অর্থাৎ বিষয়াভিলাষ এবং তাহার বিরোধী 
অসঙ্কই বৈরাগ্য, তাহাই শত, উহার দ্বারাই সুদুঢ়মূল বিষয়াভিলাষফ নাশ 
করা যায়। 


| আন৬গববগ৩। হিস 


প্রকৃতি হইতে মহৎ-তত্বাদিক্রমে সংসারের উৎপত্তির বিষয় অবগত হইলেও 
 প্ররৃতিরও মূল পরমেশ্বরই সর্ধমূল। তাহার তত্ব অর্থাৎ শ্রীপাদপঘ্মই অন্বেষণ 
করা কর্তব্য। তাহাও আবার একমাত্র সংপ্রসঙ্গলন্ধ শ্রবণাি সাধনের দ্বারাই 
অন্বেষণ করিতে হইবে। যদি বল, সেইতত্ব বা পাদপন্ম কিরূপ? তদুত্তরে 
বলিতেছেন, ধাহাঁকে সাধুসঙ্গলব্ধ শ্রবণকীর্তনাঁদি সাধনের ছার! প্রাপ্ত হইলে, 
আর পুনরাবৃত্তি হয় না; অর্থাৎ স্বর্গাদি লাভের পর যেমন পতন হয়, সেব্ূপ 
হয় না। তাহাকে অন্বেষণের বিধি হইতেছে যে, ধাহা হইতে চিরস্তনী 
জগৎ-প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইতেছে, সেই সর্বকারণকারণ আদি পুরুষের শ্রীচরণে 
শরণ গ্রহণ করি। এই প্রপত্তিমূলে শ্রবণাি-দ্বারা তাহার অনুসন্ধানের 
কথাই বলা হইয়াছে । যিনি এই জগতের উৎপত্তির মূল করণ, ধাহাঁতে 
প্রপন্ন হইলে সংসারের নিবৃত্তি হয়, তিনি স্বয়ং শ্রীকুষ্ষই। নিজমুখেই 
বলিয়াছেন 'সর্বস্ত প্রভবঃ» ইত্যাদি । «দৈবীহোষা গুণময়ী” ইত্যাদি তীহার 
শ্রীমুখোক্তি হইতে অবগত হওয়া যায়। “ন তত্তাসয়তে” ইত্যাদি ছারা 
পরে ব্যক্ত করিবেন । 

প্রীনারদের উপদেশেও পাই, 

“তন্তৈৰ হেতোঃ প্রতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্ত্রমতামৃপর্ধ্যধঃ” 
( ভাঃ--১৫।১৮ ) 

নবযোগেন্দ্ের অন্ততম শ্রীকবির বাক্যেও পাই,__- 

“ভয়ং দ্বিতীয়া ভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্ধ্যয়োহস্থতিঃ 


তন্মায়য়াতো তি আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥” 
( ভাঃ--১১।২।৩৭ ) 


- 


মাত] দেবহুতিও বলিয়াছেন,__ 
“তং ত্বা গতাহং শরণং শরণ্যং স্বভৃত্যসংসারতরোঃ কুঠারম্‌” 
( ভাঃ-৩২৫।১১ ) 
শ্রচৈতন্তচরিতাম্ততেও পাই”_ 
“কৃষ্ণ তুলি” সেই জীব-__-অনাদি বহিন্ম্থ। 
অতএব মায় তারে দেয় সংসার-ছুঃখ ॥ 


নিউ নিত শন ৬৭ বন ৩ শ ৩৬ 


কভু শ্বর্গে উঠায়, কতু নরকে ভুবায়। 
দণ্যজনে রাজ] যেন নদীতে চুবায় 
সাধু-শাস্্-কপায় যদি কষ্ণোন্স,খ হয়। 
সেই জীব নিস্তারে, মায় তাহারে ছাড়য় |” 
( মধ্য--২০।১১৭-১২০ ) 
অতএব বি শরণাগতি একমান্্র সংসার-নিবৃত্তির উপায় ॥ ৩-৪ ॥ 


নির্মানমোহ। জিতসঙ্গদোব। অধ্যাত্মানিত্য1 বিনিবৃত্তকামাঃ। 

্বন্যৈরবিষুক্তাঃ সুখছুঃখসংজৈতরচ্ছন্ত্যমু়াঃ পদমব্যয়ং তও ॥ ৫॥ 

অন্বয়- নিশ্মানমোহাঃ (মাঁন ও মোহ শৃন্ত ) জিতসঙ্গদোষাঃ ( সঙ্গদোষ 
বৃহিত ) অধ্যাত্মনিত্যাঃ (আত্ম-জ্ঞান নিরত ) বিনিবৃত্তকামাঃ (বিশেষভাবে 
: কামনাশূন্য )-হুখছুঃখসংজ্রৈ ছন্দে: ( হুখ-ছুঃখাদি ছন্ব্যাপার হইতে ) বিমুক্তাঃ 
( বিমুক্ত ) অমুঢ়াঃ ( অবিষ্ভানিবৃন্ত পুরুষগণ ) তৎ ( সেই ) অব্যয়ম্‌ পদং (নিত্য 
পদ ).গচ্ছন্তি (প্রাঞ্চ হন ॥-৫ ॥ 

অন্ুবাদ__অহঙ্কার ও মোহশৃন্য, সুঙ্গদোষরহিত, পরমাত্মা-আলোচনাপর, 
নিবৃত্তকাম, স্থখছ্ঃখাদি ছন্ব্যাপার হইতে বিমুক্ত, অবিদ্ানিন্মূক্ত পুরুষগ্রণই 
সেই অব্যয়পর্দ লাভ করিয়! থাকেন ॥ ৫ ॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_অভিমানহীন, মোহ-শূহ্য, সঙ্গদৌষ-রহিত, নিত্যানিত্য- 
বিচাব-পরায়ণ, নিবৃন্তকাম, স্ৃখছুঃখ প্রভৃতি ছন্দবসমূহ হইতে যুক্ত, প্রপত্তি- 
বিধিজ্ঞ পুরুষসকলই সেই অব্যয় পদ্ম লাভ করেন ॥ ৫॥ ্ 

প্রীবলদেব-_তথ্প্রপত্তৌ সত্যাং কীর্দৃশাঃ সন্তস্তৎপদং প্রাপ্ু,বন্তীত্যাহ,”_ 
নির্মানেতি। মানঃ সৎকারজন্তো গর্বঃ, মোহে! মিথ্যাভিনিবেশস্তাভ্যাং 
নির্গতাঃ, জিত: সঙ্গদোষঃ প্রিয়ভার্্যা'দিস্সেহলক্ষণো যৈস্তে, অধ্যাত্বং স্বপরাত্ম- 
বিষয়কো। বিমর্শঃ স নিত্যো। নিত্যকর্তব্যো যেষাং তে, সুখাদিহেতুত্বাত্তৎ- 
সংকৈর্ঘন্দৈঃ শীতোষণাদিভিহিমূক্তান্তৎসহিষণব:, অমুঢাঃ প্রপত্তিবিধিজ্ঞাঃ ॥ ৫ । 

বঙ্গানুবাদ্-_সেই ঈশ্বরের শরণাঁগতি জন্মিলে, কি জাতীয় অবস্থাপক্ন হইয়া 
সেই পদকে লাভ করিতে পারা৷ যায়, ইহাই বলা হইতেছে_-নির্মানেতি?। 
মান__সংকার জন্য অর্থাৎ ভাল কার্যহেতু পুরস্কারাদির জন্য গর্বধ, 


 মোহ-_মিখ্যাভিনিবেশ, এই ছুইটি হইতে নির্গত (নিম্ক্ত ) যাহারা তাহারা, 

জিত-_সম্পূর্ণরূপে পরাভূত, প্রিয় ভার্ধ্যাদির প্রতি নেহরূপ সঙ্গদোষ যাহাদের 

হবারা তাহারা, অধ্যাত্ম-_স্বীয় আত্মা ও পরমাত্ম-বিষয়ক বিমর্শ (বিশেষরূপে 

_ চিন্তা) যাহাদের নিত্য- নিত্য কর্তব্য । ুখাদির হেতু বিষয়, তৎসংজ্ঞিত 

হন্ব_শীতউফাদির ছারা বিমুক্ত (অসংশ্পষ্ট বা অলুন্ধ) গণ তাহার সহি্তাযুক্ত 

ব্যক্তিগণ, অযূঢ়_ প্রপত্তির বিধি জানেন ॥ ৫॥ 

... অনুভূষণ- শ্রীরুষে প্রপত্তি শ্বীকার করিলে অর্থাৎ শরণাগত হইলে 
কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তাহার পদ অর্থাৎ প্রীপাদপন্ম লাভ করে, তাহাই 
শ্রীভগবান্‌ এক্ষণে বলিতেছেন । | 

মান__অর্থাৎ সখ্কারজনিত গর্ব, মোহ-_অর্থাৎ মিথ্যাভিনিবেশ, তাহা 

. হুইতে নির্গত- শুন্তঃ জিত- সঙ্গদোষ অর্থাৎ প্রিয় ভার্যযাদির প্রতি যে মেহাদি 

লক্ষণ সঙ্গ__নর্থাৎ আসক্তি, তাহা রহিত; অধ্যাত্ব-_ অর্থাৎ স্ব ও পরমাত্ম- 

_ বিষয়ক বিচার-পরায়ণ ; নিত্য কর্তব্য-পরায়ণ; নিবৃত্ত কাম; শীতোষাদি সুখ 

ও ছুঃখাত্মক ্বন্ব-বিষয় হইতে মুক্ত অর্থাৎ সহিষ্ণু ; এবং অমূঢ় অর্থাৎ ্রপত্তির 

| বিধি-বিষয়ে অভি পুুষগণ সেই অব্যয় পদ লাভ করিতে পারেন ॥ ৫॥ 


| নী নীিনা নদ োনিনরনন 
যদ্গত্বা ন নিবর্তত্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬॥ 


অন্বয়-_যৎ (ধাহাকে ) গত্বা (প্রাপ্ত হইয়া) [ ভক্তগণ ] ন নিবর্তস্তে 
(নিবৃত্ত হন না) তত (তাহা) মম (আমার) পরমং ধাম (সর্বপ্রকাশক 
তেজ )। হুর্ধ্যঃ) তৎ (তাহাকে ) ন ভাসয়তে (প্রকাঁশ করিতে পারে না) ন 
শশাঙ্ক: ( চন্্রনহে ) ন পাবকঃ ( অগ্নিও নহে )॥৬॥ 

অন্গবান্ধ-_ধাহাকে প্রাণ্চ হইয়া ভক্তগণ আর পুনরাবর্তন করেন না, তাহা 
, আমার সর্বপ্রকাশক ধাম, 5 প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র নহে, 
 অগ্নিও নহে ॥ ৬। 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_স্ুর্ধ্য, মিরার রা ধামকে প্রকাশ 
করিতে পারেন না। আমার সেই ধাম লাভ করিলে জীবের আনন্দলাভে 
আর নিবৃত্তি হয় না। মুলতত্ব এই যে, জীবের দুইটি অবস্থ! অর্থাৎ সংসার 


ও মুক্তি; সংসারিদশীয় জীব_ দেহাত্মাভিমান-বশতঃ জড়সঙ্গ-লিপ্মত আর 
মুক্তাবস্থায় শুদ্ধজীব--আমার পবিত্র চিদ্বিলাস-ভাবের নিরস্তর আস্বাদক । 
সেই অবস্থা লাভ করিতে হইলে সংসারস্থিত পুরুষের অসঙ্গশস্ত্র-ঘারা সংসাররূপ 
অশ্বথ-বৃক্ষকে ছেদন করা কর্তব্য । জড়সম্বদ্ষি-বস্ততে আসক্তিকে “সঙ্গ বলা 
যায়। জড়মধ্যে অবস্থিত হইয়ও যিনি জড়সঙ্গ-ত্যাগে সমর্থ, তাহার 
ব্বভাব__নিগুণ ; তিনিই কেবল নিগুণ-ভক্তি লাভ করেন। সৎ্সঙ্গকেও 
“অসঙ্গ' বলি, অতএব সংসারি-জীব জড়াসক্তি-ত্যাগ.-ও সৎসঙ্গ অর্থাৎ ভক্তসঙ্গের 
আশ্রয়-দ্বার! সংসাঁরকে সমূলে ছেদন করিবেন। কেবল সন্যাস-লিঙ্গ ধারণ 
করিয়া যাহারা বৈরাগ্য আচরণ করেন, তাহাদের সংসারনাশ হয় না। 
ইতর-তৃষ্ণা ত্যাগপূর্ববক পরম-রস-রূপা মন্তক্তি অবলম্বন করিলে সংসার-নাশ- 
রূপা! মুক্তিই জীবের অবান্তর ফলম্বরূপে উপস্থিত হয়। অতএব দ্বাদশ-অধ্যায়ে 
যে ভক্তির উপদেশ হইয়াছে, তাহাই মঙ্গলাকাজ্কি-জীবের একমাত্র প্রয়োজন । 
পূর্বব-অধ্যায়ে সমস্ত-জ্ঞানের সগুণতা ও ভক্তির সেবকন্বরূপ শুদ্ধজ্ঞানের 
নির্তণতা কথিত হইয়াছে । এই অধ্যায়ে সকলপ্রকার বৈরাগ্যের সগ্ডুণতা এবং 
ভক্তির আহ্্ষক্ষিক-ফলম্বরূপ ইতর বৈরাগ্যের নিগুণতা৷ প্রদর্শিত হইল ॥ ৬॥ 

শ্রীবলদেব__গন্ভব্যং পদং বিশিংষন্‌ পরিচায়য়তি,_ন তদদিতি। প্রপন্না 
যদগত্বা যতো ন নিবর্তস্তে, তন্মমৈব ধাম স্বরূপং পরমং শ্রীমৎ্। সর্বাবভাসকা! 
অপি হৃর্ধযাদয়ন্তন্ন ভাসয়স্তি প্রকাশয়স্তি_“ন তত্র স্র্যযো] ভাতি" ইত্যার্দি- 
শ্রতেশ্চ; ুরধ্যাদদিভিরপ্রকাশ্যন্তেষাং প্রকাশকঃ স্বপ্রকাশক-চিদ্িগ্রহো লক্ষমী- 
পতিরহমেব পদ-শব্দবোধ্যঃ প্রপন্বৈর্লভ্য ইত্যর্থ; ॥ ৬॥ 

বঙ্গীনুবাদ__ গন্তব্য পদকে অর্থাৎ শ্রাবিষ্ণর পরম ধামের বিশ্লেষণ পূর্ববক 
তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিতেছেন_-“ন তদ্দিতি,, শরণাগত ব্যক্তিগণ 
যেই ধামে গমন করিয়া, পুনরায় কখনও ফিরিয়া আসেন না, সেইটাই আমার 
ধাম অর্থাৎ স্বরূপ, ইহ! শ্রেষ্ঠ ও সর্বৈরব্্যমপ্ডিত। সমস্ত বস্তর অবভাসক অর্থাৎ 
প্রকাশক হৃুর্ধ্য প্রভৃতিও সেই ধাম প্রকাশ করে না; শ্রুতিও বলিয়াছেন 
“সেখানে স্ুর্ধ্যও প্রকাশিত হয় না” ইত্যাদি । হৃর্যযাদি কর্তৃক অগ্রকাশ্য। 
কারণ-__সেই তুর্ধ্যাদির প্রকাশক-স্বয়ং-প্রকাঁশ চিদ্বিগ্রহ্ধারী লক্ষ্মীপতি 
আমিই সেই পপদশব্দের বোধ্য (প্রতিপাছ্য)। (এই পদ) শরণাগত তক্তগণশ 
কত্তৃকই লভ্য ॥ ৬॥ 


সি 


অন্ুভূষণ--সেই গন্তব্য পদকে বিশেষভাবে বর্ণন পূর্বক পরিচয় 
করাইতেছেন। শরণাগত ব্যক্তি যে পদ প্রাপ্ত হইলে আর পুনবাঁবর্তন করে 
না, তাহাই তাহার ধাম অর্থাৎ স্বরূপ। পরম অর্থে শ্রীমৎ অর্থাৎ, ষড়েশ্র্যযপূর্ণ | 
সকলের প্রকাশক ; হ্্যাদিও তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না । শ্রুতিতেও 
আছে, “ন তত্র ৃর্য্যো ভাতি” (২২।১৫) কুর্যযাঁদির অপ্রকাশ্ঠ, অধিকন্ত 
হুর্যযাদিরও প্রকাশক । স্বপ্রকাশ, চিদ্িগ্রহ, লক্্মীপতি আমিই প্রপন্নগণের 
লত্য, "পদ" শবে বুঝিতে হইবে। 

এতও প্রসঙ্গে কঠোপনিষদের “ন তত্র স্র্ধ্যো ভাঁতি ন চন্দ্র-তাঁরকং নেমা 
বিছ্যুতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্রিঃ । .তমেব ভাস্তমহুভাতি সর্বং তন্ত ভাসা 
সর্বমিদং বিভাতি” (1২১৫) শ্লোক আলোচ্য ॥ ৬ ॥ 

হরিবংশেও পাওয়া যায়,_-“তাহ1 হইতে শ্রেষ্ঠ পরব্রহ্ধ সমস্ত জগৎকে 
বিভক্ত করিয়াছেন। আমারই সেই ঘন তেজকে, হে ভারত! তোমার 
জানিতে হইবে ॥ ৬ ॥ | 


মমৈবাংশো! জীবলোকে জীবভূতঃ দনাতনঃ। 
মনঃ বষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭॥ 


অন্ব়-মম এব (আমারই ) অংশঃ) সনাতনঃ (নিত্য) জীবভূতঃ 
বিভিন্নাংশ জীব ) জীবলোকে ( এই জগতে ) প্্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতিতে 
অবস্থিত ) মনঃ ষষ্টানি ( মনকে লইয়া ছয়) ইন্দ্রিয়ানি (পঞ্চ ইন্জিয়কে ) 
কর্ষতি (আকর্ষণ করে )।॥ ৭| 

অন্ুবাদ্__আমারই অংশভূত বিভিন্নাংশ সনাতন জীব, এই জগতে 
প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ জ্ঞানেব্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৭॥ 

শ্রীভক্তিবিতনাদ-_যদ্ি বল, জীবের এবভূত ছুই প্রকার দশা কিরূপে 
হয়? তবে শুন। আমি- পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ভগবান্। আমার অংশ-দ্বিবিধ, 
অর্থাৎ ম্বাংশ ও বিভিন্নাংশ ) স্বাংশ-ক্রমে আমি রাম-নৃপসিংহাদি-বূপে লীলা 
প্রকাশ করি) বিভিন্নাংশ-ত্রমে আমার নিত্যকিহ্কর-রূপ জীবের প্রকাশ। 
স্বাংশপ্রকাশে আমার অহংতত্ব সম্পূর্ণরূপে থাকে; বিভিন্নাংশ-গ্রকাশে 
আমার পারমেশ্বর অহংতত্ব থাকে না, তাহাতে জীবের একটি স্বসিদ্ধ অহংতার 


উদয় হয়। সেই বিভিন্নাংশগত তত্বস্বরপ জীবের ছুইটি দশা _মুক্তদশা - 
ও বন্ধদশা ; উভয়-দুরশায়ই, জীব__সনাতন অর্থাৎ নিত্য ; মুক্তদশায় জীব__ 
সম্পূর্ণরূপে মদাশ্রিত ও প্রকৃতিসম্বদবশূন্ত, আর বদ্ধদশীয় জীব, স্বীয় উপাধিরূপ 
প্রক্ৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ বাহোন্দ্রিয, এই ছয়টি ইন্দ্রিয়কে স্বকীয়-তত্ববোধে 


বহন করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥ 
ভ্রীবলদ্দেব-__নহু ত্বগ্প্রপত্ত্যা যন্তৎপদং যাতি, স জীবঃ ক ইত্যপেক্ষা- 


যামাহ,_মমৈবেতি। জীব: সর্বেশ্বরস্ত মমৈবাংশো, ন তু ব্রহ্ষকুত্রাদেরীশ্বরস্ত 3 
সচ সনাতনো নিত্যো, ন তু ঘটাকাশাদিবৎ কল্লিতঃ ; সচ জীবলোকে প্রপঞ্চে 
স্থিতো মনংষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি শ্রোত্রাদীনি কর্ষতি- পাদাদিশৃঙ্ঘলা ইব বহতি; 
তানি কীদৃশীত্যাহ, প্রকুতিস্থানি প্রকুতিবিকারভূতাহস্কারকাধ্যাণীত্যর্থ;। 
তত্র মনঃ সাত্বিকাহস্কারস্ত, শ্রোত্রাদদিকং তু বাজসাহঙ্কারস্ত কার্ধযমিতি 
বোধ্যম্। ভগবৎপ্রপত্ত্যা প্রারুতকরণহীনো ভগবললোকং গতন্ত ভাগবতৈ- 
দেহকরণৈবিভূষণৈরিব বিশিষ্টো তগবস্তং সংশ্রয়ন্‌ নিবসতীতি ুচ্যতে 7 
“স বা এষ ক্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মত্ত্যমতিক্জ্য ব্রদ্জাভিসংপদ্য ব্রন্ধণা 
পশ্ঠতি ব্রদ্ধণা শৃণোতি ব্রহ্ষণৈবেদং সর্বমন্ভবতি” ইতি মাধ্যন্দিনায়ন্রতে:, 
“বস্তি ঘত্র পুরুষাঃ সর্বেধ বৈকুণমর্তয়ঃ” ইত্যাদি স্থতেশ্চ, ভগবৎসংকল্প-সিদ্ধ- 
চি্িগ্রহস্তত্র ভবতীতি। যত্ত, ঘটাকাশবজ্জলাকাশবদ্ধা৷ জীবো৷ ব্রক্ষপোহংশো- 
হস্তঃকরণেনাবচ্ছ্দাত্তশ্থিন্‌ প্রতিবিশ্বনাশাঘা ঘটজলনাশে তত্তদাকাশস্ত 
তদ্ধাকা শত্ববাস্তঃকরণনাশে জীবাংশন্ত শুক্ববরন্ধতমিতি বদস্তি, ন তৎসারম্‌._ 
জীবভূত+ “মমাংশ' “সনাতন: ইত্যুক্তিব্যাকোপাৎ্$ পরিচ্ছেদা্দিবাদঘয়স্ত 
দেহিনোহন্মিন যথা? ইত্যন্্ প্রত্যাখ্যানাচ্চ, প্রতিবিস্বসাদৃস্তাত, তত্বং 
মন্তব্যমন্ব'বদধিকরপবিনির্পরাৎ্। তল্মাৎ, ব্রদ্ষোপসঙ্জনত্বং জীবন্ত ব্রদ্ধাংশত্বং 
বিধুমগ্লস্ত শতাংশঃ শুক্রমগ্ুলমিত্যাদৌ দৃষ্টং চেদমেকবস্তেকদেশত্বং চাংশত্ব- 
মাহুঃ। ব্রহ্ম খলু শক্তিমদেকং বন্ত, জীবো ব্রহ্মশক্তিঃ-_“ইতন্তন্তাং প্ররুতিং 
বিদ্ধি মে পরাং জীবতৃতাম্‌” ইতি পূর্বোক্তেরতন্তদেকদেশাত্বদংশো জীবঃ ॥ ৭ ॥ 

বঙ্গানুবাদ--গ্রশ্ন__তোমার প্রপত্তির বারা ( শরণাগতি দ্বারা ) যিনি সেই 
পরমপদ লাভ করেন, সেই জীব কে? এইব্বপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন_ 
মমৈবেতি'। জীব--সর্বেশ্বর আমারই অংশ) কিন্তু এই জীব ব্রহ্ম বা কদ্রাদি 
ঈশ্বরের অংশ নহে । সেই জীব সনাতন-_নিত্য, ঘটাকাশাদির মত কল্পিত নহে। 


সেই জীব এই প্রপঞ্চে__জীবলোকে অবস্থান করিয়৷ মনসহ শ্রোতাদি পঞ্চ 
ইন্জিয়-গণকে আকর্ষণ করে, _পাদাদিশৃঙ্খলের মত বহন করে (যে পাদার্দি অঙ্গ 
বন্ধন শৃঙ্খলকে বহন করে )। সেই ইন্দ্রিয় কিরূপ? ইহাই বল! হইতেছে-_ 
ইহারা প্রর্কৃতিতেই অবস্থিত অর্থাৎ প্রকৃতির বিকারভৃতন্বরূপ অহঙ্কারের 
কার্ধ্য। (সেই ইন্ডিয়গুলির মধ্যে ) মন--সান্বিক অহঙ্কারের কার্য্য, কিন্ত 
শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় রাজসিক অহঙ্কারের কার্ধ্য বলিয়া জানিবে। শ্রীভগবানের 
আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা অর্থী, শরণাগতির ফলে প্রাকৃত (প্ররুতি-সভ,ত) 
( চক্ষুঃ-কর্ণা্দি) ইন্দ্রিয় বিহীন হুইয়া ভগবদ্‌-ধাঁমে গমন করিয়া সেখানে 
কিন্তু ভাগবত দেহ ও করণ (ইন্রিয়াদি ) বিশিষ্ট হইয়া অর্থাৎ অলঙ্কারের 
মত অপ্রারুত দেহেন্দড্রিয় প্রভৃতি সম্পন্ন হইয়া শ্রীভগবানকে আশ্রয় গ্রহণ 
পূর্বক বাস করিয়া থাকেন; শ্রুতি ইহাই সুচনা করিতেছে। “সেই এই 
্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি এই মত্্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রন্ষকে লাভ করিয়া ব্রদ্মের 
দ্বার! দেখে, ব্রন্মের দারা শ্রবণ করে এবং ব্রদ্ষের দ্বারাই এই. সমস্ত বিশ্বব্রহ্ষাণ্তকে 
প্রত্যক্ষ করে।”__ইহাই মাধ্যন্বিনায়ন শ্রুতি । 

“যে স্থানে উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই বৈকুঠ-মূত্তিধারী হইয়া বাস 
_ করেন" ইত্যাদি স্বতিও প্রমাণ । তথায় পুরুষ শ্রীভগবানের সম্থল্প হইতে চিদ- 
 বিগ্রহধারী হয়। তবে যে অছ্বৈতবাদীরা বলেন, জীবের মধ্যে ব্রদ্মেরই অংশ 
যেমন ঘটের মধ্যে ঘটাকাশ অথবা যেমন জলে প্রতিবিষ্বিত আকাশ, বিভু 
হইলেও অস্তঃকরণ দ্বারা সীমাবদ্ধতার জন্ত অথবা জলে প্রতিবিষ্ব নাশবশতঃ 
ঘট ও জলের নাশ ঘটিলে যেমন ঘটাঁকাঁশ, জলাঁকাশ, মহাঁকাঁশরূপেই অবস্থান 
করে, সেইরূপ _অস্তঃকরণের ধ্বংস হইলে জীবাংশেরও শুদ্ধ ব্রক্ষন্বরূপতা, 
এইমত সারগর্ভ নহে ; কারণ “জীবভূতঃ” জীবন্বরূপ একথা বলায়, প্রতিবিদ্বের 
মত জীব মিথ্যা নহে এবং “মমাংশঃ জীব আমার অংশ এই উক্তি হুইতেও 
বুঝা যায় যে, অগ্নির ক্ষ,লিঙ্গের অগ্নি হইতে উৎপত্তি নিবন্ধন পৃথক্‌ সত্তার মত 
_ জীবের পৃথক্‌ সত্তা, ইহা ভেদ-বোধক যষ্টী বিভক্তি দ্বারা বোধিত হইতেছে । 
এবং “সনাতন: একথা ব্লায় জীবের নাশ নাই, ইহা স্থচিত হইতেছে কিন্ত 
গ্রতিবিষ্বের নাশ, ঘটের নাশ আছে, এই বৈলক্ষণ্য-বশতঃ এ উক্তি সাঁরগর্ভ 
নহে, যাহ! শ্বীকার করিলে, এই ভগবদুক্তিগুলির বিরোধ হইয়া পড়ে । তদ্ভিন্ন 
অদ্ধৈতবাদীর উক্ত -বিচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিস্ববাদ এই উভয়েরই “দেহিনোহ- 


শ্মিন” ইত্যাদি ছিতীয়াধ্যায়োক্ত প্লোকে প্রত্যাখ্যান কর] হইয়াছে। তবে 
প্রতিবিশ্বসাদৃশ্ঠবশতঃ জীব একটি বস্তভূত পদার্থ কারণ সাদৃশ্ঠ বলিলেই 
ছুইটি পদার্থের সত্তা মানিতেই হইবে ; এজন্য জীব ব্রন্ধ হইতে পৃথকৃভৃত কিন্ত 
্রহ্ম-সদৃশ মানিতে হইবে ; ইহা! “অন্ববদ্ধিকরণ বিনির্ণয়াৎ, এই বেদাস্তস্ত্রে 
ম্পটটীকৃত হইয়াছে । অতএব জীব ব্রদ্মের উপসজ্জন অর্থাৎ অংশ, যেমন চন্দ্র- 
মণ্ডলের শতাংশ শুক্রমণ্ডল ইত্যাদি স্থলে অংশ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। 
অংশকে একদেশই বলিম্বা থাকেন। ব্রহ্ম হইতেছে অনম্তময় একটি 
অদ্বিতীয় শক্তিমত্বন্ত, জীব সেই ব্রন্ষের একটি শক্তিবিশেষ, একথা পূর্ব্রেই 
বলিয়াছেন,_ষথা 'ইতত্বস্তাং প্রকৃতিং' ইত্যাদি জীব নামে অপর একটি শক্তি 
আছে, যাহা! পর! প্রকৃতি স্বরূপ জানিও। অতএব ব্রন্ষের একদেশবশতঃ 
জীব তাহার অংশ ॥ ৭ ॥ 

অনুভূবণ_ যদি প্রশ্ন হয় যে, ভগব-প্রপত্তি-দ্বারা যিনি সেই অব্যয় 
পদ লাভ করেন, সেই জীব কে? ততুত্তরে শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন যে, সেই 
জীব সর্বেশ্বর আমারই অংশ, ব্রক্ম-কুদ্রার্দি ঈশ্বরের অংশ নহে; সেই জীব 
সনাতন অর্থাৎ নিত্য । ঘটাকাশাদির ন্যায় কল্পিত নহে; সেই জীব জীব- 
লোক প্রপঞ্চে অবস্থিত হুইয়। মন-সহ ছক়্টি ইন্্রিয়কে আকর্ষণ বা পাদশৃঙ্খলা- 
দির ন্যায় বহন করে। সেই সকল ইন্জিয় প্রকৃতিস্থ, প্রকৃতির বিকারভূত 
অহঙ্কারের কাধ্য। তাহাতে মন সাত্বিক অহঙ্কারের এবং শ্রোত্রাদি কিন্তু 
বাজস অহঙ্কারের কার্য বুঝিতে হইবে। ভগবৎ-প্রপত্তির দ্বারা প্রাকৃত- 
করণহীন ব্যক্তি ভগবল্পোকে গমন পূর্ব্বক ভাগবত দেহ-লাভ করত: তদহুরূপ 
করণ-বিভূষণে ভূষিতের ন্যায় বিশিষ্ট হইয়া! শ্রীভগবানকে আশ্রয়-পূর্ববক তথায় বাস 
করেন, ইহাই স্থচিত হয়। মাধ্যন্দিনায়ন শ্রুতিতে উক্ত আছে, _“সেই ব্রহ্ধনিষ্ঠ 
পুরুষ এই মত্ত্য-শরীর পরিত্যাগ পূর্ববক ব্রহ্ধকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ষদ্বারাই দর্শন, 
ব্রহ্ম দ্বারাই শ্রবণ এবং ব্রহ্মবারাই এই সমস্ত ব্যাপার অনুভব করিয়া থাকেন।” 
স্বতিতেও পাওয়া যায়,_-“যেখানে সকল পুরুষেরা বৈকুঠমৃত্তি ধারণ পূর্ববক 
বাস করেন।” ভগবৎ-সঙ্কল্পসিদ্ধ চিছ্ধিগ্রহ তথায় লাত হয়। অন্তঃকরণ- 
অবচ্ছেদহেতু ঘটাকাশবৎ বা জলাকাশবৎ জীবে ব্রন্মের অংশ, তাহাতে 
প্রতিবিষ্ব নাশ হেতু বা ঘটজল নাশ হইলে সেই সেই আকাশের যেরূপ 
শুদ্ধ আকাশত্ব হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণ নাশ হইলে জীবাংশের শুদ্ধ ব্রহ্বত্ 
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লাভ হয়, এই কথা যাহারা বলেন-__তাহা অসার, কারণ উহাতে “জীবভূতঃ' 
মমাংশঃ, 'সিনাতনঃ, এই উক্তি সমূহের বিরোধ হয়? পরিচ্ছেদাদি বাদঘয় 
“দ্বেহিনোহস্মিন্‌ যথা” (২১৩) এই বাক্যে প্রত্যাখ্যাত বা খণ্ডিত হইয়াছে। 
প্রতিবিষ্ব সাদৃশ্যবশতঃ কিস্তু তত্ব মন্তব্য ; অধিকরণ বিনির্ণ্য়-হেতু যেমন জল। 
অতএব ব্রন্মোপসর্নত্ব অর্থাৎ ব্রদ্মাধীনত্ব জীবের ব্রন্ধাংশত্ব। যেমন চন্দ্রমগুলের 
শতাংশ শুক্রমণ্ডল প্রভৃতিতেও ইহা দেখা যায় যে, একবস্তর একদেশত্বকেই 
অংশত্ব বলে। ব্রহ্ম শক্তিমৎ এক বস্ত, জীব ব্রন্ষ-শক্তি, কারণ পূর্বেই বল! 
হইয়াছে যে-ইহা হইতে আমার অন্য পরা প্রকৃতিকে জীবভূতা বলিয়া 
জানিবে' অতএব তাহার একদেশহেতু জীব তাহার অংশ । 


শ্রীল চক্রবন্তিপাদ্দের টাকার মন্মে পাই, 

“ত্বদীয়া ভক্তিদ্বারা সংসার অতিক্রম করিয়! তৎ্পদ্গামী জীব কে? এই 
অপেক্ষায় বলিতেছেন_-“মমৈবাংশঃ ইত্যার্দি। বরাহ পুরাণে কথিত 
হইয়াছে-_শ্রীভগবাঁনের স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ-_এই ছুই প্রকার ভাগের 
বিষয় কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিভিন্নাংশই জীব ।” “সনাতনঃ-_নিত্য, 
এবং সে বদ্ধদশায় মনই যে সকল ইন্দ্রিয়ের ষষ্ঠ, প্ররুতির উপাধিতে স্থিত সেই 
ইন্জিয় সকলকে আকর্ষণ করে। এই সকল আমারই নিজের বলিয়া অভিমান- 
দ্বারা গৃহীত পদযুগলে আবদ্ধ শৃঙ্খলের ন্ায় আকর্ষণ করে ।» 

বর্তমান্‌ শ্লোকে শ্রীতগবান্‌ জীব-তত্বের বিষয়ে বর্ণন করিতেছেন । জীবকে 
তাহার অংশ বলিলেও, অংশ আবার স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ ভেদে দুই প্রকার। 
তন্মধ্যে স্বাংশ বিষ্ুুতত্ব এবং জীব বিতিন্নাংশ তত্ব, কিন্তু উভয়ই সনাতন বস্ত। 


শ্রচৈতন্চরিতাম্বতেও পাই,_ 
“স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-রূপে হঞ বিস্তার । 
অনন্ত বৈকুণঠ ব্রন্মাণ্ডে করেন বিহার | 
স্বাংশ-বিস্তার__চতুবুর্ণহ, অবতারগণ। 
বিভিন্নাংশ জীব-_তীর শক্তিতে গণন ॥” ( মধ্য--২২৮-৯) 


বন্ধ ও মুক্ত ভেদে জীবের ছুই প্রকার অবস্থা । মুক্তীবস্থায় জীব নিরুপাধিক 
ও বিশ্তুদ্ধ কিন্ত বন্ধাবস্থায় সেই জীব সোপাধিক বলিয়া প্রকৃতির আশ্রয়ে 
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মন সহ ছয়টি ইন্দিয়যুক্ধ প্রাকৃত দেহকে নিজবোধে আকর্ষণ বা বহন করে। 
শ্রমস্তাগবতে পাই, 
“একন্তৈব মমাংশশ্য জীবস্তৈব মহামতে । 
বন্ধোহস্তাবিছয়ানাদিধিগ্যয়া চ তথেতরঃ.৮ ( ১১।১১।৪ ) 
অর্থাৎ হে মহামতে ! অদ্বিতীয় স্বরূপ আমারই অংশে জীব উদ্ভূত হইয়া 
অবিদ্যার দ্বারা! বন্ধন 'প্রাপ্ত এবং বিদ্যার দ্বারা মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । 
অন্তন্রও শ্রীভাগবতে পাঁওয়। ষায়,__“যয়৷ সন্মোহিতো! জীবঃ” ( ১৭1৫ ) যাহারা 
জীবের সহিত ব্রদ্ষের বা শ্রীভগবানের কেবলাভেদ্দ বিচার পোষণ করেন, 
তাহাদের সেই ভ্রমপূর্ণ বিচার শ্রীভগবান্‌ এ স্থলে “মমৈবাংশঃ” 'জীবভূতঃ, প্রভৃতি 
শব্দে নিরাকরণ করিতেছেন । যাহার! বলেন ব্রদ্ষই” মায়ার আশ্রয়ে “জীব 
_ বলিয়া পরিচিত হন এবং মায়ামূক্ত হইলেই পুনরায় “ব্রহ্ম হন, শ্রীভগবান্‌ 
এক্ষণে 'সনাতন* শব্দের দ্বারা তাহারও নিরাঁকরণ পূর্বক জীবের নিত্যত্ব 
বিচার স্থাপন করিতেছেন । মুক্ত ও বন্ধ সর্ববাবস্থায়ই ষে জীব নিত্য, তাহা 
গীঃ_২।২৩-২৪ শ্লোকেও পাওয়া যায়। 
জীব যদি সর্বতোভাবে ব্রন্মের সহিত অভেদ হইত, তাহা হইলে তাহার 
এইরূপ সংসার-দশা লাভ হইত না। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” এই শ্রত্যুক্ত 
বিচারে ব্রদ্ষেব ভ্রম বা অজ্ঞান সম্ভব নহে। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু 
বলিয়াছেন,_ 
“মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে-জীবে ভেদ । 
হেন জীব ঈশ্বর-সহ কহত অভেদ ৪” ( চৈঃ চঃ মধ্য ৬১৬১) 
্রীমঘ্বলদেব বিদ্যাভৃষণ প্রভূ-রচিত প্রমেয়রত্বাবলীতেও পাওয়া যায়_ 
| “প্রতিবিষ্ব-পরিচ্ছেদপক্ষৌ যৌ স্বীকৃতৌ পরৈঃ। 
বিভূত্বাবিষয়স্থাভ্যাং তৌ বিদ্প্ভিনিরাকতৌ |” (৪1৮) 
প্রথমতঃ ব্রহ্ম যখন সর্বব্যাপক, তখন তাহার প্রতিবিষ্ব কিরূপে সম্ভব? 
সর্বব্যাপক বস্তর প্রতিবিদ্বন্ূপ ভেদ কখনও হইতে পারে না; যেমন, জাগতিক 
দৃষ্টান্ত সর্বব্যাপী আকাশের প্রতিবিষ্ব হয় না-_-আকাশে খণ্ডিত সাকার গ্রহ- 
নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কেরই প্রতিবিষ্ব হইয়া থাকে । আকাশের প্রতিবিষ্ব হইলে 


বায়, কাল, দিক্‌ প্রভৃতিরও প্রতিবিষ্ব হইতে পারিত। অতএব সর্বব্যাপক 
্রন্ষের প্রতিবিষ্ব স্বীকৃত হইতে পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ- ব্রহ্ম অবিষয় স্থতরাং নিগুণ। নু অবিষয়ের কিরূপে 
পরিচ্ছেদ সম্ভাবনা হইতে পারে? আকাশ জাত-দ্রুব্য বলিয়া পরিণাম বিশিষ্ট ) 
জাতত্রব্যের এরূপে উপাধির পরিচ্ছেদ সম্ভব হইতে পারে কিন্তু ব্রহ্ম জাত-দরব্য 
নহে, স্থতরাং ব্রন্মের পরিচ্ছেদ নিরাকৃত হইল। পরিচ্ছেদের বাস্তবত্ব স্বীকার 
করিলে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ধকে টস্ক (প্রস্তর-ভেদন-অস্ত্র )ছিমন পাষাণ খণ্ডের হ্যায় 
বিকাঁরী বলা হয়; কিস্ত ব্রহ্ম অবিকারী, তাহার পবিচ্ছেদরূপ ভেদ হইতে 
পারে না। অতএব প্রতিবিষ্ব ও পরিচ্ছেদ--এই উভয় মতবাদই পুতি 
্ীপ্রীল প্রভূপাদ। 

. কেহ যদি পূর্ববপক্ষ করেন যে, ভাহা হইলে শ্রুতিতে “সর্ব্বং খবিদং ব্রদ্ব” 
“তত্বমসি” প্রভৃতি অভেদ-হচক বাকোোর সঙ্গতি কিবূপে হইবে? তছ্ত্তরে 
আমরা ছান্দ্যোগ্যের এই বাক্য আলোচনা করিতে পাবি। *ন বৈবাচো ন 
. চক্ষুংঘি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো 
 হেবৈতানি সর্বাণি ভবতি।” (ছাঃ-61১1১৫) 


শ্রীমঘলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও বলেন, 

 “প্রাপৈকাধীন-বৃত্তিত্বাদ বাগাদেঃ প্রাণতা যথা । 

তথা ব্রহ্ধা ধীনবৃত্বের্জগতো  ব্রহ্মতোচ্যতে ॥” (( প্রেমেয় বত্বীবলী ৪1৬ ) 
এমন কি, আঁচার্ধ্য শঙ্করের বাক্যেও ভেদবাদের ইঙ্গিত পাওয়। ষায়,-_ 

রীস্বব্রকারেণ কৃতো বিভেদ যৎ কর্কর্ডূর্যপদেশ উক্ত; । 

ব্যাখা কতা ভাত্কুতাতৈব-গহং পরবিষটাবিতি ভেদ বা কৈ:॥ 

( তত্বমুক্তাবলী ৫৮ ) 

“কর্মকর্ত্যপদেশাচ্চ” তরে (ত্র: সুঃ ১1২1৪) স্থত্রকার শ্রীমঘেদব্যাস জীব- 

্রন্মের নিত্যভেদ শ্বীকাঁর করিয়াছেন। আচার্ধ্য শঙ্করও ঝতং পিবস্তৌ . 
_ স্থকুতন্ত লোকে, গুহাঁং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে” (১৩১) কঠোপনিষদের 
এই শ্লোক লক্ষ্য করিয়া ব্রন্বস্ত্রের “গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মনৌ হি তদ্র্শনাৎ, 
(১/২১১) স্থত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া “আত্মানৌ” শবে বিজ্ঞানাত্থা ও. 
পরমাত্মা অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । | 


758 ২ ০০ 


শ্রীশঙ্করের অভিপ্রায় সম্বন্ধে শ্রচৈতন্তভাগবতে শ্রীমন্সহাগ্রতুর বাক্যেও 
পাই,_ 
“যদি বল, শহ্করের মত সেহ নহে। 
তার অভিপ্রায় দ্াস্ত তারি মুখে কহে । 
যগ্যপিও জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই। 
সর্বময় পরিপূর্ণ আছে সর্বঠাঞ্চি | 


তবু তোমা হইতে যে হুইয়াছি 'আমি। 

আমা হইতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি ॥ 

ষেন সমুব্দের সে তরঙ্গ লোকে বলে। 

তরঙ্গের সমূত্র না হয় কোন কালে ॥ 

অতএব জগৎ তোমার তুমি পিতা । 

ইহলোক পরলোক তুমি সে রক্ষিতা ॥ 

যাহা হৈতে হয় জন্ম ষে করে পালন। 

তারে যে না ভজে, বজ্জ্য হয় সেই জন॥ 

এই শঙ্করের বাক্য এই অভিপ্রায় । 

ইহ1 না জানিয় মাথা কি কার্য্যে মুড়ায় ॥” (অস্ত্য-_-৩৪৭,৪৯-৫৪) 


জীবশ্বর্ূপের অথুত্ব-প্রযুক্ত “ভেদ” শ্রতিতে বহস্থানে প্রতিপাদিত হইয়াছে । 
শ্যথাগ্নেঃ হ্ষুদ্রা বিক্ফুলিঙ্গা” ( বুহদা:-_২।১।২০ ) “বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা” 
(শ্বেতাশ্বঃ-_৫1৯) “এযোহুধুরাত্মা” (মুণ্ডক-_৩1১।৯)। বিভিন্ন বৈষব আচার্্যগণও 
জীব ও ঈশ্বরের ভেদ-বিচার স্বীকার করিয়াছেন। শুদ্ধ ছৈতমতে- “যথা 
সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গা” ( তত্বমুক্তাবলী ১০) ছ্বৈতাছতবাদীচার্ধ্যও লিখিয়াছেন,_ 
“অথুং হি জীবং প্রতিদেহ-ভিন্নং” ( নিন্বার্ককৃত দশঙ্লোকী ) শ্তদ্ধাদ্ৈতবাদাচার্য্য 
শ্ীবিষ্ুস্বামীর বাক্যেও পাই,_“হলাদিন্তা সংবিদালষ্টঃ সচ্চিদানন্দঈশ্বরঃ 
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীব: সংক্লেশনিকরাকরঃ” ( শ্রধরম্বামী-উদ্ধৃত ) 


বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্ধ্যগণের সিদ্ধান্তও বুহদারণ্যক উপনিষদে পাওয়া ষায়, 
--“যঃ সর্ধেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্‌ সর্কেত্যো ভূতেত্যোহস্তরো” (৩1১৫ ) 
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বয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবস্ব্ূপ সম্বন্ধে যে অচিস্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত 
জানাইয়াছেন, তাহাই সর্ববতোজাবে চরম ও পরম মীমাংসা । তিনি শ্রীদদাতন- 
শিক্ষায় বলিয়াছেন,-_ 


"জীবের "স্বরূপ" হয় কৃষ্ণের “নিত্যদাস' । 
কৃষ্ণের “তটস্থা-শক্তি” ভেদাভো- প্রকাশ” ॥ 
( চৈঃ চঃ মধ্য--২০1১০৮)॥ ৭ | 


শরীরং বদবা্পোতি যচ্চা্পুযুৎক্রামতীস্বরঃ। 
গৃহীত্বৈভানি সংযাতি বায়ুর্ন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥ 


অন্থয়_ঈশ্বরঃ ( দেহের ইন্দ্রিয়াদির স্বামী জীব) যৎ (যখন ) শরীরং 
( দেহ) অবাপ্পোতি (প্রাপ্ত হন ) যৎ চ অপি ( এবং যাহা হইতে ) উৎক্রামতি 
(নিঙ্ছান্ত হন ) বায়ু, আশয়াৎ ( পুষ্পকোষ হইতে ) গন্ধান্‌ ইব (গন্ধের হ্যায় ) 
এতানি (এই ছয় ইন্দ্িয়কে ) গৃহীত্ব। (গ্রহণ করিয়া) সংযাতি (গমন 
করে)॥৮॥ 

অনুবাদ-_দেহত্বামী জীব ধখন কোন শরীর গ্রহণ করে এবং শরীর হইতে 
নির্গত হয়, তখন বায়ু যেরূপ পুষ্পকোষ হইতে গন্ধ গ্রহণপূর্ববক লইয়া যায়, 
সেইপ্রকার জীবও এই সকল ইন্দ্রিয়কে সঙ্গে লইয়া গমন করে ॥ ৮ 

প্রীভক্তিবিনোদ-_মরণান্তেই যে বন্ধদশা শেষ হয়, তাহা নয়। 
জীব এই গ্থুলশরীর কর্মানুসারেই লাভ করে, এবং সময় উপস্থিত 
হইলে, পরিত্যাগ করে। এক-শরীর হইতে অন্ত-শরীরে গমনকাঁলে সে সেই 
শরীরসন্বদ্ধিনী কর্মববাসনা লইয়া যায়। বাষু যেরূপ গন্ধের আশয় পুষ্পকোষ 
হইতে গন্ধ লইয়া অন্তত্র গমন করে, তত্দ্রপ জীব সুক্্ভূতসহকারে একটি 
স্থল-শরীর হইতে অন্ত স্থুল-শরীরে ইন্জ্রিয়সকলকে লইয়া! প্রয়াণ করে ॥ ৮॥ 

গ্রীবলদেব-_“জীবলোকে স্থিত ইন্দরিয়াণি কর্ষতি ইত্যুক্তমূ) তত প্রাতি- 
পাদয়তি,_শরীরমিতি। ইঈশ্বরঃ শরীরেন্দিয়াণাং স্বামী জীবো! যদ্যদ] পূর্বব- 
শরীগাদন্যচ্ছরীরমবাপ্রোতি, যদা চাপ্তাচ্ছরীরাছুতৎক্রামতি, তদৈতা নীন্দিয়াণি 
ভূতম্ক্র্ৈঃ সহ গৃহীত্বা যাত্যাশয়াৎ পুম্পকোশাদ্গন্ধান্‌ গৃহীত্ব। বাযুরিব স ষথান্তত্র 
ষাতি, তদ্বৎ ॥ ৮॥ 


ঠা) বিডি ১ বে ইউ ০ ২ 


বঙ্গানুবাদ-_'জীবলোকে অবস্থান করিয়া ইন্দ্িয়গুলিকে আকর্ষণ করে' 
ইহ]! যে বল! হইয়াছে-_তাহাই প্রতিপন্ন করা হইতেছে__'শরীরমিতি' | ঈশ্বর 
_ শরীর ও ইন্জরিয়গুলির স্বামী, জীব যখন পূর্পূর্ববদেহ হইতে অন্য শরীর লাভ 
করে এবং যখন গৃহীত শরীর হইতে চলিয়া যায়, তখন এই ইন্দ্রিয়গুলি 
হুম্ভূতগুলির সহিত গ্রহণ করিয়া যায়। ফুলের কোষ হইতে বাম্ু যেমন গন্ধ 
গ্রহণ করিয়া অন্ত্র যায়, সেইরূপ ॥ ৮ ॥ 
অনুভূষণ-__জীবলোকে অবস্থান পূর্বক জীব ইন্দ্রিয় সহ আকর্ষণ করে, 
ইহ] পূর্ব্বে বল! হইয়াছে । তাহাই বর্তমান শ্লোকে প্রতিপাদন করিতেছেন । 
ঈশ্বর অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়ের স্বামী__জীব যখন প্রাপ্ত শরীর ত্যাগ করিয়! 
অন্য শরীর লাভ করে, তখন এই সকল ইন্দ্রিয় সুক্্ভৃত সমূহের সহিত গ্রহণ- 
পূর্ববক যায় । দৃষ্টান্ত বারা বৃঝাইতেছেন। 
বন্ধাবস্থায় জীব কির্ূপভাবে দেহান্তর লাভ করে, তাহাই এক্ষণে 
বলিতেছেন। মরণের পর জীবের বদ্ধাবস্থা শেষ হয় না, যতদিন ভগবদ্‌- 
ভজন ফলে জীব মুক্তিলাভ না করে, ততদিন কর্খান্ুসারে জন্ম-জন্মাস্তর 
লাভ ঘটে। জন্ম-জন্নাস্তর কি প্রকারে লাভ হয়, তাহাই এক্ষণে একটি দৃষ্টান্তের 
দ্বারা বলিতেছেন। বাফু যেমন পুষ্পাদি আধার হইতে গন্ধগুণ গ্রহণ করে কিন্তু 
: পুষ্পাদি তথীয়ই থাকে, সেই প্রকার জীব মরণকালে স্থুলদেহকে পরিত্যাগ 
করিয়া জীবিতকালের বামনাযুক্ত মন ও তদঙ্রূপ ইন্দ্রিয়গণকে বুক্্ভাবে গ্রহণ 
পূর্বক অন্ত স্থুলদেহ আশ্রয় করে। এইবপ বারম্বার স্ব-স্ব কর্খানুসারে 
বাসনানুযায়ী দেহাস্তর প্রাপ্তি ঘটিয়। থাকে ।. 
 এ-সম্বন্ধে শ্রীমস্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, 
“মনঃ কর্্মময়ং বৃ ণামিক্িয়ৈঃ পঞ্চভিযুর্তম্‌ । 
লোকাল্লোকং প্রয়াত্যন্ত আত্মা তদনুবর্ততে 7৮ (১১২২।৩৭ ) 
অর্থাৎ কর্মসংস্কারযুক্ত মনই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সৃহিত এক দেহ হইতে দেহাস্তরে 
গমন করে। আত্মা ইহা হইতে ভিন্ন হইলেও অহঙ্কারের দ্বারা সেই মনের 
অন্থগমন করিয়া থাকে । ,.. 
শ্রীকপিল দেবের বাক্যেও পাই,_- 
“দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুত্রজন্‌ | 
তুপ্তান এব কর্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্‌ ?” (ভাঃ __৩৩১1৪৩)৪৮ ॥ 


ও ৩ ৪৬৮ ০ গু পচ 


আত্রঞন্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ভ্রাণমেব চ। 
অধিষ্তীয় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥ 


অন্বয়-__অয়ং ( এই জীব ) শ্রোত্রম্‌ ( কর্ণ) চক্ষ্ঃ (চক্ষু) স্পর্শনং চ (ত্বক) 
রসনং (জিহবা ) ভ্রাণম্‌ এব চ (এবং নাপিকা!) মনঃ চ (ও মনকে) 
অধিষ্ঠায় (আশ্রয় করিয়া) বিষয়ান্‌ নি ভি উপসেবতে 
(উপভোগ করে )॥ ৯॥ 


অন্ুবাদ-_এই জীব চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মনকে আশ্রয় 
করিয়া শব্দাদি বিষয়-সমূহকে উপভোগ করিয়া থাকে ॥ ৯॥ 


স্ীভক্তিবিনৌদ-_অন্য সথুল-শরীর লাভ করত তাহাতে শ্রবণ, দর্শন, 
স্পর্শন, রসন ও দ্রাণ-প্রভৃতি বাহেক্দরিয় ও মনকে আশ্রয় করিয়া বন্ধজীবসকল 
বিষয়সমূহ সেবা! করিতে থাকে ॥ ৯॥ 


শ্রীবলদেব-_তানি গৃহীত্বা কিমর্থ, যাতি? তত্রাহ,_-শ্রোব্রমিতি। 
শ্রোত্রাদীনি সমনস্কান্ধিষ্টায়াশরিত্যায়ং জীবো বিষয়ান্‌ শব্দাদীহুপভুঙক্রে_ 
তদর্থং তদ্গ্রহণমিত্যর্থঃ। চ- শক্গাৎ কর্মেন্দিয়াণি চ পঞ্চ প্রাপাং্াথিষ্ায়েত্যব- 
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বঙ্গীনুবাদ-_জীব সেই সকল (ইন্্িয়গুলি) গ্রহণ করিয়া কিজন্য 
গমন করে? সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে-_-“শ্রোত্রমিতি' । মনসহ শ্রোত্রাদি- 
সমস্ত ইন্দিয়কে আশ্রয় করিয়া জীব শব্দাদিবিষয়কে ( ভোগ্াবস্তগুলিকে ) 
উপভোগ করে।_-সেই জন্যই ইঞ্জিয়দের গ্রহণ-_ইহাই তাৎপর্য । “চ" শব্দ 
থাকায় তাহার অর্থ-_পঞ্চ করে ও পঞ্চ প্রাণকে আশ্রয় করিয়া, ইহাই 
জানিবে ॥ ৯॥ 


অনুভূবণ-_যদদি পূর্ব পক্ষ হয় যে, জীব ইন্দরিয়গুলিকে গ্রহণ পুর্ববক কিজন্য 
যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন-_-মনের সহিত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে আশ্রয় 
করিয়া জীব শব্দা্দি-বিষয় সমূহ উপভোগ করে। “চ* শবে কর্ে্িয় ও পঞ্চ- : 
প্রাণকে আশ্রয় করিয়া, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ৯ ॥ 


জা জা কা ₹  উ ২ র্দ 1 4 টিসি ৯৩৭ রা টড 


উতক্রামন্তং শ্থিতং বাপি তুপ্জানং বা! গুণাদ্িতন্‌। 
বিমুঢ়া নানুপশ্য্তি পশ্যান্তি জ্ঞানচক্ফুষ2॥ ১০ ॥ 


অন্বয়__বিমূঢাঃ (যূঢ় ব্যক্তিগণ ) উৎক্রামস্তং (দেহ হইতে উৎক্রমণ 
কালে) স্থিতং বা অপি (অথবা দেহে অবস্থান কালে ) ভূগ্তানং বা (কিন্বা 
বিষয়-ভোগকালে ) গুণান্িতম্‌ [ জীবং ] (ইন্দরিয়াদি সংযুক্ত জীবকে ) ন 
অনুপশ্ন্তি ( দোখতে পায় ন1 ) জ্ঞানচন্থ্ষঃ ( বিবেকিগণ ) পশ্ঠন্তি ( দেখিতে 
পান )॥ ১০ | 


অনুবাদ-_অবিবেকী মৃঢুলোকগণ দেহ হইতে দেহাস্তরে গমনকালে, বা 
দেহে অবস্থান কালে কিম্বা বিষয়-ভোগকালে, ইন্জিয়াদি সমন্বিত এই জীবকে 
দেখিতে পায় না, কিন্তু বিবেকী জ্ঞানিগণ দেখিতে পান ॥ ১০ ॥ 

শ্রীতক্তিবিনোদ্-_মূঢ় লোকেরা জীবের এইরূপ উৎক্রান্তি, স্থিতি ও 
গুণসন্ভোগ বিবেক-সহকারে বিচার করিয়া দেখে না; ধাহারা-_শুদ্জ্ঞাননিষ্ঠ, 
তাহারা এই সমুদীয়ের বিচার করিয়! ইহাই স্থির করেন যে, জীবের বদ্ধদশাটি 
-_জীবের পক্ষে বড়ই ক্লেশকর ॥ ১০ ॥ 

্রীবলদেব_ এবং শরীরস্থত্বেনাহ্ুতবযোগ্যমবিবেকিনস্তমাত্মানং নাহ্- 
ভবস্তীত্যাহ,_উদ্দিতি। শরীরাদুৎক্রামস্তং তত্রৈব স্থিতং বা স্থিত্বা বিষয়ান্‌ 
ভুঞ্কানং বা গুণান্থিতং সথখছুঃখমোহৈরিক্িয়াদি ভির্বাদ্িতং যুক্তমহ্ুভবযোগ্যমপ্যা- 
আনংবিষূঢাশ্চিস্তনবাসনাক্ষ্টচিত্ততয়া৷ বিবেকাযোগ্যাঃ নান্ুপস্াস্তি নাহুভবস্তি। 
. জ্ঞানচক্ষৃষে। বিবেকজ্ঞাননেত্রাগ্ত তং পশ্টন্তি-_শরীরাদিবিবিক্রমহৃভবস্তি ॥ ১০ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_এই প্রকারে শরীরের মধ্যে অবস্থিতত্বরূপে অনুভবের যোগ্য 
সেই আত্মাকে অবিবেকিগণ অনুভব করিতে পারে না--ইহাই বল! হইতেছে; 
নউদ্দেতি”। শরীর হইতে উৎক্রমণকারী অথবা শরীরেই স্থিত কিংবা শরীরে 
থাকিয়াই বিষয়-ভোগকারী সেই আত্মা স্থখছুঃখ ও মোহগুণসম্পন ও 
ইন্জিয়াদির দ্বারা যুক্ত অতএব অন্থভবের যোগ্য হইলেও তাহাকে মৃঢ়_ 
বহিম্মুথি দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অর্থাৎ চিরকালের বাসনাকষ্টচিত্বহেতু বিবেকের 
অযোগ্য জীবগণ অনুভব করিতে পারে না; জ্ঞানচক্ষুঃ-সম্পন্ন অর্থাৎ বিবেক- 
জ্ঞাননেত্রবান্‌ কিস্তু তাহাকে দেখে অর্থাৎ শরীরাদি হইতে পৃথক অহ্ভৰ 
করে। ১০ 
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অনুভূষণ- এই প্রকারে শরীরে অবস্থান করিলেও অন্ুতবের যোগ্য 
সেই আত্মাকে অবিবেকী ব্যক্তিগণ অন্কভব করিতে পারে না। তাহাই এক্ষণে 
বলিতেছেন । শরীর হইতে উৎক্রান্ত, বা শরীরের মধ্যে অবস্থিত বা তথায় 
অবস্থিত হইয়া! বিষয়-ভোগকারী সুখ-ছুঃখ-মোহাদির দ্বারা যুক্ত অনুতবের 
যোগ্য আত্মাকে চিরকাল ভোগবাসনার দ্বারা আকষ্টচিত্ত বিবেক-রহিত 
বিমূঢ় ব্যক্তিগণ অহুভব করিতে পারে না। বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই অন্থভব 
কারিতে পারেন অর্থাৎ দেহাদি-বিবিক্ত আত্মাকে অনুভব করিতে পারেন 
আর মৃঢ়ব্যক্তিগণ জীবাত্মার বদ্ধাবস্থায় দেহ-ধারণ ও দেহ-ত্যাগ এবং 
দেহে অবস্থিতিকালে বিষয়-ভোগম্বীকার প্রভৃতি বিষয়ের তত্ব বিবেকসহকারে 
আলোচনা করিতে পারে না, কিন্তু বিবেকী জ্ঞানিগণ উহা! আলোচনার ফলে 
জীবের বদ্ধাবস্থাকে অত্যন্ত ক্লেশকর জানিয়া ভগবদ্ভজন করতঃ এই ক্লেশ- 
নাশের যত্ব করিয়া থাকেন ॥ ১০ | 


যতস্তো৷ যৌগিনশ্চৈনং পশ্বন্তযাত্মন্যবস্থিতম্‌। 
বতন্তোহপ্যকতাত্মানো। নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১॥ 
অন্থয়--যতন্তঃ ( চেষ্টাশল ) যোগিনঃ চ ( যোগিগণ ) আত্মনি ( দেহে) 
অবস্থিতম্‌ (অবস্থিত) এনং (এই আত্মাকে ) পশ্তস্তি (দর্শন করেন ) 
অকৃতাত্মানঃ (অশ্তুদ্ধচিত্ত) অচেতসঃ (অবিবেকিগণ ) যতস্তঃ অপি 
(যত্রপরায়ণ হুইয়াও ) এনং (এই আত্মাকে) ন পশ্তস্তি (দর্শন করিতে 
পারে না)| ১১॥ ্‌ 
জন্ুবাদ-_যতমান্‌ যোগিসকল দেহে অবস্থিত এই আত্মাকে দর্শন করেন, 
অশ্তুদ্ধচিত্ত অবিবেকিগণ চেষ্টাপরায়ণ হুইয়াও ইহাকে অবগত হইতে পারে 
নাঃ ১১।॥ 
স্্রীভক্তিবিনোদ-_যতমান যোগীসকল বন্ধজীবের এইক্প গতি আত্মতত্বেই 
অবস্থিত বলিয়া আলোচনা করেন; আর অগ্তদ্ধচিত্ত যতিসকল চিৎ-তত্বের 
আলোচনার অভাবেই জীবাত্মার তত্ব অবগত হন না॥ ১১। 
ভ্রীবলদেব- -'জ্ঞানচক্ষ্ষঃ পশ্তস্তি, ইত্যেতহ্িবৃদ্বন্‌ ছুজ্নতাং তন্তাহ, 
যতস্ত ইতি। কেচিদ্যোগিনো যতমানাঃ শ্রবণান্াপায়াননূতিষ্ঠস্ত আত্মনি 


(বি চি বা সি... ৭. ২১১৭ বি ২ 


শরীরেহবস্থিতমেনমাত্মানং পশ্তাস্তি ঃ কেচিদ্যতমানা অপ্যকৃতাত্মানোহনিশ্মল- 
চিত্তা অতোহবচেতসোহহুদ্দিতবিবেকজ্ঞানা এনং ন পশ্স্তীতি ছুজ্ঞেয়মাত্মৃতত্ব- 
মিত্যর্থ ॥ ১১॥ 


বঙ্গানুবাদ-_জ্ঞানচক্ষুঃসম্পন্ন ব্যক্তিরা দেখিয়া থাকেন। ইহারই বিস্তৃত 
বর্ণনা করিবার প্রসঙ্গে তাহার ( সেই আত্মার ) দুঙ্ঞেপ্নত্ব বলিতেছেন,_-“যতস্ত 
ইতি”। কোন কোন যোগী যতমান_-যত্বশীল হইয়া অর্থাৎ শ্রবণাদি 
উপায়গুলির অনুষ্ঠান করিয়া শরীরে অবস্থিত এই আত্মাকে দেখিয়া থাকেন। 
আবার কোন কোন ষোগী পূর্বোক্তভাবে যত্বুপরায়ণ হইয়াও অকৃতাত্ম! 
অর্থাৎ চিত্তের নির্মলতার অভাবগ্রস্ত--অচেতন, বিবেকজ্ঞানের উদয় না 
হওয়ায়, এই আত্মাকে দেখিতে পায় না। এইহেতু এই আত্মতত্ব অতিশয় 
দুক্ঞেয়-_ইহাই তাৎপর্ধ্য ॥ ১১ ॥ | 


অনুভভূষণ- জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি অনুভব করেন, ইহা বর্ণনাভিপ্রায়ে 


তাহার ছুর্জেযত্বও বলিতেছেন। কোন কোন যোগী সংগপ্রসঙ্গল্ধ শ্রবণার্দী 


উপায় অনুষ্ঠান করিতে করিতে শরীরে অবস্থিত এই আত্মাকে অন্থভব করিতে 
পারেন আবার কোন যোগী সংগ্রসঙ্গের অভাবে অন্যভাবে যত্রপরায়ণ হইয়াও 
অকৃতাত্সা অর্থাৎ নির্শলচিত্ত হইতে না পারিয়া, বিবেকজ্জানের উদয় না 
হওয়ায়, এই আত্মাকে অস্থভব করিতে পারে না। এই জন্তই আত্মা 
দু্ঞে্-তত্ব। : 


্রধরস্বামিপাদের টাকার মর্তেও পাই,_ 

“ধ্যানাদি ছার] যত্ববান্‌ হইয়! কোন নিব নে এই আত্মাকে 
দেহাদি হইতে পৃথথক্‌ দর্শন করেন, আবার শাস্ত্রাত্যাসাদির ছ্বারা যত্বুশীল 
হুইয়াও অকুতাত্মা অর্থাৎ চিত্তশ্ুদ্ধির অভাবে, অচেতন মন্দমতি ব্যক্তি এই 
আত্মাকে দেখিতে পায় ন 1” | 


কঠ-উপনিষদেও পাই,_ ( ১/২।৭ ) 
“শ্রবপায়াপি বন্ভির্ষো ন লভ্যঃ। 
 শৃ্বস্তোহুপি বহবে। ষং.ন বিছ্যুঃ” ॥ ১১। 


বদাদিত্যগতং তেজে। জগন্তাসয়তেহখিলম্। 
বচ্চন্দ্রমসি বচ্চাঞ্ো তত্তেজে। বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ ১২॥ 

অন্থয়__আদিত্যগতং (কুর্ধ্যগত ) যৎ (যে) তেজঃ (তেজ ) চন্ত্রমসি চ 
 ন্দ্রে) যৎ ( যে তেজ) অগ্গো চ (এবং অগ্সিতে ) যৎ (যে তেজ ) অখিলম্‌ 
জগৎ (নিখিল জগৎকে ) ভাসয়তে (প্রকাশিত করে ) তৎ তেজঃ (সেই 
তেজ ) মামকম্‌ (আমার তেজ বলিয়! ) বিদ্ধি (জানিবে ) | ১২॥ 

অনুবাদ-_সু্যস্থিত যে তেজ, চন্দ্রেষে তেজ এবং অগ্নিতে যে তেজ 
অখিল জগৎকে প্রকাশ করে, সেই সমস্ত আমার তেজ বলিয়া জানিবে ॥ ১২ 

প্রীভক্তিবিনোদ-_যদি বল, সংসারস্থিত জীব জড় ব্যতীত আর কিছুই 
আলোচনা করিতে সমর্থ হয় না, তখন তাহার পক্ষে চিদ্রীলোচন! কিরূপে 
হইবে? তবে বলি, শুন? জড়জগতেও আমার চিৎ্সত্তা দেদীপ্যমান, তাহাকে 
অবলম্বন করিলেই ক্রমশঃ শ্রদ্ধচিত্প্রাপ্তি ও জড়ের নাশ সম্ভব। তুর্ধ্যে, চন্দ্রে 
ও অগ্রনিতে যে অখিল জগত্প্রকাশক তেজ দেখিতেছ, তাহা আমারই তেজ, 
অপরের নয় ॥ ১২॥ | 

শ্রীবলদেব-_অথ মদংশস্ত জীবন্ত সংসার-রক্তস্ মুমুক্ষোশ্চ তোগমোক্ষ- 
সাধনমহমেবেতি ভাবেনাহ,_যদিতি চতুতিঃ। আদিত্যে স্থিতং যত্তেজো 
যচচন্দ্রে্মৌ চ স্থিতং সৎ সর্বং জগৎ প্রকাশয়তি, তত্তেজো মামকং মদীয়ং বিদ্ধি ) 
-উদ্দিতেন হৃর্ধ্যেণ জলিতেন চ বহিনাদৃষ্টভোগসাধনানি কর্মাণি নিশপদ্যন্তে, 
তিমিরজাভ্যনাশাদয়শ্চ স্থখহেতবো ভবস্তি। উদ্দিতেন: চন্দ্রেণ চৌষধিপোষ- 
তাপশান্তি-জ্যোতন্াবিহারাস্তথাভৃতা ভবস্তীতি তেষাং তত্বৎসাধকং তেজো! 


মত্তেজোবিভূতিরিত্যর্থঃ ॥ ১২। 

__ বঙ্গানুবাদ-_অনস্তর সংসারের প্রতি আসক্ত কিংবা মুক্তিকামী আমার 
অংশ-সভ্ভৃত জীবের ভোগ ও মোক্ষ-সাধনের মূল আমিই, এই অভিপ্রায় লইয়া-_ 
'ঘাদিতি চতুণ্ডি' ইত্যাদি চারিটি ক্লোক-ঘারা বলিতেছেন। স্র্ধ্যে অবস্থিত ষে 
তেজ এবং চন্দ্রে ও অগ্নিতে অবস্থিত থাকিয়া যে তেজ এই সমস্ত জগৎ 
প্রকাশিত করিতেছে, সেই তেজ 'মামক' অর্থাৎ আমারই বলিয়া জানিবে। 
সূর্যের উদয়ের দ্বারা ও অগ্নির গ্রজলনের ছারা দৃষ্ট পাপপুণ্য ভোগের 
_ সাধনোপযোগী কর্ধগুলি নিপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে অন্ধকার ও জড়তাদির 


আর 


বিনাশ (এ ্্ধ্য ও অগ্মি জীবের ) হখহেতু স্বরূপ হয়। চন্দ্র উদ্দিত হইয়া 
ওষধি (ফল পাকিলে যে সমস্ত বৃক্ষ মরিয়া যায়, যেমন-__ধান্ ) বৃক্ষের 
পোষণ, তাপশাস্তি ও জ্যোত্মাকাঁলীন বিহারাদি হেতু--স্থখের বিষয় হইয়া 
থাকে অতএব এইসব সখের সাধক তেজ, উহা! আমারই তেজের বিভূতি__ 
ইহাই অর্থ ॥ ১২। 

অনুস্ভূষণ__-শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ জীব সংসারাসক্ত ও মুমুক্ষভেদে দুই- 
প্রকার। শ্রীভগবানই তাহাদের ভোগ ও মোক্ষ সাঁধনস্বূপ অর্থাৎ তিনিই 
উহা! জীবকে দিয়া থাকেন । আদিত্যে, চন্দ্রে ও অগ্সিতে যে তেজ অবস্থিত 
হইয়া সমগ্র জগৎ প্রকাশ করে, তাহা তাহারই তেজ। সুর্ধ্য উদিত হইয়া 
এবং অগ্নি প্রজ্ৰলিত হইয়া জীবের দৃষ্ট ভোগসাধন-কর্মগুলি নিপ্পন্ন করে 
এবং অন্ধকার ও জড়তা নাশপূর্বক স্থখের কারণ হুইয়৷ থাকে। সেই 
প্রকীর চন্দ্র উদিত হওয়ায় ওষধির পৌঁষকতা, তাপঃশাস্তি ও জ্যোৎন্া- 
বিকিরণ হইয়া থাকে । তাহাদের সেই সেই কার্ধ্য-সাধক তেজ শ্রীভগবানেরই 
তেজরূপ বিভূতি। | 

শ্রীভগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন যে, তাহার ধাম সুর্য, চন্দ্র, অগ্নি কেহই 
প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। তারপর বলিয়াছেন,__তীহার সেই পরমপদ- 
প্রাপ্ত বাক্তিগণ আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন না। আরও বলিয়াছেন 
ফে, জ্ঞান-চক্ষৃবিশিষ্ট যোগী সকল সাধুসক্গ-লব্ধ শ্রবণাদিসাধন অনুষ্ঠান করিতে 
করিতে দেহাভ্যন্তরস্থিত আত্মাকে জানিতে পারেন কিন্তু সাধুসঙ্গবিহীন 
বিষৃ্ঢাত্মা কিন্ত সেই আত্মবস্ত অনুভব করিতে পারে না। বর্তমানে 
কয়েকটি ক্লোকে তাহার বিভূতি বর্ণনপুর্বক নিজের মহিমা আমাদিগকে 
জানাইতেছেন। 

প্রীভগবান্ই জীবের ভোগ এবং মোক্ষের প্রদ্দাতা, তিনি তাহার 
তেজাংশরূপে আদিত্যাদিকে প্রকাশ করিয়া জীবের দৃষ্টাদৃষ্ট ভোগসাধন 
করাইতেছেন। জীব যদি এ তেজ বা বিভূতি-তত্ব আলোচনাক্রমে উহাকে 
সর্বাকার শ্রীভগবানেরই তেজ বা বিভূতিস্বরূপ শক্তি জানিতে পারে এবং 
তাহারই প্রেরণাক্রমে কৃুর্ধ্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি জীবের উপকার সাধন 
করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারে, তাহা৷ হইলে ক্রমশঃ শ্রীভগবানের চরণে 
শরণাগতিলাভের যোগ্য হয়। 


প্রীমস্তাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে পাই, __ 


“যেন ম্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্‌ 
ষথার্কোহক্লির্ধথ| সোমো! যথক্ষ গ্রহতারকাঃ ॥” (২1৫১১) 


্মন্ভাগবতে ্রীব্যাস-বাঁক্েও পাওয়া যায়”__. 
“কাস্তিস্তেজঃ প্রভা সত্তা! চন্্াপনযরকক্ষবিছ্যতাম্‌। 
যৎ স্ৈ্ধ্যং ভূভৃতাং ভূমের্বৃত্িগন্ধোহর্থতো ভবান্‌ ॥” ( ১০/৮৫।৭ ) 


অর্থাৎ চন্দ্রের কাস্তি, অগ্নির তেজ, হৃর্ধ্যের প্রভা, বিছ্যৎ ও নক্ষত্রগণের 
স্ফুরণরূপ সত্তা, পর্বতের স্থেরয্য, ভূমির আধাবত্ব ও গন্বপগ্রণ_ এই সমস্ত বন্ততঃ 
আপনারই স্বরূপ ॥ ১২। 


গামাবিশ্য চ ভূভানি ধারয়াম্যহমোজস!। 
পুবঙামি চৌবধীঃ সর্ব্বাঃ দোমো। ভূত্বা রসাত্মকৃঃ ॥ ১৩ ॥ 


অন্বয়-__অহম্‌ ( আমি ) গামু আবিশ্ত ( পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ) ওজসা 
( নিজ শক্তির দ্বারা) ভূতানি (ভূতসমূহকে ) ধারয়ামি (ধারণ করিতেছি ) 
রসাত্বকঃ ( রসময় ) সোমঃ (চন্দ্র) ভূত্বা ( হইয়া) সর্ববাঃ (সমস্ত ) ওষবীঃ চ 
(ত্রীহাদি ওষধিকে ) পুষ্ণামি ( বর্ধিত করিতেছি )॥ ১৩। 

অন্ুবাদ__আমি পৃথিবীর মধ্যে অধিঠিত হইয়া নিজ শক্তির দ্বারা 
ভূতসমূহকে ধারণ করিতেছি, রসময় চন্দ্ররপে ব্রীহাদি ওংধিকে সংবর্ধন 
করিতেছি ॥ ১৩॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ- পৃথিবীমধ্যে প্রবেশ করত আমি শ্বীর শক্তি-ছারা 
সমস্ত ভূতকে ধারণ এবং রস (অমৃত )য়য় চন্্রব্ূপে আমিই ক্রীহ্থাদি ওষধি 
সংবদ্ধন করিতেছি ॥ ১৩॥ 

শ্রীবলদেব__গামিতি। পাংশুমুিতুল্যাং গাং পৃথিবীমোজসা স্বশক্যাহ- 
মাবিশ্ত দৃটাকত্য তৃতানি স্থিরচরাঁণি ধারয়ামি) মন্বর্ণ শ্চৈবমাহ,__“্েন 
দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢা* ইতি ১ অন্যথাসৌ সিকতামুগ্টিবদ্ধিশীর্ধ্যেত নিমজ্জেত্বেতি 
ভাবঃ। তথাহমেব রসাত্মকঃ সোমোহমৃতময়শ্চন্দে! ভূত্বা সর্ববা ওষধী নিখিল 
রীহান্টাঃ পুামি__ন্বাছুবিবিধরসপূর্ণাঃ করোমি। তথা চ ভূমিলোকে স্থিতন্ত 


জীবন্ত বিবিধ-প্রাসাদ-বাটিকা-তড়াগাদি-ত্রীড়াস্থানানি নিশ্দায় নানারসান্‌ 
ভুঞানস্ত তত্তৎসাধনমহমেবেতি ॥ ১৩।॥ 

বঙ্গানুবাদ- খূলার মৃগ্টিতুল্য এই পৃথিবীকে আমার ওজঃ অর্থাৎ স্বীয় 
শক্তির দ্বারা আমি সুদুঢ় করিয়া স্থাবর ও জঙ্গমন্থরূপ সমস্ত প্রাণীকে ধারণ 
করিতেছি; মন্তরবর্ণও এই রকম বলিয়াছে__“যাহার দ্বারা স্বর্গ উগ্র এবং 
পৃথিবী দঢা” ইতি । (যদি আমি ধার্ণ না করিতাম তবে ) এই পৃথিবী ও 
্বর্গ বালুকাঁর (বালি) মুষ্টির মত নিমজ্জিত হইত ( অথবা ক্রমে ক্রমে বিশীর্ঘ 
হইত )। সেই প্রকার আমিই রসাত্মক অমৃতময় চন্দ্র হইয়া ব্রীহি প্রভৃতি 
নিখিল ওষধি প্রভৃতিকে পোষণ করিতেছি-_অর্থাৎ মিষ্টত্ব প্রভৃতি বিবিধ 
ুস্বাছু রসের দ্বারা পূর্ণ করিতেছি । এই রকম- পৃথিবীতে অবস্থিত জীবের 
নানারকম (উচ্চ) প্রাসাদ, বাগান-দীঘি প্রভৃতি ও ভ্রীড়াস্থানগুলি নির্মাণ 
করিয়া নানাবিধ আনন্দ উপভোগ করাইয়া! থাকি) ইহার সাধন একমাজ্জ 
আমিই ॥ ১৩। 

অনুভূষণ-_শ্রীভগবান্‌ নিজ বিভৃতি বর্ণন মুখেই বলিতেছেন যে_আমিই 
হ্বীয় শক্তির দ্বার! পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথিবীকে দৃঢ়করত স্থাবর ও 
জঙ্গম ভূতসমূহকে ধারণ করি। অর্থাৎ শ্রীভগবানের শক্তিতেই পৃথিবী 
_ শ্বকক্ষে অধিষ্ঠিত হইয়া ম্বকা্ধয সাধনে সক্ষম হয়। মন্ত্রর্পেও পাওয়া যাক 
ষে, শ্রীভগবান্‌ যদি পৃথিবীকে দৃঢ়ভাবে না ধারণ করিতেন, তাহা! হইলে 
বালু-মুষ্টির স্ায় বিশীর্ণ হইত অথবা নিমজ্জিত হইত। আমরা সাধারণতঃ 
ষে প্রাকৃতিক আকর্ষণী শক্তি বলিয়। মনে করি, তাহা৷ শ্রীভগবানেরই এশ্ববিক 
শক্তি। শ্রীভগবানের শক্তিতেই বিচিত্র জগতের ধারণ, পোষণ ও পালন 
পৃথিবীর দ্বার! হইতেছে দেখা যায় । 

শ্রীভগবানই বসাত্মক সোম অর্থাৎ অমৃতমক্র চন্দ্রূপে নিখিল ব্রীহাদি ও 
বৃক্ষলতাদিকে রলবিশেষের ছারা পরিপুষ্ট করিয়৷ থাকেন। 

কোন বৃক্ষের ফল যে অতিশয় স্বাু ও তৃষ্চিকর হয়, আবার কোন কোন 
বৃক্ষের ফল, লবণাক্ত, তিক্ত, প্রভৃতি বিবিধ রসপূর্ণ হয়) লতাদিরও সেই 
প্রকার বিবিধ ভাব; তিনিই দিয়া থাকেন। এমন কি, পৃথিবীতে অবস্থিত 
জীবের যে বিবিধ অট্টালিকা, বাগান বাড়ী, দীঘিকা, পুক্কবিণী বা ক্রীড়াস্থান 
দেখা যায়, যাহা! আমরা সাধারণতঃ মনে করি, মানুষের শক্তিতেই এ সকল 


নিশ্মিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীতগবানের শক্তিতেই এ সকল 
নিশ্মিত হইয়! জীবকে নিজ নিজ ভাগ্যান্ুসারে নানাবিধ বিচিত্র বস ভোগ 
করাইতেছেন। 

শ্রভগবান্‌ নিজ শক্তি-ছ্বারা পৃথিবীকে ধারণ পূর্বক চরাচর ভূতসমূহের 
আশ্রয় দাতা এবং তিনিই রস-স্বরূপ হইয়া ব্রীহিযবাদি শম্তগণকে বন্ধিত 
করিয়া ভূতগণকে পালন করিতেছেন। এই বাক্যের দ্বারা পৃথিবী, ভূতগণ 
ও শন্তাদির ধারণ ও পোষণাদ্দি কার্ধ্যে শ্রীভগবানের কর্তৃত্ব জানিয়া, জীবের 
তগ্িষয়ে অভিমান রহিত হওয়া কর্তব্য ॥ ১৩॥ 


অহং বৈশ্বানরে! ভূত প্রাণিনাং দেহমা শ্রিতঃ। 
প্রীণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্সং চতুর্ব্বিধম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
অহ্থয়-_অহং (আমি ) বৈশ্বানরঃ (জঠরানল ) তৃত্বা (হইয়া ) প্রাণিনাং 
(প্রাণীদ্দিগের ) দেহং ( শরীরকে ) আশ্রিত; ( আশ্রয় করিয়। ) প্রাণাপাঁন- 
সমাযুক্তঃ (প্রাণ ও অপান বায়ুর সহযোগে ) চতুব্বিধং (চারিপ্রকার ) অনং 
( ভক্ষ্য দ্রব্যকে ) পচামি (জীর্ণ করি )॥ ১৪ ॥ 
অনুবাঞ্*-_আমি জঠরানলরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া, প্রাণ ও 
অপান বায়ুর সংযোগে চতুর্বিধ আহার্্য জীর্ণ করিয়া! থাকি ॥ ১৪॥ 
শ্রীভক্তিবিনোদ-_-আমিই প্রাণীদিগের শরীরে জঠরানল-রূপে প্রবেশ করত 
প্রাণ ও অপান বাযুসংযোগে ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্‌ ও চুম্ত, এইবপ চতুর্বিধ 
অন্ন পাক করি ॥ ১৪॥ 
ভ্রীবদেব--তোগ্যানামন্নাদীনাং পাকহেতৃশ্চাহমেবেত্যাহ, _অহমিতি। 
বৈশ্বানরো জঠরাগ্রিত্তচ্ছরীরকে। তৃত্বা প্রাণিনাং সর্ব্বেষাং দেহমুদরমা শ্রিতঃ 
প্রাণাপানাভ্যাং তদুদ্দীপকাভ্যাং সমাযুক্তশ্চ সন্নহং তৈভূর্তং চতুবিবিধমন্নং 
পচামি পাকং নয়ামি; শ্রতিশ্চৈবমাহ, __“অয়মগ্ির্বৈশ্বানরো যোহয়ম্তঃ- 
পুরুষে যেনেদং অন্নং পচ্যতে” ইত্যাদিনা) তথা চাহমেব জাঠরাগ্ি- 
শরীরস্তত্তহপকারীত্যেবমাহ সুত্রকারঃ, “শবাদিভ্যোহস্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ” 
ইত্যাদিনা। অন্তস্ত চাতুর্বিধ্যং চ-_ভক্ষ্যং, ভোজ্যং, লেহ্‌ং, চুত্যঞ্চেতি 
ভেদাৎড-_ নস্তচ্ছেদ্তং চণকপৃপাদ্দি ভক্ষ্যং চর্বব্যমিতি চোচ্যতে, মোদকৌ- 
৭৬ 


দনস্থপাদি ভোজ্য, পায়সগুড়মধ্বাদি লেহাং, পক্কামেক্ষ্দগ্ডাদি চুষ্যং, সোম- 
বৈশ্বানরয়োঃ স্বাভেদেনোক্তিঃ স্বব্যাপ্যত্বাদিতি বোধ্যম্‌ ॥ ১৪ ॥ 

বঙ্গানুবাদ--(প্রাণিমাত্রেরই ) ভোগ্য-বিষয় অন্বব্যগ্চন প্রভৃতি পাকহেতু 
অগ্নি আমিই,_ইহা বল] হইতেছে-_“অহমিতি”। বৈশ্বানর অর্থাৎ জীবের 
শরীরের অভ্যন্তরস্থ জঠরাঘ্সি হইয়া সমস্ত দেহধারী প্রাণিবর্গের দেহ অর্থাৎ 
উদরকে আশ্রয় করিয়া আছি, ষে প্রাণ ও অপানবাম্ু সেই জঠরাপ্জির 
উদ্দীপক তাহা যুক্ত হইয়াই আমি জীবগণের তুক্ত চতুর্ব্বিধ ( চবব্য-চৃস্ত-লেহা- 
পেয়) অন্্কে পরিপাক করাই । শ্রতিও এই প্রকার বলিতেছেন_-“এই 
অগ্নি বৈশ্বানর যেই অগ্নি পুরুষের অভ্যন্তরে বর্তমান, যাহার দ্বারা এই অন্ন 
পরিপাক হয়” ইত্যাদির দ্বারা এবং এইরূপ কথা বেদান্ত স্বত্রকার 
বলিয়াছেন ষে, আমিই শরীরে জঠরাগ্নিরূপে অবস্থান করিয়া তাহাদের উপকারীই 
হইয়া থাকি “শব্াদিভ্যোহস্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ” এই স্যত্রে শব্ধাদির জন্য এবং 
অন্তরে অগ্নিরূপে অবস্থান হেতু এবং ইত্যাদির দ্বারা । ভক্ষ্য-ভোজ্য-লেহা ও 
চৃষ্--ভেদে অন্ন চতুর্বিধ_তন্মধ্যে দীতের দ্বারা ছেগ্য চণক ( ছোলা মটর ) 
পৃপাদি ( পিঠা ) “ভক্ষ্য” ইহাকে চর্বব বলিয়াও অভিহিত হইয়াছে । মোদক 
(লাড়ু, মিঠাই ) ভাত ও স্থপার্দিকে “ভোজ্য” বল! হয়, পায়স, গুড় ও মধু 
. প্রভৃতি “লেহ” পাকা আম ও ইচ্ষ্দণ্ডাদি “চুস্তন্রব্য। সোম (চক্র) ও 
বৈশ্বানর এই ছুইটি নিজের ব্যাপ্যত্ববিধায় নিজের সহিত অভেদেই উক্তি করা 
হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ১৪। 

অনুভূষণ-__শ্রভগবান্‌ তাহার আরও একটি বিভূতির কথা বলিতেছেন 
ষে, জীবেব ভোগ্য অন্না্দির পরিপাকের হেতু তিনি। সাধারণতঃ আমরা 
মনে করি যে, আমাদের শরীরের শক্তিতেই আমাদের ভুক্ত দ্রব্যাদি হজম হয়, 
ঘখন হজমের গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, তখন আমরা মনে করি যে, আমাদের 
অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে স্থতরাং চিকিৎসকের পরামর্শ মত অগ্নিবদ্ধক ওঁষধাদি 
ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্ত এখানে দেেখিতেছি-_-যে অগ্থি উদ্রের মধ্যে 
অবস্থান পূর্বক হজমার্দি করায়, সেই অগ্নির নাম বৈশ্বানর | শ্রীভগবান্‌ কিন্ত 
এখানে বলিতেছেন যে, প্রাণীদিগের দেহের মধ্যে তিনিই বৈশ্বানর অর্থাৎ 
জঠরানলরূপে অবস্থিত হইয়া প্রাণ ও অপান বাষুর সংযোগে চতুর্বিধ অক্নাদি 
পরিপাক করাইয়া থাকেন। শ্রতিতেও এই বৈশ্বানরের পরিচয় পাওয়া 


যায়। আবার জঠবাগি-সবন্ধে স্ুত্রকারও বেদীস্তের ১ম অধ্যায়, ২য় পাদ 
৫ম সুত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তাহা তাহার ভাস্ে উদ্ধার 
করিয়াছেন। বায়ূদ্ধয়ের সাহায্যে বৈশ্বানর ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ ও চুস্ত 
ভেদে চতুর্ববধ পদার্থকেই জীর্ণ করিয়া থাকেন। যাহা! দস্ত দ্বারা চর্বণ করা 
হয়, তাহাই ভক্ষ্য অর্থাৎ চনক পৃপাদি, যাহা জিহ্বা ছারা বিলোড়ন পূর্বক 
গ্রহণ করা হয়, তাহা ভোজ্য অর্থাৎ পায়সাদি) আরযাহা লেহন পূর্ব্বক 
উদরস্থ করা হয়, তাহা লেহ অর্থাৎ মধু প্রভৃতি; যে সকল দ্রব্য দত্ত দ্বারা 
পেষণ পূর্ববক তন্মধ্যস্থ রসকে গ্রহণ করা হয়, তাহা চৃষ্য অর্থাৎ ইচ্ষুদণ্ডাদি। 
হুতরাং দেখা যায়, শ্রীতগবানই সোমরূপে ও বৈশ্বানররূপে কোথায়ও খাগ্াকারে 
এবং কোথায়ও পরিপাকশক্তি-আকারে জীবের দেহ রক্ষা করিতেছেন । 

শ্রীভগবানই বৈশ্বানর অর্থাৎ জঠরাগ্রিস্বরূপে প্রাণ ও অপাঁন বায়ুর সংযোগে 
ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্‌ ও চুষ্য-ভেদে চতুর্বিধ ভোজ্য দ্রব্য পরিপাক করেন। 
শ্রতিতেও পাওয়া যায়,_“অয়মগ্রিরবৈশ্বানরো৷ যোহয়মস্তঃ পুরুষে যেনৈদমন্্ং 
পচ্যতে” ( বৃহধারণ্যক-_ ৫1৯1১ )। 

এ-বিষয়ে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ব্রহ্ষস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় 
পাদের ২৭ স্থত্রের উল্লেখ করিয়াছেন ষথা-_“শবাদিভ্যোহস্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ' 
ইত্যাদি । 

বৃহদীরণ্যক শ্রুতিতে আরও কধিত হইয়াছে ধে, তিনিই অগ্নি, তিনিই বাষু, 
তিনিই চন্্র। এই সকল বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবানের বিভূতি জাপন পূর্বক 
শরত্যুক্ত “সর্বং খঘিদং ব্রহ্ম” বাক্যের তাৎপধ্যস্বরূপে সর্বত্র ভগবদ্‌-সম্বন্ধই 
স্থিবীকৃত হইতেছে | ১৪ ॥ 


সর্ব্বন্য চাহং হাদি সঙ্িবিষ্টো মন্তঃ দিই টার | 

বেদৈম্চ সর্ব্বরহমেব বেভো। বেদাত্তকৃদ্ধেদবিদেব চাহম্‌ ॥ ১৫॥ 

অন্থয়-_অহং চ (আমি) সর্বস্থ ( চরাঁচর সকলের ) হৃদি (হৃদয়ে) 
সন্নিবিষ্ঃ ( অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত ) মত্ঃ ( আমা হইতে) স্বৃতিঃ (স্থতি) 
জ্ঞানম্‌ (জ্ঞান) অপোহনম্‌ চ (এবং উভয়ের নাশ ) [ হয় ] সর্ব্বৈঃ বেদৈঃ চ 
(সকল বেদের ছারা) অহম্‌ এব (আমিই ) বেছ্যঃ (জ্ঞেয়) অহম্‌ এব 
€ আমিই ) বেদাস্তরুৎ ( বেদাস্তকর্তা ) বেদবিৎ চ (এবং বেদজ্ঞ)॥ ১৫ 


রি ৬ ৮ 
নি 


অনুবাদ্-_আমি চরাচর সকলের হৃদয়ে অস্ত্ধযামীরূপে অবস্থিত, আমা 
হইতেই জীবের স্বতি, জ্ঞান ও তহুভয়ের নাশ ঘটিয়া থকে । সকল বেদের 
আমিই বেস্ত, আমিই বেদাস্ত কর্তা, এবং বেদবিৎ ॥ ১৫ ॥ 
প্রীভক্তিবিনোদ-_আমিই সর্ব-জীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত, আমা- 
হইতেই জীবের কর্খফলাহ্ুসারে স্থতি, জ্ঞান এবং শ্বৃতি-জ্ঞানের অপগতি 
টিনা থাকে । অতএব আমি কেবল জগঘ্যাপী ব্রদ্ষমাত নই কিন্তু জীব- 
ায়স্থিত কর্মফলদাতা। পরমাত্মাও বটে । কেবল ব্রক্ম বা পরমাত্মরূপেই 
জীবের উপাস্য নই; কিন্তু জীবের নিত্য মঙ্গলবিধাতৃ-স্বরূপ জীবের উপদেষ্টা 
আমি সর্ববেদবেগ্য ভগবান্‌, সমস্ত বেদাত্তকর্তী এবং বেদান্তবিৎ। অতএব 
সর্ববজীবের মঙ্গলসাধন জন্ত প্ররুতিগত ব্রহ্ধ, জীবের হৃদয়গত ঈশ্বর বা পরস্নাত্মা 
এবং পরমার্থদাঁতা ভগবান্‌, এবন্ভৃত ত্রিবিধ প্রকাশ-দ্বারা আমি বন্ধজীবের 
উদ্ধারকর্তী ॥ ১৫ ॥ 

দ্রীবলদেব-_প্রাণিনাং জানাজ্ঞানহেতৃশ্চাহমেবেত্যাহ,_সর্বস্ত চেতি। 
তয্কোঃ সোমবৈশ্বানরয়ে। সর্বন্ত চ প্রাণিবৃন্দন্ত হৃদি নিখিলপ্রবৃত্তিহেতুজ্ঞানোদয়- 


সমন্থয়াৎণ ইত্যাদিতিঃ। নম্বন্তে বেদার্থসন্তথা ব্যাচক্ষ্যতে? তত্রাহ,_ 
বেদবিদেব চাহমিত্যহমেৰ বেদবিদিতি ; কাদরায়ণঃ সন্‌ ধমর্থমহং নিরণৈষং, স 
এব বেদীর্ঘস্ততোহন্তথ। তু ত্রাস্তিবিজ্‌স্তিত ইতি। তথ]1 চ মোক্ষপ্রদন্য সর্ধেশ্বর- 
তত্বন্ত বেদৈরবোধনাদহমেব মোক্ষমাধনমিতি ॥ ১৫ । 
বজানুবাদ__প্রাণিবর্গের জ্ঞান ও অজ্ঞানের হেতু আমিই_্হা বল! 
হইতেছে-+দর্বস্ত চেতি'। সেই চন্দ্র ও বৈশ্বানরের এবং সম্তপ্রাণিবৃনের 


হৃদয়ে ও সমগ্রকার্ধ্যের প্রবৃত্তির প্রতি প্রধানকারণন্বরূপ জঞানপূর্ণ দেহে আমিই 
নিয়ামকরূপে সঙ্গিবিষ্ট হইয়া থাকি_-“যেহেতু জনগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াই 
আমি শান্ত] (নিয়ামক )” ইত্যার্দি শ্রুতি আছে। অতএব আমা হইতেই সকলের 
স্থৃতি, যাহা পূর্ধ্বের অনুভূত বস্তবিষয়ের অনুসন্ধানরূপ জ্ঞান, এবং যে স্বতি বিষয় 
ও ইক্জ্রিয়ের সম্পর্কজন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা আমিই । সেই স্থতি ও 
জ্ঞানের অপোহন ( অপসারণ ) প্রমোষ ( লোপ ) আমা হইতেই হইয়া থাকে, 
এই রকমই উদ্ধব-কর্তৃক উক্ত হইয়াছে-_-“তোম! হইতেই জ্ঞান নিশ্চিতরূপে 
জীবসমূহের প্রমোষ (লোপ) সেই ভগবানের শক্তি হইতে” সাংসারিকভোগ- 
সাধন নিজেরই এই কথ! বলিয়া, মুক্তির সাধনও আমি, তাহা বলিতেছেন-_ 
নিখিল বেদের দ্বারা আমিই সর্বশক্তিমান্‌ সর্বেশ্বর কৃষ্ণ বেগ্য। “যেই 
শ্রকফই সমস্ত বেদের দ্বার গীত হইয়াছে* যেহেতু এই শ্রুতি আছে। এই 
সম্পর্কে ইহা জ্ঞাতব্য যে, কর্মকাণ্ডের হার! পরম্পরায় এবং জ্ঞানকাণ্ডের দ্বার 
কিন্তু সাক্ষাৎভাবেই ঈশ্বর বেগ্চ। কি প্রকারে এইরকম প্রতীতির বিষয়ে তুমি 
হইবে-__ইহা! যদি বল, তছুত্তরে বলিতেছি-_বেদাস্তকৎ আমিই অর্থাৎ বেদ- 
সমূহের অস্ত অর্থাৎ অর্থের নির্ণয়, তাহার প্রবচন কর্তা বাদরায়ণরূপে আমিই। 
এই বরুকমই বলিয়াছেন স্থত্রকার-_“তাহা কিন্তু সমন্বয় হইতে” ইত্যাদি 
সুত্রত্ধার] | প্রশ্ন__অন্তান্ত কেহ কেহ বেদার্থকে অন্তরূপেই ব্যাখ্যা করিয়া 
থাকেন? সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে-বেদবিৎও আমি, অর্থাৎ আমিই 
বেদবিদ্‌ ইহ1। বাদরায়ণরূপে আবির্ভূত হইয়1 যে অর্থ আমি নির্ণয় করিয়াছি, 
তাহাই বেদের অর্থ, তাহা হইতে অন্তপ্রকার অর্থ ভ্রান্তির ছার কৃত। 
সেইরূপ মোক্ষপ্রদ সর্বেশ্বরতত্বের (প্ররুতরূপে ) বেদগণকর্ৃক বোধ হয় ন! 
বলিয়।, আমিই মোক্ষসাধন ॥ ১৫॥ 

অনুভভুবণ--শ্রীতগবান্‌ স্বীয় বিভূতির বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন পূর্বক পুনরায় 
নিজ তত্বের মহিমা অন্তরূপে বর্ন করিতেছেন যে, তিনিই সকল প্রাণীর 
জ্ঞান ও অজ্ঞানের হেতু, প্রাণিগণের হৃদয়ে নিখিল প্রবৃত্তির হেতু ও সকলের 
নিয়ামকরূপে অবস্থিত। শাস্ত্রে পাওয়া যায়, অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া তিনি সকলের 
শাসক। অতএব তাহা হইতেই সকলের পূর্বান্ভূত বস্তবিষয়ক অ্থসন্ধান- 
রূপ স্থৃতি এবং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞান। আবার এই 
দুইয়ের অর্থাৎ স্বতি ও জ্ঞানের বিনাশ ও প্রমোষ তাহা হইতেই হইয়া থাকে । 


শ্রীউদ্ববও এই কথা বলিয়াছেন । তিনিই জীবের সাংসারিক ভোগসাধন এবং 
মোক্ষসাধন করাইয়া থাকেন। সর্ধেশ্বর, সর্বশক্তিমান কৃষ্ণই সকল বেদের 
বেছ্ভ। ইহা শ্রতিতে আছে যে, ইনি সর্ববেদে গীত হন। কর্মকাণ্ডে 
পরম্পরায় এবং জ্ঞানকাণ্ডে সাক্ষাভাবে তাহাঁকে জান যায়, ইহাই বুঝিতে 
হইবে। কেহ ষদি পূর্ববপক্ষ করেন যে, ইহা কিপ্রকারে বিশ্বাসযোগ্য হুইতে 
পারে? তছুত্বরে বলিতেছেন যে, তিনিই বেদব্যাসরূপে বেদাস্তকুৎ অর্থাৎ 
বেদ সমূহের অস্ত অর্থাৎ অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। হ্ত্রকার বলিয়াছেন, 
২ “তাহা সমন্বয় হইতেই অবগত হওয়া ষায়।” যদি কেহ বলেন যে, অন্ত 
লোক যদি বেদের অন্তবূপ ব্যাখ্যা করে? তাহা হইলে বলিতেছেন_ বেদবিদ্‌ও 
তিনিই। বাদবায়ণরূপে যে বেদার্থ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই বেদের প্রকৃত 
অর্থ, অন্তরূপ অর্থ করিলে তাহা! বিভ্রান্তিমলকই হইবে । সেইরূপই বলিয়াছেন 
যে, মোক্ষপ্রদ সর্ধেশ্বর-তত্ব বেদও বুঝিতে পারে না সুতরাং তিনিই মোক্ষের 
উপায় ত্বরূপ। 

শ্রীভগবান যে কেবল সর্ধরূপে বহির্জগতে অবস্থিত তাহ! নহেন। 
তিনি সর্বজীব-হৃদয়ে অন্তর্ধ্যামীরূপে প্রবিষ্ট হইয়া সকলের স্ব-স্ব কর্মা- 
হুসারে বুদ্ধিতত্বাশ্রয়ে স্থৃতি, জ্ঞান এবং তল্লোপাঁদি বিধান করিয়া থাকেন। 
শ্রীমস্ভাগবতেও পাই,_ 


“ত্বত্বো জ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষস্তেহত্র শক্তিতঃ 1” (১১২২২৮) 


অর্থাৎ আপনার প্রসাদদেই জীবগণের জ্ঞান লাভ হয় এবং আপনার মায়া- 
শক্তি-প্রভাবেই সেই জ্ঞান ভ্রংশ হইয়া থাকে । 

তিনিই সর্ধবব্যাপক ব্রন্ধ এবং তিনিই অন্ত্ধ্যামী পরমাত্সা। আবার 
তিনিই সর্ধজীবের উপকাবার্ধ তদ্বিষয়ক জ্ঞান-প্রদান নিমিত্ত “বেদাস্তরৎ। অর্থাৎ 
জগদ্গুরু শ্রীমদ্েদব্যাসরূপে শ্বত্রকর্তী। কারণ সর্ববেদের তিনিই একমাত্র 
বেছ্যবস্ত। এ-সম্বন্ধে শ্রীমন্ভাগবতেও পাওয়া যায়,_“মাং বিধত্তেহভিধত্তে 
মাম” (১১/২১/৪৩)। শ্রুতিতে পাওয়া যায়,__-“যৌহসৌ সর্ব্র্বেদৈর্গায়তে |” 
তিনিই সর্ববেদের তত্তজ্ঞাতা। তিনি ব্যতীত অপর কেহই জীবকে সেই 
বেদ-জ্ঞান দিতে পারে না । তাহার কৃপা ব্যতীত কেহ তাহার তত্বজ্ঞান লাভে 
সমর্থ নহে । শ্রীমস্ভাগবতে ব্রহ্ধার বাক্যে পাই,_“ন চান্ একোহপি চিরং 
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কিচিন্বন্‌* ( ১০1১৪।২৯ ) এমন কি, বেদ স্বয়ং তাহাকে জানিতে সমর্থ নহে। 
সে-সম্বন্ধে শ্রীমন্তীগবতে পাওয়া যায়»”_ 
“স্‌ এষ সাক্ষাৎ পুরুষঃ পুরাঁণো! ন যত্র কালো বিশতে ন বেদ” (৮1১২৪৪) 


এই শ্লৌকের টাকায় শ্রীল চক্রবপ্তিপাদ বলেন,__“কালঃ সর্ধত্র প্রভবিতুং 
বিশক্পপি যত্র ন বিশতি বেদঃ সর্বং জানননপপি যত্র জ্ঞাতুং ন বিশতি কাঁল- 
বেদয়োরপি যো ন গম্য ইত্যর্থ:।” 


অন্যত্রও পাওয়া যায়,__“ভেজুমুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভিহিমগ্যাম্‌” 
( ভাঃ--১০৪৭।৬১ ) 


এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীম্ভাগবতের “কো. নাম লোকে ভগবৎপদীর্ঘঃ” ভাঃ-১।১৮।২১ 
শ্লোকও আলোচ্য । এতঘ্যতীত গীতার ৭৭, ৯২৪ এবং ১১।৪৩ স্লৌোকগুলিও 
দ্রষ্টব্য 1 ১৫ | 


দ্বাবিমৌ পুকুযৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কুটস্ছোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬॥ 
অন্থয়- ক্ষরঃ চ (ক্ষর, ক্ষয়শীল ) অক্ষর চ (ও অক্ষর, অব্যয়) ইমৌ ঘোঁ 
এব ( এই ছুইটি ) পুকুযষৌ ( পুরুষরূপে ) লোকে (জগতে) [ প্রসিদ্ধ 
আছেন ] সর্ববাণি ভূতানি (চরাচর ভূত সকল ) ক্ষরঃ (ক্ষর )১ কুটস্থঃ ( কুটস্থ 
পুরুষকে ) অক্ষরঃ ( অক্ষর ) উচ্যতে ( কথিত হয় )॥ ১৬। 
অনুবাদ_ক্ষর ও অক্ষর এই ছুইটি পুরুষত্ব জগতে প্রসিদ্ধ, তররধ্যে 
চরাঁচর ভূতগণকে ক্ষর এবং কুটস্থ পুরুষকে অক্ষর বলা হয় ॥ ১৬॥ 
প্রীভক্তিবিনোদ-_যদি বল,_ প্রকৃতি যে এক, ইহা বুঝিলাম, কিন্ত 
চৈতন্তস্বরূপ পুরুষ যে কতগুলি, তাহা ত' বুঝিতে পারি না? তবে বলি, শুন। 
বস্ততঃ ইহ লোকে ছুইটি বৈ পুরুষ নাই, তাহাদের নাম_-ক্ষর ও “অক্ষর? । 
বিভিন্নাংশগত চৈতন্তরূপ জীব-_ছ্বিবিধ, অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষর। ক্ষরণম্বভাব- 
প্রযুক্ত অনেকাবস্থ বদ্ধজীবই “ক্ষর পুকষ; আবার তদভাবপ্রযুক্ত একা বস্থ 
জীবই “অক্ষর” বা মুক্ত পুরুষ। ক্রহ্ধাদি স্তপ্ব-পর্য্যস্ত ভূতসমূহই ক্ষর, আর 
কুটস্থ পুরুষ সর্বদাই একাবস্থ, অতএব “অক্ষর ॥ ১৬। 
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প্ীবলদেব-_বাদরায়ণাত্বনা নির্ণীতং বেদার্থ, সংক্ষিপ্যাহ,_দ্বাবিভি। 
“লোক্যতে তত্বমনেন' ইতি বুাৎপত্তের্লোকে বেদে, ঘো পুকুষৌ প্রথিতৌ ইমাবিতি 
প্রমাণসিদ্ধতা স্চ্তে। তৌ কাবিত্যাহ,_ক্ষরশ্চেতি। শরীরক্ষরণাৎ 
ক্ষরোহনেকাবস্থো বদ্ধোহচিৎসংসর্গেকধর্মসন্বস্ধাদেকত্বেন নি্দিষ্টঃ;) অক্ষর- 
স্তদ্ভাবাদেকাবস্থো মুক্তোহচিদ্বিয়োগৈকধর্মসন্বদ্ধাদেকত্বেন নির্দিষ্টঃ | ক্ষরা- 
ক্ষরৌ ক্ফুটয়তি, সর্ববাণি ব্রন্ধাদিত্তবাস্তানি ভূতানি ক্ষরঃ) কৃটস্থঃ সদৈকা- 
বস্থো মুক্তত্বক্ষরঃ | একত্বনির্দেশঃ প্রাগুক্তযুক্তেবোধ্যঃ ;--"বহবে! জানতপসা” 
ইত্যাদেঃ, “ইদং জ্ঞানমূপাশ্রিত্য” ইত্যাদেশ্চ বহুতবসংখ্যাকঃ সঃ ॥ ১৬॥ 

বঙ্গানুবাদ্ব__বাদরায়ণরূপে অর্থাৎ বেদব্যাসরূপে আমার দ্বারা নির্ণাত 
বেদসমূহের অর্থকে সংক্ষেপ করিয়া! বলা হইতেছে-_“ঘাবিতি' ৷ আলোকিত 
বা জাত হইতে পারা ষায় তত্ব-_ইহার ছারা । -_এই ব্যুৎপত্তিহেতু লোক 
শব্দের অর্থ বেদ, তাহাতে ছুই পুরুষই বিশেষরূপে খ্যাত (প্রসিদ্ধ) আছে। 
এই উক্তি-ঘ্বারা ছুই পুরুষের প্রমাণসিহ্ধতা সুচনা করা হইতেছে । সেই 
দুইটি কি? ইহার উত্তরে বলা হইভেছে-_ক্ষরশ্চেতি' । শরীরের ক্ষরণ 
€ নাশ ) হয় বলিয়! ক্ষর__কর্মফলে অনেক অবস্থার দ্বারা বন্ধ, অচিৎ বস্তর 
সহিত সংসর্গ হেতু একরূপ ধর্ম-সন্বদ্ধ হেতু এক বলিয়া নির্দিষ্ট ( জীব )। 
অক্ষর-_বিনাশের অভাব হেতু এক অবস্থাপন্ন, মূক্ত, অচিদ্‌ বস্তর সংসর্গ- 
_ শূন্ততাব্ূপ এক ধর্ম সম্বন্ধ হেতু একরূপেই নির্দিষ্ট। ক্ষর ও অক্ষর, এই 
ছুইএর অর্থ বিশেষভাবে পরিক্ষুট করা হইতেছে-ব্রক্ম আদি স্বত্ব ( তৃণ গুচ্ছ ) 
পর্ধযস্ত সমস্ত জীবই ক্ষর আর কুটস্থ (নির্বিকার ) ও সর্বদা এক অবস্থাপক্গ 
মুক্ত যিনি, তিনি কিন্ত অক্ষর । এখানে এক বচন নির্দেশ পূর্ব্বের উত্ত- 
যুক্তি হেতু জানিবে--“বাস্তবপক্ষে জীব বনু, যেহেতু উক্তি আছে, “জ্ঞান 
ও তপস্যার দ্বারা” । “এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া” ইত্যাদি হইতেও। 
বহুত্ব-সংখ্যাবিশিষ্ট সে বন্থ জীব, ইহা! অবগত হওয়া যায় ॥ ১৬॥ 

অনুভুষণ-_শ্রভগবান্‌ বাদরায়ণরূপে যে বেদার্থ নির্ণয় করিয়াছেন, 
তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছেন,__বেদে ছুইটি পুরুষ প্রসিদ্ধ, ইহা ইহাদিগের 
প্রমাণসিদ্ধতাও স্থচিত হইতেছে। যর্দি বলা যায়, তাহারা কাহার? 
তদুত্তরে পাওয়া যাইতেছে যে, ক্ষর অর্থাৎ. শরীরের ক্ষরণ অর্থাৎ চ্যুতি- 
হেতু অচিৎ-সংসর্গবিশিষ্ট অনেকাবস্থাপন্ন বদ্ধ জীব, এক ধর্্ম-সন্বন্ধহেতু 
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একরূপেই নির্দিষ্ট হয়। আর অক্ষর অর্থাৎ অচিৎ-সম্পর্করহিত একা বস্থাপন্ন 
মুক্ত জীব, ক্ষরণাভাবযুক্ত, এক ধর্শ-সন্বন্ধবিশিষ্ট একরূপেই নির্দিষ্ট । ব্রন্ধাদি- 
্ত্ব পর্য্যস্ত যাবতীয় ভূতগণ ক্ষর এবং কুটস্থ, সর্বদা! এক অবস্থা-সম্পন্ন মুক্ত 
জীবই অক্ষর। “বহু জ্ঞান-তপন্তাযুক্ত ব্যক্তিগণ" এবং “এই জ্ঞান আশ্রয় 
করিয়।” ইত্যাদি হইতে বন্ুত্ব-সংখ্যক জীব, জানা যায়। একত্ব নির্দেশ 
কেবল পূর্বোক্ত যুক্তি হইতেই বুঝিতে হইবে । 


শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মর্শেও পাই, 


“যেহেতু আমিই বেদবিৎ সেই হেতু সংক্ষেপে সর্ববেদের সার বলিব, 
শ্রবণ কর,__তাই বলিতেছেন-_“ছাবিমৌ? ইত্যাদি তিনটি ক্লোকে। “লোকে" 
--চতুর্দশ ভূবনাত্মক জড়জগতে এই ছুইটি চেতন পুরুষ আছেন। তাহারা 
কে? এতদুত্তরে বলিলেন--ক্ষরং-_স্ব-স্ব্ূপ হুইতে বিচ্যুত হয় বলিয়া 
ক্ষর-__জীব, স্ব-স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন না বলিয়! অক্ষর- ব্রদ্মই। শ্রুতি 
বলিতেছেন-_-ইহাকেই ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণগণ অক্ষর বলিয়! জানেন, । “পরমব্রঙ্গ 
অক্ষবস্বরূপ”_ স্বতিতেও অক্ষর শব ব্রদ্ধবাচকই। ক্ষর ও অক্ষর শব্দের অর্থ 
পুনরায় বিশেষভাবে বলিতেছেন-__সর্বাণি ভূতানি'__সকল ভূত, এক জীব 
অনাদি অবিষ্ঠান্বারা স্বরূপ বিচ্যুত হইয়! কর্মমবশে সমট্টি-আত্মক ব্রহ্ধাদি স্থাবরাস্ত 
ভূতসমূহ হয়, এই অর্থ। অথবা জাতিতে একবচন। কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষ 
অক্ষর “কৃটস্থ*-_ একই অবিচ্যুতস্বরূপে সর্বকালব্যাপী। অমরকোষ অভিধানে 
পাওয়া যায় যে__“যাহ1 একরপে সর্ববকালব্যাপী, তাহাই কুটস্থ' ।” 


পূ্বঙ্লৌকে শ্রীভগবান্‌ নিজেকে একমাত্র বেদবিৎ এবং বেদাস্তকর্তা 
শ্রীবাদরায়ণরূপে জীবকে বেদ-জ্ঞান প্রদ্দান করেন, ইহা বর্ণন করিয়া এক্ষণে 
সেই বেদার্থ সংক্ষেপে বলিতেছেন। ক্ষর ও অক্ষর ভেদে ছুইটি পুরুষের 
কথা প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে ক্ষর পুরুষ জীব এবং অক্ষর পুরুষ কৃটস্থ ব্রহ্ম । 
শ্রীধরম্বামিপাদ ক্ষর অর্থে ব্রন্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবরাস্ত যাবতীয় 
শরীরকে ক্ষর পুরুষ বলিয়াছেন, কারণ অবিবেকী লোকের শরীরেই পুরুষত্ব- 
জ্ঞান প্রসিদ্ধ আছে এবং শিলারাশি যেরূপ পর্বতে থাকে, সেইরূপ দেহের 
নাশেও নিব্বিকার ভাবে অবস্থিত বলিয়া কৃটস্থ অর্থাৎ চেতন ভোক্তাকে 
বিবেকীগণ কিন্তু অক্ষর পুরুষ বলেন । 


শরীমদ্বলদেব বিষ্ভাভৃষণ প্রভু বিভিন্নাংশগত ছ্বিবিধ জীবকেই “ক্ষর” ও “অক্ষর 
পুরুষ বলিয়াছেন। শরীর ক্ষয়হেতু অনেকাবস্থ অচিৎ-সংসর্গের ছারা এক ধর্শ 
সম্বন্ধ হইতে একত্ে নির্দিষ্ট বদ্ধ জীব ক্ষর'; এবং তদভাবপ্রযুক্ত একাবস্থ 
অচিৎ্-বিয়োগরূপ এক ধর্মসন্বন্ধ হইতে একত্বে নির্দিষ্ট মৃক্ত জীব “অক্ষর? ॥ ১৬ ॥ 


উত্তমঃ পুরুবস্তন্তঃ পরমাত্েত্যুদাহৃতঃ। 
যো লোকক্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বর2 ॥ ১৭ ॥ 

অন্বয়-তু ( কিন্তু) অন্যঃ ( পূর্বোক্ত ভিন্ন ) উত্তমঃ পুরুষঃ (এক উত্তম 
পুরুষ ) পরমাত্মা! ইতি ( পরমাত্মা শবে ) উদ্াহতঃ ( কথিত হন ) যঃ (যিনি ) 
ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর ) অব্যয়ঃ (নিধ্বিকার ) লোকক্রয়মূ (ত্রিলোকে ) আবিশ্ত 
( প্রবিষ্ট হইয়া ) বিভপ্তি (পালন করিয়া থাকেন ) ॥ ১৭ | 

অনুবাদ-_কিন্ত পূর্বোক্ত ক্ষর ও অক্ষর-তত্ব হইতে বিলক্ষণ এক উত্তম 
পুরুষ পরমাত্ম] বলিয়া কথিত হন, যিনি ঈশ্বর ও নিধ্বিকার, ভ্রিলোক মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া পালন করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥ 

গ্রীভক্তিবিনোদ- পূর্বোক্ত ক্ষর ও অক্ষর, উভয়ের অতীত যে উত্তম 
পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর” এবং লোকক্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়! ভর্তৃস্বরূপে বিরাজমান । ১৭॥ 

শ্রীবলদেব- দর্থং দো পুরুষৌ নিরূপিতৌ, তমাহ,__উত্তম ইতি। আন্তঃ 
ক্ষরাক্ষরাভ্যাং ন তু তয়োরেবৈকঃ সংকল্প ইতি ভাব: । তত্র শ্রুতিসম্মতিমাহ, 
_পৰুমাত্মেতি। উত্তমতাপ্রযোজকং ধর্মমাহ,যো লোকেতি। ন চৈতজ্জগ- 
দ্বিধারণপালনরূপমীশনং, বন্ধন্ত জীবন্ত কর্শাসম্ভবাৎ; ন চ মুক্তস্ত “জগছ্যা- 
পারবজ্জম্” ইতি প্রতিষেধাচ্চ ॥ ১৭ | 

বঙ্গান্ুবাদ-_যেই প্রয়োজনের জন্য দুইটি পুরুষকে নিরূপণ করা হইয়াছে, 
তাহাই বলা হইতেছে--উত্তম ইতি । ক্ষর ও অক্ষর হইতে অন্য (ভিন্ন )। 
কিন্ত তাহাদের দুইএরই এক সংকল্প নহে, ইহাই ভাবার্থ। এই বিষয়ে 
শ্রুতির সম্মতির কথা বলা হইতেছে-_যাহাকে শ্রুতি পরমাত্মাই বলিয়াছেন ॥ 
তিনিই উত্তম পুরুষ তীহার উত্তমতাপ্রয়োজক ধর্দের বিষয় বল! হইতেছে-_ 
“যো লোকেতি'। এই জগৎকে বিশেষরূপে ধার্ণ-পালনব্ধপ ঈশন ( পরিচালন ) 
করিতেছেন। বন্ধ জীবের কর্মের ছ্বারা 'সেই ধারণ-পালনাত্মক-ঈশন সম্ভব 
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হয় না। মুক্ত জীবের পক্ষেও তাহা সম্ভব হয় না কারণ স্থত্রকাঁর বলিয়াছেন__ 
“জাগতিক ব্যাপার ব্যতীত সমস্ত কার্ধ্যই মুক্ত পুরুষ করিতে পারেন, এইভাবে 
জগদ্বাপারে শক্তির প্রতিষেধ আছে ॥ ১৭ ॥ 


অনুভূষণ-_যে জন্য ছুইটি পুরুষ নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহাই 
বলিতেছেন । পূর্বোক্ত ক্ষর ও অক্ষর হইতে ভিন্ন উত্তম পুরুষকেই এখানে 
“অনা” "শব লক্ষ্য করা হইয়াছে । সেই ছুইই এক এইরূপ সঙ্কল্প কিন্ত 
নহে। শ্রুতির সম্মতি প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন, _পরমাত্মী। এক্ষণে 
সেই পরমাত্মার উত্তমতা-প্রয়োজক ধর্ম বলিতেছেন--যো লোকেতি” এই 
জগতের ধারণ, পালনরূপ পরিচালন বদ্ধ জীবের কর্ধ-সাধ্য নহে। এমনকি, 
মুক্ত পুরুষ অগৎ্ ধারণ ও পালনাদি করিতে পারেন, ইহা বলিতে পারা 
যাঁয় না। কারণ বেদান্তে প্রতিষেধ আছে যে, ?জগঘ্যাপার ঝজ্জ্যম্”। 
জীবের শক্তিতে জগতের স্থ্টি, স্থিতি, পাঁলন-ক্ষমতা নাই। স্থৃতরাং ইহ 
পরম পুকুষ, পরমাত্মারই পরমত্ব ও বিলক্ষণতা জানিতে হইবে। এইজন্য 
এই পরমাত্মা ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে অন্য উত্তম পুরুষ । 

শ্রীল চক্রবষ্ধিপাদদের টাকার মর্মে পাই» _ 

“জ্ঞানিগণের উপান্ত ব্রন্মের কথা বলিয়া যোৌগিগণের উপাস্ত পরমাত্মার 
কথা বলিতেছেন-__-ভত্তম£ ইত্যাদি । “তু*-শব্ধ পূর্বব হইতে বৈশিষ্ট্য-গ্যোতক । 
'জ্ঞানিগণের অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ” গীঃ--৬।৪৬__এই বাক্যে উপাসকের বৈশিষ্ট্য 
হইতে উপাস্তের বৈশিষ্ট্যও জানা যায়। পরমাত্মতত্ই দেখাইতেছেন__ 
“যঃ ঈশ্বর:__যিনি ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়মন কর্তা, “অব্যয়১--নিব্বিকাঁর ভাবেই 
ত্রিলৌকম্‌্-সমগ্র ত্রিলোকে প্রবিষ্ট হইয়া “বিভত্তি--ধারণ করেন এবং 
পালন করেন ।” র 

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের টীকার মর্শেও পাই» 

“যে জন্ত এই ছুইটি লক্ষিত হইয়াছে, তাহা! বলিতেছেন,_-উত্তমঃ” 
ইত্যাদি। এই ক্ষর ও অক্ষর হইতে অন্য বিলক্ষণ পুরুষই উত্তম | বিলক্ষণতার 
কথা বলিতেছেন,__“এই আত্ম! পরম” ইহা উদাত অর্থাৎ শ্রুতিগণ বলিয়াছেন 
-ইনি আত্মা বলিয়া ক্ষর-_ অচেতন হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক্‌ এবং পরমত্থ 
হেতু অক্ষর অর্থাৎ চেতন ভোক্তা হইতেও বিলক্ষণ। তাহার পরমাত্মতা 


সি 


প্রদর্শন পূর্বক বলিতেছেন,_ধিনি এই লোকত্রয়ের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ষন- 
কর্তী এবং অব্যয় অর্থাৎ নিব্বিকার -হুইয়া লোকত্রয়ের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক 
পালন করিয়া থাকেন” ॥ ১৭ ॥ 


বন্মাৎ করমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। 
অতোহন্মি লোকে বেছে চ প্রথিতঃ পুরুবোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥ 


অন্বয়-__ফন্যাৎ (যেহেতু ) অহম্‌ (আমি) ক্ষরম্‌ অতীত; (ক্ষরের, 
অতীত ) অক্ষরাৎ অপি চ (অক্ষর হইতেও ) উত্তমঃ ( উত্তম ) অতঃ (অতএব) 
লোকে (জগতে ) বেদে চ (এবং বেদাদি শাস্ত্রে) পুরুষোত্তমঃ ( পুরুবোত্তম 
নামে ) প্রথিতঃ অস্থি (প্রসিদ্ধ হই )। ১৮॥ 

অনুরাদ্-_যেহেতু আমি এই ক্ষর-তত্বের অতীত এবং অক্ষর-তত্ব হইতেও 
উত্তম, সেই হেতু আমি জগতে ও বেদে পুরুষোতম নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১৮॥ 

প্রীতক্তিবিনোদ-_আমি--ক্ষর” ও “অক্ষর+-বাচ্য উভয়বিধ পুরুষ হইতেই 
অতীত ও উৎকৃষ্ট ; অতএব লোকে ও বেদে আমাকে 'পুকুষোত্তর্ণ' বলিয়৷ গান 
করে। ১৮॥ 

ভ্ীবদেব-__অথ পুরুষৌত্তম-নাম-নির্বচনং স্বস্ত তত্বমাহ,_যন্মাদিতি। 
উত্তম উৎকষ্টতমঃ। লোকে পৌরুষেয়াগমে,_“লোক্যতে বেদার্থোহনেন” ইতি 
নিরুকেঃ ; বেদে, “তাবদেষ সংপ্রসাদোহন্মাচ্ছরীরাঁৎ সমু্থায় পরং জ্যোতি- 
রূপং সংপণ্ঠ স্বেন বূপেণাভিনিষ্পৃগ্তে, স উত্তমঃ পুরুষঃ* ইত্যাদৌ প্রথিতঃ ১-_ 
যৎ পরং জ্যোতি: সংপ্রসাদেনোপসম্পন্নং, স উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মেত্যর্থঃ | 
লোকে ৮, __“তৈধিজ্ঞাপিতকার্ধযঘ্ত ভগবান্‌ পুরুষোত্তমঃ । অবতীর্ণো মহাযোগী 
সত্যবত্যাং পরাশরাৎ” ইত্যাদৌ প্রথ্িতঃ ॥ ১৮। 
_. বঙ্গানুবাদ-_অনস্তর শ্রীভগবান্‌ নিজের পুরুষোতম নাম নির্বচন-তত্ব 
বলিতেছেন-_“ষম্মাদিতি” | উত্তম- উৎকৃষ্টতম। লোকে অর্থাৎ পৌরুষেয় 
আগমে (বেদে )-_-“আলোকিত হয় বেদার্থ ইহার দ্বারা” এই নিকুক্তিহেতু, 
বেদেও প্রসিদ্ধ আছে যথা,__“ইহাই সংপ্রসা্দ, ধিনি এই শরীর হইতে সম্যক্‌- 
বূপে নির্গত হইয়া পরমজ্যোতিরূপ লাভ করিয়া স্বীয়র্ূপে সম্পন্ন হন- তিনি 
 উত্তমপুরুষ” ইত্যাদিতে-যে পরমজোতিঃ সংপ্রসাদের ছারা মিলিত। সেই 


উত্তমপুরুষ পরমাত্মা, ইহাই অর্থ। লৌকিকব্যবহারেও বিষ্পুরাণাদিতে কথিত 
আছেন, দেবগণ কার্ধ্য জানাইলে পর- *পরাঁশরের খুঁরসে সত্যবতীর গর্ভে 
মহাযোগী ভগবান্‌ পুরুষোত্তম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন” ॥ ১৮॥ 

অন্ুভূষণ-_অনস্তর শ্রীভগবান্‌ স্বীয় পুরুষোত্তম নাম নির্বচন পূর্বক নিজ 
তত্ব বলিতেছেন। ক্ষর ও অক্ষর-বাচ্য উভয়বিধ পুরুষ হইতেও অতীত 
উৎকষ্টতম-তত্ব আমি | অর্তএব লোকে অর্থাৎ পৌরুষের় আগমে এবং বেদে 
পুরুযোত্তম বলিয়াই প্রসিদ্ধ । ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও পাওয়। যায় “এবমেবৈষ 
সংপ্রসাদোহম্মাচ্ছরীরাৎ* (€ ছাঃ ৮১২৩) ইত্যার্দি বাক্যে সেই উত্তম পুরুষ 
পরমাত্মা। এবং লোকেও প্রসিদ্ধ স্থিতি আছে যে, দেবগণের কার্ধ্য বিজ্ঞাপিত 
হইলে মহাযোগী ভগবান্‌ পুরুষোত্তম পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে অবতীর্ণ 
হইলেন। 

শ্রীল চক্রবপ্তিপাদ্দের টাকার মর্মে পাই, 

“যোগিগণের উপান্ত পরমাত্মার কথা বলিয়! ভক্তগণের উপান্ত ভগবানের 
তত্ব বলিতে গিয়া ভগবত্বায়ও ত্বীয় কৃষ্ণ ম্বরূপেরই পুরুষোত্তম নাম ব্যাখ্য। 
পূর্বক তাহার সর্ব্বোৎকর্ষ বলিতেছেন-__“যন্মাদ্‌' ইত্যাদি । “ক্ষরং__ক্ষর পুরুষ 
অর্থাৎ জীবাত্মার “অতীত” “অক্ষরাৎ অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ ব্রক্ম হইতে 
উত্তম। উত্তমাঁৎ__অবিকার পরমাত্ম পুকষ “হইতেও উত্তম। গীঃ-_ 
৬1৪৭-_এই বাক্যে উপাসকের বৈশিষ্ট্য হইতেই উপাস্তের বৈশিষ্ট্য জানিয়া, 
চ-কাঁর হইতে ভগবান্‌ বৈকৃনাথার্টি হইতেও, ইহারা পুকষের কেহ অংশ ব 
কলা, কিন্তু রুষই স্বয়ং ভগবান ( ভাঃ_-১।৩/২৮ )-_ স্থত্রের এই উক্তি হইতে 
আমি উত্তম। এক্ষেত্রে যদিও একই সচ্চিদানন্দরূপবিশিষ্ট বস্ত ক্রহ্ম, পরমাত্মা 
ও ভগবান্‌ শবদ্বারা কথিত হইতেছে, যদিও বস্ততঃ স্বর্ূপতঃ কোনও ভেদ নাই, 
-_-আপনাতে ছুইটি স্বরূপ নাই'-_এই ভাগবতের ( ৬৯৩৫ ) বঙঠ স্বম্ধের উক্তি, 
তাহাও সেই সেই (কব্রহ্ব-পরমাত্মা-ভগবান্‌) বস্তর উপাসকগণের সাধন ও 
ফলের ভেদ দর্শন হইতে তেদের স্তায় ব্যবন্ধত হয়। সেস্থলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও 
ভগবানের উপাসকগণের সেই সেই প্রাপ্তির সাধন ষথাক্রমে জান, যোগ ও 
তক্তি এবং ফল জ্ঞান ও যোগের বস্ততঃ মোক্ষই এবং ভক্তির প্রেমবৎ-পার্ধদত্ব ; 
সেস্থলে “নৈ্দ্যরপ ব্রহ্মজান অচ্যুতভাব অর্থাৎ ভগবন্তক্তি রহিত হইলে অধিক 
শোভা পায় না'। ভাঃ-__3১1৫1১২, “হে ভূমন্‌! পুরাকালে ইহলোকে বহু যোগি- 


সি 


পুরুষ” ( ভাঃ--১০1১৪1৫ )-_ ইত্যাদি হইতে জানা যায় যে, ভক্তি বিনা জ্ঞান ও 
যোগ হইতে মোক্ষ লাভ হয় না। ব্রন্মের উপাসকগণ ও পরমাত্মার উপাসক- 
গণের পক্ষে নিজ নিজ সাধ্যফলের সিদ্ধির জন্য ভগবানের ভক্তি অবশ্যই 
করণীয়, কিন্ত ভগবানের উপাসকগণের ত্বসাধ্য ফলের সিদ্ধির নিমিত্ত ব্রন্মের 
বা পরমাত্মীর উপাসনা করিতে হয় না মন্তক্তিযোগি-পুরুষের পক্ষে জ্ঞান 
বা বৈরাগ্য ইহ সংসারে শ্রেয়ঃসাধানরূপে গণ্য হয় না, ( ভাঃ ১১।২০।৩১ ), 
“কর্ম, তপন্তা, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি শ্রেয়ঃসাধনসমূহদ্ধারা যাহা” ইত্যাদি । “আমার 
তক্ত আমাতে ভক্তিযোগদ্ধারাই সহজে স্বর্গ, মোক্ষ বা আমার বৈকুগ্ঠধাম ব 
যে কিছু বাঞ্চিতপদ লাভ করেন” । ভাঃ--১১1২০।৩২-৩৩। চারিপুরুবার্থের 
নিমিত্ত যে কিছু সাধনসম্পত্তি, তাহা ব্যতিরেকেও নারায়ণাশ্রয় নর উহা 
প্রাপ্ত হ'ন ইত্যাদি বচনসমূহ হইতে জানা যায়। অতএব ভগবছুপাসনা- 
দ্বারা স্বর্গ, অপবর্গ (মুক্তি) এবং প্রেম প্রভৃতি সকল প্রকার ফলই 
লাভ করাযায়। কিন্তু ব্রহ্ম ও পরমাত্মীর উপাসনায় প্রেমাদি পাওয়া 
যায়না। অতএব ব্রহ্ম ও পরমাত্স। হইতে ভগবান্‌ অভেদ হইলেও তীহারই 
শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইতেছে । যেরূপ জ্যোতি, দীপ, অগ্রিপুপ্ত সকলেই তেজস্বী 
পদার্থ বলিয়া অভিন্ন হইলেও, শীত প্রভৃতি আত্তি বা ক্লেশ ক্ষয়ের হেতু অশ্রি- 
'পুর্েরই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হয়, সেক্ষেত্রেও অগ্নিপুঞ্ত হইতেও ৃর্যের প্রাধান্ত ; 
তন্রপই ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণেরই কিন্তু পরমোৎকর্ষ। ব্রদ্ষোপাসনার সাধনের 
পরিপাকে যে নির্বাণরূপ মোক্ষ লাভ হয়, তাহা। শ্রীরুষ্ণ স্বছেষ্টা মহাঁপাপী অঘ, 
বক, জরাঁসন্ধাদিকেও প্রদান করিয়াছেন । অতএব শ্রীধরস্বামিপাদ "আমিই 
ব্দ্মের প্রতিষ্টা, এই বাক্যের যথাযথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমধু্দন- 
সরম্বতীপাদও নিয়কধিত উক্কিযোগে শ্রীক্কই যে সর্বোৎকর্ষ, তাহা স্থাপন 
করিয়াছেন, যথা “শ্রতিবচন কথিত চিদানন্দাকার জলদরুচিসার, ব্রজগোপী- 
গণের হারস্বরূপ,-বুদ্ধিমানগণের ভবসমুদ্র পারের উপায়, ভূভারহরণ জন্য পুনঃ 
পুনঃ অবতারলীলা-গ্রহণকাৰী শ্রীরুষচন্দ্রকে কুশলারভকারী সাধকগণ বার বার 
ভজন করুন” ইতি, “বংশীবিভূষিত করযুক্ত, নবনীরদবর্ণ, পীতান্বর, অকুণবিশ্ব- 
ফলাধরোৌষ্ঠ, পূর্ণেন্দুন্ন্দরমুখশালী ও অরবিননেত্র শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও 
তত্ব আমি জানি না” ইতি, পপ্রমাপসমূহ দ্বারাও শ্রীকষের অদ্ভুত মাহাত্ম্য 
নির্ণীত হুইয়াছে। যাহারা তাহা সহ করিতে পারে না, তাহারা মূঢ় এবং 


নিরয়গামী।” এই সকল উক্তি হইতে শ্রীরুষ্ণের সর্ধোৎকর্ষই ব্যবস্থাপন 
করিয়াছে অতএব “তো ইমৌ (১৬ শ্োঃ) ইত্যাদি তিনটি ক্জোকের এই 
ব্যাখ্যায় অহুয়] প্রকাশ করা উচিত নহে । কেবলবিদ্গণকে নমস্কার ৮ 

শ্রীভগবান্‌ সর্বদাই পুরুষতত্ব। তিনি স্ত্রী বা ক্লীব নহেন। তাহার পুকুষ- 
তত্বের বিচার অবগত হইলেই তাহাতে .স্ত্রী বা ক্লীবত্বের বিচার-ভ্রম দূরীভূত 
হয়। যাবতীয় বিষুতত্বই পুরুষ, সেই বিষণতত্বগণের মধ্যে যিনি উত্তম অর্থাৎ 
উতৎকষ্টতম বা পরম, তিনিই-_পুরুষোত্তম শ্রীকষচ। 


শ্রমপ্ভাগবতেও ব্রহ্মার বাক্যে এই 'পুরুষোত্তম” নাম পাওয়া যায়,__ 
“তশ্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায়” (৩৯১৯) 


দেবতাগণের উক্তিতেও পাওয়া ষায়,_ 


“শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্ত”--( ভাঃ-১১।৬।১৪ ) 
“কালো গভীররয় উত্তমপুরুষস্ত্ম-_€ ভাঃ--১১।৬/১৫ ) 


শ্রীল শ্রীধর স্বামিপার্দের টাকার মর্শেও পাই,-- 


এই প্রকারে নিজের নাম. পুরুষোত্তম ১, ইহা বিশেষরূপে নির্ণয় পূর্বক 
দেখাইতেছেন। যেহেতু আমি নিত্যমুক্ত বলিয়া ক্ষর-জড়বর্গকে অতিক্রম 
পূর্বক অবস্থিত এবৎ নিয়স্তা বলিয়া অক্ষর-চেতনবর্গ হইতেও উত্তম; অতএব 
লোকে অর্থাৎ জগতে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম নামেই -বিখ্যাত। 
শ্রুতিতেও আছে--“সেই এই আত্মা সকলের বশকারী, সকলের অধিপতি, 
নিয়মনকর্তা ও শাসনকারী” ॥ ১৮ ॥ 


যো মামেবমসংমূড়ো। জানাতি পুকুযোত্তমম্‌। 
জ সর্ব্ববিস্তজতি মাং দর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯॥ 


অন্বয়--ভারত! যঃ (যিনি) অসংযৃঢ়ঃ (মোহশুন্ত হইয়া) মাম্‌ 
(আমাকে ) এবম্‌ ( এই প্রকারে ) পুরুষোত্তমম্‌ ( পুরুষোত্তম বলিয়্। ) জানাতি 
(জানেন ) সঃ (তিনি) সর্ববিৎ (সর্বজ্ঞ) মাম্‌ (আমাকে ) সর্বভাবেন 
( সর্বপ্রকারে ) ভজতি ( তজন। করেন )॥ ১৯॥ 


অন্ুবাদ্-_হে ভারত! যিনি নানামতবাদ-দ্বারা মোহ প্রাপ্ত না হইয়া 
আমাকে পুরুষোত্তম তত্ব-রূপে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বতোভাবে 
আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ১৯॥ 

ভ্রীভক্তিবিনোদ__যিনি নানা-মতবাদ-দ্বার1 মোহ-প্রীপ্ত ন! হইয়া আমার 
এই সচ্চিদানন্বন্বরূপকে 'পুরুষোত্তম-তত্ব' বলিয়া জানেন, তিনিই সর্বববিৎ 
এবং তিনিই দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রভৃতি সর্বভাবে আমাকে ভজন 
করিতে সমর্থ | ১৯॥ 

শ্রীবলদেব__তাৎপর্ধ্যগ্যোতনায় পুরুযোত্তমতব-বেতুঃ ফলমাহ, যো 
মামিতি। এবং মছুক্তনিকক্ত্যা, ন ত্শ্বকর্ণাদিবং সংজ্ঞামাত্রত্বেন,। যো মাং 
পুরুষোত্তমং জানাত্যসংমূঢ়ঃ-_প্রোক্তে পুরুষোত্তমত্বে সংশয়শুন্তঃ সন, স ঙ্সোক- 
্রয়স্তৈবার্থ, জানন্‌ সর্বববিৎ, নিখিলস্ত বেদশ্য তত্রৈৰ তাৎপর্য্যাৎ। পুরুষোত্ব- 
মত্বজ্ঞো। মাং সর্বভাবেন সর্বপ্রকারেণ তজত্যুপান্তে । সর্বববেদার্থবেত্তরি সর্বব- 
ভক্তাঙ্গাহুষ্ঠাতরি চ যো মে প্রসাদঃ, দ তশ্মিন্‌ ভবেদিতি মে পুকুষযোত্তমন্ডে সন্দি- 
হানস্ধীতসর্ববেদোহপ্যজ্ঞ:, সর্বথা ভজন্পপ্যভক্ত ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥ 

বঙ্গান্ুবাদ্-_-তাৎপর্য্য পরিস্ফুট করিবার জন্ত পুরষোত্বমত্ব-জানীর ফলের 
কথা বল! হইতেছে-_-“ষে! মামিতি? | এইরূপ আমাকতূক উক্ত নিরুক্তির দ্বারা, 
কিস্ত অশ্বকর্ণীদির মত (বৃক্ষবিশেষ, তাহার কর্ণ অশ্বের মত না হইলেও 
সংজ্ঞামাত্র ) সংজ্ঞামাজ্রের ছার] নহে ; যে অসংদিঞ্জ অর্থাৎ পরমজ্ঞানী ব্যক্তি 
আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানে--আমাকতৃক প্রোক্ত পুরুযোত্বমত্ব-সম্পর্কে 
সংশয়শূন্য হইয়া, সে শ্সোক তিনটিরই প্রকৃত অর্থ জানে বলিয়া-_সর্বববিৎ ঃ 
কেননা, নিখিলবেদের সেই ব্রদ্ষেই তাত্পর্ধ্য । আমাকে পুকযোতমত্ব-জানী 
ব্যক্তি সর্বপ্রকারে ভজন ও উপাসনার্দি করিয়া থাকে । সমস্তবেদের অর্থ- 
জ্ঞানীর উপর ও সমস্ত ভক্তির অঙ্গের অনুষ্ঠানকারীতে আমার যে প্রসাদ অর্থাৎ 
রুপা, সে তাহাতেই হইবে। কিন্তু আমার পুরুষোত্তমত্ব-সম্পর্কে ষে সন্দিহান- 
ব্যক্তি সেকিস্তু সমস্ত বেদাদিশাত্্ অধ্যয়ন করিলেও অজ্ঞ এবং সর্বপ্রকারে 
আমাকে ভজন করিলেও অভক্ত ইতি ভাবার্থ ॥ ১৯॥ 

অন্ুভূষপ-_তাৎপধ্য-প্রকাশের নিমিত্ত পুরুষোত্তম-তত্ববেত্তার ফল 
বলিতেছেন। যিনি আমাকে এইপ্রকাব মছুক্ত নিরত্তিবশতঃ পুরুযাত্তম-তত্ব 
বলিয়া জানেন, অশ্থকর্ণাদির স্তায় সংজ্ঞামাত্র জ্ঞান কূরেন না। অসংমূঢ় সেই 


ব্যক্তি আমার পুরুষোত্তমত্থে সংশয় শূন্য হইয়া এই গ্লোকব্রয়ের অর্থ জানিয়! 
সর্ববিৎ হন অর্থাৎ সেখানেই নিখিল বেদ-তাৎপধ্য আছে, জানিতে পারেন। 
পুরুষোত্তমতবজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে সর্বপ্রকারে ভজন| করিয়া থাকেন। তিনি 
সর্বববেদার্থবেত্বা, সর্ববভক্তযঙ্ষের অনুষ্ঠাতা আমার অনুগ্রহ তাহাতেই হইয়। 
থাকে । আর আমার পুরুষোত্তমত্থে সন্দিহান ব্যক্তি সর্ববেদ অধ্যয়ন করিয়াও 
অজ্ঞ, সর্বপ্রকারে ভজন করিয়াও অভক্ত,-_ ইহাই ভাঁবার্থ। | 


প্রীল চক্রবপ্তিপাদদের টাকার মর্দে পাই, 

“্যদি প্রশ্ন হয় ষে, তোমার এই ব্যবস্থাপিত অর্থে () বাদিগণ বিবাদ করেন। 
_ তছুত্তরে বলিতেছেন--আমার মায়ায় মুগ্ধ তাঁহার! বিবাদ করুন, কিন্ত সাধুগণ 
মোহ প্রাপ্ত হন না, তাই বলিতেছেন__যে মাম্‌, ইত্যাদি। “অসংমৃঢ়-_ 
বার্দিগণের বাদছ্বারা সংমোহ প্রাপ্ত হন না ধাহারা। শাস্ত্র অধ্যয়ন না 
করিয়াও তিনিই সর্ববিৎ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ এবং সর্বশান্ত্রের অর্থতত্ব-জ্ঞাতা। 
তিনি ব্যতীত অন্তে সর্ধশান্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াও সংমূঢ় অর্থাৎ 
সম্যক্‌ মূর্খই-__এই ভাব । সেইরূপ যিনি এই প্রকার জানেন, তিনিই আমাকে 
সর্ধবপ্রকারে ভজন করেন। তিনি ভিন্ন অন্তে ভজন করিয়াও আমাকে ভজন 
করে না, এই অর্থ ।” 


যোগিগণের উপান্ত পরমাত্বন্ব্ূপের বিষয়-বর্ণনাস্তে ভক্তগণের উপাস্ত 
ভগবান্‌ শ্রীরু্ণ স্বয়ং নিজপুরুষোত্তম নামের তত্ব ও মহিমা জানাইতেছেন। 
তিনি ক্ষরপুরুষ জীব হইতে অতীত এবং অক্ষর পুরুষ ব্রদ্ম ও 
পরমাত্মা হইতে উত্তম বলিয়৷ পুরুষোত্বম নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ব্রহ্ম ও 
পরমাত্মারও আশ্রয়ম্বরপ । এ-বিষয়ে গী:--১৪1২৭ এবং গীঃ-১০।৪২ শ্লোক 
আলোচ্য । উপাসকের বৈশিষ্ট্য হইতেও উপাস্তের বৈশিষ্ট্য জানা যায়। 
*শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যে! মাং স মে যুক্ততমো! মতঃ”-__( গীঃ--৬।৪৭) এই শ্লোক 
প্রীভগবান্‌ যোগীদিগের মধ্যে আমার ভক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ; ইহা বলিয়া, যোগিগণ- 
উপাস্য পরমাত্মা হইতেও তাহার স্বরূপের বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। 


শ্রীমস্ভাগবতেও পাওয়া যায়, 
“এতে চাংশকলা: পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ ্বয়ম্* (১৩২৮ ) 


বন. 


শ্রচৈতন্তচরিতাম্ৃতেও পাওয়া ষায়,_ 
“বার ভগবত্তা হৈতে অস্তের ভগবত্তা । 
স্বয়ং ভগবান্‌ শব্দের তাহাতেই সত্ত। 8৮ ( আঃ--২।৮৮ ) 
“অবতার সব--পুরুষের কলা-অংশ। 
স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ,__সর্ব-অবতংস ।” ( আঃ২।৭০ ) 


শ্রতক্তিরসাম্বতসিন্ধৃতেও পাই,_ 
“সিদ্ধান্ততত্বভেদেহপি শ্রীশ-কৃষ্স্বরপয়োঃ। 
রসেনোত্রুত্যতে কষ্করূপমেষা রসস্থিতিঃ 8৮ ( পৃঃ বিঃ ২৩২ ) 


স্বতরাং সর্বশান্ত্-জ্ঞাতার এবং সকল ভক্ঞাঙ্গ-অনুষ্ঠাতার যে ফল, তাহা 
তিনিই লাভ করিয়া থাকেন; আর যাহারা কৃষ্ণমায়ায় মুগ্ধ হইয়া! শরীর 
স্বর্ূপকে পুরুষোত্বম-তত্ব বলিয়া অবগত হইতে পারে না, অথবা মুখে পুক্রযো- 
ত্য-তত্ স্বীকারের অভিনয় করিলেও পূর্বোক্ত ভগবদ্ধর্ণিত ভাবে, তাহাতে 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, তাহারা সর্বশাত্ত্র আলোচনার অভিমান 
করিলেও অর্থাৎ নিজদিগকে সর্বজ্ঞ, সর্বশাস্ত্বেত্তা বলিয়া! জানিলেও, তাহারা 
কিন্ত প্রকৃত শান্ত্রতাৎপর্য্য-জ্ঞানহীন যূর্থ, তাহাদের সেই মূর্থতার আশ্রয়ে যে 
নানাবিধ কুমতপ্রসারী প্রজরপ প্রকাশ পায়, তাহ ভক্ত সুধীগণের গ্রাহথ নহে। 


শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর বাক্যেও পাই৮_ 
«প্রভু বলে,_সর্বকাঁল সত্য কষ্ণনাম। 
সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বলয়ে আন ॥ 
হর্তী কর্তা পালয়িতা কষ্ট সে ঈশ্বর | 
অজ-ভব-আদি, সব- কৃষ্ণের কিস্কর ॥ 
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি ষে আর বাখানে। 
বুথ। জন্ম যায় তার অসত্য-বচনে ॥ 
আগম-বেদীস্ত-আদি যত দরশন। 
সর্বশাস্ত্রে কহে 'রুষ্পদে ভক্তিধন' ॥ 
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়। 
ছাঁড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায় ॥ 


করুণাসাগর কৃষ্ণ জগত জীবন। 
সেবক-বৎসল নন্দগোপের নন্দন ॥ 
হেন কষ্ণনামে যার নাহি রতি-মতি। 
পড়িয়াঁও সর্বশাস্ত্র, তাহার ছুর্গতি ॥ 
দরিপ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। 
সর্বদৌষ থাকিলেও যায় কষ্ণধাম ॥ 
এইমত সকল-শান্ত্রের অভিপ্রায় । 
ইহাতে সন্দেহ যার, সে-ই ছুঃখ পায় ॥ 
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি" যে শাস্ত্র বাখানে । 
সে অধম কভু শান্ত্-মর্খ নাহি জানে ॥ 
শাস্ত্রের না জানে মন, অধ্যাপনা করে। 
গর্দভের প্রীয় যেন শাস্ত্র বহি" মরে ॥ 


পড়িয়া-শুনিয়া লোক গেল ছারে-খারে। 
কৃষ্ণ মহামহোৎ্সবে বঞ্চিলা তাহারে ॥” চৈঃ ভাঃ মধ্য ১১৪৮-১৫৯ 


শ্রমন্তাগবতে ধর্মরাজ যমের বাক্যেও পাই, 


“প্রায়েণ বেদ তদিদ্বং ন মহাঁজনোহয়ং 
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্‌” ।--€ ৬৪1২৫) ॥ ১৯॥ 


ইতি গুহাতমং শাস্ত্রমিদযুক্তং ময়ানঘ। 
এতদ্বুদ্ধ বুদ্ধিমান হ্যা কৃতকুত্যশ্চ ভীরত ॥ ২৩ ॥ 
ইতি- শ্রমহাভারতে শতসাহম্যাং অ্ংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীক্ষপর্ববণি 
ীমন্তগবদ্গীতানুপনিষৎ্ ত্্মবিদ্তায়াং যোগশাস্ে শ্রীষ্ণার্জুন- 
সংবাদে পুরুযোততমযোগো নাম পঞ্চদুশোহধ্যায়ঃ। 
অন্বয়--অনঘ! (নিষ্পাপ!) ভারত! ইতি (এই প্রকারে ) ইদং (এই) 
গুহতমং ( অতিরহস্তপূর্ণ ) শান্তম্‌ ( শাস্ত্র) ময়! (আমা কর্তৃক ) উক্তম্‌ কেধিত 


হইল) এতৎ (ইহা) বৃদ্ধা (অবগত হইয়া) [জন সনুস্ক ] বৃদ্ধিমান্‌ 
( সম্যক জ্ঞানী ) কতকুত্যঃ চ ( এবং ক্কতার্থ) স্তাৎ (হন্‌)॥ ২*॥ 


ইতি__প্রীমহাভারতে শতসাহশ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয্লাসিক্যাং 
ভীন্মপর্ব্ণি শ্রীমত্তগবদশীতাহ্থ-উপনিষৎস্থ ব্রহ্ষবিষ্ঠায়াং 
যোগশাস্তে প্রীরষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুযোত্তম-যোগো নাম 
পঞ্চদশোহধ্যায়স্ত অন্বয়ঃ সমাধঃ ॥ 


অন্ুুবাদ--হে অনঘ ! হে ভারত! আমি তোমাকে এই গুহৃতম শাস্ত্র 
উপদেশ করিলাম। জীব ইহা অবগত হইলে, সম্যক জ্ঞানী ও কৃতাথ 
হইবে ॥ ২০॥ 


ইতি_ ক্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহত্রী সংহিতায় তীম্মপর্বের 
শ্রীমদ্ভগবদশীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্তরে শ্রীরুষ্ার্ছন- 
সংবাদে পুরুষোত্তম-যোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের 
অন্থবাদ সমাপ্ত ॥ 


প্রীভক্তিবিনোদ-_হে অনঘ! এই পুরুষোত্তম-যোগটি-_ সর্ববগুহৃতম 
শাস্ত্র ইহা অবগত হইলে, বুদ্ধিমান্‌ জীব কৃতকত্য হয়। হে ভারত! এই 
ষোগ অবগত হইলে ভক্তির আশ্রয়গত ও বিষয়গত সমস্ত কষায় দূর হয়। 
তক্তি__একটি চিন্ময়ী নিত্যা বৃত্তিবিশেষ তাহার হুন্দর-ক্রিয়া-সম্পাদনার্থ, 
তাহার আশ্রয় ষে জীব, তাহার স্বীয় “শুদ্ধতা” ও বিষয় যে ভগবান্‌, তাহার 
পূর্ণ আবির্ভীব,_এই ছুইটি নিতাত্ত আবশ্তক। ভগবতত্বে যে-প্্ শুত্বৃদধি 
উদ্দিত না হয়, সে-পর্স্ত বিশ্তুদ্ধতক্তি কার্ধ্য করে না) পরস্ত পুরুযোতম-বুদধি 
হইলেই ভক্তি বিশ্তুদ্ধভাবে পরিচালিত হয় ॥ ২০ ॥ 

ভ্ীতক্তিবিনোদ-__ভক্তিযোগ-দাধনকালে সাধুসঙ্গ ও শুদ্ধভজনাঙ্গের ন্মরণ- 
বলে ষে চাঁরিটি বৃহৎ অনর্থের নিবৃত্তি হওয়া! আবশ্তক, তন্মধ্যে সংসারা- 
সক্তিরূপ হৃদয়-দৌর্ধল্যটি-__“তৃতীয়” অনর্থ। শ্তদ্ধজীব ভগবদত্ত স্বতন্ত্রতা-ক্রমে 
যে মায়া-ভোগের বাসন! করিয়াছিলেন, তাহাই তাহার 'প্রথম” হৃদয়দৌর্ব্বল্য। 
পরে সংসারে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ষে বিষয়াসক্তি, তাহাই তাহার “দ্বিতীয়' 
হৃদয়দৌর্বল্য । এই ছিবিধ হ্থায়দৌর্বল্য হইতেই অন্ত সমস্ত অনর্থের উৎপত্তি 
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হইয়াছে। প্রথম পাচটি ক্লোকে উক্ত-দৌর্বল্য-নাশের লক্ষণ শুদ্ধবৈরাগ্য কথিত, 
হইয়াছে। বষ্ঠ প্লোক হইতে অধ্যায়-সমাপ্তি-পর্ধ্যন্ত ভক্তিজনিত যুক্তবৈরাগ্য- 
সহকারে পুরুষোত্তম-তত্বালোচনার ব্যবস্থা লক্ষিত হয়। 
ইতি পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীতক্তিবিনোদ ঠাকুরের “ভাবা-ভাস্ত? সমাপ্ত । 
_ শ্রীবলদেব_অখৈতদপাত্রেষপ্রকাশ্তমিতি ভাবেনাহ,_ইতীতি। ইত্যেবং 
সংক্ষেপরূপং পুরুষোত্তমত্ব-নিরপকমিদং ত্রিঙ্সোকীশান্ং তৃভ্যুং পরমভক্তায় 
ময়োক্তমূ। হে অনঘ!_ত্াপ্যপাত্রেষু নৈতৎ প্রকাশ্তমিতি ভাবঃ | এতদ্ব্ধা 
বুদ্ধিমান পরোক্ষজ্ঞানী স্যাৎ্, কৃতরুত্যোহপরোক্ষজ্ঞানী চেতি পুরুষৌত্তমত্ব- 
জ্ঞানমভ্যর্চতে ॥ ২০ ॥ 

শ্রীবলদেব __বদ্ধানুক্তাচ্চ যঃ পুংসো ভিন্নস্তদ্ভূৃত্তভৃত্তমঃ | 

স পুমান্‌ হরিরেবেতি প্রাপ্ত, পঞ্চদশাদতঃ ॥ 
ইতি- শ্রীমস্তগবদ্গীভোপনিবস্তাষ্যে পঞ্চদশো হধ্যায়ঃ। 


বঙ্গানুবাদ-_অনম্তর ইহা অপাত্রে অর্থাৎ যাহাদের ভগবান্‌ শ্রীকু্ে ভক্তি 
নাই, তাহাদের নিকটে অপ্রকাশ্ঠ--এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন-_ইতীতি; 
এই প্রকার সংক্ষিপ্ত পুরুষোত্তমত্ব নিরপক এই তিন গ্লোকাত্মকশাস্্ পরম 
ভক্ত তোমাকে আমাকর্তৃক কথিত হইল। হে নিষ্পাপ! তুমিও ইহা 
অপ্রাত্রে কখনও প্রকাশ করিবে না। ইতি। এইজানিয়! বুদ্ধিমান্‌ প্রথমে 
পরোক্ষজ্ঞানী হইবে। পরে অপরোক্ষজ্ঞানী হইয়া কৃতরুতার্থ হইবে। 
এইবূপে পুরুষোত্তমত্ব-জ্ঞানকে সম্মান করা হইতেছে ॥ ২০ ॥ 

বন্ধ ও মুক্ত উভয় পুরুষ হইতে যিনি ভিন্ন, যিনি সেই উভয়কে তরণ 
করিতেছেন, তিনি উত্তম পুরুষ, সেই উত্তম পুরুষ শ্রীহরিই-_ ইহা পঞ্চদশ 
অধ্যায় হইতে পাওয়া যায়। 


ইতি-_পঞ্চদশ অধ্যায়ের শ্রীমস্তগবদগীতোপনিষছূভাস্তের 
বঙ্গানুবাদ সমাগু । 


অনুভূষণ--অনন্তর বর্তমান শ্লোকে শ্রী এই অধ্যায়ের উপসংহারে 
ৰলিতেছেন__এই পুকুষোত্তম-তত্বপূর্ণ শান গুহতম সুতরাং ইহা অপাত্রে 
অপ্রকাশ্ত। পুরুষোতমতত্ব-নিরূপক এই ত্রিক্সোকযুক্ত সংক্ষিপ্ত শাস্ত্র পরমভক্ত 
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তোমাকে বলিলাম। হে অন, অঞ্জন! তুমিও ইহা অপাত্রে প্রকাশ করিও 
না। আমার এই উক্তির মর্দশ অবগত হইয়া বুদ্ধিমান প্রথমে পরোক্ষজ্ঞানী 
অবশেষে অপরোক্ষ জ্ঞানী হুইয়া কুতকৃত্য হইবে। পুরুযোত্তমতজ্ঞানের 
পূজা বা সম্মান এইভাবে করা হইল। শ্রীভগবান্‌ উপসংহারমূখে এই 
অধ্যায়ে বর্ণিত 'পুরুষোত্তম-যোগ'কে গুহৃতম শাস্ত্র বলিয়া বর্ণন করিতেছেন। 
এ-স্থলে গুহৃতম বলিবার তাৎপর্য্য এই €ষ, ভক্ত ব্যতীত এই তত্বের জ্ঞান 
লাভ করিতে অপরে অক্ষম। শ্রীমদর্জুন শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত 
বলিয়াই তাহার নিকট এই হুগোপ্য তত্বজ্ঞান প্রকাশ করিলেন। স্বাহার! 
ভক্তকুপায় এই জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন, ত্ৰাহারাই বুদ্ধিমান এবং 
কৃতকৃত্য হইবেন ॥ ২০ ॥ 
ইতি- ভ্রীমন্তগবদগীভার পঞ্চদশ-অধ্যায়ের অনুভূষণ-ান্ধী 
কা সমাপ্তা ॥ 


পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ঘে।ডশে।হধ্যায়ঃ 
প্রীন্ভগবান্‌ উবাচ, 


অভয়ং সত্বসংশুদ্ধিজ্ঞনযোগব্যবস্থিতিঃ। 

দ্বানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্‌ ॥ ১৪ 
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্‌। 
দয়া ভূতেঘলোলুপ ত্বং মার্দবং হীরচাপলম্‌ ॥ ২ ॥ 
তেজঃ ক্ষম। ধ্বৃতিঃ শৌচমদড্রোহো। নাতিমানিত| 
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতন্ত ভারত ॥ ৩ ॥ 


অন্থয়-_শ্রীভগবান্‌ উবাচ,__€ শ্রীভগবান্‌ বলিলেন ) হে ভারত! অভয়ং 
(ভয়রাহিত্য) সত্বসংশ্ুদ্ধিঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (জ্ঞানোপায়ে 
পরিনিষ্ঠা ) দানং (দান ) দমঃ চ (বাহোেকিিয় সংযম ) ষজ্ঞঃ চ ( দেবপূজা ). 
গ্বাধ্যায়ঃ ( বেদপাঠ ) তপঃ (ক্রহ্মচর্য্যাদি) আর্জবম্‌ (সরলতা ) অহিংসা 
( অহিংস! ) নত্যম্‌ ( সত্যবাদিতা ) অক্রোধঃ ( ক্রোধাভাব ) ত্যাগঃ (পুত্র- 
কলত্রাদিতে মমতাত্যাগ ) শাস্তিঃ (শাস্তি) অপৈশুনম্‌ ( পরনিন্দাবজ্জন ) 
ভূতেষু দয়া (জীবগণের প্রতি করুণা ) অলোলুপ-্বং (লোভ হীনতা৷ ) মার্দবং 
( মৃদৃতা ) হ্রীঃ (লজ্জা ) অচাপলম্‌ ( অচপলতা ) তেজঃ (তেজ ) ক্ষম! (ক্ষমা) 
ধৃতিঃ ( ধৈর্য ) শৌচম্‌ (শৌচ) অদ্রোহঃ (ভ্রোহাভাব ) নাতিমানিতা 
(অভিমান শূন্যতা ) [ এতানি__এই সকল ] দৈবীম্‌ (সাত্বিকী ) সম্পদং অভি 
( সম্পদের অভিমুখে ) জাতস্য ( জাতব্যক্তির ) ভবস্তি (উদ্ভুত হয় )॥ ১-৩॥ 

অনুবাদ-_শ্রীভগবান্‌ বলিলেন,_-হে ভারত! অভয়, চিত্তপ্রসাদ, 
জ্ঞানোপায়ে দৃঢ়নিষ্ঠা, দান, সংযম, যজ্ঞ, বেদপাঠ, তপস্তা, সরলতা, অহিংসা, 
সত্যবাদিতা, অক্রোধ, স্্রীপুত্রা্িতে মমতা-ত্যাগ, শাস্তি, পরনিন্দা-বর্জন, 
সর্বভূতে দয়া, অলোলুপতা, মৃছৃতা, লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, 
অদ্রোহ, নিরভিমানতা,_এই সকল গুণ দৈবীসম্পদের অভিমুখে জাতব্যক্তির 
উদ্দিত হয়, অর্থাৎ শুভক্ষণে জন্ম হইলে এ সকল সম্পদ লব্ধ হয় ॥ ১-৩ ॥ 


১৯৪৪ শোন সবদ্‌ 2৩ ০০ ৩ 


ভ্রীভক্তিবিনোদ-__এখন তোমার মনে এরূপ সংশয় হইতে পাবে ষে, 
সর্বশাস্ত্রেই সাত্বিকধর্শ আচরণপূর্ববক জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা আছে। তাহার 
তত্বকি? সেই সংশয় দূর করিবার অভিপ্রায়ে আমি বলিতেছি যে, সংসাররূপ 
অশ্বখবৃক্ষের ছুইটি ফল আছে; একটি ফল--জীবের গাঢ-বন্ধব-সাধক, 
এবং একটি ফল-_সংসারমুক্তিজনক | জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধসত্বময় ; বদ্ধ- 
দশায় তাহার শ্দ্ধসত্ব ধর্্মটি গুণীভূত হইয়াছে। সত্বসংশুদ্ধিই জীবের 
পক্ষে অভয়। সত্বসংশুদ্ধির অভিপ্রায়েই শাস্্সকল জ্ঞানযোগের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। সত্বসংশুদ্ধির উদ্দেশে যে-সকল কর্মের ব্যবস্থা! হইয়াছে, সেই- 
সকলই “দৈবী সম্পদ”, আর যে-সকল কার্ধ্য-দ্বার! জীবের সত্বসংশুদ্ধির ব্যাঘাত 
হয়, সেইসকলই “আস্থরী সম্পদ” । অভয়, সত্বশুদ্ধি, জ্ঞানযোগ, দান, দম, 
যজ্ঞ, তপঃ, আর্জব, বেদপাঠ, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শাস্তি, পরনিন্দা- 
বঙ্জন, দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, হ্রী, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধুতি, শৌচ, 
অদ্রোহ, অনভিমাঁনতা,__এই ছাব্বিশটি গুণকে “দৈবী সম্পদ” বলা যায়। শুভ- 
বাসনা অভিলক্ষ্য করিয়া জন্মলব পুরুষের এ সম্পদ্‌ হয় ॥ ১-৩। 

শ্রীবদেব-__দৈবীং তথান্থরীৎ কৃষ্ণ; সম্পদং যোড়শেহব্রবীৎ। 
উপাদেয়ত্বহেয়তে বোধয়ন্‌ ক্রমতস্তয়োঃ ॥ 

ূর্বত্র “অশ্বখমূলান্যঙ্গসস্ততানি' ইত্যার্দিনা প্রাচীনকর্মননিমিত্তাঃ শুভা- 
শ্ুভবাসনাঃ সংসারতরোসবাস্তরমূলতেনোক্তাঃ। এতা এব নবমে দৈব্যা- 
স্থরী রাক্ষপী চেতি প্রাণিনাং প্রকৃতয়ো নিগদিতাঃ। তত্র বৈদিকার্থান- 
ানহেতুঃ সাত্বিকী শুভবাসনা মোক্ষৌপযোগিণী দৈবী প্রক্ৃতিঃ $ সৈবেহ দৈবী- 
সম্পত্তরোরুপাদেয়ং ফলম্‌। স্বাতাঁবিকরাগঘ্েষাহ্ুসারিণী সর্বান৭থহেতু রাজসী 
তামসী চাশুভবাসনা আস্থরী বাক্ষসী চ প্রকৃতিনিরয়নিপাতোপযোগিনী ঝা) 
সাচাস্থরী সম্পত্তরোর্থেয় ফলমিত্যেতদ্বোধয়িতৃং যোড়শশ্যারস্তঃ। অত্র দৈবীং 
সম্পদং ভগবাহুবাচ,_অভর়মিত্যাদিনা ভ্রিকেণ।. -চতুর্ণামাশ্রমাণাং বর্ণানাঞ্চ 
ধন্দাঃ ক্রমাদদিহ কথ্যন্তে। সন্ন্যাসিনাং তারদাহ,_অভয়ং নিকগ্যমঃ.কথমেকাকী 
জীবিষ্তামীতি ভয়শৃন্তত্বম্‌, সত্বসংততদ্ি: স্বাশ্রমধর্শানুষ্ঠানেন মনোনৈর্ধল্যম্‌ 
ভানযোগে শ্রবণাদৌ জঞানোপায়ে ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্টেতি ত্রয়ম্‌) অথ গৃহ- 
স্থানামাহ,_দানং স্বভোগ্স্ত স্তায়াজ্জিতস্ত -অন্নাদেঃ সৎপাত্রে ষথাযোগ্যং 
সঙ্পর্ণহা লাখা বাহেন্সিয়বীষ্যি যথাযফোগাং সংযম যজ্োহগ্রিভো ভরাদে হিছিত- 
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স্তানুষ্ঠানমিতি ত্রয়ম্‌; অথ ব্র্ষচারিণামাহ,__স্বাধ্যায়ে। ব্রহ্মযজ্ঞঃ শক্তিমতো| 
ভগবতঃ প্রতিপাঁদকোহয়মপৌরুষেয়োহক্ষরবাঁশিরিতাম্ুসন্ধায় বেদাত্যাসনিষ্ঠতে- 
ত্যেকম্‌; অথ বানপ্রস্থানামাহ,_-তপ ইতি ১ তচ্চ শরীরাদিত্রিভেদমিত্যষ্টাদশে 
বক্ষ্যমাণং বোধ্যমিত্যেকম্‌ অথ বর্ণেধু- বিপ্রীণামাহ, __আঞ্জবং সারল্যম্‌, তচ্চ 
শদ্ধালুশ্রোতৃষু স্বজ্ঞাতার্থাগোপনং জ্ঞেয়ম্‌; অহিংস প্রাণিজীবিকান্থচ্ছেদকতা 3 
সত্যমনর্থাননুবদ্ধিষধা দৃষ্টার্থবিষয়ং বাক্যম্‌) অক্রোধে! দুর্জনকৃতে স্ব-তিরস্কীরেহ- 
ত্যুদিতস্ত কোপন্ত নিরোধঃ; ত্যাগ দুকক্তেরপি তত্রাপ্রকাশঃ ; শাস্তির্মনস: 
সংঘমঃ) অপৈশুনং পরোক্ষে পরানর্থকাঁরি-বাক্যাপ্রকাশনম্‌$; ভূতেষু দয়া 
তদ্ছুঃখাসহিষ্ণুতা; অলোলুত্বং নির্লোভতা,_পলোপশ্ছান্দসঃ ; মার্দবং 
কোমলত্বং সংপাত্রসঙ্গবিচ্ছেদাসহনম্‌ ) হ্রীবিকর্্মণি লঙ্জাঁ) অচাপলং ব্যর্থ- 
ক্রিয়াবিরহ ইতি ছাদশ। অথ ক্ষত্রিয়াণীমাহ”_তেজস্তচ্ছজনানভিভাব্যত্বম্‌ 
ক্ষমা! সত্যপি সামর্ঘে শ্বাসমানং পরিভাবকং প্রতি কোপানুদয়ঃ;) ধৃতিঃ 
শরীরেন্দ্রিয়েষবসন্নেঘপি তদুত্তস্তকঃ প্রযত্বো যেন তেষাং নাবসাদঃ স্যাদ্দিতি 
রয়ম। অথ বৈশ্তানামাহ,_-শৌচৎ ব্যাপারে বাঁণিজ্যে মায়ানৃতাদি-রাহিত্যম্‌) 
অব্রোহঃ পরজিঘাংসয়া খডগাগ্গ্রহণমিতি ছয়মূ। অথ শূদ্রাণামাহ,_নাতি- 
মানিতা আত্মনি পৃজ্যত্বভাবনাশৃম্যতা বিপ্রাদিষু ত্রিষু নশ্রতেত্যেকমিতি ষড়. 
বিংশতিঃ। এতে তত্র তত্র প্রধানভূতা বোধ্য! অন্ুক্তানামপুযুপলক্ষণার্থাঃ। 
দেহারন্তকালোম্মুখৈ: স্থৃতৈর্যক্তাং টৈবীং শুভবাসনামভিলক্ষীকৃত্য জাতন্ত 
পুরুষস্য ভবস্তি উদয়স্তে_“পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন” 
ইতি শ্রুতে:। দ্েবাঃ খলু পরেশান্বৃত্তিশীলান্তেবামিয়ং সম্পদনয়] তত্প্রীপক- 
জ্ঞানভক্তিসম্ভবাৎ সংসারতরোকপাদেয়ং ফলমেতৎ ॥ ১-৩ ॥ 
বঙ্গানুবাদ-_ভগবান্‌ শরীক ষোড়শ অধ্যায়ে দেবী ও আস্থুরী সম্পদের 
বিষয় ও লক্ষণগুলি বলিতে ক্রমে এই দুইটি সম্পদের মধ্যে কোনটির 
উপাদেয়ত্ব ও কোনটির হেয়ত্ব তাহাও বুঝাইয় উহাদের বিবৃতি করিয়াছেন । 
পূর্ববাধ্যায়ে “অশ্থখমূলান্তন্সস্ততানি” ইত্যাদির দ্বারা বহুকালের কর্ম- 
নিমিত্ত (সঞ্চিত ) স্তভাশুভরূপকশ্মবাসনাই সংসারবৃক্ষের অবাস্তর মুলরূপে 
বলা হইয়াছে। ইহারাই নবমে টৈবী, আন্রী ও রাক্ষসীরূপে প্রতেক- 
প্রাণীর প্রকৃতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বৈদিক অর্থের অহুষ্ঠানের 
হেতু, মোক্ষৌপযোগিনী সাত্বিক শুত বানাই দৈবী প্রকৃতি ( বলিয়া! অভিহিত 


শ ০৩৩ ০4 ক ৩1৩ ৩ 


হইয়াছে )। সেই দৈবী প্ররুতিই এই অধ্যায়ে দৈবী-সম্প সংসার তরুর 
উপাদেয় ফল ( শ্রেষ্ঠফল )। স্বাভাবিক রাগ ও ছ্বেষের অনুসরণকারী সকল 
অনর্থের হেতু রাজসী ও তামসীবূপ পাপকর্মের বাসনা আস্রী এবং রাক্ষসী 
প্রকৃতি, ইহা নরকে নিপাতের উপষোগিণী, সেই আস্রী-সম্পৎ সংসার-বুক্ষের 
হেয় ফল-_ইহাই বলিবার জন্য ষোড়শ অধ্যায়ের আবস্ত | ইহাতে দৈবী-সম্পৎ 
কি? তাহা ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ বলিতেছেন--“অভয়মিত্যাদি” তিনটি ক্লোকদ্বারা । 
চাবিটি আশ্রমের ও চারিটি বর্ণের ধর্পুলি ক্রমে ক্রমে এখাঁনে বলা হইতেছে__ 
সন্ন্যাসীদের (ত্যাগীদের ) সম্পর্কে বলা হইতেছে-_-অভয়-_ উদ্যমশুন্ত হইয়া 
কিরূপে একাকী বাচিয়া থাকিব, এইপ্রকার ভয়শৃন্ততা । সব্বসংশুদ্ধি-স্বীক্- 
স্বীয় আশ্রমধর্ের অনুষ্ঠানের দ্বারা মনের নিশ্মলতা আনয়ন করা, জ্ঞানষোগে-_ 
শ্রবণাঁদি জ্ঞানের উপায়ে ব্যবস্থিতি__পরিনিষ্ঠা এই তিনটি ধর্ম। অনস্তর 
গৃহস্থদিগের সম্পর্কে বলা হইতেছে দান- ন্তায় ও সৎপথে থাকিয়া! উপাকিত ও 
স্বীয় ভোগ্য অন্নাদির সৎপাত্রে যথাযোগ্য সমর্পণ । দম-_( পাঁচটি ) বাহোক্জরিয়- 
সমূহের যথাযথভাবে সংযম । যজ্ঞ-_অগ্রিহোত্রাদি বিহিত শাস্তনির্দিষ্ট যজ্ঞাদির 
অনুষ্ঠান__এই তিনটি । অনন্তর ব্রহ্মচারীদের বিষয় বলা হইতেছে- স্বাধ্যাক় 
_ ত্রহ্মজ্ঞ শক্তিমান ভগবানের প্রতিপাদক এই অপৌরুষেয় অক্ষররাশি, ইহা 
বিচার করিয়া বেদাভ্যাসনিষ্--ইহাই একমাজ ধর্ম । অনস্তর বানপ্রস্থদিগের 
বিষয় বল। হইতেছে--তপ ইতি । তাহ] ( তপ ) শারীরিক, বাচিক ও মানসিক 
এই ত্রিভেদ বিশিষ্ট ইহা অষ্টাদশাধ্যায়ে বলিব _জানিবে-_ইহ1 এক | অনস্তর 
চারিবর্ণের মধ্যে বিপ্র (ক্রাহ্ধণ )দের বিষয় বলা হইতেছে-_আজ্জব- সারল্য, 
তাহা শ্রদ্ধাসম্পন্ন শ্রোতৃবুন্দের কাছে সম্যক্রূপে জ্ঞাত-বিষয় গোপন ন1 করাই 
জানিবে। অহিংসা প্রাণিবর্গের জীবিকার অন্থচ্ছেদ্দকতা৷ অর্থাৎ বিস্রসম্পাদদন 
না কর!। সত্য-_অনর্থের সহিত অসংশ্লিষ্ট ও যথাদৃষ্টার্থ বিষয়ক বাক্য । অক্রোধ 
__ছুর্জনকর্তৃক কৃত নিজ নিন্দায় উৎপন্ন সত্বেও কোপের নিরোধ । ত্যাগ-_ 
দুর্বাক্য কেহ বলিলেও তাহার প্রকাশ না করা । শাস্তি-_মনের সংযম। অপৈশুন 
- -পরোক্ষে ( অসাক্ষাতে ) পরের ক্ষতিকর বাক্যের অপ্রকাশ। প্রাণিবর্গের 
উপর দয়া__তাহার্দের ছুঃখের অসহিষ্ণুতা । অলোলুত্ব-_নিলেভতা । অলোলু- 
পত্ব-_পর্দের “প”্কারের লোপ ছন্দের অনুরোধে । মার্দব-_কোমলত্ব অর্থাৎ সৎ 
পাত্রের সঙ্গবিচ্ছেদের অসহন । হ্রী--শাস্্র ও বেদবিরুদ্ধকর্ম্নে লঙ্জা। অচাপল-_ 
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ব্যর্থক্রিয়াবিরহ অর্থাৎ নিক্ষল কর্্মত্যাগ ।-__এই দ্বাদশটি। অন্তর ক্ষত্রিয়দিগের 
বিষয় বলা হইতেছে__তেজ-__তুচ্ছ নিৰষ্টব্যক্তিগণের ছারা অনভিভাব্যতা অর্থাৎ 
পীড়িত না হওয়া। ক্ষমা-_সামর্থয থাকাসত্বেও নিজ অপেক্ষা অসমান 
পরিভাবকের প্রতি (ছুর্ববলের প্রতি ) কোপের উদয় না হওয়া । ধৃতি--শরীর 
ও ইন্দ্রিয়াদি অবসন্ন হইলেও তাহার উত্তম্ভকপ্রষত্ব ( ধৈর্ধ্য ও শান্ত ভাব ) যাহার 
দ্বারা তাহাদের অবসাদ হইবে না,_এই ভিনটি। 


অনস্তর বৈশ্যদের বিষয় বলা হইতেছে__শোচ-_ব্যাপারে ও বাণিজ্যে 
“মায় ও অনৃত' অর্থাৎ মিথ্যাদিশৃন্ততা। অদ্রোহ-_পরকে হিংসা করিবার 
ইচ্ছায় খড়গাদির গ্রহণ না করা,_এই ছুইটি। অনস্তর শূক্রাদির বিষয় বলা 
হইতেছে-_নাতিমানিতা”-_নিজেতে পৃজ্যত্বাভিমানত্যাগ, বিপ্রাদি তিনেতে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠেতে নম্রতা ইতি ষড়বিংশতি। ইহারা সেখানে সেখানে 
গ্রধানরূপেই জানিবে। অনুক্ত বিষয়েরও উপলক্ষণার্থগুলি। দেহারস্তককালে 
ফলদীনপ্রবণ স্থকৃতিসমূহের দ্বারা প্রোক্ত__অভিহিত দৈবী (সম্পদ্‌) শুভ 
সংস্কার লইয়া জাতপুরুষের উদয় হয়__“পুণ্যবান্‌ হয় পুণ্যকর্মের বারা এবং 
পাপী হয় পাপকর্মের দ্বারা।” ইতি শ্রুতিহেতু। দেবতারাও পরমেশ্বরের 
অন্থবৃত্তিকারী, তাহাদের এই সম্পদ। ইহাঘ্ার৷ তত্প্রাপকজ্ঞান ও ভক্তির 
উত্তব হয় বলিয়া! ইহা! সংসার তরুর উপাদেয় ফল ॥ ১-৩॥ 


অনুভূষণ-_বর্তমান অধ্যায়ে শ্রীভগবান্‌ দৈবী-সম্পদের উপাদেয়ত্ব এবং 
আত্মরী-সম্পদের হেয়ত্ব বুঝাইবার ইচ্ছায় ক্রমশঃ উভয় প্রকার সম্পদের বিষয় 
বলিয়াছেন । 


পূর্বব অধ্যায়ে সংসারকে একটি অশ্বখ বৃক্ষের সহিত উপমা! করিয়া প্রাচীন- 
কর্খ-নিমিত্ত শুভাশুভ বাসনাই এই সংসার বৃক্ষের অবান্তর মূল বলিয়া! বর্ণন 
করিয়াছেন। নবম অধ্যায়েও প্রাণিগণের দৈবী, আস্থ্রী ও বাক্ষপী গ্ররূতির 
কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে বৈদিক বিষয় অনুষ্ঠানের নিমিত্ত যে শুভবাসনা, 
তাহাই সাত্বিকী এবং মোক্ষের উপযোগিনী দৈবী-প্রকৃতি । উহাই দৈবী- 
সম্পদ্‌ সংসার বৃক্ষের উপাদেয় ফল। স্বাভাবিক রাগ ও ঘেধান্ুসাৰিণী যে 
অস্তভ-বাসনা, যাহা সমস্ত অনর্থের হেতু এবং নরকে নিপাতের উপযোগিনী 
তাহাই বাজসী ও তামসী ; আন্রী ও রাক্ষসী প্রকৃতি । উহাই আস্রী-সম্পদ্‌ 


গু গা সশ্ি ২৮৩ ঝা মর্গে: 


সংসার তরুর হেয় ফল। ইহাই বুঝাইবার জন্ত এই ষোড়শ অধ্যায় 
আরম্ভ হইতেছে। . 

মনথস্তের কর্শই তাহার সংসার বন্ধনের মূল। সাংসারিক প্রাণিগণের 
প্রকৃতি আবার 'ৈবী, আস্থরী ও রাক্ষপী-ভেদে তিন প্রকার। প্রকৃতি 
ত্রিবিধ হইলেও এস্থলে রাক্ষপী ও আম্মুরী প্রকৃতিকে এক “আক্রী” নামেই 
অভিহিত করিয়াছেন। আবার ইহাতে রাজসী ও তামসী প্রকৃতির ক্রিয়া 
অতিশয় প্রবলভাবে দুষ্ট হইয়া! থাকে । 

বর্তমানে শ্রীভগবান্‌ তিনটি ক্লোকে দৈবী সম্পদের বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া 
চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের ধর্সমূহ ক্রমে ক্রমে বলিতেছেন। প্রথমেই 
সন্ন্যাসীদ্দিগের বিষয় বলিতেছেন । (১) অভয় অর্থাৎ নিকুগ্যম, একাকী গহন 
বনে বা পর্বতের গুহায় কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব, ইত্যাকার ভয়- 
শৃন্ততা। (২) সত্বসংশুদ্ধি অর্থাৎ স্বীয় আশ্রমধ্শানুষ্টানের দ্বারা মনের 
নিশ্বলত। অর্থাৎ অন্তঃকরণের শুদ্ধিরূপ নিশ্মলতা। (৩) জ্ঞানযোগে ব্যবস্থিতি 
জ্ঞান ও যোগ-বিষয়ক শ্রবণাদিতে অর্থাৎ জ্ঞানের উপায়ে পরিনিষ্ঠা | 

গৃহস্থের ধর্দ বলিতেছেন,_-(১) দান_ন্যায় পথে অজ্জিত স্বভোগ্য 
অন্নাদির সৎপাত্রে যথাযোগ্যভাবে সমর্পণ । (২) দম_ বাহ ইন্দ্রিয়বর্গের 
যথাযোগ্য সংযম। সকল বিষয়ে শান্্রবিহিত যথাযোগ্য ভোগ স্বীকার । যেমন 
বিবাহিত স্ত্রীতে খতৃকাল ব্যতীত সঙ্গ না কর] । 

(৩) যজ্ঞ _বেদবিহিত অগ্রিহোত্রাদি বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান । 

অনস্তর ব্রহ্ষচারিগণের ধশ্ম বলিতেছেন,-_ 

(১) স্বাধ্যায়-_ব্রন্ষযজ্ঞ অর্থাৎ শক্তিমান শ্রীভগবানের প্রতিপাদক 

অপৌরুষেয় অক্ষররাশি অনুসন্ধান পূর্বক বেদাভ্যাসনিষ্ট হওয়া । 
বানপ্রস্থের ধর্ম বলিতেছেন, 

(১) তপস্তা_ইহ] শরীবাঁদি ভেদে অর্থাৎ কায়িক, মানসিক ও বাচনিক 
ভেদে ত্রিবিধ। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণন হইতে জানিতে হইবে । 

চারি আশ্রমের বিষয় বর্ণন করিয়া বর্তমানে চারিবর্ণের বিষয় বলিতে গিক্বা 
ব্রাহ্মণের ধন্শ বলিতেছেন । (১) আর্জব-_সরলতা, তাহা শ্রদ্ধালু শ্রোতার নিকট 
স্বকীয় পরিজ্ঞাত অর্থ গোপন না করা জানিতে হইবে । (২) অহিংসাঁ- 


অর্থাৎ প্রাণিবৃত্তিচ্ছেদরূপ হিংসা না করা । কায়মনোবাক্যে কাহাকেও উদ্বেগ 
না দেওয়া। (৩) সত্য-অনর্থ উৎপাদন না করে, এইরূপ যথা দৃষ্ার্থ 
বিষয়ক বাক্য বলা । (৪) অক্রোধ- হুর্জনরুত স্বীয় তিরস্কারে অত্যদিত 
কোপেরও নিরোধ । (৫) ত্াগ-_ছুরুক্তি কেহ করিলেও তাহা! প্রকাশ 
নাকর|। (৬) শান্তি--মনের সংযম । (৭) অপৈশুন__পরোক্ষে পরের 
অনর্থকারী বাক্য প্রকাশ না করা। (৮) ভূতগণের প্রতি দয়া 
তাহাদের ছুঃখ সহ করিতে নাপারা। (৯) অলোলুপত্ব-_ লোভ শূন্যতা । 
(১০) মার্দব-__কোমলত্ব অর্থাৎ সৎপাত্রের সঙ্গ-বিচ্ছেদ সহ করিতে না পারা! । 
(১১) হ্ী__বিকর্ধে অর্থাৎ শান্্ববিগহিত কর্ধে লঙ্জা। (১২) অচাপল-__ 
ব্যর্থক্রিয়া শুন্য । 
অতঃপর ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বলিতেছেন, 

(১) তেজ-_তুচ্ছজনের দ্বারা অনভিভাব্য অর্থাৎ পরাভূত না হওয়া। 
(২) ক্ষমা-_সামর্থ্য থাকিতেও নিজ হুইতে অসমান ব্যক্তির নিকট পরিভব 
ঘটিলেও, তাহার প্রতি কোপের উদয় না হওয়া। (৩) ধৃতি_-শরীর ও 
ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইলেও সেই অবসাদ দূর করিবার প্রযত্ব, যাহাতে পুররায় 
অবসাদ না আসে। 

বৈশ্তগণের বিষয় বলিতেছেন,_ 

(১) শৌচ_ব্যাপারে বাণিজ্যে মায় অর্থাৎ প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাভাষণাদি 
রাহিত্য। (২) অদ্রোহ-_ পরের হননেচ্ছায় খড়গাদি গ্রহণ না করা। 

অনস্তর-_শূত্রগণের বিষয় বলিতেছেন, 

(১) নাতিমানিতা__নিজেতে পুজ্যত্বভাবনা-শৃন্যতা! ও বিপ্রাদি ত্রিবর্ণের 
প্রতি নতা। ্‌ 

এই ছাব্বিশ প্রকার গুণ সেখানে সেখানে প্রধানীভূতা। আর যাহা বল! 
হয় নাই; তাহাও উপলক্ষণ। দ্বেহারম্তক কালোন্ুখ স্থকৃতির দ্বার! ব্যক্ত 
দৈবী শুভবাসনাকে লক্ষ্য করিয়াই জাত পুরুষের হইয়া থাকে। শ্রতিতেও 
পাওয়া যায়, পুণ্য কর্টের দ্বারা পুণ্যবান্‌ হয় এবং পাপকর্মের ছারা 
পাপী হয়। 

দেবতারা কেবল পরমেশ্বরের আহুগত্য-পরায়ণ। তাহাদের এই সম্পাদনার 
ফলে ততপ্রাপক জান ও ভক্তি জন্মে বলিয়া সংসার বৃক্ষের ইহা! উপাদেয় ফল। 


সংসাররূপ বৃক্ষের দুইটি ফল; একটি সংসার-বন্ধক ও অপরটা সংসার- 
মোচক। যে সকল গুণে গুণী হইলে জীব তত্বজ্ঞানে অধিকারী হইয়া ভক্তি- 
বলে ক্রমশঃ পুরুষোত্তমতত্ববিৎ হন এবং কৃতকৃত্য হইয়া সংসার হইতে উদ্ধার 
লাভ করেন, সেই সকল গুণকেই এখান দেবী সম্পদরূপে বর্ণন করা 
হইয়াছে। অবশ্ঠ খুব শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ হইলেই মেই ভাগ্যবান্‌ পুরুষ এই 
দৈবী সম্পদ্লাভের যোগ্য হন। 

গ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মশ্খেও পাই,__ 

“যোড়শ অধ্যায়ে প্রভু শ্রীকষ্ণ দেবী ও আন্বরী-সম্পদ্দের বর্ণন করিয়াছেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে অক্ষর হইতে দৈব ও আন্র এই ছুই প্রকার সর্গের 
কথাও বলিয়াছেন। 

অব্যবহিতপূর্বব ( পঞ্চদশ ) অধ্যায়ে 'উদ্মুলমধঃশাখম্‌_ইত্যা্নি বাক্যে 
বণিত সংসারবূপ অশ্বখবৃক্ষে ফলের কথা! অবণিত থাকায় তাহা ম্মরণ কবির! 
এই অধ্যায়ে সেই বৃক্ষের মোচক ও বন্ধক-রূপ দ্বিবিধ ফলের কথা বলিতে 
গিয়া প্রথমে মোচকরূপ ফলের কথা বলিতেছেন-_“অতয়ম্ ইত্যাদি তিনটি 
শ্লোকে। “অভয়ম্‌-_পুত্রকলত্রাদি-বিরহিত একাকী নির্জন বনে কিন্ধূপে 
জীবন ধারণ করিব, এই প্রকারের ভয়শৃন্ত-অবস্থা। সত্বসংশুক্ধি-_চিত্তের 
প্রসন্নতা;) 'জ্ঞানযোগে জ্ঞানের উপায় অমানিত্বার্দিতে 'ব্যবস্থিতিঃ_ 
পরিনিষ্ঠা, 'দানং--নিজভোজ্য-অন্নাদির যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া অর্পণ, 
“দম বহিরিক্িয়ের সংযম, “যজ্ঞ দেবপৃজা, “স্বাধ্যায়১-_বেদপাঠ, অপর- 
গুলির অর্থ স্পট । “ত্যাগ:-_পুত্রকলত্রাদিতে মমতা-ত্যাগ, 'অলোলুপত্বংং_ 
লোভের অভাব-অভয়াি এই ষড়বিংশতি। “দৈবীং- -সাত্বিকী সম্পদ্‌ 
লক্ষ্য করিয়া, 'জাতন্ত'_সাত্বিক সম্পদসমূহ প্রাপ্তির প্রকাশক-ক্ষণে জন্মপ্রাপ্ত- 
ব্যক্তির লাভ হইয়। থাকে ॥ ১-৩॥ 


দন্তে। দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ পাকুয্যমে চ। 

অজ্ঞানং চাভিজাতন্ত পার্থ সম্পদমাস্ুরীম্‌ ॥ ৪ ॥ 
অন্থয়-_পার্থ! (হেপাথ!) দম্তঃ ( ধর্মধ্বজিতা ) দর্পঃ ( ধনবিষ্ভাদি- 
নিমিত্ত অহঙ্কার ) অভিমানঃ ( অন্তের নিকট পৃজাকাঙ্ষা ) ক্রোধ: (ক্রোধ) 
পাকম্যম্‌ এব চ (নিষ্ট্রতা ) অজ্ঞান চ (এবং অবিবেকতা। ) [ এইগুলি ] 


আস্কুরীম্‌ (আস্থরী ) সম্পদম্‌ অভি (সম্পদের অভিমুখে ) জাতস্ত (জাত- 
ব্যক্তির )[ ভবস্তি__হুইয়া থাকে ]॥ ৪ ॥ 
. অনুবাদ-_হে পার্থ! দস্ত, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অবিবেক 
আস্থরী সম্পদ্দের অভিমুখে জাত-ব্যক্তির হইয়া থাঁকে, অর্থাৎ অসঙ্জাত ব্যক্তি- 
গণের এই আস্গরী সম্পদ্‌ লাভ হয় ॥ ৪ ॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ-_দম্ত, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্্রতা, অবিবেক,_ 
এই ছয়টি অসদ্‌-বাঁসনার সহিত ( অভিলক্ষ্য করিয়া) জাত-ব্যক্তিগণের 
আহ্ুরী সম্পদ ॥ ৪॥ | 

শ্রীবলদেব__অথ নরকহেতুমাস্থবীং সম্পদমাহ,_দস্ত ইত্যেকেন। দৃস্তো 
ধার্শিকত্খ্যাতয়ে ধশ্শানুষ্ঠানম্‌, দর্পো বিছ্ভাভিজনজন্যো গর্ববঃ, অভিমানঃ 
্শ্মিনভ্যর্চত্ববুদ্ধি:, ক্রোধঃ.প্রসিদ্ধঃ পারুত্যং প্রত্যক্ষ কুক্ষভাধিতম্‌, চকারশ্চাপ- 
লাদেঃ সমুচ্চায়ক£ অজ্ঞান কার্ধ্যাকার্ধ্যবিবেকধীশৃন্তত্বম, চকারোহ্ধৃত্যাদেঃ 
সমুচ্চায়কঃ। এতে দেহারভ্তকালোন্মুথৈছ দ্তৈব্যক্তামাস্থরীমন্তভবাসনা- : 
মভিলক্ষ্য জাতন্ত পুরুষস্য ভবস্তি_“পাঁপঃ পাপেন” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪ | 

বজগানুবাদ-_অনস্তর নরকের হেতু আঙ্রী-সম্পদের বিষয় বলা হইতেছে 
দস্ত' ইত্যাদি একটি ঙ্লোকের দ্বার । দস্ভ-_ধাশ্মিকত্ব খ্যাতিলাঁভের জন্য 
ধর্মানষ্ঠান। দর্প_বিদ্ঞা ও আভিজাত্য-জন্য গর্ব। অভিমান__নিজের 
প্রতি অভ্যর্চনাবুদ্ধি অর্থাৎ সকলেই আমাকে সম্মানার্দি করুক, এইবপ বুদ্ধির 
নাম অভিমান। ক্রোধ-চিরপ্রসিদ্ধ, পারুস্য- প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাম্নাসাম্‌নি 
রুক্ষভাষ প্রয়োগ । “চ"কারের দ্বারা চাপলাদির সমূচ্চয়। অজ্ঞান-_ কোনটা 
কর্তব্য (করা উচিত) এবং কোনটা প্ররুত অকরণীয় (করা অনুচিত ) এই 
জাতীয় বিচারবুদ্ধিহীনতা, এখানেও “চ"কার শব্দ--অধৃতি প্রভৃতির সমুচ্চায়ক | 
ইহারা দেহারত্তকালে ফলগ্রদানে উন্মুখছুষ্কতসমূহের বারা ব্যক্ত আহ্মরীরূপ 
অশ্তত বাসনাকে লক্ষ্য করিয়া জাত-পুরুষের হয়। -_“পাপী পাপের দ্বারা” 
এইরূপ শ্রুতিহেতু ॥ ৪॥ 

অন্ুভূষণ- পূর্বের তিনটি শ্লোকে দৈবী সম্পদের কথা বলিয়া এক্ষণে 
আন্রী সম্পদের কথা বলিতেছেন । কোন্‌ কোন্‌ প্রবৃত্তি আস্্রী সম্পদের 
পরিচায়ক, তাহাই বর্তমান শ্লোকে বলিতেছেন। আন্গরী সম্পদ নরকের 
হেতু । (১) দস্ত-ধার্মিক বলিয়া খ্যাতি লাভের জন্য ধর্াহুষ্ঠান। (২) 


দর্প__বিদ্ভা ও উচ্চ কুলে জন্ম-জনিত গর্ব। (৩) অভিমান__আপনাকে 
অতিশয় পৃজ্যর্ূপে বিবেচনা করা। (৪) ক্রোধ_অর্থ প্রসিদ্ধ। (6) 
পাকুস্ত-লোকের সমক্ষে কুক্ষ বা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ । (৬) এজ্ঞান_ 
কার্ধ্য ও অকার্ধ্যের বিবেকবুদ্ধিশূন্ত । এই গুলিও দ্েহারম্তক-কালোনুখ 
ুক্কৃতির দ্বারাই ব্যক্ত ; আস্করিক অশুভ বাসনাকে লক্ষ্য করিয়াই জাত 
পুরুষের লাভ হইয়! থাকে । যেমন শ্রুতি বলেন,__পাপের দ্বারা পাপ'। ষে 
ব্যক্তি পাপজন্ম! কুপুরুষ, জন্মকালেই তাহাকে এই মকল নিরয়্-প্রাপক স্বভাব 
আশ্রয় করিয়া থাকে । 

গ্রীল চক্রবপ্তিপার্দের টাকার মর্শে পাই,_ 

প্বন্ধক ফলসমূহের কথা বলিতেছেন__দস্তঃ-__নিজে অধার্মিক হইয়াও 
ধার্শিক বলিয়! স্থাপন, “র্পঃ- ধন ও বিগ্যাির জন্য গর্ব, “অভিমান+_ 
অন্যের নিকট হইতে সন্মান আকাজ্ষা অথবা কলত্র পুত্রারদিতে আলক্তি, 
'ক্রোধঃ+__ স্পষ্টার্থ, 'পাকুষ্যং_নিষ্টুরতা, “অজ্ঞানম__অবিবেক, “আস্থৃরী” এই 
কথ রাক্ষপী সম্পদেরও উপলক্ষণ। “অভিজাত'_ এইরূপ রাজস ও তামস 
সম্পদ্‌ সমূহ প্রাপ্ডিন্চক ক্ষণে জাত ব্যক্তিতে এই সকল দস্ভাদি উদিত 
হইয়। থাকে” ॥ ৪ ॥ 


দৈবী সম্পদ্িমোক্ষায় নিবন্ধায়াস্ুরী মতা । 
ম। শুচঃ জম্পদ্ং দৈবীমভিজাতোহসগি পাশুব ॥ ৫॥ 


অন্ম্-_দৈবী সম্পদ ( দৈবীসম্পদ্‌) বিমোক্ষায় (মোক্ষের হেতু) আহ্মরী 
[ সম্পদ] (আহ্্‌রীসম্পদ্‌) নিবন্ধায় (বন্ধন কারণ বলিয়া) মতা (কথিত 
হয়)। পাগুব ! (হে পাগুব!)মা শ্রচঃ (শোক করিও না) [তব তুমি ] 
দৈবীং সম্পদং ( দৈবী সম্পদকে ) অভি (লক্ষ্য করিয়া) জাতঃ অসি (জাত 
হইয়াছ )॥ ৫ ॥ 

অন্ুবাদ্-_দৈবীসম্পদ্‌ মোক্ষানুকূল এবং আস্্রীসম্পদ্‌ বন্ধনের কারণ 
বলিয়া অভিমত। হে পাব! তুমি দৈবীসম্পদবের মধ্যে জন্গিয়াছ, 
শোক করিও না ॥ ৫॥ 


শ্রীভক্তিবিনোদ্ব- দৈবী সম্পদের ঘ্বারাই মোক্ষচেষ্টা সম্ভব এবং আস্রী 
সম্পৎ ক্রমেই বন্ধন হইয়া] পড়ে। হে অঞ্জন! বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণপূর্ববক 
জ্ঞানযোগ-ছারা সত্বসংশ্ুদ্ধি হয়। ক্ষত্রিয়বর্ণলন্ধ তোমার দৈবসম্পৎ লাভ 
হইয়াছে; কেন না, ধর্শযুদ্ধে বন্ধুনাশ ও শরাঘাতাদি-কাধ্য যথাশাস্ত্র কত 
হইলে তাহা! আস্থ্রী সম্পদের মধ্যে পরিগণিত নয়) অতএব এই উপদেশ 
শ্রবণ করিয়া ভূমি শোক পরিত্যাগ কর ॥ ৫। 

শ্রীবলদেব__এতয়োঃ সম্পদোঃ ফলভেদমাহ,_দৈবীত্যর্ঘকেন ক্ফুটম্‌। 
বাণবৃষ্ট্া পৃজ্যান্‌ ভ্রোণাদীন্‌ জিঘাংসোঃ ক্রোধপা রুত্যবতো মমেয়মাস্থরী সম্পন্নরকং 
জনয়েদিতি শোচয়স্তং পার্থমালক্ষ্যাহ,_মা শুচ ইতি। হে পাওবেতি 
ক্ষত্রিয়স্ত তে যুদ্ধে বাণনিক্ষেপ-পারুষ্যাদিকং বিহিতত্বাৎ্‌ দৈব্যেব 
সম্পত্ততোহন্যাতর ত্বাস্থরীতি মা শুচঃ-_শোঁকং মা কুরু | ৫ | 

বলানুবাদ-_এই দৈবী ও আন্থরী সম্পদের ফলভেদের কথা বলা হইতেছে 
_-দেবীত্যাদি' শ্লোকার্ধদ্বারা । স্ফুট (সহজ)। অর্জুন ভাবিল তবে তো 
(যুদ্ধে) বাণবৃষ্টির অর্থাৎ প্রচুর বাণ নিক্ষেপের দ্বারা পৃজ্য দ্রোণাদিকে .. 
ক্রোধের বশবর্তী হইয়া হননেচ্ছু আমার ( অঞ্জনের ) এই আস্রী সম্পৎ 
আমাকে নরকযস্ত্রণা ভোগ করাইবে_ এইরূপ ছুঃখার্থ পার্কে লক্ষ্য করিয়া 
বলিতেছেন-_মা শুচঃ, ইতি। হেপাগডব! ইহা! ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ, এখনে বাণ- 
নিক্ষেপ ও পরুষবাক্যাদি ব্যবহার করার বিধান আছে বলিয়া ইহ1 দৈবসম্পৎই। 
এইরূপ ক্ষেত্র ভিন্ন অন্যত্র আস্থরী সম্প্। এই হেতু-তুমি শোক করিও 
না। ৫ 

অন্ুভূষণ--উভয় প্রকার সম্পদের ফলতেদ বুঝাইতেছেন। 'দৈবীসম্পদের 
স্বারা মোক্ষসাধন অস্ভব। আর আহ্মরীসম্পদের দ্বারা বন্ধন লাভ হইয় 
থাকে। এই কথা শুনিয়! অজ্ছুন মনে করিলেন যে, বাণবৃষ্টির দ্বার] পৃজ্য 
দ্রোণাদিকে ক্রোধ ও পাকুস্তবান্‌ আমার জিঘাংসা-বৃত্তির ফলে এই আন্থরী 
অম্পদ্‌ নরক ভোগ করাইবেই। অজ্জনকে এইরূপ অনুশোচনা করিতে 
দেখিয়া শ্রভগবান্‌ বলিলেন,_তুমি শোক করিও না। হে পাগব! তুমি 
ক্ষত্রিয়, তোমার পক্ষে যুদ্ধে বাণ নিক্ষেপ ও পারুষ্তাদি বিহিত বলিয়! 
ইহা দেবী সম্পদ $ এতথ্যতীত অন্তত্র আহ্থরী। স্থতরাং তুমি শোক 
বহিগাযা না। 


শ্রীল চক্রবত্তিপাদ্দের টাকার মর্মেও পাই,__ 

এই ছুই প্রকার সম্পদের কার্ধ্য প্রদর্শন করিতেছেন-_“টাবী” ইত্যাদি। 
হায়, হায়, শর-প্রহার দ্বারা বন্ধুবর্গের হিংসাকামী পারুত্য ও ক্রোধাদি- 
যুক্ত আমার এই আহ্থরী সম্পদ্সমূহ সংসার বন্ধ-প্রাপিকা বলিয়! দেখা 
যাইতেছে__এই বলিয়া খেদকারী অজ্ছনকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন-_ 
'মাশুচ' ইত্যাদি। পাওব+ ক্ষত্রিয়কুলে জাত তোমার পক্ষে যুদ্ধে পাকুত্ত- 
ক্রোধাদি ধর্মশাস্্র বিহিতই, তঘ্যতীত অন্ত্রই সেই হিংসাদি আস্থরী সম্পদ, 
_ এই ভাব ॥ ৫॥ 


দো ভুতসর্গে ৷ লোকেইস্মিন্‌ দৈব আস্ুর এব চ। 
দেবো! বিস্তরশঃ প্রোক্ত আন্তুরং পার্থ মে শৃখু ॥ ৬॥ 


অন্বয়-_-পার্থ! (হে পার্থ!) অস্মিন লোকে (এই সংসারে ) দৈবঃ 
( দেব প্রকৃতি ) আস্করঃ এব চ (এবং অস্থর প্রকৃতি) ছৌ ( দ্বিবিধ ) ভৃত- 
সর্গে (ভূতন্ক্টি)১ দৈবঃ € দৈব-প্রকৃতি সম্বন্ধে ) বিস্তরশঃ ( বিস্তৃতভাবে ) 
প্রোক্ত: ( বলা হইয়াছে) মে (আমার নিকট ) আহ্বরং ( অস্থর প্রকৃতির 
বিষয় ) শৃণু (শ্রবণ কর )॥ ৩॥ ্‌ 

অন্ুবাদ__হে পার্থ! এই সংসারে দৈব এবং আস্বর ছুই প্রকার ভৃত- 
স্ষ্টি হইয়াছে, দৈব-সন্বদ্ধে বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে ; এক্ষণে আমার নিকট 
অন্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রবণ কর ॥ ৬। 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_হে পার্থ! এই জগতে ছুইপ্রকার ভূতমৃষ্টি__অর্থাৎ 
দৈব ও আস্গুর। দৈবসম্পৎ-সন্বন্ধে আমি তোমাকে বিশেষক্ূপে বলিয়াছি; 
এক্ষণে আহ্র-সম্পদ্‌ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৬॥ 

শ্রীবদেব-_-তথাপ্যনিবৃত্তশোকং তমালক্ষ্যাস্থরীং সম্পদং প্রপঞ্চয়তি,__ 
দ্বাবিতি। অশ্মিন্‌ কশ্মীধিকারিণি মনুম্যলোকে ছ্বিবিধৌ ভূতসর্গে৷ মনুত্স্থঙ্র 
ভবতঃ | যদায়ং মনুয্যঃ শাস্তাৎ স্বাভাবিকৌ রাগছেষৌ বিনিধুণ্ন শাস্্রীয়া- 
ানুষ্ঠায়ী, তদা দৈবঃ) যদা শাস্বমুৎহজ্য স্বাভাবিক-বাগঘেষাধীনোহশা- 
স্্রীয়ান্‌ ধশ্মান্‌ আচরতি, তদা ত্বান্থরঃ ; ন হি ধর্্াধন্মাভ্যামন্তা কোটিস্ৃতী- 
যান্তি। শ্রুতিশ্চৈবমাহ,__“ঘয়! হ প্রাজাপত্য। দেবাশ্চান্থরাশ্চ” ইত্যাদিনা। 


তত্র দৈবে। বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ “অভয়ম্‌ ইত্যাদিনা। অথাস্থরং শু বিস্তরশো 
বক্ষ্যামি | ৬। 

বলগানুবাদ--তথাপি (যুদ্ধজন্য ) শোকে মগ্ন অজ্জনকে লক্ষ্য করিয়া 
আস্থুরী সম্পদ্দের বিস্তৃত বর্ণনাদি করিতেছেন__-“ছাবিতি”। এই কশ্মাধিকারী 
মন্যলোকে মানুষ স্থষ্টি ( ভূতহ্ষ্টি ) দুইপ্রকার হুইয়1 থাকে । যখন এই মন্থন 
€কোন লোক) শাস্্বাক্যানুসারে স্বাভাবিক রাগ ও দ্বেষ বিশেষভাবে 
পরিত্যাগ করিয়! শাস্ত্রীয় কার্য্যাদির অনুষ্ঠানকারী হয়, তখন ইহা! দৈবীসম্পৎ। 
যখন শাস্ত্রবিধিকে পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবতঃ রাগঘেষাদির অধীন হইয়া 
অশাস্ত্রীয় ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করে, তখন উহা আহ্মরীসম্পৎ। ধর্ম ও অধন্ম 
হইতে ভিন্ন অন্ত কোনও তৃতীয় সম্পৎ নাই। শ্রুতিও এইপ্রকার বলিয়াছেন 
_-“ছুইটি প্রাজাপত্য--দেব ও আন্কর” ইত্যাদির ছারা। সম্পংগুলির 
মধ্যে দেবীসম্পৎ আমাকর্তক “অভয়” ইত্যাদির দ্বারা খুবই বিস্তৃতভাবে 
বলা হইয়াছে। অনন্তর বিস্তারিতভাবে আঙ্গরীসম্পদের কথা বলিব_ 
শ্রবণ কর ॥ ৬॥ 

অন্ুভূবণ-_শ্ীভগবান্‌ অঙ্জুনকে শৌক করিতে নিষেধ করা সত্বেও 
তাহার শোক নিবৃত্ত হইতেছে ন! দেখিয়া, আস্ুরী সম্পদ বর্তমান ক্লোকে বর্ণন 
করিতেছেন। এই কর্মাধিকারী মনুম্যলোকে ছ্বিবিধ ভূত স্থষ্টি অর্থাৎ মহুস্ত 
স্থট্টি হইয়া থাকে । যখন মনুষ্য শাস্ত্রবিধানানুসারে স্বাভাবিক রাগ ও 
ছ্বেষকে বিনির্ধৌত করিয়া শাস্ত্রীয় বিষয় অনুষ্ঠান করেন, তখন তিনি দৈব। 
আর যখন শাস্্বিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক রাগ ও দ্বেষের অধীন হইয়! 
অশাস্ত্রীয় ধর্ার্দি আচরণ করে, তখন কিন্ত সে আহ্বর। ধর্শ ও অর্থ 
হইতে ভিন্ন তৃতীয় কোটি কিন্তু কিছু নাই। শ্রুতিও বলিয়াছেন,_-ছুইটি 
প্রজাপতির ছারা দেব ও আহ্র ইত্যাদি। দেবী সম্পদের বিষয় বিস্তারিত 
আমি বলিয়াছি, এক্ষণে আস্থরী সম্পদের বিষয় বিস্তারিত বলিব, 
শ্রবণ কর। 

শ্রীল শ্রীধর শ্বামিপাদের টীকার মর্শেও পাই» 

“আস্তুরী সম্পদ্‌ সর্বতোভাবে বর্জন করা উচিত, এই কারণে আন্বরী 
সম্পদ্‌ বিস্তারিত বর্ণনা! করিতেছেন। প্রাণিগণের মধ্যে ছুইপ্রকার স্যপ্টির বিষয় 
আমার বাক্যান্ুসারে শ্রবণ কর। 'আন্রী ও বাক্ষসী প্ররুতিদ্বয়কে একত্র 
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করিয়া ছুইটি বলিয়াছেন । নবম অধ্যায়ে যে বলিয়াছেন “মোঘাশা মোঘ- 
কর্দমাণঃ” (৯১২) ইত্যাদি বাক্যে ষে তিন প্রকার প্রকৃতির উল্লেখ আছে, 
তাহার সহিত এখানে কোন বিরোধ নাই। 
পর্পপুরাণেও পাওয়া! যায়,_ 
“দ্বৌ ভূতসর্গে। লোকেহন্মিন দৈব আঁস্থর এব চ। 
বিষুভক্তঃ স্থতো দৈব আস্মরম্তঘিপরধ্যয়ঃ” ॥ ৬ ॥ 


প্রবৃত্তি নিবৃত্তিধ্ধ জন। ন বিদুরান্ুরাঃ। 
ন শৌচং নাপি চাচারো৷ ন সত্যং তেষু বিভতে ॥ ৭ 


-. অন্থয়-_আস্রাঃ ( অস্থ্র-স্কভাব-বিশিষ্ট ) জনাঃ (জন সমূহ ) প্রবৃত্তিং চ 
( ধর্শে প্রবৃত্তি ) নিবৃত্তিং চ ( এবং অধর্দ্দ হইতে নিবৃত্তি ) ন বিদুঃ (জানে না) 
তেষু (তাহাদের মধ্যে) শোৌচং (শুচিত্ব) ন (নাই) আচারঃ অপিচ 
(আচারও ) ন (নাই ) সত্যং চ ( সত্যপরায়ণতীও ) ন বি্তে (বিদ্বান 
নাই )॥ ৭॥ | | 

অনুবাদ-_অস্থর-স্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ধর্ে প্রবৃত্বি ও অধন্থ হইতে 
নিবৃত্তি জানে না) তাহাদের মধ্যে শৌচ, আচার ও সত্যপরায়ণতা বিদ্যমান : 
নাই ॥ ৭॥ | 

ছ্ীতক্তিবিনোদ---অস্্রস্বভাব ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ ধর্মভেদ জানে 
না ; শৌচ, আচাব ও সত্য ভাহাদের-নিকট আদৃত হয় না ৭ ॥ 

শ্রীবলদেব-_আন্রং সর্গমাহ,- প্রবৃত্তিঞ্চেতি দ্বাদশভিঃ। আস্তরা জন] 
ধর্দে প্রবৃততিমধন্ানলিবৃত্তিঞ্চ ন জানস্তি ;) চকারাভ্যাং তয়োঃ প্রতিপাদকে বিধি- 
নিষেধবাক্যে চ ন জানস্তি”_বেদেঘাস্থাভাবাদিত্যুক্তম। তেষু শৌচং বাহা- 
ত্যস্্রং তৎপ্রবৃত্তি-তন্নিতৃত্বযাপযোগি ন বিদ্ধতে। নাপ্যাচারো মন্বাদিভিরুক্তঃ | 
ন চজত্যং প্রাণিহিতাহুবদ্ধি যথাদৃষ্টার্থবিষয়বাক্যমিতি গৃ্ডগো মাসুবতেষামুপ- 
দেশাদি ॥ ৭ ॥ 
_. বঙ্গানুবাদ-_আস্বর কৃষির বিষয় বলা হইতেছে__প্রবৃত্তিক” ইত্যাদি 
বারটি ক্লোকছাবরা! । আনুর প্ররুতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ধর্দে প্রবৃত্তি ও অধর্্দ হইতে 
নিবৃত্তির বিষয় জানিতে পারে না। ছুইটি “চ*কারের দ্বারা ধর্ম ও অধর্মের 


: প্রতিপার্দক বিধি-নিষেধবাক্য. তাহারা জানে না, ইহা বুঝাইল। যেহেতু 
বেদাদিতে তাহাদের কোনরপ আস্থা নাই-_ইহা৷ বলা হুইয়াছে। তাহাদের 
মধ্যে বাহ্‌ ও আভ্যন্তর শৌচ যাহা তাহাতে প্রবৃত্তি এবং তাহা হইতে 
নিবৃত্ির উপযোগী তাহা তাহাদের নাই। মন্বাদিধর্্শাস্ত্রপ্রোক্ত আচারাদিও 
নাই। ইহা বল! হইয়াছে। প্রাণিগণের হিতকারক যথাদৃষ্টার্থবিষয়ধাক্য- 
রূপ সত্যও তাহাদের মধ্যে নাই। শকুনি ও শৃগীলের উপদেশের মত তাহাদের 
প্রতি উপদেশাদি ব্যর্থ ॥ ৭॥ 
অনুভূষণ- বর্তমানে দ্বাদশটি ক্লোকে আসর সর্গের কথা বলিতেছেন। 
অস্থরপ্রকৃতির লোকের! ধর্শে প্রবৃত্তি ও অধর্শে নিবৃত্তি জানে না। “চ' 
কারের দ্বারা এতছুভয়ের প্রতিপাদক বিধি-নিষেধ বাক্যও জানে না। যেহেতু 
তাহাদের বেদে আস্থা নাই। তাহাদিগেতে বাহ্াভ্যস্তর শৌচ ও তাহার 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির উপযোগী ভাবও নাই। মন্থ প্রসৃতি খবি-প্রোক্ত আচারও 
তাহাদের মধ্যে নাই। প্রাণণিগণের হিতকারক যথাদৃষ্টার্থ-বিষয়ক বাক্যরূপ 
সত্যও তাহাদের নাই। শকুনি ও শৃগালের ন্যায় তাহার্দের সম্বন্ধে উপদেশাদি 
অর্থাৎ তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া কেবল ভস্মে স্বৃতানতির ন্যায় । উপদেশ 
_ দিলেও তাহ! তাহারা গ্রহণে অনিচ্ছুক ॥ ৭॥ | 


অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদ্দান্ুরনীশ্বরম্। 
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্ৎ কামহেতুকম্‌ ॥ ৮ ॥ 
অন্বয়-__তে ( তাহার! ) জগৎ ( জগৎকে ) অসত্যম্‌ ( মিথ্যা ) অপ্রতিষ্ঠম 
( নিরাশ্রয় ) অনীশ্বরম্‌ ( ঈশ্বর-শূন্ত ) অপরস্পরসম্ভৃতং (পরস্পর সংসর্গ-জাত বা 
স্বভাব হইতে জাত ) অন্তৎ কিং (অন্য আর কি?) কামহেতুকম্‌ ( কেবল 
কামমূলক ) আহঃ ( বলিয়৷ থাকে )। ৮॥ 
অন্ুুবাদ-_আস্থর-স্বতাব ব্যক্তিগণ এই জগৎকে অসত্য, আশ্রয়হীন, 
নিরীশ্বর ও স্বভাব-জাত, অন্য আর কি?__কেবল ০০০ বলিয়া 
থাকে ॥৮॥ 
্রীভক্তিবিনোদ-_অন্থ্বভাব লোকেরাই এই জগৎকে অসত্য, আশ্রয়- 
হ্থীন ও অনীশ্বর বলয়! থাকে । তাহাদের সিদ্বাস্ত এই যে, কার্ধ্যকারণের 
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পরস্পর সম্বন্ধ বিশ্বস্থপ্ির কারণ নয়, অর্থাৎ কারণশূন্ত কার্্যসত্বে আর ঈশ্বরের 
প্রয়োজনীয়তা নাই ; ষদ্দি কেহ ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, তিনি কামপরবশ 
হুইয় স্যট্টি করিয়াছেন, আমাদের উপাসনার যোগ্য ন'ন ॥ ৮॥ 

প্রীবলদেব- তেষাং সিদ্ধান্তান্‌ দর্শয়তি তত্রৈেকজীববাদিনামাহ,__অসত্য- 
মিতি। ইদং জগদসত্যং শুক্তিরজতাদিবদৃত্রীস্তিবিজ্‌ভিতম্‌ ? অপ্রতিষ্টং খপুষ্প- 
বন্নিরাশ্রয়ম্‌ ; নাস্ত্যেবেশ্বরো৷ জন্মাদিহেতুর্যস্ত তৎ। সোহপি তদদূত্রান্তিরচিত 
এব, পারমার্ধিকে তন্ন স্থিতে তন্নিম্মিতজগত্তদবদদৃষ্টনষ্টপ্রায়ং ন স্তাৎ; তন্মাদ- 
সত্যং জগৎ ত এব মন্তন্তে। একৈব নিহিবশেষা সর্ববপ্রমাঁণাবেছ্তা চিদ্ভ্রমা- 
দেকো। জীবস্ততোহন্তজ্জড়জীবেশ্বরাত্মকং তদজ্ঞানাৎ প্রতিভাষতে ; আস্বরূপ- 
সাক্ষাৎকারাদবিসদ্বাদি শ্বাপ্রিকমিব হস্ত্শ্বরথাদিকমাজাগবাৎ্, সতি চ স্বরূপ- 
সাক্ষাৎকারে তাদজ্ঞানকল্পিতং তজ্জীবত্বেন সহ নিবর্তেত ্থাপ্রিকরথাশ্বাদীব 
হুযুগ্তাবিতি। অথ ম্বভাব-বাদিনাং বৌদ্ধানামাহ”_অপরম্পরসভভৃতমিতি 
স্্ীপুরুষসভ্োগজন্যং জগন্ন ভবতি ঘটোৎ্পাদনে কুলালস্তেব বালোৎপাদনে 
পিত্রাদেজ্ঞধনাভাবাৎ সত্যপ্যসকৎসন্ভোগে সম্তানাহুৎপত্তেশ্চ স্বেদজাদীনামকন্মা- 
ছুৎপত্তেশ্চ ; তম্মাৎ স্বভাবাদেবেদং ভবতীতি। অথ লোকায়তিকানামাহ,_ 
কামহেতৃকমিতি। কিমন্থদ্বাচ্যম্‌? স্ত্রীপুরুষয়োঃ কাম এব প্রবাহাত্মনা 
হেতুরস্তেতি স্বার্থে ঠঞ.১ অথবা জৈনানামাহ,_কাঁমঃ স্বেচ্ছৈব হেতুরস্তেতি। 
যুক্তিবলেন যো ষৎ কল্পযিতুং শরুয়াৎ্, স তদেব তশ্য হেতুং বদতীত্যর্থঃ ॥ ৮॥ 

বঙ্গান্ুবাদ__-তাহাদের ( অস্থরিগের ) সিদ্ধাস্তগুলির বিষয় প্রদর্শন করা৷ 
হইতেছে-_সেই সম্পর্কে একজীববাদীরা বলে-_-'অসত্যমিতিঃ। এই জগৎ 
শুক্তিতে ( ঝিন্ুকে ) রুজতাদি ( রৌপ্য ) জ্ঞানের ন্যায় ভ্রান্তিমূলক, অতএব 
অসত্য । অপ্রতিষ্ঠ _আকাঁশপুষ্পের স্তায় নিরাশ্রয়। জন্মাদির হেতু ঈশ্বর 
নাই-_এইরূপ মতি যাহার সে-_অনীশ্বরবাদী। কারণ--(তাহাদের মত এইরূপ) 
সেই ঈশ্বরও জগতের ন্যায় প্রান্তিপূর্ণ ই । যদি পারমার্ধিক অর্থাৎ পরমসত্য- 
দ্রপ তাহার অস্তিত্ব থাকিত, তাহা হইলে ঈশ্বরকর্তৃক স্ষ্ট এই জগৎ ঈশ্বরের ন্যায় 
দৃষ্ট ও নষ্ট হইত না, কারণ__-কারণ-ঈশ্বর নিরাকার ও নিত্য, তৎকাধ্য__জগৎ 
সাকার ও অনিত্য হইতে পারে না। কারণ ও কার্য্যের সম্পর্কহেতু । অতএৰ 
জগৎ “অসত্য” ইহাই তাহারা মনে করিয়া থাকে। সমস্ত প্রমাণের অতীত 
নির্ধিবশেষ, চিত্ভ্রমহেতু এক জীব, তাহা ভিন্ন অন্যসমস্ত জড়পদার্থ, জীব ও 


ও আআ ও ৮ গু ও ২১ উড 


ঈশ্বরাত্মক এই বিশ্ব তাহার অজ্ঞানতার জন্যই প্রতিভাষিত হইয়া থাকে । 
স্বরূপের সাক্ষাৎকার পর্য্যস্ত অবিসম্বাদি, স্বাপ্রিক হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির মত যাবৎ 
জাগ্রত, দশ! না হয়। এইজগৎ আত্মস্ব্ূপের সাক্ষাৎকার হইলে (সেই) 
অজ্ঞানের ছারা কল্পিত সেই জীবত্বের সহিত স্থযুপ্তি অবস্থায়ও যেমন স্বপ্রকালীন 
রথ ও অশ্বাদি নিবৃত্ত হইয়া থাকে। অনস্তর স্বভাববাদি-বৌদ্ধদের সম্পর্কে 
বলা হইতেছে__“অপরস্পরসম্ভৃঁতমিতি”। স্্ী ও পুরুষের সম্ভোগ জন্য এই 
জগৎ হইতে পারে না। ঘটাঁদির উৎপাদনকালে কুলালের যেমন ঘট 
নিশ্মাণের জ্ঞান থাকে সেরপ সম্ভানোৎ্পাদনে পিতা-মাতার জ্ঞান থাকে 
না যে, আমরা সন্তান উৎপাদন করিতেছি, যদি জ্ঞান থাকে বল, তবে 
বহুবার সম্ভোগ করিলেও দেখা! যায় সন্তান হয় না, এবং ম্বেদজউত্ভিজ্জ- 
জীবদিগেরও স্্রী-পুকুষ সম্ভোগ ব্যতীত উৎপত্তি আকম্মিক দেখা যায় অতএব 
স্বভাব হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হয়। অতঃপর নাস্তিকমত বলিতেছেন-_ 
অপর কি বলিব? জগৎ কামহেতুক অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের কাম হইতে উৎপন্ন হইয়া 
এই জগৎ প্রবাহরূপে প্রবাহিত। ইতি স্বার্থে 54. ৷ অথবা জৈনদিগের 
মতের বিষয় বলা হইতেছে-_কাম অর্থাৎ স্বীয় ইচ্ছাই এই জগৎ স্থির 
কারণ বলিয়৷ দেখা যায়। যুক্তিবলের দ্বার! যিনি যাহ! কল্পনা করিতে সক্ষম 
হইবেন, তিনি তাহাই তাহার হেতু অর্থাৎ কারণ বলিয়! থাকেন; ইতি ॥৮॥ 

অনুভুবণ_ শ্রভগবান্‌ বর্তমান ক্লোকে অস্থ্র-প্ররূতি বিশিষ্ট জনগণের 
সিদ্ধান্ত বা মত বর্ণন করিতেছেন । (১) একবাদিগণের (মায়াবাদিগণের ) 
মতে জগৎ অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ ও অনীশ্বর। এই জগৎ “অসত্য” শুক্তি- 
রজতাদিবৎ ভ্রান্তিমাত্র ; “অপ্রতিষ্ঠ'__আকাশকুদ্ছমের ন্যায় নিরাশ্রয় ; "অনীশ্বর: 
_যাহার জন্মাদির হেতুরূপে কোন ঈশ্বর নাই । (২) ম্বভাববাদী বৌদ্বগণের 
মতে 'জগৎ'--“অপরম্পর” সম্তৃত। শ্ত্রী-পুরুষের সম্ভোগনিমিত্ত উৎপন্ন নহে; 
ইহা স্বভাব হইতেই উৎপন্ন হয়। (৩) লোকায়তিকগণের ( চার্বাকাদির ) 
মতে এই জগৎ__কামহেতুকম্ঠ। ইহা স্ত্রী-পুরুষের কামরূপ প্রবাহ হইতে ই 
 উদ্ভত। (৪) জৈনদিগের মতে কাম অর্থাৎ স্বেচ্ছাই এই জগতের হেতু। 
বেদাদিংপ্রমাণিক শাস্ত্র অস্বীকার করিয়া নিজ নিজ কর্পনারূপ যুক্তিবলে যিনি 
যেরূপ কল্পনা করিতে সমর্থ, তিনি জগতের কারণরূপে স্ব-প্রকৃতি অনুযায়ী 
সেইরূপ হেতু নিষ্ধীরণ করিয়! থাকেন। 
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শ্রীল চক্রবপ্তিণাদের টাকার মর্শেও পাই,_- 

“অস্থরগণেরর মত বলিতেছেন-_-তাহাঁরা জগৎকে বলে “অসত্যং*_- 
মিথ্যাভূত, ভ্রম-দীরাই উপলব্ধ; 'অপ্রতিষ্ঠং-_প্রতিষ্ঠা-_ আশ্রয়, তাহা শৃন্ঠ 
যেমন খ-পুপা অর্থাৎ আকাশ কুস্থমের কোনও অধিষ্ঠান নাই। 
“অনীশ্বরং+_মিখাভূৃত বলিয়া ঈশ্বর কর্তৃক ইহা৷ নহে, ম্বেদজ প্রাণিগণের স্তায় 
অকম্মাংই উৎপন্ন বলিয়া, অপরম্পরসমভৃত, আর কি বক্তব্য আছে? “কাম- 
হেতুকং,_কাম অর্থাৎ বাদিগণের ইচ্ছাই যাহার হেতু, তাহা। যিথ্যাভূত 
বলিয়৷ যে যেরূপ কল্পনা করিতে সমর্থ, সেইরূপই । কেহ কেহ আবার এইক্রুপ 
ব্যাখ্যা করেন--'অসত্যং, যাহাতে বেদ পুবাণাদির প্রমাণরূপ সত্য নাই, 
এতাদৃশ জগৎ ( নাস্তিক শাস্ত্রে) এরূপ কথিত হয়__“মুনি, ভণ্ড ও নিশাচরগণ-_ 
এই তিন বেদের প্রণেতা ইত্যাদি । 'অপ্রতিষ্ঠং যাহাতে ধর্মাধর্মরূপ 
প্রতিষ্ঠা--বাবস্থা নাই তাহা, ধর্ম ও অধন্ম ভ্রমোপলব। “অনীশ্বরম্” ঈশ্বরও 
ত্রম-ছবারাই উপলব্ধ হন, এই ভাব । যদি প্রশ্ন হয় যে, স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের 
বিশেষ প্রযত্রে এই জগৎ উৎপন্ন হুইতে দেখা যায়, তহুত্তরে- না, তাহা নহে, 
বলিতেছেন__-“অপরম্পরসম্ভৃতম্ঠ । মাতা ও পিতা হইতে বালক উৎ্পর হয়, 
ইহাঁও ভ্রমই। কুস্তকাঁরের ঘট উৎপাদন-বিষয়ে জ্ঞানের স্তাত্ মাতা ও 
পিতার শিশুর উৎপাদনে সেইবপ জ্ঞান নাই, এই ভাব । কিমন্তৎ-আর কি 
বক্তব্য আছে? এই ভাব। সেইহেতু এই জগৎ “কামহেতুকং-_-কাম-- 
স্বেচ্ছায়ই হেতৃক-_হেতুকল্প যে. স্থলে তাহা, যুক্তিবলে যাহারা যে পরমাগু 
মায়া, ঈশ্বরাদির জল্পনা করিতে সমর্থ, তাহারা তাহাই তাহার হেতু বলিয়া 
থাকে, এই অর্থ। 


প্রন শ্রীধর স্বামিপাদের টাকার মরে পাই,__ 

“যদি বল বেদৌক্ত ধন্ম ও অধর্-বিষয়ে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কেন জানে 
না? কি প্রকারেই বা ধশ্ম ও অধর্মের অঙ্গীকার না কৰিলে জগতের স্ুখ- 
দুঃখাদি ব্যবস্থা হইবে? কি প্রকারেই বা শৌচ-আচারাদি বিষয়ে ঈশ্বরের 
আজ্ঞ! অতিক্রম পূর্বক ঈশ্বর স্বীকারনা করিলে জগৎ কোথ! হইতেই ব 
উৎপত্তি লাভ কবে? তদুত্তরে বলিতেছেন,__যাহাতে বেদপুরাণাদি প্রমাণক্ষপ 
সত্য নাই, তাদৃশ জগৎ অসত্য তাহারা বলে; বেদার্দির প্রামাণিকতা৷ তাহার! 


মানে না। নাস্তিকের বলে-_-ভগ্ড, ধূর্ত ও -নিশাচর এই তিনই বেদের 
কর্তা অর্থাৎ প্রণেতা ইত্যাদি। অতএব জগতের ব্যবস্থাহেতু ধর্দাধন্মরূপ 
প্রতিষ্ঠা নাই । তাহারা বলে, জগতের বৈচিত্র্য স্বাভাবিক । অতএব এই 
জগতের কোন কর্ত। বা ব্যবস্থাপক ঈশ্বর নাই অতএব জগৎ অনীশ্বর তাহারা 
বলে। তাহা হইলে কোথা হইতে জগতের উৎপত্তি? তাহারা বলে,_ 
সেকারণ “অপরম্পর-সম্ভৃতমিতি” অপর ও পর-_অপবস্পর, এই অপরস্পর হইতে 
অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের যিথুনীভাব হইতেই জগৎ সম্ভৃত। ইহার অন্য-কোন 
কারণ আছে? যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে বলে, অন্য কিছু কারণ নাই। 
কিন্তু কামহেতুকই অর্থাৎ স্ত্ী-পুরুষের কামই প্রবাহরূপে এই জগতের 
হেতু” ॥ ৮ 


এভাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাক্মানোহযবুদ্ধয়ঃ। 
প্রভবস্ত্যগ্রকর্্মাণঃ ক্ষয়াম্স জগতোহহিতাঃ ॥ ৯॥ 


অন্তয়-_এতাং (এইরূপ ) দৃষ্টিং (দর্শন বা সিদ্ধান্ত ) অবষ্টভ্য ( আশ্রম্স 
করিয়া ) নষ্টাত্মানঃ ( আত্মতত্জ্ঞানহীন ) অল্পবুদ্ধয়: ( অল্পবুদ্ধি ) উগ্রকর্্মাণঃ 
(হিংম্র-কর্মশপরায়ণ ) অহিতাঃ ( অহিতকারী অস্থর সকল ) জগতঃ (জগতের ) 
ক্ষয়ায় ( ধ্বংসের জন্য ) প্রভবস্তি ( জন্মিয়া থাকে )॥ ৯॥ 

অনুবাদ্__-এইরূপ দর্শন বা সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্মতত্বজ্ঞানহীন, 
অল্পবুদ্ধি, হিংশ্রকশ্মপরায়ণ, অমঙ্গলম্বরূপ অস্থরগণ জগতের ধ্বংসের নিমিত্ত 
জন্মগ্রহণ করে বা প্রভাব লাভ করে ৯॥ | 

শ্রীভক্তিবিনোদ--এইপ্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া! আত্মতত্বহীন, 
অল্পবৃদ্ধি ও উগ্রকর্্মা আন্মরস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জগৎক্ষয়কার্যে প্রভাব 
লাভ করে ॥৯॥ ৰ 

ঞ্রীবলদেব-_স্ব-ন্ব-মতনির্ণায়কানি দর্শনানি চ তৈ: কৃতানি যাল্তাস্থায় 
জগদ্বিনশ্যতীত্যাহ,__এতামিতি জাত্যৈকবচনম্‌। এতানি দর্শনান্তবষ্টভ্যা- 
লক্ব্যাক্পবুদ্ধয-স্তচ্ছমতয়োনষ্টাত্বানোহঘৃষ্টদেহা দিবিবিক্তাত্বতত্বা উগ্রকন্মাণো 
হিংসা-পৈশুল্ত-পারুষ্যাদি-কর্নিষ্ঠা জগতোহহিতাঃ শত্রবশ্চ সম্তস্তস্ত ক্ষয়ায় 
প্রভবস্তি__-পরমার্থাজ্জগদ্ত্রংশয়স্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ 
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বঙ্গান্ুবাদ--স্বীয় স্বীয় মতের নির্ণায়ক দর্শন-শান্ত্রগুলি তাহার! করিয়াছে, 
এবং যেইগুলি অবলম্বন করিয়া জগতের বিনাশ হইতেছে, তাহাই বল! 
হইতেছে-__এএতাম্‌্ঠ। ইহা জাতিতে একবচন। এই সমস্ত দর্শন-শাস্্কে 
অবলম্বন করিয়া অন্পবুদ্ধিসম্পন্ন, তুচ্ছমতি ও দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মতত্ব 
না! জানিয়া উগ্রকর্মশীল অর্থাৎ হিংসা-পৈশুন্য-পারুষ্যাদি কর্শে নিরত 
ব্যক্তিগণ জগতের অহিতকারী অর্থাৎ শত্রু হইয়া জগতের বিনাশের কারণ হয়। 
স্বীয় প্রভাব বিস্তার-দঘ্বারা পরমার্থ হইতে জগৎকে অধঃ পাতিত করিয়া 
থাকে ।৯॥ 


অনুভূবণ-__আহ্বরিক প্রকৃতির লোকদিগের কৃত স্ব-স্ব-মত নির্ণায়ক 
দর্শন-সমূহ আশ্রয় করিয়াই জগতের লোক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উক্ত 
দর্শগ্রন্থগুলি অবলম্বন করিয়াই অব্পবুদ্ধি অর্থাৎ তুচ্ছ মতি সম্পন্ন, নষ্টাত্মা 
অর্থাৎ দেহাদি-বিবিক্ত-আত্মতত্ব-জ্ঞানহীন, উগ্রকর্খা অর্থাৎ হিংসা, পারষ্যাদি 
কর্মনিষ্ট ব্যক্তিগণ জগতের শক্র হইয়া জগতের ক্ষয়ের অর্থাৎ ধ্বংসের নিমিত্ত 
প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ জগতকে-_-জগতের লোকদ্িগকে পরমার্থ 
হইতে ভষ্ট করায় ॥ ৯ ॥ 


কামমাশ্রিত্য দুষ্পুরং দক্তমানমদান্বিতাঃ। 
মোহাদ্গৃহী ত্বাহসদগ্রাহান্‌ প্রবর্তত্তেহশুচিব্রভাঃ ॥ ১০। 


 অন্থয়-_[ তে_তাহারা ] ছুষ্পুরং (দুষ্পুরণীয়) কামম্‌ (বাসনাকে ) 
আশ্রিত্য ( আশ্রয় পূর্বক ) দক্তমানমদান্বিতাঃ ( দস্ত, মান ও মদযুক্ত হইয়া) 
মোহাৎ ( মোহবশতঃ ) অসদ্গ্রাহান্‌ (অসন্বিষয়ক আগ্রহ ) গৃহীত্বা ( গ্রহণ 
করিয়া) অশুচিব্রতাঃ ( অস্তচিব্রতপরায়ণ হইয়া ) প্রবর্তন্তে ( ্ুদ্রদেবারাধনা- 
কার্্যে প্রবৃত্ত হয়) ॥ ১০॥ 

অনুবাদ-_সেই অন্থর-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ ছুম্পুরণীয় কামকে আশ্রয় করিয়া, 
দম্ভ, মান ও মদযুক্ত হইয়া মোহবশতঃ অসৎবিষয়ে আগ্রহ অবলম্বন পূর্ব্বক, 
মন্চমাংসাদি গ্রহণরূপ কদাচার ব্রতপরায়ণ হইয়া, ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনাদ্দি- 
কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১০ ॥ 


চা ৮৮২২ সুসটিরি এ  টী রি ১ 


শ্রীভক্তিবিনোদ-_ছুষ্পুর কামকে আশ্রয় করত দন্ত, মান ও মদ-যুক্ত সেই 
পুরুষগণ অশুচিকার্্ে ব্রতী হুইয়া মোহবশতঃ অসদিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১০ ॥ 

শ্রীবলদেব-_-অথ তেষাং দূর্বৃত্ততাং ছুরাচারতাঞ্চাহ,__কামমিতি। দুষ্পুরং 
কামং বিষয়তৃষ্ণমাশ্রিত্য মোহান্ন তু শাস্াদসদ্গ্রাহান্‌ গৃহীত্বাশুচিত্রতাঃ সম্তঃ 
প্রবর্তত্তে। অসদ্গ্রাহান্‌ ছুষ্টনক্রবদাত্মবিনাশকান্‌ কল্পিতদেবতা-তন্মন্ত্রতদা- 
রাধননিমিত্তক-কামিনীপাধ্বিবনিধ্যাকর্ষণরূপান্‌ দুরাগ্রহানিত্যর্থঃ;) অশুচীনি 
শ্শাননিষেবণ-মস্মাংসবিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে; দম্ভেনাধশ্শিষ্টত্বেহপি 
ধর্শিষ্টত্ব-খ্যাপনেন মানেনাপৃজ্যত্বেৎপি পৃজ্যত্ব-খ্যাপনেন মদেনাহুৎকষ্রত্বেহ- 
পুযুৎকৃষ্টত্বারোপণেন চাদ্বিতাঃ ॥ ১০ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_অনন্তর তাহাদের দুর্বৃত্ততা এবং ছুরাঁচারারির বিষয় বল! 
হইতেছে--'কামমিতি, ছুষ্প,রণীয় বিষয়তৃষ্তামূলক কামকে আশ্রয় করিয়া 
মোহবশতঃ কিন্তু শাস্ত্র হইতে নহে। অসদ্গ্রাহ অর্থাৎ অসদ্‌ বস্তর নির্বন্ধ 
গ্রহণ করিয়া অসুচিভাবাপন্ন ( বিরোধিমনো বৃত্তিসম্পন্ন ) হইয়া! প্রবৃত্ত থাকে । 
অসদ্গ্রাহ শব্দের অর্থ যেগুলি-_হিংন্র কুমীরের মত আত্মবিনাশক ও কল্পিত 
দেবতাগুলি (প্রতিষ্ঠাদি করিয়া ) তত্তদ্‌ মন্ত্রের ও তাহাদের আরাধনা নিমিত্ত 
(অতি সত্ব) সুন্দরী রমণী (লাভ ) বাঁজা বশ (ও রাজপুরুষার্দি বশে আসিবে 
এবং) নিধি-_( ধন রত্বাদি ) প্রাপ্তিরূপ উপায় সেই সমগ্র ছুষ্ট নির্বন্ধ, (গ্রহণ 
করিয়া! থাকে )। অন্তচি উপায় বলিতে-_শ্বশানের সেবা ও তথায় বসবাস এবং 
মগ্যমাংস লইয়া ব্রত ও পৃজাগুলি__যাহাদের আছে। দস্তের ছারা-_অর্থাৎ স্বয়ং 
অধার্থিক হইলেও ধার্িকত্বের খ্যাপনের ছারা, সম্মান-বিষয়ে ( পৃজ্য হিসাবে ) 
অপূৃজ্য হইলেও পৃজ্যত্বরূপ খ্যাপন-দ্ারা, মদের দ্বার! অর্থাৎ অমুৎরুষ্ট হইলেও 
উৎকষ্টত্ব সর্ধপ্রকারে আরোপণে যুক্ত হইয়াই জগতের অহিত সাধন 
করিতেছে॥ ১০ ॥ 

অনুভূষণ__অনস্তর সেই অস্থ্র প্রকৃতির লোকদিগের দুর্বৃত্ততা ও 
ছুরাচারতার বিষয় বলিতেছেন। ছুষ্প,রণীয় কাম অর্থাৎ মোহবশতঃ বিষয়- 
তৃষ্ণাকে আশ্রয় করিয়া, কেবলমাত্র শাস্ত্র হইতে নহে, অসদ্‌ গ্রাহ গ্রহণ করিয় 
অশ্তচিব্রত হুইয়৷ প্রবন্তিত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। অসদ্গ্রাহ অর্থে হিং 
কুম্তীরের মত আত্মবিনাশক কল্পিত দেবতা ও তন্ন ও তদারাধনা নিমিত্তক 
কামিনী, পার্থিব ধনরত্ব আকর্ষণ রূপ দুরাগ্রহগুলি। অশ্তুচি অর্থে শ্মশান- 


1 বি ক না উকিল 7 বিন সি 


সেবা, মদ্-মাংস বিষয়ক ব্রত যাহাদের তাহারা, দসম্তের ছারা, অর্থাৎ অধশ্শিষ্ঠ 
হইয়াও ধর্শিষ্টত্ব-খ্যাপনের দ্বারা, মানের হার! অর্থাৎ অপূৃজ্য হইয়াও 
পৃজ্যত্ব-খ্যাপনের দ্বারা, মদেন অর্থাৎ অন্ৎক হইয়াও উৎকৃষ্টত্-আরোপের 
বারা যুক্ত হইয়া প্রবৃত্ত হয়। . এই প্ররুতির লোকেরা উল্লিখিত অসদহুষ্ঠানে 
রত থাকিয়া তাহারা নিজেদের সর্বনাশ করে এবং জগতে অস্রান্ত স্থাপন 
করিয়া সমাজের ঘোরতর অমঙ্গল সাধন করে ॥ ১০ ॥ 


চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়াস্তামুপাশ্রিতাঃ। 
কামোপভোগপরম। এতাবদ্ধিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥ 
আশাপাশশতৈর্ব্বন্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণীঃ। 
ঈহত্তে কামভোগার্থমন্ায়েনার্৫থসঞ্চয়ান্‌ ॥ ১২ ॥ 


অন্বয়-_ প্রলয়ান্তাম্‌ (প্রলয় পর্যন্ত) অপরিমেয়াং চ (ও অপরিমেয় ) 
চিন্তাম্‌ (চিন্তাকে ) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় করত:) কামোপভোগপরম! 
( কামের উপভোগই চরম কাধ্য ) এতাবৎ ইতি (এইরূপ) নিশ্চিতাঃ 
(নিশ্চয় করিয়া) আশাপাশশতৈঃ (শত শত আশাপাশ-দ্বারা ) বন্ধাঃ (বন্ধ 
হইয়া! ) কামক্রোধপরায়ণাঃ ( কাম-ক্রোধ-ছারা আবিষ্ট সেই ব্যক্তিগণ ) কাম- 
ভোগার্থ, ( কামভোগের জন্ত ) অন্যায়েন ( অন্তায়রূপে ) অর্থসঞ্য়ান্‌ ( অর্থ- 
সঞ্চয়কে ) ঈহস্তে ( চেষ্টা করে ) ॥ ১১-১২ ॥ 

অন্ুবাদ- আমৃত্যু, অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয়পূর্বক কামের উপভোগকে 
চরম-_এইকপ নিশ্চয় করিয়। শত শত আশাপাশে আবদ্ধ, কাম ও 
ক্রোধপরায়ণ সেই ব্যক্তিগণ কামভোগের জন্য অন্তায়রূপে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা 
করে ॥ ১১-১২॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ-_প্রলয় পধ্যন্ত-ব্যাপী অপরিমেয় চিস্তাকে আশ্রয় করত 
কামের উপভোগকে চরমকার্ধ্য নিশ্চিতরূপে জানে ॥ ১১॥ 
_ শ্ত্ীভক্তিবিনোদ-_শত শত আশাপাশে আবদ্ধ কাম ও ক্রোধ-ঘারা 
আবিষ্ট সেই ব্যক্তিগণ অন্ায়দূপে কামভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে ॥ ১২ 

শ্রীবলদেব__অপরিমেক়্ামপরাং প্রলয়াস্তাঞ্চ মরপকালাবধি-সাধ্যবস্তবিষয়াং 
 চিন্তামুপাশ্রিতঃ কামোপভোগঃ সম্যধ্িষয়সেবৈব পরমঃ পুঅর্থো যেষাং তেঃ 


এতাবদেব কামোপভোগমাত্রমেবৈহিকম্‌; ন ত্বতোহন্তৎ পারলৌকিকং 
স্থখমক্তীতি কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ১১ ॥ | 


প্রীবনদেব-__আশেতি ম্পষ্টম্‌। হস্তে কর্তূং চেষ্টস্তে) অন্তায়েন কৃটসাক্ষ্যে 
চৌধ্যেণ চ ॥ ১২॥ 


বঙ্গানুবাদ-__অপরিমেযর় অপার প্রলয়কাল পর্যন্ত অর্থাৎ মরণ- 
কালাবধি সাধনীয় বিষয় লইয়! চিন্তাকে (ভাবনাকে ) আশ্রয় করিয়া থাকে, 
তাহাদের শব্দার্দি-বিষয়োপভোগই পরম পুরুষার্থ। এই পধ্যস্তই এহিক অর্থাৎ 
ইহলোকে কাম্যবস্তর উপভোগমাত্রই সার, ইহা অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠ 
পারুলৌকিক সখ কিছু নাই ( এইকপভাবে তাহার! ) নিশ্চিতরূপে ধারণা 
করিয়া থাকে ॥ ১১॥ 


বঙ্গানুবাদ্-_“আশেতি' খুবই ম্পষ্টার্থক | ঈহা করে অর্থাৎ সম্পাদন 
করিবার চেষ্টা করে, অন্যায়ের দ্বারা-_মিথ্যাসাক্ষী এবং চৌর্ধ্যবৃত্তির 
ছারা ॥ ১২॥ 


অনুভূষণ-_অস্থর-ভাবাপন্ন লৌকদ্দিগের আরও কতকগুলি চেষ্টার বিষয় 
বর্তমানে দুইটি ক্লোকে বলিতেছেন। তাহাদের চিন্তা অপরিমেয় ও প্রলয়ান্ত- 
কালস্থায়ী। তাহাদের জীবনে কোন সৎ কর্ম বা সাধু উদ্দেন্ত না থাকায় 
তাহারা যাবজ্জীবন কেবল বিষয়-ভোগ চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে । 


সেই সকল অস্থুর-প্রকৃতির লোকেবা মরণকাল-অবধি অপরিমিত চিন্তাকে 
আশ্রয়পূর্ধক কামোপভোগ অর্থাৎ সম্যক্‌ বিষয়-সেবাই পরমপুরুযার্থ অর্থাৎ 
জীবনের একমাত্র পরম প্রয়োজন, এঁহিক সখ ব্যতীত পাঁরলৌকিক কোন 
স্থথ নাই; বাহ্ম্পুত্য সুত্রেও পাওয়া! যায়, _“কামই একমাত্র পুকুষার্থ” 
“চৈতত্বিশিষ্ট কামই পুরুষ”-ইত্যাদি বাক্য দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া শত শত 
আশাপাশে আবদ্ধ হইয়া, কামক্রোধের দাসত্ব স্বীকারপূর্ববক কেবলমাত্র বিষয়- 
স্থখের জন্য অন্তায়পথ আশ্রয় করিয়৷ অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা করিয়া থাকে । 
পরীম্ঘলদেব বিদ্তাভূষণ প্রভুও বলেন যে, কুট সাক্ষ্যদান পূর্বক এবং চৌর্্যবৃত্তি 
অবলঘ্বন করিয়াও অন্রায়ভাবে অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে ॥ ১১-১২ | 


ইদমন্ত ময়! লব্ষমিদং প্রাঞ্দ্যে মনোরথম্‌। 
ইদমস্তীদরমপি মে ভবিষ্যতি পুনধনম্‌ ॥ ১৩॥ 
অন্বয়-_অগ্য (আজ ) ময়! ( আমাকর্তৃক ) ইদং (ইহা) লব্ষমূ (লব্ধ 
হইয়াছে ) ইদং (এই ) মনোরথম্‌ ( মনোরথ ) প্রাপস্তে (পাইব ) ইদম্‌ 
(ইহা) অস্তি (আছে ) পুনঃ (পুনরায় ) ইদমপি ধনং (এই ধনও) মে 
(আমার ) ভবিষ্যতি ( হইবে )॥ ১৩॥ 
অনুবাদ্-_আজ আমি ইহ| লাভ করিলাম, এই মনোভীষই প্রাপ্ত হইব, 
এই ধন আছে, পুনরায় এই ধনও আমার লাভ হইবে ॥ ১৩॥ 


অসৌ ময়। হতঃ শব্রহনিষ্তে চাপরানপি। 
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী দিদ্ধোহহং বলবান্‌ সুতী ॥ ১৪ ॥ 
অন্বয়__ময়া (আমাকতৃক ) অসৌ শত্রঃ (এ শক্র ) হতঃ (হত হইয়াছে) 
অপিচ (আরও) অপরান্‌ ( অন্তান্ত শক্রগণকে ) হনিষ্যে (বধ করিব) 
অহং (আমি ) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) অহং (আমি) ভোগী (ভোগী) অহং 
€ আমি ) সিচ্ধঃ (সিদ্ধ ) বলবান্‌ স্খী ॥ ১৪ ॥ 
অনুবাদ-_ আমি এই শক্রকে বধ করিলাম, অন্যান্ত শক্রগণকেও বধ 
করিব, আমি ঈশ্বর অর্থাৎ কর্তা, আমি ভোগী অর্থাৎ ভোক্তা, আমি সিদ্ধ 
অর্থাৎ কৃতকার্য, আমি বলবান্‌ ও সুখী ॥ ১৪ ॥ 


আল্যোহুভিজনবানস্মি কোহন্যোহস্তি স্ধশো ময়।। 
যক্ষ্যে দাস্তামি মোদিস্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিভাঃ ॥ ১৫ ॥ 


অন্বয়__[ অহং-আমি ] আঢাঃ (ধনী ) অভিজনবান্‌ ( কুলীন ) অস্মি 
€ হই ) ময়! সদৃশঃ (আমার সমান ) অন্তঃ কঃ (অন্য কে ) অস্তি (আছে?) 
[ আমি ] ষক্ষ্যে (যাগ করিব) দ্বাস্তামি (দান করিব) মোদদিষ্যে (আনন্দ 
লাভ করিব) ইতি (এই প্রকার) অজ্ঞানবিমোহিতাঃ ( অজ্ঞান-্বারা 
বিমুগ্ধ) ॥ ১৫ ॥ ্‌ 

অন্যুবাদ্__আমি ধনী, আমি কুলীন, আমার সমান আর অন্ত কে 
আছে? আমি যজ্ঞ করিব, আমি দান করিব, আমি আনন্দ করিব__এইরূপ 
অজ্ঞানদ্বারা বিমুগ্ধ ॥ ১৫ ॥ 


অনেকচিন্তবিভ্রান্ত। মোহজালসমাবৃভাঃ | 
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেইশুচৌ ॥ ১৬॥ 


অন্থয়-_অনেক-চিত্ত-বিভ্রান্তাঃ (বিভিন্ন মনোরথ-দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্ত ) 
মোহজাল-সমাবৃতাঃ ( মোহজালে আবৃত হইয়া ) কামতোগেষু (বিষয়-ভোগে) 
প্রসক্তাঃ (অত্যন্ত আসক্ত সেইব্যক্তি গণ ) অশ্ুচৌ ( অপবিজ্র) নরকে 
€ বৈতরণ্যা্দি নরকে ) পতস্তি ( পতিত হয় )॥ ১৬॥ 


অন্ুবার্দ__নানামনোরথদ্ার! বিক্ষিপ্তচিত্ত, মোহজীল-আবৃত, বিষয়ভোগে 
অত্যন্ত আসক্ত, সেই ব্যক্তিগণ বৈতরণ্যাদি অশুচি নরকে পতিত হয় ॥ ১৬ ॥ 


প্রীভক্তিবিনোদ্-_তাহারা মনে করে যে, “অগ্ভ আমি এই ধন লাভ 
করিলাম, এই মনোরথ আমার সিদ্ধ হইল, আমার এই আছে ও পুনরায় এই 
ধন লাভ হইবে; এই শক্রকে নাশ করিলাম এবং অন্যান্ত শক্রগণকেও শীঘ্রই 
নাশ করিব ; আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ আমিই স্খী ; 
আমিই আদঢ্য অর্থাৎ সম্পন্ন, আমিই কুলীন; আমার ন্যায় আর কে আছে? 
আমি যাগ করিব, দান করিব ও স্ত্রীসঙ্গাদি আনন্দ ভোগ করিব- অজ্ঞান- 
বিমোহিত হুইয়া তাহারা এইরূপ বলে। অনেক-বিষয়ে বিভ্রান্তচিত্ত ও 
মোহজাল-দঘারা আবৃত হইয়! কামভোগে প্রসক্তচিত্ত এ পুরুষের! বৈতরণ্যাদি 
অশ্ডচি নরকে পতিত হয় ॥ ১৩-১৬ ॥ 


প্রীবলদেব-_তেষাং ধনাশান্থবৃত্তবিং মনোরাজ্যোক্ত্যা বিবৃ্ন নরকনিপাঁতি- 
মাহ,_ইদমিতিলতুতিঃ। ইদং ক্ষেত্রং পশুপুত্রাদি ময়েবাদ্ধ স্ব-ধী-বলেন লব্ষম্‌ঃ 
ইমং মনোরথং মনঃপ্রিয়মর্থমহমেব ত্ববলেন প্রাপ্র্যামি ; স্ববলেনৈব লব্ষমিদং 
ধনং মম সম্প্রত্যন্তি;) ইদমিষ্যমাণং ধনমাগামিবর্ষে মদ্বলেনৈব মে 
ভবিষ্যতি, ন ত্বৃষ্টবলেন ঈশ্বরপ্রসাদেন বেত্যর্থ। এবং ধনতৃষ্ণাং প্রপঞ্চ্য দুষ্ট 
ভাবং প্রপঞ্চয়তি,_অসাবিতি । যক্ঞদত্তাখ্যোহসৌ শক্রম্মাতিবলিনা হতঃ3 
অপরানপি শক্রু,নহমেব হনিষ্যামি $ তেষাং দারধনাদি চ নেষ্যামীতি চ-শব্দাৎ 
_মত্তো ন কোহপি জীবেদিতি ভাবঃ। নম্বীশ্বরেচ্ছামদৃষ্টং চ কেচিজ্জয়হেতু- 
মাহুস্তত্রাহ,_অহমেবেশ্বরঃ স্বতন্ত্রো ষদহং ভোগী শ্বতো নিখিলভোগমম্পন্নঃ 
সিদ্ধোহস্মীতি ঃ যদ্দি কশ্চিদীশ্বরং কর্পয়তি, তহি স মামেবেশ্বরং কল্পয়তু, 
ন তু মত্তোহন্যমন্ূপলব্ধেরিতি ভাবঃ। নন্থু সম্পদ কুলেন চান্যে তৎসম! 


বীক্ষ্যন্তে তৎ কথমীশ্বরত্বমিতি চেদাহ, আঢ্যঃ সম্পন্নঃ স্বতোহহমন্ম্যাভি- 
জনবান্‌ কুলীনশ্চ, ন তু কেনচিন্নিযিত্তেনাতো মৎসদৃশোহন্যঃ কোহন্তি,-ন 
কোহপীত্যহমেবেশ্বরঃ ) অতোহহং স্ববলেনৈব যক্ষ্যে, দিব্যাঙ্গনানাং সঙ্গতিং 
করিষ্যে, দাস্তামি, তাঁসামধরাদি খগয়িষ্যাম্যেবং মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিযোহিতাঃ 
সম্তে নরকে পতভ্ভীত্যগ্রিমেণান্বয়ঃ। অনেকেযু চিরপ্রয়াসসাধ্যেযু ৰন্তযু 
যচ্চিত্তং, তেন বিভ্রাস্তা বিক্ষিপ্তা মোহ্‌ময়েন জালেন সমাবৃতা মৎস্যা ইব 
ততো নি্গন্বমক্ষমাঃ) কাঁমভোগেষু প্রসক্তা মধ্যে মৃতাঃ সম্তো নরকে 
পতন্ত্যস্তচৌ বৈতরণ্যাদৌ ॥ ১৩-১৬ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_তাহাদের ধনাশার অন্ুবুত্তি মনোরূপ রাজ্যের উক্তির দ্বারা 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে নবকনিপাঁতের বিষয় বলিতেছেন, “ইদম্‌” ইত্যার্দি চারিটি ক্লোক- 
দ্বারা । এই ক্ষেত্র পশু ও পুত্রা্দি আমিই অ্য স্বীয় বুদ্ধি-বলে লাভ করিয়াছি । 
এই মনোরথ-_অর্থাৎ মনঃপ্রিয়বিষয় আমিই স্বীয় বলের দ্বারা পাইব। স্বীয় 
বলের দ্বারাই লব্ধ এই ধন সম্প্রতি আমার আছে। এই অভিপ্রেত ভাবি- 
ধনসম্পত্তি আগামী বর্ষে আমার বলের দ্বারাই আমার অধীন হুইবে। অনৃষ্ট- 
বলের দ্বারা বা ঈশ্বরের অনুগ্রহে নহে ।_ ইহাই অর্থ। এইভাবে ধনতৃষ্ণা- 
বিষয়ে বিবিধ কল্পনার বর্ণনা করিয়া (তাহাদের ) দুষ্ট মনোভাবের বিষয় 
বর্ণনা করিতেছেন-_“অসাবিতি”। যজ্জদত্ত নামে এ ষে প্রবল শক্র, তাহাকে 
অতিশয় বলশালী আমি নিহত করিয়াছি। (এইরূপ) আরও অপর 
শত্রগুলিকেও আমিই বধ করিব। তাহাদের পত্রী ও ধনাদি গ্রহণ করিব; 
ইহা! *চ* শব্দের ছারা ধ্বনিত হইতেছে । অভিপ্রায় এই-_আমার (হাত 
হইতে ) কাহারও নিস্তার নাই, ইহাই ভাবার্থ। প্রশ্ন ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং 
অুষ্টকে কেহ কেহ জয়লাভের হেতু বলিয়া! বর্ণনা করিয়া থাকেন__সেই 
সম্পূর্কে বলিতেছেন-_আমিই ঈশ্বর, স্বতন্ত্র, যেইহেতু আমি ভোগী, নিজ হইতেই 
আমি এই নিখিল ত্রহ্মাণ্ডের ভোগসাধন পূর্বক সিদ্ধ হুইয়াছি। যদ্ধি কেহ 
ঈশ্বরকে কল্পনা করে, (বা ভজনাদি করিতে চায় তবে ) আমাকেই ঈশ্বররূপে 
কল্পনা করুক। কারণ-_ আমা হইতে ভিন্ন কোন ঈশ্বর নাই, কারণ তাদৃশ 
ঈশ্বরের উপলব্ধি হয় না (এই হেতু)__ইহাই ভাবার্থ। প্রশ্ন_যদি বল, সম্পদের 
স্বাবা ও কুলগৌরবের হ্বারা অন্তান্ত অনেকেই তোমার তুল্য দেখা যায়। 
অতএব তুমি কিরূপে ঈশ্বর? তুত্তরে বলা . হইডতছে--আমি নিজের চেষ্টায় 


আচ্য-_ধনমানাদি-সম্পন্ন হইতেছি এবং আভিজাত্যে আমিই শ্রেষ্ঠ এবং কুলীন। 
অন্ত কোন নিমিত্বে-_অদৃষ্ট বা ঈশ্ববান্গ্রহে নহে অতএব আমার তুল্য অন্ত কে 
আছে? অতএব অন্য কেহই নাই-_অতএব আমিই ঈশ্বর । এ-কারণে 
আমি শ্বীয় বলেই যাগযজ্ঞাদি করিব। দ্দিব্যাঙ্গনাদিগের সঙ্গ করিব ও 
তাহাদিগকে ধনরত্বাদি দান করিব। তাহাদের অধবাদদি খণ্ডন অর্থাৎ 
চুম্বন করিব, এইরূপ আনন্দভোগ করিব, অজ্ঞানের বারা বিশেষরূপে মৃূঢ় হইয়া 
তাহারা নরকে নিপতিত হইয়া থাঁকে-_ইহ] পরবস্তী শ্লোকের সহিত অন্থয় । 
চিরকাল কষ্টসাধ্য অনেক বন্ততে যে চিত্ত, তাহার ছার! বিভ্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত 
হইয়া মোহময় জাল অর্থাৎ মায়াজালের দ্বারা আবদ্ধ হইয়! মতগ্তগুলির ন্তাঁয় 
তাহা হইতে বাহির হইবার ক্ষমতা হারায়। অতিশয় কামভোগে আসক্ত 
হইয় মধ্যভাগে ( মধ্য বয়সে ) মৃত্যু লাভ করিয়া অশুচিময় বৈতরণী প্রভৃতি 
নরকে পতিত হইয়া পাকে ॥ ১৩-১৬॥ | 

অনুভূষণ__তাহাদের বিনাশান্ধবন্ধরূপধনাশয় মনোরাজ্যের কথা বিশেষ- 
ভাবে বর্ণন পূর্বক পরিণামে নরকপাঁত পধ্যন্ত-বিষয় চারিটি গ্লোকে 
বলিতেছেন। এই ক্ষেত্র_পশুপুত্রাদি আমাকর্তৃকই অদ্য নিজবুদ্ধিবলে লন 
এই মনোরথ অর্থাৎ মন:প্রিয়-সাঁধক অর্থ আমিই স্ববলে পাইব। নিজ বলে 
লব্ধ এই ধন আমার সম্প্রতি আছে এবং কামিত ধন আগামী বর্ষে আমার 
বলেই আমার হইবে; কিন্তু ইহা অৃষ্টবল বা ঈশ্বর অনুগ্রহের দ্বারা নহে। 

ধনতৃষ্ণার কথা বলিয়া এক্ষণে সেই সকল লোকের অভীষ্ট ভাবের বিষয় 
বর্ণন করিতেছেন। অস্ত এই অতিবল শক্রকে নাশ করিলাম, অন্ঠান্ত শক্রগণকে 
আমিই নাশ করিব। চ-কার শব্দে কেবলমাত্র শক্রদিগকে হত্যা করিলে হইবে 
না, তাহাদিগের স্ত্রী, পুত্রাদিকে লইতে হুইবে। যদি কেহ বলে, ঈশ্বর-ইচ্ছা এবং 
অদৃষ্টই জয়ের হেতু, তাছা৷ হইলে তছুত্তরে উক্ত হয় যে, আমি ঈশ্বর, স্বতন্ত্র 
যেহেতু আমি ভোগী, স্বতঃই. নিখিলভোগসম্পন্ন সিদ্ধ হই। যদি কোন 
ঈশ্বরের কল্পনা হয়-_তাহা হইলে তাহা! আমাকেই কল্পনা করুক) যেহেতু 
আমা হইতে পৃথক্‌ অন্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই। 

যদি পূর্ববপক্ষ হয় যে, যখন সম্পদ ও কুলের ত্বারা অন্তকেও 
তোমার সমকক্ষ দেখা যায়, তখন তুমি নিজেকেই কি করিয়া ঈশ্বর বলিতে 
পার? তছুত্তরে বলেন, আমিই আচ্য, আমিই কুলীন। অন্য কোন নিমিত্ত 


এটি এডি 


হইতে নহে, স্বতঃই আমি তদ্জরপ স্থতরাং মৎসদৃশ অন্ত কেহ নাই, অতএব 
আমিই ঈশ্বর । আমি স্ববলেই যজ্ঞ করিব, দিব্যাঙ্গনাদিগকে সঙ্গতি দান করিব, 
তাহাদের অধরাদি খণ্ডন করিব, এই প্রকারে আমোদ লাভ করিব-_-এইবূপ 
অজ্ঞানবিমোহিত হুইয়া নরক লাভ করে। 

এইরূপ লোকদিগের পরিণাম বলিতেছেন, 

পূর্বেবোক্ত বিবিধ চিন্তাধারা এ সকল লোকের চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া 
মোহজালাবুতবশতঃ কামভোগে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া, অপবিত্র বৈতরণ্যাদি 
নরকে পতিত হয়। 

বৈতরণী _যমদ্বার-সমীপস্থা পাপতোয়! নদীর নাম । বৈতরণী নদী দুর্গন্ধ- 
যুক্তা এবং শোণিতবহা, ইহ] তণ্ত-বাবিপূর্ণা, মহাবেগা এবং অস্থি ও কেশযুক্তা 
তরঙ্গ-সমদ্বিতা। (প্রায়শ্চিত বিবেক )॥ ১৩-১৬ ॥ 


আত্মসস্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ। 
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দত্তেনাবিধিপুর্ব্বকম্‌ ॥ ১৭ ॥ 


অন্বয়-_-আত্মসম্তাবিতাঃ (স্বয়ং অহস্কৃত ) স্তব্ধাঃ ( অনম্্ ) ধনমানমদান্থিতাঃ 
( ধন-মান-মদযুক্ত ) তে ( সেই অস্থরগণ ) দন্তেন (দত্তের সহিত ) নামযজেঃ 
( নামমাত্র যজ্ঞের দ্বার! ) অবিধিপূর্ববকম্‌ ( অবিধিপূর্ববক ) যজস্তে (যজ্ঞ করিয়া 
থাকে )॥ ১৭॥ 

অনুবাদ-_ন্বয়ং গব্বিত, অনম্র, ধন ও অভিমানে মদান্বিত সেই অন্থুরগণ 
দস্তসহকারে নামমাত্র যজ্ঞের ছারা অবিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়। থাকে ॥ ১৭ ॥ 

প্রীভক্তিবিনোপ- সেই স্বয়ং-সম্মানলব্ধ, অন এবং ধন, মান ও মদীন্বিত 
পুরুষগণ অবিধি-পূর্বক দত্তের সহিত নামে-মাত্র যজ্জের দ্বারা জন করে ॥ ১৭ ॥ 

প্রীবলদেব-_আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ শ্রৈষ্ঠ্য নীতাঃ, ন তু শাস্জ্ৈ: স্ভিঃ ; 
স্তব্ধাঃ অনমাঃ; ধনেন সম্পদ মানেন চ পরমহংসে মহাশ্রমণঃ শ্রপূজ্যপাদে 
মহাপৃজাবিদিত্যেবংলক্ষণেন সৎকাঁরেণ যো মদে! গর্বস্তেনান্বিতাঃ) নামযজ্ঞে- 
নামমাত্রেণ যজ্েঃ পুজাবিধিভিঃ স্বকল্পিতা দেবতা য্জন্তে | স্ব-স্বকানাং 
গৃহিণামত্যুদয়ায় দস্তেন ধম্মধবজিত্বেন বিশিষ্টা বিরক্তবেশাঃ সন্ত ইত্যর্থ:। 
অবিধিপূর্ববকমবেদবিহিতং যথা ভবাতি তথা ॥ ১৭। 


 বঙ্গানুবাদ্-_ইহার। নিজের দ্বারাই নিজের প্রশংসাতে প্রতিষ্ঠিত, কিন্ত 
শান্তর সঙ্জন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ন]। স্তব্ধ-_অবিনীত ভাবাপন্ন। ধন 
ও মানের দ্বারা পরমহংস, মহাপুরুষ, প্রীপৃজ্যপাদ ও মহাপুজাবিৎ এই জাতীয় 
লক্ষণের দ্বারা ও সৎকারের ছারা যেই মদদ অর্থাৎ গর্ব তাহার দ্বারা অন্বিত-_ 
যুক্ত যাহারা । নামযজ্ঞ প্রভৃতির দ্বারা অর্থাৎ নামমাত্রে পৃজাবিধি ও যজ্ঞার্দির 
ঘবার। নিজের কল্পিত দেবতাগণের পুজা করিয়া থাকে। নিজের নিজের ও 
গৃহীদিগের অভ্যুদয়ের জন্ত দত্তের দ্বারা ধর্মধবজিত্বরূপ বিশিষ্ট হইয়া অর্থাৎ 
বৈরাগীর বেশ লইয়া, ইহাই অর্থ । অবিধিপূর্বক-_অবেদ-বিহিত-ভাবে হয় $. 
তেখন ॥ ১৭॥ 

অনুভূষণ_সেই দমকল অস্থর-প্রকৃতির লোৌকদিগের নি যজ্ঞের 
পরিচয় দিতেছেন। তাহাদের যজ্ঞ কেবল নামমাত্র, যেহেতু উহারা স্বয়ংই 
শ্রেষ্ঠাভিমানী ও অনম্র হইয়া! ধন-মানের আশায় বেদবিধিবহিভূ্তভাবে কেবল 
স্বকল্লিত দেবতার যজন করে মাত্র। শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন,__“দীক্ষিত সোম- 
যাজী ইত্যাদি নামে মাত্র প্রসিদ্ধ হইবার জন্য যে সকল যজ্ঞ আছে, তন্বার! 
করে । তাহাও শ্রদ্ধাপূর্বক নহে, কেবল অহঙ্কারমূলক ও অবিধিপূর্ববক”। 


শ্রীল চক্রবতিপাদের টীকায়ও পাই, 


“আত্মনস্ভাবিতাঃ-_ আপনি আপনাকে পৃজ্য মনে করে, কিস্তু কোনও 
সাধুলোক তাহাকে সম্মান করে না, এই অর্থ। অতএব স্তন্ধা+-_অনম্র অর্থাৎ 
অবিনীত। “নামযজ্ঞৈঃ-_নামমাত্রেই ষে সকল যজ্ঞ, তন্্বারা” ॥ ১৭ ॥ 


অহন্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ। 
মামাত্পরদেহেষু প্রদ্িষস্তোহভ্যসূয় কা ॥ ১৮॥ 


অন্বয়-_[ তে__তাহার! ] অহঙ্কারং (অহঙ্কার) বলং (বল) দর্পং (দর্প) 
কামং (কাম) ক্রোধং চ (এবং ক্রোধকে ) সংশ্রিতাঃ ( আশ্রয়পূর্বক ) 
আত্মপরদেহেষু (পরমাত্মপরায়ণ সাধুগণের দেহে অবস্থিত ) মাম্‌ ( আমাকে ) 
প্রছিষস্তঃ (দ্ধের করিয়া) অভ্যস্থয়কাঃ (সাধুর্দিগের গুণে দোষারোপ 
করে) ১৮। 


মি 


অন্ুবাদ্ব-_তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধকে আশ্রয় করিয়! 
পরমাত্মপরায়ণ সাধুগ্নণের দেহে অবস্থিত আমাকে বিদ্বেষ করতঃ সাধুগণের 
গুণে দোষারোপ করে ॥ ১৮॥ 

দ্রীভক্তিবিনোদ-_তাহারা-_অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশী- 
ভূত, স্বীয় দেহও পর-দেহে অবস্থিত পরমেশ্বর-স্বরূপ আমাকে ত্বেষ করে, 
এবং সাধুদিগের গুণেতে দোষ আরোপ করে ॥ ১৮॥ 

শ্রীবলদেব- সর্ব বেদ-ততপ্রতিপান্ডেশ্বরাবমন্তারস্ত ইত্যাহ,_অহঙ্কার- 
মিতি। অহঙ্কারাদীন্‌ সংশ্রিতান্তে আত্মনঃ পরেষাঞ্চ দেহেষু নিয়ামকতয়! 
ভর্তৃতয়া চাঁবস্থিতং মাং সর্বেশ্বরং মছ্ষয়কং বেদ প্রথ্ষস্তো হবজ্য়াপকুর্ববস্তো 
ভবস্তি ; অভ্যস্থ়্কাঃ কুটিলযুক্তিভির্ম বেদস্য চ গুণেষু দৌযানারোপয়স্তঃ | 
অহমেব স্বতন্ঃ করোমীত্যহস্কীরঃ, অহমেব পরাক্রমীতি বলম্‌, মত্তুল্যো ন 
কোহপ্যন্তীতি দর্প:, মদিচ্ছৈব সর্ধবমাধিকেতি কামঃ, মগ্প্রতীপমহমেব হনিস্তা- 
মীতি ক্রোধশ্চ ॥ ১৮। 

বঙ্গানুবাদ-__তাহারা সর্বপ্রকারে বেদ ও তত্প্রতিপাগ্ ঈশ্বরের অবমাননা- 
কারী জানিবে, ইহাই বলিতেছেন-_-“অহঙ্কারমিতি”, অহঙ্কারাদিকে সম্যক্রূপে 
তাহারা আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহারা নিজের দেহে ও অপরের দেহে 
নিয়ামকরূপে (চালকরূপে ) এবং ভর্তৃত্ব্ূপে অবস্থিত সর্বেশ্বর আমাকে ও 


 মৎসন্বন্ধীয় বেদকে অবজ্ঞার দ্বারা দোষারোপ করায় ছেষাদি করিয়া থাকে । 


ইহারা অভ্যস্থয়ক-_অর্থাৎ কুটিল যুক্তি প্রভৃতির দ্বারা আমার গুণে ও বেদের 
প্রমাণাঁদিতে বুদোষ আরোঁপণ করিয়া “আমিই স্বাধীনভাবে করিতেছি 
ইহাই অহঙ্কার, আমিই পরাক্রমশালী_ইহা বল। আমার সমান কেহই 
নাই-_ইহ! দর্প, আমার ইচ্ছাই সমস্ত অভিলধিত বস্তর সাধিক৷ অর্থাৎ প্রাপ্চির 
মূল কারণ__ইহা কাম। আমার শক্রকে, বিরুদ্ধাচাবীকে আমিই বধ 
করিব ইহা ক্রোধ” ॥ ১৮॥ 

অনুভূষণ-_সেই সকল অস্থর প্রকৃতির লোকেরা সর্বপ্রকারে বেদ ও 
তৎপ্রতিপাগ্ভ ঈশ্বরকে অবমাননা করে। উহার অহঙ্কারাদিকে আশ্রয়পূর্ববক 
নিজের এবং পরের দেহে মক ও ভর্তুরূপে অবস্থিত সর্বেশ্বর আমাকে ও 
মদ্ধিষ্নক বেদকে ঘেষপূর্ববক অবজ্ঞার সহিত নিন্দা্দি করিয়া থাকে । তাহারা 
কুটিল যুক্তির দ্বারা আমার ও বেদের গুণে দোষারোপ করিয়া থাকে । আমিই 


ও অর জা তি ০০ বা ও গা বক 


স্বাধীনভাবে করি, এই অহঙ্কার ; আমিই পরাক্রমশালী--এই বল; আমার 
তুল্য কেহই নাই-_এইকপ দর্প; আমার ইচ্ছাই সকল সাধন করিতে পারে 
- এইরূপ কাম ; আমার শক্রকে আমিই হনন করিব, এইবপ ক্রোধ । 

শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মর্শেও পাই» 

“পরমাত্মা আমাকে অস্বীকার করতঃ দ্বেষ করিয়া অথবা 'আত্মপরাঃ” 
_ পরমাত্মপরায়ণ সাধুগণের দেহে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করিয়। সাধুদেহের 
হ্বেষে আমারই দ্বে-_এই তাব। “অভ্যন্থয়কা:-_সাধুগণের গুণ-সমূহে 
দৌধারোপকারী” ॥ ১৮ | | 


তানহং দ্বিষতঃ ক্ুরান্‌ সংসারেষু নরাধমাল্‌। 
ক্ষিপাম্যজঅ্রমশুভানানুরীদ্েব যৌনিু ॥ ১৯৪ 


অন্বয়_অহং (আমি) দ্বিষতঃ ( সাধুর ছ্বেষকারী ) জ্কুরান্‌ (ক্কুব) 
_অশুভান্‌ ( অশুভকর্মকারী ) নরাধমান্‌ ( নরাধম ) তান্‌ (সেই সকলকে ) 
সংসারেষু ( সংসারে ) আন্মরীষু (আহ্করী ) যোনিষু এব ( যোনিমমূহেই ) 
অজশং ( অনবরত ) ক্ষিপামি ( ক্ষেপণ করি )॥ ১৯॥ | 
অনুবাদ-_আমি সাধুবিদ্বেষী, নিষ্ঠুর, অশুভম্বরূপ, নরাধম সেই ্যক্তিগণকে 
এই সংসারে আস্থরী যোনিতেই 'সর্বদা নিক্ষেপ করি ॥ ১৯॥ 
শ্রীভক্তিবিনোদ-_সেই বিদ্বেষী, ক্রুর নরাধমদ্িগকে আমি এই -সংসার- 
মধ্যেই অস্তভ আন্গরী যোনিতে সর্বদা! ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাব- 
জনিত ক্রিয়া-দঘ্বারা তাহাদের আস্থর-ভাব ক্রমশঃই বুদ্ধি পায় ॥ ১৯। 
ঞ্ীবলদেব-_এষামাস্থরস্বভাবাৎ ক্চচিদ্পি বিমোক্ষো ন ভবতীত্যাহ,_ 
: তানিতি দ্বাভ্যাম। আন্মরীষেব হিংসা-তৃষ্ণাদিঘুক্তান্থ শ্লেচ্ছ-ব্যাধ-যোনিষু 
তত্তৎকণ্শানুগুণফলদঃ সর্বেশ্বরোহুহমজশ্রং পুনঃ পুনঃ ক্ষিপামি ॥ ১৯ ॥ 
বঙ্গানুবাদ--ইহাদের ( পূর্বোক্ত ) আন্থরিক স্বতাব হইতে কখনই মুক্তি 
লা হয় না-_ইহাই বলা হইতেছে-_-“তান্‌ ইত্যাদি দুইটি শ্লোকছারা। 
( এইরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণকে ) তাহাদের নিজ নিজ কর্খানুরূপ ফলদাতা৷ 
সর্ধেশ্বর আমিই অনবরত হিংসা ও তৃষণাদিযুক্ত শ্নেচ্ছ-ব্যাধরূপ আন্থরিক 
যোনিতে পুনঃ পুন: নিক্ষেপ করিয়া থাকি ॥ ১৯॥ 


০০৪ আশ গব্ন্খাত। ১৬২ 


অনুভূষণ-_এবখিধ অস্থ্রস্বভাব-বিশিষ্ট ভগবৎ্-বিদেষিগণের পরিণামে 
কিরূপ গতিলাভ হয়, তাহাই শ্রীভগবান্‌ এক্ষণে বলিতেছেন যে,_ উহাদের 
কখনও বিমোক্ষ হয় না। হিংসাতৃষ্ণাদিযুক্ত আস্থরী যোনিতে অর্থাৎ স্রেচ্ছ- 
ব্যাধযোনিতে, সকলের কর্মফল-দাত সর্কেশ্বর আমি তাহাদের কর্ান্ুরূপ 
অজন্ন অশুভ ফল ভোগ করাইয়া থাকি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করি ॥ ১৯ 


আন্ুরীং যোনিমাপন্া মুঢ়া জন্মনি জন্মনি। 
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো! যাস্ত্যধমাং গতিম্‌ ॥ ২০। 


অন্বয়-__কৌন্তেয়! (হে কুস্তীনন্দন !) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে ) 
আস্থরীং যোনিম্‌ ( আস্মরী-যোনি ) আপন্নাঃ (প্রাপ্ত হইয়! ) মুঢাঃ (সেই 
মূঢসকল ) মাম্‌ ( আমাকে ) অপ্রাপ্য এব (না পাইয়াই ) ততঃ (তাহা 
অপেক্ষা ) অধমাং (নিকৃষ্টতর ) গতিম্‌ সিসি িনাতি (লাভ করিয়া 
থাকে )।॥ ২০ ॥ 

অন্ুবাদ্দ__হে কৌন্তেয়! জন্মে জন্মে আন্থবী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া, সেই 
মূঢমকল আমাকে লাভ করিতে না পাইয়াই, তাহা হইতেও অধমগতি 
লাভ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ 

প্রীভক্তিবিনৌদ-_আ্রী যোনি প্রাপ্ত হইয়া! সেই মৃঢ্মকল জন্মে- 
জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হয় এবং তাহা হইতেও অধমগতি লাভ 
করে । ২০॥ 

প্রীবলর্দেব-_নহ্ু বহুজন্মান্তে তেষাং কদাচিত্বদনুকম্পয়ান্থরযোনেিমুক্তিঃ 
স্যাদিতি চেত্রত্রাহ,__আন্থরীমিতি। তে মুঢ়া জন্মন্তান্থরীযোনিমাপন্না মাম- 
প্রাপ্যেৰ ততোহপ্যধমামতিনিকষ্টাং শ্বাদিষোনিং যাস্তি ; মামপ্রাপ্যৈব ( অত্র) 
এবকারেণ মান্ুকম্পায়াঃ সম্ভাবনাপি নাস্তি। তল্লাভোপায়যোগ্য! সজ্জাতিরপি 
ছুল্লভেতি ; শ্রুতিশ্চৈবমাহ,_“অধ কপুক্লচরণা অভ্যাসো হ যত্তে কপুক়্াং 
ষোনিমাপস্ঘেরন্‌ শ্বযোনিং বা শৃকরযোনিং বা চাগডাঁলষোনিং বা” ইত্যাদিকা। 
নম্বীশ্বরঃ সত্যসংকল্পত্বাদঘোগ্যস্তাঁপি যোগ্যতাং শরুয্াৎ কর্তমিতি চে, 
শরু,য়াদেব ) যদি সৎকলপয়েৎ বীজাভাবান্ন সংকল্পয়তীত্যতন্তস্তা বৈষম্যম্বাহ 
চিজ 2 3 ণ্যে ন” ইত্যাদিনা ; ততশ্চ “তানহম্‌” ইত্যাদিছয়ং 
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সুপরপন্নমূ। এতে নান্তিকাঃ সর্বদা! নারকিণো! দপিতা:; যে তু শাপাদস্থরা- 
স্তদঘায়িনশ্চ বাজন্যাঃ প্রত্যক্ষে উপেন্্-বুহরি-বরাহাদৌ বিষ্টৌ দ্বশক্র- 
পক্ষিত্বেন বিছেষিণোহপি বেদবৈদিককন্ম্পরাঃ সর্বনিয়স্তারং কালশক্তিকম- 
প্রত্যক্ষং সর্বেশ্বরং মন্যত্তে, তে তুপেন্দ্রাদিভিনিহতাঃ ত্রমাৎ ত্যজজ্ত্যাথরী- 
যোনিম্‌) কৃষ্ণেন নিহতাস্ত বিমুচ্যন্তে চেতি, ন তে বেদ-বাহাঃ ॥ ২০ ॥ 
বঙ্গানুবাদ- প্রশ্ন-__বহুজন্মের পর তাহাদের (পূর্বোক্ত আন্মরী ভাবাপন্ন 
ব্যক্তিদের) তোমার কৃপায় অস্থরযোনি হইতে মুক্তিলাভ হুইবেই-_ ইহা যদি 
বলা হয়, তদুত্তরে বল! হইতেছে, __“আন্থ্রীমিতি'। আস্থরীযোনিপ্রাপ্ত সেই 
সমস্ত মুঢ়গণ জন্ম-জন্মেও আমাকে না পাইয়াই স্বীয় অন্ুরযোনি হইতেও 
অতিশয় নিকুষ্ট কুকুরাদিযোনিতে আস্থরী যোনি প্রাপ্ত হয় ; আমাকে না পাইয়াই 
তাহা হইতে আরও অধম শুগালাদি জন্ম প্রাঞ্চ হয়। এখানে “এব” শবের 
দ্বারা ধ্বনিত হইতেছে যে__তাহাঁদের প্রতি আমার অন্ুকম্পার সম্ভাবনাও নাই। 
আমার সেই অনুকম্পা পাইবার উপযুক্ত উত্তম জন্মও তাহাদের দুল ভ। শ্রুতিও 
এইরূপ বলিতেছেন,_-অতঃপর নিকৃষ্ট কন্মকারিগণের নিরস্তর-_-জন্মে জন্মে এই 
অভ্যাস প্রাপ্ত হয় যেহেতু তাহারা নিন্দিত যোনি প্রাপ্ত হয়, যেমন কুকুর জন্ম, 
অথবা শূকর জন্ম, কিংবা! চগ্ডালাদি জন্ম । ইত্যাদি আরও শ্রুতি আছে। 
( এমন কি, তাহার্দের কর্মফলে ও আচরণে ) তাহাদের লাভের উপায়যোগ্য 
উত্তমজাতিরূপে জন্মগ্রহণও ছুল্লভ। প্রশ্ন ঈশ্বর সত্যনংকল্প ( পরমদয়ালু ) এই 
হেতু ইচ্ছা করিলেই অযোগ্যেরও যোগ্যতা সম্পাদন করিতে সক্ষম__ইহা যদি 
বল, তবে বলি, হা ঈশ্বর সক্ষম হইবেনই। যদি সংস্কল্প করেন তবে; কিন্তু বীজের 
(সৎকন্মের ) অভাবে সংকল্প করেন না--এই জন্ তাহার বৈষম্য ও নির্দিয়তা 
পূর্ববপক্ষর্ূপে সুত্রকার দেখাইতেছেন-_দেখাইয়া উত্তরে বলিলেন “বৈষম্য- 
নৈর্ঘণ্যে ন” তাহার পক্ষপাতিতা ও নির্দয়তা নাই। তারপর “তাহাদিগকে 
আমি” ইত্যাদিদ্বয় হুন্দররূপে বলা হইয়াছে । এই জাতীয় নান্তিকগণ সর্বদা 
নরক-মস্ত্রণা-ভোগকারী হয়। কিন্তু যাহারা শাপহেতু অস্থর যোনিতে জন্মগ্রহণ 
করিয়া থাকে এবং যাহারা তাহাদের অন্গুকরণকারী ক্ষত্রিয়বর্গ জন্মিয়া থাকে, 
তাহার! প্রত্যক্ষভাবে উপেকন্দ্র ( বামন )-নরসিংহ-বরাহাদিরূপী বিষুকে স্বীয় 
শক্রুপক্ষ মনে করিয়া বিদ্বেষ করিলেও বেদ ও বৈদিককর্শপরায়ণ হইয়া আমাকে 
সর্ধবনিয়স্তা কালশক্তিরূপী ও প্রত্যক্ষের অগোচরভাবে অর্থাৎ পরোক্ষে সর্বেশ্বর 
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মনে করে, বা আমাকে পুজা করে, তাহারা কিন্তু উপেন্দ্রাদির ছারা নিহভ 
হইয়া ক্রমে ক্রমে আহুরী-যোনিকে ত্যাগ করিয়া থাকে । শরতের ছার! 
নিহতগণ কিন্তু মুক্তিলাভ করে অতএব তাহারা। বেদবাহ্‌ অর্থাৎ বেদবহিদ্কত 
নহে ।॥ ২০ ॥ 

অন্ুভূষণ-_কেহ যদি পূর্ববপক্ষ করে যে, বছুজন্ম পরে কখনও তোমার 
কপায় পূর্বোক্ত অস্থরযোনি-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ মুক্তিলাভ করিবে। তছু্তরে 
শ্রভগবান্‌ বলিতেছেন যে, সেই সকল অস্থরযোনিপ্রাপ্ত যূঢেরা জন্মজন্ম আমাকে . 
না পাইয়াই, তাহা হইতে অতিনিকষ্ট কুকুরাদি যোনিতে জন্ম পাইবে । "মাম 
প্রাপোব' এস্থলে এব শবে আমার অন্ুকম্পার সম্ভাবনাও নাই। সেই অন্থকম্পা 
লাভের যোগা সঙ্জাতিও ছুল্পভ। ছান্দোগ্য শ্রতিও বলেন-_কপটাচারী অস্কর 
প্রকৃতির ব্যক্তিরা তাহাদের অভ্যাসের ফলে কপুয়াযোনি অর্থাৎ কুকুর, শূকর 
অথবা চগ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যদ্দি কেহ বলে যে, ঈশ্বর সত্য- 
সঙ্কল্পতাহেতু অযোগাকেও যোগ্য করিতে পারেন, তদ্ুত্তরে বক্তব্য, হ্যা, তিনি 
অবশ্যই পারেন, যদি ইচ্ছা কবেন, কিন্তু এস্বলে বীজের অভাবে সঙ্কর্প করেন না। 
স্থৃতরাং তাহার বৈষম্যের অভাব । স্ত্রকারও বলিয়াছেন যে “বৈষম্যনৈ্্ণ্যে 
ন” অর্থাৎ শ্রীভগবানের বৈষম্য ও নির্দয়তা নাই । অতএব পূর্বের ষে বলিস্কাছেন, 
“তানহং ছিষতঃ ক্রুরান্, (১৬1১৯ ) ইহা যুক্তিযুক্তই । এই সকল নাস্তিকেরা 
সর্বদা নার কী হয়,-তাহাই প্রদণিত হইয়াছে । 

কিন্ত যাহারা শাপবশতঃ হিবণ্যকশিপু-আদিরূপে অস্থরকুলে বা তদনুযায়ী 
শিশুপালাদিরূপে বাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা প্রত্যক্ষে বামন, নৃহরি, 
বরাহাদি তগবদবতারের প্রতি, নিজশক্র জ্ঞানপূর্ব্বক বিদ্বেষী হইলেও বেদ- 
বৈদিক কর্মপরায়ণ ছিলেন, ও অপ্রত্যক্ষে সর্বনিয়ন্তা, কালশক্তি, সর্বেশ্বর মনে 
করিতেন। স্থতরাং তাহারা সেই সকল অবতীর-কর্তৃক নিহত হইয়া ক্রমে 
আন্থরযোনি ত্যাগ পূর্বক উর্ধগতি লাভ করিয়াছেন এবং অবশেষে বাহার 
শ্রকষ্চের হস্তে নিহত হইয়াছেন, তাহারা মুক্তিলাভও করিয়াছেন; কিন্ত 
তাহারা বেহবাহা নহেন। 

কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, তাহা হইলে অস্থর-প্রক্কতির লোকগণের 
প্রতি এইরূপ ব্যবস্থায় শ্রীভগবানের বৈষম্য ও নৈর্ৰ্য প্রকাশ পায় না! 
কি? তছুত্তরে বক্তব্য এই যে, যদিও ঈশ্বর “কর্ত মকর্ত,মন্তথা কর্ত,ম্‌ সমর্থ; 
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তাহা হইলেও সাধারণতঃ জীবগণ নিজ নিজ কম্ম-ফলই ভোগ করিয়া থাকে। 
সুতরাং ভগবান্‌, বেদে ও ভক্ত-প্রোহী পাপিষ্ঠগণ স্ব-কর্শ-ফলভোগের নিমিত্ত 
আদ্র-যোনিতে গমন পূর্বক তথা হইতে কৃতকর্ম ফলভোগের নিমিত্ত 
অনবরত সেই সকল অধম যোনিতেই গমন করিয়া থাঁকে বলিয়া অপরাধ 
ক্ালনের সুযোগ পায় না। 

মহুস্ত জীবনে কৃতপাপ বা অপরাধ মনুস্তজীবনেই শৌধিত না হইলে, 
তির্যযগাদি অধমযোনিতে গমন পূর্বক আর শোধনের সযোগ ঘটে না। এই 
প্রসঙ্গে শ্রীমধুন্ছদন সরন্বতীপাদ শাস্বোল্পেখ করিয়াছেন যে,_“ইহৈব নরক- 
ব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতি যঃ। গত্বা নিরৌষধং স্থানং সরুজঃ কিং করিস্যতি? ॥ 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইহলোকেই নরককপব্যাধির চিকিৎসা করে না, সেই রোগযুক্ত 
ব্যক্তি ওধধবিহীন স্থানে গমন করিয়া আর কি করিবে? | 

বিশ্বস্থটির বৈচিত্র্য ও বৈষম্য দর্শনে ঈশ্বরের বৈষ্য বা নৈদ্বণ্য কল্পনা! করা 
যায় না, এই বিষয়ে বেদাস্ত বলেন, 

“বৈষমা-নৈত্বণ্যে ন” ব্রঃ সথঃ-২১/৩৪। এ-স্থলে আর একটি দুষ্টাস্তও 
দেওয়া যাইতে পারে যে, অগ্নি শীত-নিবারক হইলেও অগ্নির নিকটস্থ ও দুরস্থ 
ভেদে ফলের তারতম্য "ঘটে; ইহাতে অগ্নির বৈষম্য বলা যায় না। সেইরূপ 
শ্রীভগবানে উন্মুখ ও বিমুখ জীবগণের ফল-তারতম্যে শ্রীভগবানের বৈষম্য ও 
নৈদ্বণ্য বলা যায় না। উন্মুখ ও বিমুখ-স্বভীবান্থযায়ী ফলের বৈষম্যলাভ হইয়াছে, 
ইহাই জানিতে হইবে। 

এতদ্বারা শ্রীকফ্চের সর্বেবাৎকর্ষতা, সর্বোপরি তত্বমহিমা এবং হুতারি- 
গভিদায়কত্বরূপ বিশেষ বৈশিষ্ট্যও প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রপ্রীমদ্জীবগোন্বামী 
প্রতৃপাদের শ্রীকষ্ণসন্দর্তে পাওয়া যায়,_“বিষুপুরাণে বর্ণিত মৈত্রেয় খধিকর্তৃক 
হিরণ্যকশিপু আদির গতি-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীপরাশর প্রীকফের 
অদ্ভুত এই্বর্য্যের কথা বর্ণন-গরসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়! অন্যত্র কিন্তু অস্থরগণের 
মুক্তির সম্ভাবনা নাই; ইহাই বলিলেন এস্থলে শ্রীগীতার বর্থমান ক্লোক 
উল্লিখিত হইয়াছে । অন্ত ভগবং-স্বর্ূপের বিদ্বেষিগণের তৎস্মরণার্দি-প্রভাবে 
কোথাও কোথাও মুক্তির কথা৷ শুনা গেলেও, সকল দ্বেধিমাত্রেরই মুক্তি প্রদ্ধান 
অন্য অবতারে কোথাও শুনা যায় না। অন্য তগবং-স্বরূপে হতারিগতিদায়কত্ব 
গুণ থাকিলেও তাহারা নিহত শক্রগণকে স্বর্গাদিরূপ সদগতি প্রদান করিয়াই 
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থাকেন, কিন্তু শ্রীরুষ্ণ স্বীয় অসমোর্ধ, অচিন্তা ও অনন্ত শক্তি-প্রভাবে নিহত 
শত্রমাত্রকেই মুক্তি দিয়া থাকেন । এমন কি, পুতনাকে ধাত্রী-উচিতা গতি 
পর্ধ্যস্ত দিয়াছিলেন । 

শ্রীক্চ আবার শ্রীগৌর অবতারে চাদকাজীকে প্রেম পর্ধ্স্ত প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। বর্তমান ্লোকে শ্রকুষ্ণ স্বয়ং “মামপ্রাপোব” শব্দের 'এব'কার দ্বার! 
ইহাই স্থনিশ্চয় করিয়াছেন। 

শ্রীল চক্রবত্তিপাদের টাকার মর্মেও পাই,__ 

'মামপ্রাপ্যৈ+-এই বাকো আমাকে কিন্ত না পাইয়াই, বৈবস্বত 
মন্বস্তরীয় অষ্টাবিংশচতুযুগ দ্বাপরের শেষে অবতীর্ণ, কুষ্ণরূপী আমাকে 
প্রাপ্ত হইয়া মদ্বিদ্বেষী কংসাদিও মুক্তি লাভ করে। ভক্তিমিশ্র-জ্ঞানের 
পরিপাঁকে যে মুক্তি লাভ হয়, অপার করুণাসিম্ধু আমি তাদৃশ পাপিদিগকেও 
সেই দুর্লভ মুক্তি প্রদান করি। শ্রতিত্ততিতে ( ভাঃ__১০।৮৭।২৩ ) কৰিত 
হইয়াছে_হে প্রভো, মুনিগণ নিভৃতে বায়ু, মন এবং ইন্্রিয়াদি নিরোধপূর্ববক 
দুঢ ষোগযুক্ত হইয়া যে তত্বের উপাসনা করেন, শক্রগণও আপনার স্মরণ 
করিয়া সেই তত্বকে লাভ করিয়াছে। অতএব পূর্ববকথিত আমার সর্ববোৎকর্ষ 
সর্বোপবিস্থিতি। ভাঁগবতাম্ৃত কারিকায়ও পাওয়া যায় যে,__'ষে পর্য্স্ত 
আমার ভ্বেষিগণ কৃষ্কূপী আমাকে প্রাপ্ত না হয়, ততদিন পর্ধ্যস্ত তাহারা 
অধম ষোনিই লাভ করিয়া থাকে । ইহা স্ম্পষ্ট।” 

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের টাকার মর্ষেও পাই,__ 

“তাহার আমাকে ন। পাইয়াই, এস্থলে “এব” শব্দের দ্বার জানাইলেন যে, 
আমার প্রাপ্তির উপায়ন্বূপ সতমার্গ ষখন পায় না, তখন আমার প্রাপ্তির 
আশা আর কোথায়? অতএব তাহা হইতে আরও অধম কৃমিকীটাদি গতি 
প্রাপ্তি হয় ॥ ২০॥ 


ত্রিবিধং নরকম্তেদং দ্বারং নাশনমাক্মবনঃ। | 

কাম: ক্রোধস্তথ। লোভভ্তম্মাদেতজন্সং ভ্যজেৎ ॥ ২১৪ 
অন্য়-__কাম: € কাম ) ক্রোধঃ (ক্রোধ ) তথ! লোভঃ (ও লোভ ) ইদ্বং 
(ইহা ) ত্রিবিধং (ত্রিবিধ ) আত্মনঃ ( নিজের ) নাশনম্‌ (নাশক ) নরকম্য 


প সস বান গবন না ৩। ০০ 89 


€ নরকের ) ঘ্বারং (দ্বার )। ততন্মাৎ (অতএব) এতৎ ( এই ) ভ্তরয়ং (তিনটিকে) 
ত্জেৎ (ত্যাগ করিবে )1 ২১॥ 
অনুবাদ্__কাম, ক্রোধ ও লোভ-_ইহার ক্রিবিধ আত্মনাশক নরকদ্ধার, 
অতএব এই তিনটিকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ২১ ॥ 
শ্রীতক্তিবিনোদ-_আত্মনাশী নরকঘ্বার-_তিনপ্রকার অর্থাৎ কাম, ক্রোধ 
ও লোভ; অতএব উত্তম লোকসকল এ তিনটি পরিত্যাগ করিবেন ॥ ২১॥ 
শ্রীবলদেব-_নন্বান্থরীং প্রক্কতিং নরকহেতুং শ্রত্বা৷ যে মহুতযাস্তাং পরিহর্তূ- 
মিচ্ছস্তি, তৈঃ কিমনুষ্ঠেয়মিতি চেতৃত্রাহ, _ত্রিবিধমিতি | এতত্রয়পরিহারে তন্তাঃ 
পরিহারঃ স্যাদিত্যর্থ; ॥ ২১॥ ্‌ 
বজানুবাদ- প্রশ্ন আস্রী প্রকৃতিকে নরকের হেতু শুনিয়া যে সকল 
মনুষ্য সেই আন্থুরযোনিকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে-_তাহাদের ছারা 
কি অহ্ষ্ঠান করা কর্তব্য-_ইহা যদি বলা হয়, তহুত্বরে বলা হইতেছে,_ 
'্রিবিধমিতি', এই কাম, ক্রোধ ও লোভ পরিহার করিতে পারিলে তাহার 
(আহ্রীযোনির ) পরিহার হইবেই ॥ ২১। 
অনুভূষণ-_পূর্বোক্ত আন্্রী সম্পদ্সমূহ আত্মবিনাশী ও নরকদারন্বরূপ ; 
তন্মধ্যে কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি মূলীভূত। মঙ্গলকামী ব্যক্তিমান্েরই 
ইহা সর্বতোভাবে বঙ্নীয়। কর্মী, জ্ঞানী বা যোগিগণ অনেকে বনু প্রযত্বেও 
ইহা দমন করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণ সাধুসঙ্গ-প্রতাবে আনায়াসেই 
সেই সকলকে শ্রীহরি-সেবায় নিযুক্ত করিয়া রিপুদ্রমনের অপূর্ব স্থার্থকতা 
সম্পাদন করেন। 
শীল ঠাকুর নরোত্মের বাণীতে পাই,_ 
“কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যয, দস্তসহ, 
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব। 
আনন্দ করি” হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়, 
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥ 
কাম" কষ্ণ-কর্দার্পণে ক্রোধ? ভক্তছ্ধেষি-জনে 
“লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা। 
“মোহ” ইষ্টলাভ-বিনে “মদ' কষ্গুণগানে, 
নিযুক্ত করিব যথা তথ] ॥ 


০ ও াুত্ ও 


অন্যথা শ্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম, 
তক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ । 
কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে 
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥ 
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদ] দিবা, 
লোভ-মোহ এই ত কথন। 
ছয় রিপু সদ! হীন, করিব মনের অধীন, 
কি কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ | | 
আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ-রব, 
| সিংহরবে যেন করিগণ । 
সকল বিপত্তি যাবে, . মহানন্দ স্থখ পাবে 
যার হয় একান্ত ভজন ॥ ২১॥ | 


এতৈর্বিবমুক্তঃ কৌন্তেয় ! তমোছারৈস্ত্রিভিনরঃ। 
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ২২ ॥ 


অন্বয়-_ কৌস্তেয়! (হে কুস্থীনন্দন! ) এতৈঃ (এই ) ত্রিভিঃ (তিনটি ) 
তমোছারৈঃ (নরক দ্বার কর্তৃক) বিমুক্তঃ (বিশেষ মুক্ত ) নর: (লোক) 
আত্মনঃ ( নিজের ) শ্রেয়: ( মঙ্গল ) আচরতি ( আচরণ করে ) ততঃ ( তাহা 
হইতে ) পরাং গতিম্‌ ( শ্রেষ্ঠ-গতি ) যাতি (লাভ করে )॥ ২২ | 

অনুবাদ-_হে কৌস্তেয়! এই তিন প্রকার তমোদ্বার হইতে বিমুদ্ত 
ব্যক্তি আত্মার শ্রেয়ঃ আচরণ করেন এবং তাহা হইতে পরা গতি লাভ করিয়। 
থাকেন ॥ ২২1 | 

শ্রীতক্তিবিনোর্দ__এই তিনপ্রকার তমোঘ্বার হইতে মুক্ত হইয়া মহত 
আত্মার শ্রেরঃ আচরণ করিবে; তাহা হইলেই পরা-গতি লাভ করিবে। 
তাৎপর্য এই যে, সত্বসংশুদ্ধির উপায়ন্বরপ বৈধ-জীবন অবলম্বনপূর্ববক 
ধশ্শ আচরণ করিতে করিতে পরা গতি কৃষতক্তি ল্ধ হয়। শান্ত 
কর্শ ও জ্ঞানের যে উপায় ও উপেয়ত্ব কথিত হইয়াছে, তাহার যূলতত্ব 
এই যে, বিশ্তদ্ধ কর্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ উত্তমরূপ থাকিলে জীৰের 


সত্বসংশুদ্ধিরপ অভয়পদ লাভ হয়; তাহাই ভক্তিদেবীর দাসীন্বর্ূপ! 
মুক্তি ॥ ২২। | | 

শ্রীবলদেব-_-তত্তাগে ফলমাহ,_এতৈরিতি | শ্রেয়ঃ বাশমকা্থাদিলেয়- 
লাধনম্‌) পরাং গতিং মুক্তিম্‌ ॥ ২২ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_এই তিনটি ত্যাগের ফলের কী বলা হইতেছে__'এতৈরিভি', 
শ্রেয়ঃ_স্বীয় আশ্রমবিহিত কর্মাদি শ্রেয়ঃসাধন। পর! গতি-মুক্তি ॥ ২২। 

অন্ুভূষণ__ধাহার! এই ব্রিবিধ নরকদ্ধার হইতে বিমুক্ত হন্‌, তাহারাই 
সর্বপ্রকার শ্রেয়ঃ-সাধনে সমর্থ। কাম, ক্রোধ, লোভ জয় 'না করিয়া কেহ 
কোন মঙ্গল আচরণ করিতে পারে না, পরস্ত তত্বশীভূত ব্যক্তি উহার আশ্রয়ে 
আন্রী-সম্পদের চরম গতি নরক-লাভ করিয়! থাকে । বিমল বৈষ্ণবগণের 
সঙ্গ বা কপাফলে কিন্তু সকলেই অনায়াসে কাম, ক্রোধ, লোভ জয় কোন্‌ 
কথা, ভব জয় করিয়া শ্রীভগবানের সেবাবূপ পরম মি বা সিদ্ধিলাভে সমর্থ 
হণ ॥ ২২ 


ষঃ শাস্্রবিধিমুস্জ্য বর্ততে কামচারতঃ। 
নস সিদ্ধিমবাপ্পোতি ন স্ুখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ ২৩॥ 


অন্থয়-_যঃ (যে ব্যক্তি ) শান্্রবিধিম্‌ ( শাস্ত্রবিধিকে ) উৎক্জ্য (পরিত্যাগ 
করিয়া) কামচারতঃ ( শ্বেচ্ছাচারভাবে ) বর্থতে (কার্যে প্রবৃত্ত হয়) সঃ 
(সেই ব্যক্তি) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) ন অবাপ্পোতি (প্রাপ্ত হয় না) ন স্থখং 
(স্থখও নহে ) ন পরাং গতিম্‌ ( পরাগতিও নহে )॥ ২৩॥ 

অনুবাদ-_ষে ব্যক্তি শান্ত্রবিধি উল্লজ্ঘন পূর্বক শ্বেচ্ছাচারে রত হয়, সে 
ব্যক্তি সিদ্ধি, হুখ ব1 পরা গতি প্রাপ্ত হয় না ॥ ২৩॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_শান্্বিধি এই যে, স্বধন্দ আচরণ করিবে) ইহা 
পরিত্যাগপূর্ববক যিনি কামাচারে বর্তমান হন, তিনি সিদ্ধি, হুখ বা পরা গতি, 
লাভ করেন না। মুলতত্ব এই যে, মানব সর্ধপ্রকার এন্ডরিয়-জ্ঞান লাভ করিয়াও 
যর্দি নীতির আশ্রয় না লয়, তবে সে নরাধম; আর এক্রিয়জ্ঞান ও 
নীতিসম্পন্ন হইয়াও যদি ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার না! করে, তবে তাহার 
7 সকলই অমঙ্গল। ঈশ্বক্ের অধীনত স্বীকার করিয়াও যদি কেহ বিশ্ুদ্ধজ্ঞান- 


সহকারে ভগবস্তক্তির অনুশীলন ন! করে, তবে সেও পর! গতির যোগ্য হয় না। 
অতএব সর্বশাস্ত্রের তাৎপর্য যে ভক্তি, তাহাই জীবের শ্রেক়ঃ ॥ ২৩। 

প্রীবলদ্রেব-_কামাদিত্যাগঃ স্বধর্মাদ্িনা ন ভবেৎ, শ্বধর্শশ্চ শাস্্াদিনা ন 
সিধোদতঃ শাস্্মেবাস্থেয়, সুধিয়েত্যাহ,_য ইতি। কামচারতঃ স্বাচ্ছন্দযেন 
যো বর্ততে- বিহিতমপি ন করোতি, নিষিদ্ধমপি করোতীত্যর্থঃ, স সিদ্ধিং 
পুমর্থোপায়ভূতাং স্বঘিত্তদ্ধিং নৈবাপ্পোতি, স্থমুপশমাত্মকং চ পরাং গতিং 
মুক্তিং কৃতো বাপ্পা ॥ ২৩ ॥ 

বঙ্গানুবাদ- কামাদির ত্যাগ হ্বধশ্মীচরণ ভিন্ন হইবে না এবং স্বধশ্মাচরণও 
শাস্ত্র ভিন্ন সম্ভব নহে। অতএব শাস্্কেই স্থধীবৃন্দ অবলম্বন করিবেন, 
ইহাই বল! হইতেছে,_য ইতি”। নিজের ইচ্ছামত যাহারা চলে এবং 
(বেদ ও ন্বধর্ম ) বিহিত কোন কার্য্য না করে, নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া 
থাকে, সে হ্বায়ের বিশুদ্ধি-দায়িক পুরুষার্থোপায়ভূত সিদ্ধি লাভ করিতে 
পারে না। সে শাস্তিস্থখ অর্থাৎ পরা গতি মুক্তি কি করিয়া পাইতে 
পারে? ॥২৩॥ 

অনুভূষণ__কামাদিত্যাগ স্বধন্মাচরণ ব্যতীত হয় না, স্বধর্মাচরণও 
শাস্ত্রের ও মহাজনের আশ্রয় ব্যতীত হয় না; অতএব স্থ্ধীব্যক্তির শাস্ত্র আশ্রয় 
কর! কর্তব্য । নিজের ইচ্ছামত যে ব্যক্তি বিচরণ করে অর্থাৎ শাম্বিহিত- 
তো করেই না, অধিকস্ত শাস্ত্রনিধিদ্ধ কাধ্যই করিয়। থাকে । সে কখনও 
পুরুষার্থের উপায়ভূত চিত্রশুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। উপশমাত্মক সখ 
এবং মুক্তিরূপ পরা গতি আর কোথা হইতে পাইবে? 

শান্্রবিধি উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইলে, তাহার কোন মঙ্গল হইতে 
পারে না। এমন কি, শাস্ত্র বলেন, 


“শ্রতি-স্থতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা । 
এঁকাস্তিকী হরেরক্তিঃ উৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥* 
অতএব শান্রাশ্রয় পূর্বক হরিভজন করিলেই প্রকৃত মঙ্গল লাভ হয়। 
শ্রীধর ব্বামিপাদও বলেন, 
“কামাদিত্যাগ স্বধর্মের আচরণ ব্যতীত সম্ভব নহে। স্থতরাং শাস্ত্রীয় 
বিধি অর্থাৎ বেদবিহিত স্বধশ্শ ত্যাগ করিয্বা যে ব্যক্তি কামাচারে থাকে, 


সে ব্যক্তি সিদ্ধি__তব্বজ্ঞান, উপশমজনিত সুখ, মুক্তিরূপা পরা গণ্তি কিছুই 
পায় না॥ ২৩। 


তন্মাচ্ছান্তরং প্রমাণন্তে কার্যা কার্ধ্যব্যবস্থিতৌ। 
জ্ঞাত শাম্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্ত,মিহার্থসি ॥ ২৪॥ 


ইতি-শ্রীমহাভারতে শতসাহম্াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীম্মপর্ব্বণি 
্রীমন্তগবদগীতান্পনিষৎস্থ ব্রদ্ধবিগ্ভায়াং. যোগশান্বে শ্রীকফ্ার্জুন- 
সংবাদে দৈবাস্থরসম্পদ্বিভাগো যোগো নাম ফোড়শোহ্ধ্যায়ঃ | 


অহ্য়-_তম্মাৎ ( অতএব ) কার্ধ্যাকার্য্যব্যবস্থ্িতৌ (কার্য ও অকার্ধের 
ব্যবস্থা বিষয়ে ) শাস্্ং (শাস্ত্র) তে (তোমার) প্রমাণম্‌ (প্রমাণ ), ইহ 
( এই কর্শবিষয়ে) শাস্ত্রবিধানোক্তং (শাস্্রবিধানে কথিত) কর্ম (কর্ম) 
জ্াত্বা (জানিয় ) কর্তম্‌ অহ্্‌সি ( করিবার নিমিত্ত যোগ্য হও )॥ ২৪ ॥ 

ইতি-শ্রীমহাভারতে শতসাহম্ত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াঁসিক্যাং ভীম্মপর্করণি 
শ্রমস্তগবদগীতান্থপনিষৎস্থ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশান্ত্ে শ্ররুষ্ণার্জুন-সংবাদে 
দৈবাস্থরসম্পদ্বিভাগযোগে। নাম যোড়শোহ্ধ্যায়স্থান্থয়ঃ সমাধ্চঃ | 

অন্ুুবাদ-_অতএব কার্ধ্যাকার্ধ্য-ব্যবস্থা-বিষয়ে শাস্্ই তোমার প্রমাণ, 
এই কর্তব্য-বিষয়ে শান্ব-বিধানে উপদিষ্ট কর্দখ অবগত হইয়া করিবার নিমিত্ত 
যোগ্য হও অর্থাৎ তোমার কর] উচিত ॥ ২৪ ॥ 


ইতি- শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহত্রী সংহিতায় ভীন্মপর্কে 
শ্রীমন্তগবদগীতা-উপনিষদে. ব্রন্ষবিগ্ভায় যোগশাস্ত্রে শ্রকষাজ্ছন-সংবাদে 
দৈবাহ্থরসম্পদ্বিভাগ-যোগ নামক যোড়শ-অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ 


প্রীতক্তিবিনোদ-_-অতএব কার্ধ্যাকার্য্য-ব্যবস্থাতে শান্্ই একমাত্র 


গ্রমাণ ) সর্বরশান্ত্ের তাৎপ্ধয যে ভক্তি, তাহা অবগত হইয়া তুমি কর্্ করিতে 
যোগ্য হও ॥ ২৪ ॥ 


শ্রীতক্তিবিনোদ-_হবতন্রতা-ক্রমে ভগবৎসেবা৷ পরান্মুখতাই মূল অপরাধ; 
সেইজন্য ভগবদ্‌-দাসীরূপা মায়াই জীবের বন্ধহেতুকা। মায়াবদ্ধ হইয়া 


তগবংপ্রকাশিকা সাত্বিকতা৷ পরিত্যাগপূর্বক তমোধশ্শগত জীব আবস্মরম্বভাৰ 
হয়। তখন সাধুনিন্না, বহবীশ্বরবুদ্ধি বা অনীশ্বরবুদ্ধি, গুর্বববজ্ঞা, শাস্ত্রা 
বহেলন, ভক্তির মহিমাকে প্রশংসা-মাত্র' বলিয়! জ্ঞান, কন্ম ও জ্ঞানকে "ভক্তি, 
বলিয়া স্থাপন, ভক্তিবলে পাপাচার, ভক্তির সহিত কর্মজ্ঞানাদির সমবুদ্ধি 
ভক্তিতে অবিশ্বাস, অপ্রাত্রে ভক্তিবিক্রয় ইত্যাদি বহুবিধ অপরাধ হইয়! 
উঠে। এই আহ্বরস্বভাব পরিত্যাগপূর্ধক শাস্বীয়শ্রদ্ধা-সহকারে নববিধা 
ভক্তি সাধন করার কর্তব্যতাই এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে । 


ইতি- যোড়শ অধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
“ভাবা-ভাষ্” সমাপ্ত । 


শ্রীবলদেব-_যস্মা চ্ছাস্তরবিমূখতয়! কামাগ্যধীনা প্রবৃত্তি: পুমর্থাছিত্রংশয়তি, 
তম্মান্তব কার্ধ্যাকাধ্যবাবস্থিতে! কিং কর্তবাং কিমকর্তব্যমিত্যশ্মিন বিষয়ে 
নির্দোষমপৌরুষেয়ং বেদরূপং শাস্্রমেব প্রমাণম্‌) ন তু ভ্রমাদিদোষবতা 
পুক্ুষেণোত্প্রেক্ষিতং বাক্যম্‌। অতঃ শাস্ত্রবিধানেন কুরান কুরধ্যাদিতি প্রবর্তনানি- 
বর্তানাত্মকেন লিঙতব্যাদি-পদেনোক্তম্। কর্ন বিহিতং নিষিদ্ধ ভ্ঞাত্া 
নিষিদ্ধং তৎ পরিত্যজন্‌ ইহ কর্্তূমৌ বিহিতকর্খাগ্লিহোত্রাদি যুদ্ধাদি চ 
কর্তমর্থমি লোকসংগ্রহায় ॥ ২৪ ॥ 

ভ্রীবলদেব- বেদার্থ নৈষ্িকা যাস্তি স্বর্গ, মোক্ষঞ্চ শাশ্বতম্‌। 

বেদবাহাস্ত নরকানিতি ষোঁড়শনির্ণয়ঃ ॥ . 


ইতি-_ শ্রীমদ্ভগব্দ্গীভোপনিষস্তান্তে বোত়শোইধ্যায়ঃ 


বঙ্গানুবাদ-__যেহেতু শাস্ত্র-বিমুখতা হেতু কামাদির অধীনে প্রবৃত্তি 
মানুষকে পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট করে, সেই কারণে তোমার কর্তব্য কোনটি এবং 
কোনটি অকর্তবা, কোনটি করা উচিত এবং কোনটি অঙ্থচিত এই বিষয়ে 
নির্দোষ ও অপৌরুষেয় বেদরূপ শাস্্ই প্রমাণ। ভ্রমাদিদোষযুক্ত পুরুষ কর্তৃক 
। কল্পিত বাক্য প্রমাণ নহে। অতএব শাস্ত্ের বিধান অনুসারে কোনটি কর! 
উচিত এবং কোনটি অন্থচিত__ইহা প্রবর্তন (অবশ্ঠ কর্তব্য) অনিবর্তন 
( অকর্তব্য ) রূপে বিধিলিউএর এবং “তব্য" প্রভৃতি প্রত্যয়ের দ্বারা বলা 
হইয়াছে । কর্ম বিহিত ও নিষিদ্ধ জানিয়া নিষিদ্ধকে পরিত্যাগ পূর্বক 


কারার ুদ্ধাদি লোক-শিক্ষা ও লোৌক- 
রক্ষার জন্ত তোমাকে করিতে হইবে ॥ ২৪ ॥ 

হার! বেদপ্রতিপাদ্য অর্থের প্রতি অতিশয় নিষ্ঠাবান্‌, তাহারা হ্বর্গ ও শাশ্বত 
লোক মোক্ষ লাভ করিয়! থাকেন । কিন্তু যাহারা বেদবাহ্‌ অর্থাৎ বেদবিরোধি- 
কার্য করে, তাহারা নরকে পতিত হয়। ইহাই ষোড়শ অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত । 


ইতি-_বোড়শ অধ্যায়ের শ্রীমন্তগবদ্গীতোপনিষদ্‌ ভাস্তের 
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত । 


অনুভূষণ- শার্্-বিমুখতা-জনিত কামাদির অধীন প্রবৃত্তি পুরুষার্থ হইতে 
ভ্ষ্ট করায় । স্তরাং কার্য ও অকাধ্য ব্যবস্থায় অর্থাৎ কি কর্তব্য? ও কি 
অকর্তব্য? এই বিষয়ে অপৌরুষেয় বেদরূপ -শান্ত্র-প্রামাণই নির্দোষ । 
ভ্রম-প্রমাদাদি দোৌষযুক্ত পুকষের দ্বারা উৎপ্রেক্ষিত-বাক্য বেদ নহে। অতএব 
শাস্্রবিধানের দ্বারাই কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ণয় হওয়া উচিত। কর্ম-বিষয়ে 
বিহিত এবং নিধিদ্ধ জানিয়া, নিষিদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া এই কর্শভূমিতেই 
বিহিত-কর্শ-_অগ্নিহোত্রাদি, এবং যুদ্ধাদি লোক-সংগ্রহের জন্য তোমার 
করা উচিত। 

অতএব পরম মঙ্গলকামী প্রীগুরুবর্গের আহুগত্যে ্ব-ম্ব-অধিকার- টি 
শান্্রবিধি অবগত হইয়া শ্রীহরিভজন করাই সমীচীন পন্থা। বহিন্ত্থ লোকের 
ছার! বহুমানিত ব্যক্তির কাল্পনিক কথাকে প্রমাণরূপে আশ্রয় করিয়া বিপথ 

বরণ করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য নয়। শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর টাকার মর্শেও পাই,_ 
“যেল্তে শাস্ত্বিমুখতা-ঘ্বার৷ কামাদির অধীন! প্রবৃত্তি পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট 
করায়, সেইহেতু তোমার কার্ধ্যাকার্ধ্য অর্থাৎ কর্তব্যাকর্তব্য-বিষয়ে নির্দোষ, 
অপৌরুষেয় বেদরূপ শান্্রই প্রমাণ । ভ্রম, প্রমাদ, করণাঁপাটৰ ও বিপ্রলিগ্মা- 
. ক্ধপ দৌবচতুটয়যুক্ত পুরুষের উদ্ভাবিত বাক্য প্রমাণ নহে। 

এই গ্লোকে শ্রীধর শ্বামিপাদের টাকার মর্ষেও পাই,__ 

“ফলিতার্থ এই যে, মানবের কোন্টি কর্তব্য এবং কোন্টি অকর্তব্য-_এই 
ব্যবস্থায় শ্রতি-স্থতি-পুরাণাদি শান্ত্রই প্রমাণ । স্থতরাং শাস্ত্রবিধি-বর্ধিত কর্ম 
জাত হইয়। কর্াধিকারাহ্থসারে বর্তমান থাকিয়া যথাবিহিত কর্খাহুষ্ঠান করাই 
কর্তব্য ; কারণ__ইহাই সত্বতুদ্ধি, সম্যক্‌ জ্ঞান ও মুক্তিলীতের মূলহেতু।” 


১১৮৬ শ্তীমন্তগবদ্গীতা ১৬২৪ 


এত-প্রসঙ্গে শ্রীমস্ভীগবতেও পাই”_ 
বিদেহরাজ নিমি নবযোগেন্দ্রের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন,” 
“কর্মযোগং বদত নঃ পুরুযো৷ যেন সংস্কৃতঃ | 
বিধুয়েহাত্ত কশ্মাণি নৈশধ্যং বিন্দতে পরম্‌॥” ( তাঃ ১১৩৪১ ) 


“অর্থাৎ পুরুষ যে কর্মযোগের অনুষ্ঠান-দ্বারা ইহ জন্মে সত্বর মোক্ষের 
প্রতিবন্ধক কর্শসমূহের নিরাসপূর্বক মোক্ষোপযোগি-নথকুতিযুক্ত হইয়া নৈষম্শ্য- 
জনিত পরম-জ্ঞান লাভ করেন, আপনারা! আমাদের নিকট সেই কর্মযোগ 
বর্ণন করুন ।” 

তদুত্বরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীআবিহ্োত্র বলিয়াছিলেন,_ 

“কম্মাকণ্ধ বিকর্ষ্েতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ। 
বেদস্ চেশ্বরাত্বত্বাত্তত্র মুহ্স্তি স্থরয় |” ( ভাঃ ১১৩৪৩ ) 


“অর্থাৎ কর্ম ( শান্ত্রবিহিত কর্ন ) অকর্ম ( শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম) এবং বিকম্ম 
(বিহিত কর্মের অননুষ্ঠান ) এই তিনটির স্বরূপই একমাত্র বেদশাস্ত্রগম্য ; পরস্থ 
লোক-মুখে জ্ঞাতব্য নহে। উত্ত বেদশাস্ত্র ঈশ্বর হইতে উত্তূত বলিয়া, 
তাহা অপৌকুষেয় ; তদ্‌-বিষয়ে পত্তিতগণও মোহিত হন অর্থাৎ যাথার্য- 
নিরূপণে অসমর্থ হইয়। থাকেন ।” 

শ্ীতগবান্‌ বর্তমান অধ্যায়ের উপসংহার-মুখে শান্-নি্দিষ্ট পন্থার 
অন্ুসরণেরই উপদেশ দিলেন। কিন্ত শান্ত্রোপদিষ্ট-তত্ব যথাযথভাবে জানিবার 
জন্যও আবার শাস্্তত্ববিদ্‌ সদগুরুর আনুগত্য স্বীকার করা আমাদের একান্ত 
কর্তব্য । ইহাও মনে রাখিতে হইবে ॥ ২৪ ॥ 


ইতি__শ্রীমন্তগব্দ্গীতার বোৌড়শ-অধ্যায়ের অনুভূষণ-নান্সী 
টীক। জমাপ্ত।। 


ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । 


আশ শে।তথ)।যাঃ 


অর্জভুন উবাচ,_ 


যে শাস্্রবিধিমুৎত্জ্য বজন্তে শ্রদ্ধযান্বিভাঃ। 
তেবাং নিষ্ঠা তু ক। কষ সন্বমাহো। রজজ্তমঃ ॥ ১॥ 


অন্বয়__অর্জনঃ উবাচ অজ্জন কহিলেন) কৃষ্ণ! (হেকৃষ্ণ!) যে 
(যাহারা ) শাস্্রবিধিম্‌ ( শান্্বিধিকে ) উৎস্জ্য (ত্যাগ করিয়া! ) রন্ধয়া- 
অস্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যজস্তে (পৃজা্দি করিয়া থাকে ) তেষাং তু 
(তাহাদের ) নিষা (স্থিতি) কা (কি?) সব (দাস্বিকী ) আহো (অথবা) 
রজঃ (রাজসিকী ) তমঃ (তামসিকী )1॥১॥ 

অনুবাদ-_অজ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্্বিধি-ত্যাগ পূর্বক 
শরদ্ধাযুক্ত হইয়া যজনাদি করে, তাহাদের নিষ্ঠা বা আশ্রয় কিরূপ? উহা সাত্বিক 
অথব! রাজসিক বা তামসিক ?॥ ১ ॥ 


শ্রীতক্তিবিনোদ্ব_এতাবৎ শ্রবণ করত অঞ্জন কহিলেন,_হে কৃষ্ণ! 
আমার একটি সংশয় উপস্থিত হইল। আপনি কহিয়াছেন (৪র্থ অঃ ৩৯ 
স্লোঃ) যে, শ্রদ্ধাবান্‌ লোকেই জ্ঞান লাভ করেন; পুনরায় বলিলেন যে, 
শাস্্বিধি ত্যাগপূর্ববক যিনি কামসহকারে প্রবৃত্ত হন, তাহার সিদ্ধিহখ বা 
পরা গতি হয় না। এখন জিজ্ঞাম্ত এই যে, যদি শান্ত পরিত্যাগপূর্ব্ক 
শ্রদ্ধা হয়, তবে কি হয়? সেইরপ শ্রদ্ধাবান লোক জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতির ফল 
যে সতবশুদ্ধি, তাহা লাভ করিবে কি না? অতএব আমাকে স্পষ্ট বলুন,_ 
ধহারা শাগ্ববিধি পরিত্যাগপূর্বক লোকাচারজাত-শরদ্ধাশ্রয়ে দেবতাদিগকে 
যজন করেন, তাহাদের নিষ্ঠাকে "সাত্বিকী” 'রাজসিকী” কি 'তামসিকী” বলা 
যাইবে? ॥১॥ 


প্রীবলদেব-_সাত্বিকং রাজসং বন্ত তামনঞ্চ বিবেকত: | 
কষ্ঃ সপ্তদশেহবাদীৎ পার্ঘপ্রশ্বানছসারতঃ ॥ 


জি 


বেদমধীত্য তদ্বিধিন! তদর্থাননুতি্ঠস্তঃ দেবাঃ ; বেদমবজ্ঞায় 
বথেচ্ছাচারিণো বেদবাহ্াত্বা্থরা ইতি পূর্ববশ্িনধ্যায়ে ত্বয়োক্তমূ। অথেয়ং মে 
জিজ্ঞাসা_ষে শাস্ত্েতি। যে জনাঃ পাঠতোহর্থতশ্চ ছুর্গমং বেদং বিদিত্বাল- 
স্তার্দিনা তদ্ধিধিমুৎস্থজ্য লোকাচারজাতয়া শ্রদ্ধয়া্িতাঃ সন্তো দেবাদীন্‌ যজন্তে, 
তেথাং শান্বিধ্যুপেক্ষা-শরদ্ধাভ্যাৎ পূর্বনির্ণীতদৈবান্থ্রবিলক্ষণানাং কা নিষ্ঠা? 
সত্বং সংশ্রয়া তেষাঁং স্থিতিরথব! রজন্তমঃ-সংশ্রয়েতি কোটিঘয়াববোধায়াহো-শব্দো 
মধ্যে নিবেশিতঃ ॥ ১ ॥ 

বঙল্লানুবাদ-_অর্জুনের প্রশ্নানুমারে সাত্বিক, রাঁজসিক ও তামসিক বস্তর 
বিষয় বিবেকসহকারে ভগবান্‌ শ্রীকু্ণ সপ্তদশ-অধ্যাঁয়ে বলিয়াছেন । 

অঞ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন__ভগবন্! তুমি বলিয়াছ বেদ অধ্যয়ন করিয়া 
ধাহারা তদ্বিধাঁন-অহুসারে সেই বেদৌক্তকার্যাদির অনুষ্ঠান করতঃ শাস্ত্রের 
প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন, তাহার! দেবতা । আর বেদকে অবজ্ঞা করিয়া 
যথেচ্ছাচারিগণ বেদবহিষ্কত কিন্ত অহ্থর__-এই সমস্ত কথা পূর্ণ অধ্যায়ে 
তুমি বলিয়াছ, তাহাতে আমার জিজ্ঞাম্ত এই যে_শাস্ক্রেত্যাদি' 
ঘে সমস্ত ব্যক্তিগণ বেদপাঠে ও বেদের অর্থে বেদকে দুর্গম জানিয়া 
আলম্তাদির বশবর্তী হইয়া বেদবিধিকে ত্যাগ করিয়া, লোকাচার-জনিত 
শ্রদ্ধার বশবর্তী হইয়া দেবতাদিগকে যজনা করে, তাহাদের অর্থাৎ 
শান্বিধিতে উপেক্ষা ও লোকজাত শ্রদ্ধার দ্বারা যজনকারী, পূর্ববনির্ণীত 
দৈব ও আন্থর হইতে বিলক্ষণ, তাহাদিগের নিষ্ঠা! কিরূপ? সত্বকে সম্যক্রূপে 
আশ্রয় করিয়া তাহাদের স্থিতি অথবা৷ রজ:স্তমকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের 
স্থিতি? এইভাবে ছুইটির পরম্পর অত্যন্ত বিরোধের জন্ত “আহো' শব্দটি মধ্যে 
সন্নিবেশ করা হইয়াছে ॥ ১॥ 
_. অনুভুষগণ পূর্ববাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, ধাহারা শ্রুতি, স্থৃতি ও 
পুরাণাদি বিধি-অনুসারে স্বধশ্ম যজন করেন, তীহারা সত্ব-সংশুদ্ধি-ক্রমে ক্রমশঃ 
পর গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। আর যাহার! শান্সবিধি পরিত্যাগপূর্ববক 
কেবল স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত, তাহারা আস্থর প্রকৃতির আশ্রিত বলিয়া, তাহাদের 
কোন সদ্গতি লাভ হয় না। এই কথ! শ্রবণাস্তর অঞ্জন পুঞ্নরাস় 
বলিতেছেন__হে কৃষ্ণ! বেদ অধ্যয়নপূর্ববক বেদ-বিধি-অন্ুসারে শাস্থীস্ 
শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বেদার্থ অনুষ্ঠানকারিগণ দৈবপ্রকৃতি বিশিষ্ট, আর বেদকে 


অবজ্ঞাকরতঃ যথেচ্ছাচারিগণ কিন্তু বেদবাহ অর্থাৎ বেদবহিষ্কৃত- অস্থর | ইহা 
তুমি পূর্ব-অধ্যায়ে বলিয়াছ। 
বর্তমানে আমার জিজ্ঞাস্ত এই যে__- 


যাহার! পাঠের ছারা এবং অর্থের-ত্বারা বেদকে দুর্গম জানিয়!, আলন্তাদি- 
বশতঃ তছিধি পরিত্যাগ পূর্বক লোকাচারজাত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া! দেবতাদির 
যজন করে, তাহাদের এ-স্থলে শাস্্রবিধি-উপেক্ষা৷ ও শ্রদ্ধা ছুই থাকায়; ইহারা 
পূর্ব নির্ণীত দৈব ও আস্বর সম্পদ্‌ হইতে বিলক্ষণ বলিয়া, তাহাদের নিষ্ঠা সব্ধ- 
সংশ্রয়া বা রজস্তমো৷ সংশ্রয়1? সাত্বিকনিষ্ এক কোটি এবং রজন্তমো অন্ত 
কোটি। এই কোটিঘ্বয় অববোধের নিমিত্তই “আহো”শব মধ্যে নিবেশিত 
হইয়াছে। 


শ্রীল চক্রবপ্তিপাদ্দের টাকার মর্শে পাই,__ 


“আচ্ছা, আস্থর অর্গের কথা বলিয়া তাহার উপসংহারে তুমি বলিয়াছ 
যে,__“যে ব্যক্তি শান্ত্রবিধি উল্লজ্বন করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তি 
সিদ্ধি, স্থখ, বা পরমগতি লাভ করিতে পারে না।১ গীতা-_-১৬।২৩। সে-স্থলে 
আমি জিজ্ঞানা করিতেছি, তাই বলিলেন--যে' ইত্যার্দি। যাহারা শাস্রবিধি 
উল্লজ্বন করিয়া স্বেচ্ছাচাঁরে থাকে, কিন্তু কামভোগশৃন্য শদ্ধাযুক্ত হইয়। “যজস্তে? 
তপোষজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, জপযজ্ঞাদির অন্থষ্ঠান করে, তাহাদিগের “কা নিষ্ঠা” _কি 
স্থিতি-_কি আলম্বন, এই অর্থ। তাহা কি সত্ব, না রজঃ অথবা তমঃ, তাহা! 
বল এই অর্থ ।” ৃ 

শ্রীধর ব্বামিপাদের টাকার মর্খে পাই যে_“এস্থলে শাস্তোল্লজ্ঘনকারীকে 
গ্রহণ করা হয় নাই, পরস্ত কলেশকর মনে করিয়া বা আলম্তবশতঃ শাস্বার্থ-বোধে 
যৃত্ব না করিয়া, কেবল আচার-পরম্পরা-বশে শ্রদ্ধাযুক্ত হুইয়! যাহারা কচিৎ 
দেবতার আরাধনাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের নিষ্ঠা বা গতি সম্বন্ধষেই অর্জন 
প্রশ্ন করিয়াছেন ।” 

শ্রীতগবান্‌ পূর্ববাধ্যায়ের শেষে অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা 
দিয়াছেন যে “তন্মাচ্ছাত্ং প্রমাণস্তে” অর্থাৎ শান্প্রমাণাহ্থসারেই কর্তব্য কর্খের 
অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। এই প্রশ্নের অবলহ্বনেই বর্তমান প্রশ্নের অবতারণা এবং 
সমগ্র অধ্যায়ে ইহারই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে । ১॥ 


প্রীভগবান্‌ উবাচ_ 
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধ। দেহিনাং স। স্বভাবজ]। 
সান্তিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২॥ 

অন্বয়-_প্রীভগবান্‌ উবাচ, (শ্রীতগবান্‌ কহিলেন ) দেহিনাং ( দেহিগণের ) 
শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) সাত্বিকী (সাত্বিকী ) রাঁজসী চৈব (ও বাজসিকী ) তামসী চ 
( এবং তামসিকী ) ইতি (এই ) ত্রিবিধা (তিন প্রকার ) ভবতি (হয়) সা! 
( সেই শ্রদ্ধা) স্বভাবজা (প্রাচীন সংস্কার-জাত ) তাং (তাহা ) শৃথু (শ্রবণ 
কর) ॥ ২॥ | 

অনুবাদ্-_শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, জীবের শ্রদ্ধা সাত্বিক, রাঁজমিক ও 
তামসিক ভেদে তিন প্রকার, তাহা পূর্ব জন্মীন্তরীয় সংস্কার-জাত , সেই বিষয় 
শ্রবণ কর] ২॥ 

প্ীভক্তিবিনোদ-_-ভগবাঁন্‌ কহিলেন, দেহীদিগের স্বভাঁব-জনিত শ্রদ্ধা 
তিন প্রকার, সাত্বিকী, রাজসী ও তাঁমসী | ২॥ 

প্রীবলদেব-_এবং পৃষ্টো৷ ভগবান্বাঁচ,_ত্রিবিধেতি। আলম্যাৎ ক্রেশাচ্চি 
শাস্্রবিধিমুৎ্জ্য যে শ্রদ্ধয়া দেবাদীন্‌ যজন্তে দেহিনঃ, সা তেষাং স্বভাব্জা 
বোধ্যা ; প্রাক্তন: শুভাশুভসংক্কারঃ স্বভাবস্তম্মাজ্জীতেত্যর্থঃ। অনাদিত্তিণ্তণ- 
প্রকৃতিসংহ্ুষ্টানাং দেহিনামনাদিতোহম্ববৃত্তস্ত সংসারস্ত সাত্বিকত্বাদিনা 
ত্রৈবিধ্যাত্তজ্জাতশ্রদ্ধাপি ত্রিবিধেত্যাহ,_সাত্বিকীত্যাদি। স্বতাবমন্যথস্িতুং 
সমর্থা খলু সছুপদিষ্টশাস্জন্যা বিবেকসম্িৎ) সা তেষাং নাস্ত্যতঃ স্বতাবজ। 
শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি। তাঁদৃক্‌ শাস্্জন্তা শ্রদ্ধা ত্বন্যৈৰ যথা তদুক্তিবিধিনৈব 
তদর্থানুষ্ঠানম্‌ ॥ ২॥ 

বঙ্গানুবাদ-_এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া তগবান্‌ বলিলেন__ত্রিবিধেতি' 
আলম্ত এবং ক্লেশবশতঃ যে দেহধারী ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধিকে ত্যাগ করিয়া! কেবল 
শ্রদ্ধার সহিত দেবাদির যজন] করিয়া থাকে, সে শ্রদ্ধা তাহাদের শ্ঘভাবজাত 
বলিয়।৷ জানিবে ; পূর্বজন্মের অজ্জিত শুভ ও অশুভ সংস্কারের নাম স্বভাব । 
তাহা হইতে জাতা শ্রদ্ধা_ইহাই অর্থ। অনাদি ব্রিগুণাত্মিক। প্রকৃতির সহিত 
সংস্ুষ্ট প্রাণীদিগের অনাদিকাল হইতে অন্ুবৃত্ত সংসারের সাত্বিকত্বাদি- 
বশতঃ ত্রিবিধ ধর্ম থাকায় তাহা হইতে জাত শ্রদ্ধাও তিন প্রকার__ইহাই 


হি 


বলিতেছেন-£দসাত্বিকীত্যা্দি'। স্বভাবকে অন্য প্রকার করিতে পারে, 
একমাত্র সহৃপদিষ্ট শীস্্-জন্য বিবেকসঙ্িৎ (বিবেক বুদ্ধি), সেই বুদ্ধি 
: তাহাদের নাই ; অতএব ম্বভাবজাত শ্রদ্ধা তিন প্রকার হইয়া থাকে, সেই 
শান্-জন্য শ্রদ্ধা কিন্ত অন্য প্রকারই, যেমন শাস্ত্রোক্তবিধি-অন্ুসারে শাস্তার্থের 
অনুষ্ঠান ॥ ২॥ 

অনুভূষণ__অঞ্ছুন কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীতগবান্‌ বলিতেছেন। 
আলন্ত ও ক্লেশবশতঃ শান্্ীয় বিধি পরিত্যাগ করিয়া যাহার] শ্রদ্ধার সহিত 
দ্েবগণকে যজনা করে, তাহাদের সেই শ্রদ্ধা স্বতাবজাত বলিয়াই জানিবে। 
প্রাক্তন শুভ ও অশ্তভ সংস্কার হইতেই এই স্বভাবের উৎপত্তি। অনাদি 
ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি-সংহষ্ট দেহধারী জীবগণের অনাদিকাল হইতেই সংসার 
প্রবৃত্ত হইয়াছে। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ গুণভেদে তাহাদের 
স্বভাবজাত শ্রদ্ধাও ত্রিবিধ। সছুপদিষ্ট শাক্ষ-জনিত বিবেকজ্ঞানই এই 
স্বতাবকে অন্যথা করিতে সমর্থ। সাধারণ মানবের তাহা নাই। সেই জন্যই 
স্বতাবজাত শ্রদ্ধা তিন প্রকার হুইয়৷ থাকে । আর শান্জনিত শ্রদ্ধা কিন্ত 
অন্তই । কেবলমাত্র শাস্-বিধি-অন্ুসারেই শাস্বীয় বিষয়ের অনুষ্ঠানকেই 
শান্ীয় শ্রদ্ধা বলা যাইতে পারে। তাহা লোকের মধ্যে বিরল। 


আজকাল অধিকাংশ লোকই তাহাদের খেয়াল-খুপী মত শ্রদ্ধা করিতে 
চায়। অধিকাংশ তথাকথিত ধর্ষ্োপদেষ্টাও উপদেশ করেন, ধাহার ধাহাকে 
ভাল লাগে, তিনি তীাহাকেই ভজনা করিবেন। তাহাতেই তাহার মঙ্গল 
হুইবে। কিন্তু শ্রীতগবান্‌ যে বলিলেন-_কার্ধ্য ও অকার্ধ্য-বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাঁণ 
এবং শাস্ত্-বিধি পরিত্যক্ত হইয়! নিজের ইচ্ছামত যজনাদ্দি করিলেও সিদ্ধি, 
স্থখ, পরা গতি কিছুই লাভ হইবে না। দুর্ভাগা! মানবগণের শ্রভগবানের * 
বাক্যেও বিশ্বাস না হইয়া জগতের বহুমানিত লোকের আপাতঃ মনোমুগ্ধকর 
অশাস্ত্রীয় উপদেশেই বিশ্বাস হইয়। থাকে । 


শ্রমহাপ্রভূ বলেন”_ 


« শ্রদ্ধা-শবে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। 
কৃষেে-ভক্তি কৈলে সর্ববকর্ম কৃত হয় ॥” চৈঃ চঃ মধ্য ২২৬২ 


আরও পাওয়া যায়, 


“শ্রন্ধাবান্‌ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। 
উত্তম, “মধ্যম”, “কনিষ্ঠ অদ্ধা-অনুসারী” ॥ এ ২২1৬৪ 

শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মর্খে পাই, 

“হে অজ্জ্বন! প্রথমে শাস্ত্রবিধি উল্লজ্ঘন না করিয়! ঘজনকারীর নিষ্ঠ। 
শ্রবণ কর, পরে শাস্ত্রবিধিত্যাগিগণের নিষ্ঠা তোমাকে বলিব, তাই বলিতেছেন 
_ত্রিবিধা” ইত্যাদি। “ম্বভাবজা_স্বভাব- প্রাচীন ব! পূর্ব জন্মের সংস্কার- 
বিশেষ, তাহা! হইতে উৎপন্ন শ্রদ্ধা, তাহ ত্রিবিধ |” 

শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন,_“শান্ত্রতব্বজ্ঞান হইতে প্রবৃত লোকদিগের 
 পরমেশ্বর-পৃজাবিষয়ক শ্রদ্ধ! সাত্বিকী, তাহা এক প্রকারই । আর কেবল 
লোকাচারবশতঃ প্রবৃত্ত দেহিগণের যে শ্রদ্ধা তাহা কিন্ত সাত্বিক, রাজসিক 
ও তামপসিক ভেদে তিন প্রকার” ॥ ২॥ ্‌ - 


জস্বানুরূপা সর্ববস্য শ্রদ্ধা! ভবতি ভারত। 
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষে! যে যঙ্ছদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥ 


অন্থয়--ভারত! (হে ভারত!) সর্বস্ত (সকলের) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) 
সত্বানুরূপা ( অস্তঃকরণান্থরূপ ) ভবতি ( হয় )১ অয়ং (এই ) পুরুষঃ ( পুরুষ) 
শ্রদ্ধাময়ঃ (শ্রদ্ধাপূর্ণ)। যঃ (যেব্যক্তি) যচ্ছদ্ধ: (যেরূপ ষজ্নীয়ে শ্রদ্ধা- 
বিশিষ্ট ) সঃ ( সেই ব্যক্তি) সং এব ( তাদৃশই ) ॥ ৩॥ 

অনুবাদ্-_হে ভারত! সকলের শ্রদ্ধা স্ব-স্ব অন্তঃকরণ-অনুবূপ হয়, এই 
পুরুষ শ্রদ্ধাময় অতএব যে ব্যক্তি যাদৃশ পুজ্যবন্ততে অদ্ধাস্ম্পন্ন, সেই ব্যক্তি 
তাদৃশ চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্টই হইয়া থাকে ৷ ৩॥ 

শ্রীতক্তিবিনোদ-_হে ভারত! সকল পুরুষই শ্রদ্ধাময়; যে পুরুষের 
যে-প্রকার সব্ব, তাহার সেইরূপ শ্রদ্ধা এবং যাহার যাহাতে শ্রদ্ধা, সে ততস্বরূপ | 
মূলতত্ব এই যে, জীব_ম্বভাবতঃ মদংশ, অতএব নিগুপ; আমার সঙ্ন্ধ- 
বিস্বৃতিপ্রযুক্ত জীব সগুণ হইয়াছে ;- বদ্ধদশায় প্রবেশাবধি প্রাীন-সংস্কার- 
বশতঃ তাহার একটি সগ্ুণ স্বভাব হইয়াছে। সেই ম্বভাব হইতেই ভাহার 
অন্তঃকরণের গঠন; সেই অন্তঃকরণকেই “সত্ব বলি। সত্বসংশ্ুদ্ধিই অভয়পদ ; 
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সংশুদ্ধ-সত্বের শ্রদ্ধাই নিণ্ডদ-ভক্তিবীজ, আর অসংশ্তুদ্ব-সত্বের শ্রদ্ধাই সগ্ুণ। 
শ্রদ্ধা যতদিন নিন বা নিগুণের উদ্দেশিনী ন! হয়, সে-পর্ধ্যস্তই তাহার নাম 
“কাম'। এখন কামাত্মিক সগুণ-শ্রদ্ধার বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ 
কর ॥ ৩॥ | 

জ্ীবলদেব-_যগ্পি শ্রদ্ধা সত্বগুণবৃত্তিস্তথাপ্যন্তঃকরণধর্মন্ত ম্বভাবস্তাস্তঃ- _ 
করণস্ত চ ধন্মিণস্ত্ৈবিধ্যাত্তছুদিতায়াস্তস্যাস্ত্রেবিধ্যং সিদ্ধেদিতি ভাবেনাহ,_- 
সত্বান্থরূপেতি। সত্বমন্তঃকরণং ত্রিগুণাত্বকং, তদন্ুরূপ। সর্বস্ত প্রাণিজাতস্ত 
শ্রদ্ধা ভবতি;- সত্বপ্রধানাস্তঃকরণন্ত শ্রদ্ধা সাত্বিকী, বজংপ্রধানাস্তঃকরণস্ত 
রাজসী, তমংপ্রধানাস্তঃকরণস্ তু তামসীতি। অতোহয়ং পৃজ্যপৃজকরূপো 
লৌকিক: পুরুষঃ শ্রদ্ধামযস্ত্রিবিধশ্রদ্ধা-প্রচুরো ষঃ পুরুষো৷ যচ্ছদ্ধো৷ ষশ্মিন্‌ পৃজ্যে 
দেবাদৌ ষক্ষাদৌ প্রেতাদৌ চ শ্রদ্ধাবান্‌ ভবতি, স পূজকোহপি ; স এব তত্ত- 
_চ্ছন্দেন ব্যপদেশ্ঠ পূজ্যগুণবান্‌ পূজক ইত্যর্থ; ॥ ৩॥ 

বঙ্গান্ুবাদ্দ-_যদিও শ্রদ্ধা সত্বগুণের বৃত্তি তথাপি স্বভাব-_অস্তঃকরণ-ধর্, 
তাহারও সেই ধর্শ অস্তঃকরণের ত্রেবিধ্যহেতু তাহা হইতে উৎপন্ন শ্রদ্ধার 
ত্রৈবিধ্য অর্থাৎ তিন প্রকার ভেদ সিদ্ধ হয়__ইহাই যখাযখভাবে বল! হইতেছে 
--পিত্বানহুরূপেতি” ৷ সত্ব-ত্রিগুণাত্মক অন্তঃকরণ, তাহার অনুরূপ সমস্তপ্রাণি- 
বর্গের শ্রদ্ধা হইয়া! থাকে । অতএব সব্বগ্তণপ্রধান অন্তঃকরণের শ্রদ্ধ। সাত্বিকী, 
এইব্কম-_রজোগুণ-প্রধান অন্তঃকরণের শ্রদ্ধা বাজসী এবং তমোগুণ-প্রধান 
অস্তঃকরণের শ্রদ্ধার নাম তামসী শ্রদ্ধা। অতএব এইরূপ পৃজ্য ও পৃজকরুপ 
লৌকিক পুরুষ শ্রদ্ধাময়-_ত্রিবিধ শ্রদ্ধা প্রচুর হইয়! থাকে । যেই পুরুষ যাহাতে 
যেমন শ্রদ্ধাশীল অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুজ্য দেবতাতে, যক্ষ ও প্রেতার্দিতে যেই 
পরিমাণ শ্রদ্ধাশীল হয়, সেই পূজকও, সেই তৎশব্দের দ্বারা! সংজ্ঞিত হইয়া 
থাকে । পুজ্য-গুণবান্‌ পৃজক হয়__ইহাই অর্থ ॥ ৩| 

অন্ুভূষণ__পূর্বব শ্লোকে শ্রীতগবান্‌ বলিয়াছেন ষে, প্রাক্তন শুত ও অশুভ 
সংস্কারই-_স্বভাব, তাহা হইতে জাত শ্রদ্ধা তিন প্রকার । বর্তমানে বলিতেছেন 
যে, যদিও শ্রদ্ধা সত্বগুণেরই বৃত্তি, তাহা হইলেও উহা অস্তঃকরণের ধর্শ, সেই 
অন্তঃকরণ আবার ত্রিবিধ বলিয়। অন্তঃকরণ হইতে উদ্দিত শ্রদ্ধাও ত্রিবিধ। 
এই জন্যই বলিলেন যে, শ্রদ্ধা সব্বানরূপা অর্থাৎ সত্ব শব্দে “অস্তঃকরণ” তাহা 
ত্রিগুণাত্মক, সেই ত্রিগুণাত্মক অস্তঃকরণ-অন্ুরূপ সকলের শ্রদ্ধা জাত হয়। 


৯ 


সুতরাং ধাহার যেবূপ অস্তঃকরণ তাহার সেইবপই শ্রদ্ধা, সত্বপ্রধান অস্তঃ- 
করণের শ্রদ্ধা সাত্বিকী, রজঃপ্রধান অন্তঃকরণের শ্রদ্ধা রাজসী এবং তমঃপ্রধান 
অন্তঃকরণের শ্রদ্ধা তামসী। অতএব পৃজ্যপূজকর্ূপ লৌকিক পুরুষ ত্রিবিধ 
শ্রদ্ধাময়। যে পুরুষ যেরূপ, তাহার শ্রদ্ধাও সেইরূপ, দেবাদি, যক্ষাদি বা 
প্রেতাদি যাহাতে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্‌ হয়, সেই পৃজক ব৷ শ্রদ্ধালু ব্যক্তিও সেই 
অনুরূপ । পুজ্যের গুণযুক্ত ব্যক্তিই পূজক হইয়া থাকে। 


প্রীমস্ভাগবতেও পাই,__ 


“সাত্বিক্যাধ্যাত্বিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু বাজসী। 
তামস্যধন্মে যা! শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্ত নিগুণা” ॥ ( ভাঃ ১১।২৫।২৭ ) 


এই শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীশ্রীল প্রভূপাদ লিখিয়াছেন,_ 

“নিজমঙ্গলাকাজ্জী ব্যক্তি সাত্বিক-শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট, অহঙ্কার-বিমৃঢ় কর্ম্নবীর 
রাঁজসিক শ্রদ্ধা-যুক্ত ও অধান্সিকগণ তামসিক শ্রদ্ধাময়। গুণীতীত মুক্ত জীব 
ভোগরহিত হইয়া জড়ান্কশীলনে াত্মবিস্ুত না হুইয়া কেবল ভগবত কৃষ্ণ- 
সেবাপরায়ণ এবং অখিলচিৎগ্ুণে বিভূষিত থাকেন ।” 


জীবের শুদ্ধাবস্থায় শ্রদ্ধা বা রতি কেবল আত্মগত অর্থাৎ স্ব-স্বর্ূপগত 
থাকে। তখন উহা! কেবল ভগবৎ-বিষয়ক, তাহাই নিগুণ ব! শ্ুদ্ধসত্বের 
পরিচায়ক ৷ কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জীবের সেই স্বভাব বিকৃত হইয়া অনাদিকাল 
হইতে প্রবৃত্ত সংসারে প্রাচীন শুভাশুভ কর্মনিমিত্ত অন্তঃকরণের ভাবান্থষায়ী 
যিনি যেরূপ পৃজ্যের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেই প্রকারই গুণের পরিচয় ব! 
শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। 


গ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মর্ে পাই,_ 

“সত্বম_ অন্তঃকরণ ত্রিবিধ__সাত্বিক, রাজস ও তামস। তদহুরূপ 
সাত্বিক অন্তঃকরণবিশিষ্ট জনগণের শ্রদ্ধা সাত্বিকীই, বাজস-অস্তঃকরণের 
রাজসী এবং তামসান্তঃকরণের তামসী, এই অর্থ। “যচ্ছ_দ্ধঃ? ষে ফজনীস্ক 
দেবতায়, অস্থরে বা রাক্ষসে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্‌ হয়, সে ব্যক্তি তাহা হয়, 
তত্তৎ শব্দ-ছারাই নির্দিষ্ট হয়” ॥ ৩॥ 


যজন্তে সান্তবিক। দেবান্‌ বক্ষরক্ষাংসি রাজসা। 
প্রেতান্‌ ভূতগণাংশ্চান্তে বজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥ 

অন্বয়-_সাত্বিকাঃ জনাঃ ( সত্বগুণবিশিষ্ট জনগণ ) দেবান্‌ (সত্ব প্রকৃতি 
দেবগণকে ) যজস্তে (পুজা! করেন ) রাজসাঃ ( রজোগুণান্থিত ব্যক্তিগণ ) 
বক্ষরক্ষাংসি ( বজো প্রকতিবিশিষ্ট যক্ষ ও রাক্ষসগণকে ) [যজস্তে-_পৃজা করে] 
অন্তে তামসাঃ (অন্য তামস প্ররুতি-ব্যক্তিগণ ) প্রেতান্‌ ভূতগণান্‌ চ ( তমো৷ 
প্রকৃতি-প্রেত ও ভূতগণকে) যজস্তে ( পূজা! করিয়] থাঁকে )॥ ৪ ॥ 

অনুবাদ-_সাত্বিক প্ররুতির লোকেরা সত্ব-প্রকৃতি--দেবতাদিগকে পৃজা 
করিয়া থাকে, রাজসিক ব্যক্তিগণ রজঃ-প্রকৃতি__যক্ষরক্ষিসর্দিগকে পূজা করে, 
অন্ত তামসিক জনগণ তমঃ-প্রকৃতি-_প্রেত ও ভূতগণকে উপাসনা করে ॥ ৪ ॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ-_সাত্বিক-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট পুরুষগণ দেবতাদিগকে, রাজসিক- 
শরদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ষক্ষরাক্ষমগণকে এবং তামস-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভূত- 
প্রেতদিগকে যজন করে ॥ ৪ ॥ 

শ্রীবলদেব-_কাঁধ্যভেদেন সাত্বিকাদিভেদং প্রপঞ্চয়তি,_যজস্ত ইতি। 
শান্ত্রীয়বিবেকসম্বিদ্ধিহীনা যে জনাঃ স্বভাবজয়া অদ্ধয়৷ দেবান্‌ সাত্বিকাঁন্‌ বস্থ- 
রুদ্রাদীন্‌ যজন্তে, তেহন্তে সাত্বিকাঃ) যে যক্ষরক্ষাংসি কুবেরনিখ ত্যাদীনি 
রাজসানি যজস্তে, তেহন্যে রাজসাঃ ১ যে প্রেতান্‌ ভূতগণাংস্চ তমসা ষজস্তে, 
তেহন্তে তামসা:। দ্বিজাঃ স্বধর্মবিতরষ্টা দেপাতোত্তরলন্ধবায়বীয়দেহ উক্কা- 
মুখকটপৃতনাদিসংজ্ঞাঃ প্রেতা মনৃক্তাঃ পিশীচবিশেষা বেতি ব্যাখ্যাতারস্চাৎ 
সপ্তমাতৃকাদয়ঃ। এবমালস্তাত্ত্যক্তবেদবিধীনাং স্বভাঁবাৎ সাত্বিকতাগ্তা নির- 
পিতাঃ; এতে চ বলবদ্বৈদ্িকসতপ্রসঙ্গাঁৎ স্বভাবান্‌ বিজিত্য কদাচিছেদেশুপ্য- 
ধিকৃতো! ভবন্তীতি বোধ্যম্‌ ॥ ৪ ॥ 

বঙ্গানুবাদ্-__কার্ধ্যতেদে সাত্বিকাদি শ্রদ্ধার ভেদ প্রদশিত হইতেছে__ 
'যজস্ত ইতি'। শাস্ত্রীয় বিবেকবুদ্ধিহীন যে সকল ব্যক্তি স্বাভাবিক রদ্ধার 
সহিত বন্ধ, রুত্ত প্রভৃতি সাত্বিক দেবগণকে পুজা করে, তাহারা স্বতন্ত্র সাত্বিক 
লোঁক। যাহার! যক্ষরাক্ষস কুবের ও নিখতি প্রভৃতি রাঁজসিকগণকে ষজন 
করে, তাহারা অপর রাঁজসিক। যাহারা প্রেত ও ভূত প্রভৃতি তামসিক 
মুস্তিকে যজনা করে, তাহার! অন্য তামসিক। স্বধর্্ম হইতে বিভ্রষ্ট ছ্বিজগণ দেহ- 


2 ক মি বা 


পাতের পর বায়বীয় দেহাদি লাভ করিয়া উক্কামুখ-কট পৃতনাদি সংজ্ঞা 
হয়, ইহারাই প্রেত অথবা মনুশান্ত্রোক্ত পিশাচবিশেষ, এইরূপ 
কোন ব্যাখ্যাতারা বলেন_-চ* কারের দ্বারা-_সপ্তমাতৃকাদ্দি-রূপে 
পরিণত হইয়া থাকে, (ইহা ধ্বনিত করা হইতেছে )। এইভাবে আলস্ত- 
বশতঃ পরিত্যক্তবেদবিধি-ব্যক্তিগণের স্বভাবহেতু সাত্বিকাদিরূপে নিরূপিত 
করা হইয়াছে। ইহারা বলবান্‌ বৈদিক-সৎসঙ্গ হইতে স্বভাবগুলিকে 
বিশেষরূপে জয় করিয়া কখনও বেদেও অধিকারী হইয়া থাকে, ইহাও 
জানিবে ॥ ৪ ॥ 


অনুভূবণ- পূর্বেই বল! হইয়াছে ষে, প্রাক্তন শুভাশ্তভ কর্মসংস্কার 
হইতেই শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে । তাহাই বর্তমানে বলিতেছেন যে, কার্ধ্য- 
ভেঙ্দান্ুসারে সাত্বিকাদি ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে । শাস্ত্রীয় বিবেক-জ্ঞান- 
রহিত ব্যক্তিগণ প্রাচীন সংস্কারান্ুযায়ী সাত্বিক বন্থ-কদ্রাদি দেবগণকে শ্রদ্ধার 
সহিত যজন করেন বলিয়া তাহারা সাত্বিক। আর যাহারা রাজস যক্ষ- 
রক্ষিগকে ভজনা করে, তাহারা রাজস এবং যাহারা তামস ভূত- 
প্রেতগণকে জনা করে, তাহারা তামস। এইপ্রকারে আলশ্তবশতঃ বেদ- 
বিধি-ত্যাগকারী ব্যক্তিগণের ম্বতাবতেদে সাত্বিকাদি নিরূপিত হইল। 
ইহাঁদিগের মধ্যে আবার কেহ কেহ বলবান্‌ বৈদিক সবপ্রসঙ্গ হইতে ্বভাবকে 
জয় করিয়] কদাচিৎ বেদেও অধিকার প্রাপ্ত হয়। 


শ্রীপ্তাগবতেও পাওয়া যায়,__“রজন্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজস্তি 
বৈ” (১২২৭) 


শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টীকার মর্শেও পাই, 


“কথিত অর্থম্প্ই করিয়া বলিতেছেন-_সাত্বিক অস্তঃকরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি 
সাত্বিকী শ্রদ্ধাত্বারা সাত্বিক শাস্ত্রের বিধি-অঙ্কুসারে সাত্বিক দেবগণের পূজা 
করেন। দ্েবতায় শ্রদ্ধীবান্‌ হওয়ায় দেবতা বলিয়্াই কথিত হন। এই প্রকার 
- “রাজসা১- রাজসাস্তঃকরণ ইত্যাদি বিবরিত হইবে” ॥ ৪ ॥ 


অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে ষে তপো। জনা3।. 
দস্তাহস্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাম্িতাঃ ॥ ৫ ॥ 
কর্ণয়স্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ | 
মাঞ্দৈবান্তঃশরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধযাস্ুরনিশ্চয়ান্‌ ॥ ৬। 
অন্বয়- দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ ( দস্ভ এবং অহস্কারবিশিষ্ট ) কামরাগবলান্বিতাঃ 
(কাম, রাগ ও বলযুক্ত ) যে (যে সকল) অচেতস: ( অবিবেকী ) জনাঃ 
( লোকগণ ) শরীরস্থং ( দেহস্থিত ) ভূতগ্রামম্‌ ( ভূত সকলকে ) অন্তঃশরীস্থং 
(অন্তঃ শরীরস্থিত ) মাম্‌ চ এব ( আমাকেও ) ক্শয়ন্তঃ (কুশ করিয়া ) অশাস্তর- 
বিহিতং ( শান্ব-বহিভূ্তি ) ঘোরং তপঃ ( কঠিন তপস্তা) তপ্যস্তে (অনুষ্ঠান 
করে ) তান্‌ (তাহাদিগকে ) আস্রনিশ্চয়ান্‌ (আহ্মরধর্দে নিষ্টিত ) বিদ্ধি 
(জানিবে )॥ ৫-৬॥ ্‌ 
অনুবাদ-_দস্ত ও অহঙ্কার-সম্পন্ন, কামনা, আসক্তি ও বলবিশিষ্ট যে সকল 
অবিবেকী লোক শরীরস্থ পঞ্চভৃূতকে ও অন্তরস্থিত আমাকে ক্লেশ প্রদান 
পূর্বক, অশান্্ীয় ঘোরতর তপন্তা করে, তাহাদিগকে আহ্গ্র-নিষ্ঠায় অবস্থিত 
বলিয়া জানিবে ॥ ৫-৬॥ 


শ্রীতক্তিবিনোদ-_যে-সকল ঘোর তপস্যা শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই, তাহা 
কাম,রাগ ও বল-যুক্ত, তথা দস্ত ও অহঙ্কার-বিশিষ্ট লোকেরাই অবলম্বন 
করে; তাহারা শরীরস্থ ভূতসকলকে উপবাসাদিরূপ কঠিন-তপস্তা-ছাবা 
কর্ষণ করে এবং তান্তভূতি আমার অংশভূত জীবকে দুঃখ দেয়, সথতরাং 
তাহারা আন্মর-নিষ্ঠায় অবস্থিত ॥ ৫-৬ ॥ 


_ শ্রীবলদেব- বেদবাহানাং কদাচিদপি ছুর্গতেনিস্তারো নেতি পূর্ববাধ্যা- 
যোক্তং দৃঢ়যন্নাহ,_অশাস্ত্রেতি দ্বাভত্যাম্‌। অশাস্ত্রেণে বেদবিরুদ্ধেন স্বাগমেন 
বিহিতং ঘোরং পরপীড়কং তপো। যে তপ্যস্তে কুর্বস্তি ) কামরাগে। বিষয়স্পৃহা 
বলং চ ময়া শক্যমেতৎ সিদ্ধং কর্ত,মিতি ছুরাগ্রহঃ $ শীরস্থমারস্তক তয়! শরীরে 
স্থিতং ভূতগ্রামং পৃথিব্যাদিসংধাতং কর্ষয়ন্তে৷ বুধোপবাসাদিন। কৃশং কৃর্ববস্তো- 
হস্তঃশরীরস্থং শরীরমধ্যগতান্তর্্যামিণং মাং চাকজ্ঞয়! কর্ষয়ন্তোহচেতসঃ শাস্রীয়- 
বিবেকমশ্থিছ্িহীনাস্তান্‌ বেদবাহ্থানাস্থ্রনিশ্চয়ান্‌ নিশচয়েনাক্থরান বিদ্ধীতি পূর্বো- 
ক্তানাং তেষাং দুর্গতিরবর্জনীয়ৈবেতি ভাবঃ | স্বভাবজয়! শ্রদ্ধয়া ষক্ষরক্ষঃ- 


প্রেতাদীন্‌ যজতাং বলবছৈদিকসদন্ুগ্রহে সতি শাস্রীয়শ্রদ্ধয়াহ্থরভাববিনাশঃ 
স্তাদেব ; দেবান্‌ যজতাং তু বস্তঃ সাত্বিকত্বাত্তদন্ুগ্রহে সতি শাস্ত্রীয় স্থবলভেতি 
স্থিতম্‌ ॥ ৫-৬ | 

বঙানুবাদ-_বেদবাহ্‌ ব্যক্তিগণের কখনও দুর্গতি হইতে নিস্তার লাভ 
হয় না পূর্ববাধ্যায়ে কথিত, ইহাঁরই ( এই বাক্যেরই ) পুনঃ দৃঢ়তা স্থাপন করা৷ 
হইতেছে-_“অশাস্ত্রেত্যাদি” দুইটি ক্লোকদ্বারা ৷ অশাস্ত্রীয় অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ স্বীয় 
মনঃকল্পিত শাস্ব বা আগমের ছারা বিহিত ঘোর অর্থাৎ পরের উৎপীড়ক 
তপস্তা যাহারা করে। কাম-রাগ অর্থাৎ অভিলফিত বিষয়স্পৃহা এবং বল অর্থাৎ 
শারীরিক বলকে আমিই সিদ্ধিলাত করিয়া দিতে সক্ষম, এই জাতীয় দুষ্ট 
আগ্রহ । শরীরস্থ-দেহাবস্তকত্বহেতৃ শরীরে অবস্থিত পৃথিব্যাদিবূপ পঞ্চভৃতকে 
বৃথা উপবাস প্রভৃতির বারা কৃশ করিতে থাকে এবং শরীরের মধ্যে স্থিত 
অন্তর্ধ্যামী স্বরূপ আমাকে অবজ্ঞার দ্বারা কৃশ করে? শাস্ত্রীয় বিবেক বুদধিশুন্ত, 
জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ । সেই বেদবাহ্‌ অস্থরগণকে নিশ্চয়রূপে আম্ররূপেই জানিবে 
_এইহেতু পূর্বোক্ত এতাদৃশ আস্করিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের ছূর্গতি কখনই 
খণ্ডন হয় না ।-_ইহাই ভাবার্থ। শ্বভাবসিদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত যক্ষরাক্ষস ও প্রেত- 
দিগকে যাহারা যজন করে, তাহাদের ব্লবান্‌ বৈদিক সদ্বহুগ্রহ হইলে শাস্ত্রীয় 
শ্রদ্ধার দ্বারা অন্থুরভাব বিনাশ হইবেই। কিন্ত দেবতাগণকে যাহারা যজন 
করে, বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের সাত্বিকত্ব-হেতু দেবতার অনুগ্রহ হইলে শাস্বীয় 
(শ্রদ্ধা ) স্থুলভা, ইহাই স্থিত হয় ॥ ৫-৬॥ 

অনুভূষণ- শ্রীভগবান্‌ বর্তমানে ছুইটি শ্লোকে বেদবাহ্‌ অর্থাৎ সঙ্গদৌষে 
যাহার! বেদকে অবজ্ঞ৷ করিয়! যথেচ্ছাচারী, তাহাদের হুর্গাতি হইতে নিস্তার ষে 
কখনও হইতে পারে না, যাহ শ্রভগবান্‌ পূর্ব অধ্যায়ে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই 
দুটভাবে বলিতেছেন। অশান্বীয় মতে অর্থাৎ বেদবিরুদ্ব_বেদে অবিহিত ষে 
সকল পরগীড়ক তপস্তা যাহারা করে, তাহারা বিষয়স্পৃহাযুক্ত হইয়া! নিজ 
বলে এই সকল সিদ্ধ করিতে সমর্থ বলিয়! ছুরাগ্রহ প্রকাশ করিয়। থাকে । 

তাহারা শরীরস্থিত ভূতগ্রামকে বৃথা উপবাসাদি ক্লেশের দ্বারা কূশ করিবার 
মানসে অন্তরের মধ্যস্থিত অন্তর্ধ্যামী আমাকে না জানিয়া ক্লেশ দিয়া থাকে। 
তাহারা শাস্ত্রীয় বিবেকজ্ঞানহীন অচৈতন্ত, তাহাদিগকে বেদবাহ্‌ নিশ্চয় অস্থর 
বলিয়৷ জানিবে। এই পূর্বোক্ত বাক্যে তাহাদিগের ছুর্গতি অবর্জনীয় । ব্বভাৰ- 
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জাত শ্রদ্ধার দ্বারা ষক্ষরক্ষঃ প্রেতাদিকে যজনকারী ব্যক্তিগণেরও বলবান্‌ 
বৈদিক সাধুগণের অনুগ্রহ হইলে শাস্ীয় শ্রদ্ধা লাভ হইয়া তদ্দারা অস্থরভাব 
বিনাশ হইবেই ; আর দেবযজনকারিগণের কিন্তু বস্ততঃ সাত্বিকত্ব থাকায় 
পূর্বোক্ত সাধুগণের অন্থগ্রহে শাস্তীয় শ্রদ্ধার ফলে অস্থ্রভাব বিনাশ হইবেই ) 
আরও বল] যাইতে পারে যে, দেবযজনকারিগণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে 
সাত্বিক গুণ থাকায় সদনুগ্রহ লাভ হইয়া শাস্ত্রীয় জ্ঞান__স্থলভও হইয়। থাকে, 
জান। যায়। 

শ্রীভগবান্‌ অজ্জনকে এক্ষণে বলিতেছেন যে, কামরাগাদিযুক্ত, দত্ত ও 
অহঙ্কারবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শাস্্বিধি উল্লজ্ঘন পূর্বক শাস্্রবিগাহত বা অশাস্ত্ীয় 
যে ঘোরতর তপস্তা করে, তাহারা কিন্তু পূর্বোক্ত সাত্বিকাদি ত্রিবিধ ব্যক্তি 
হইতে পৃথকৃ, অতিশয় মন্দভাগ্য | 

শ্রধর স্বামিপাদ বলেন,_-“শান্্রবিধি অবগত ন1 হইয়া কোন প্রাচীন 
পুণ্যসংস্কারানুযায়ী উত্তম ব্যক্তিগণ সাত্বিকই হন্‌) মধ্যমের! রাজ হন্‌, আর 
অধমের] কিন্তু তামসই হন্। আর যাহারা পুনরায় অত্যত্ত মন্দভাগ্য__ 
তাহারা গতানুগতিক অন্সারে এবং পাষগুগণের সঙ্গের ফলে তাহাদের 
আচারের অন্বর্তন করে এবং শাস্তরবিরুদ্ধ লোক-ভয়ঙ্কর ঘোরতর তপস্তা করে, 
এই প্রকার তপক্তায় বুথ উপবাসাদি, ব্বদেহ-মাংসের দ্বার হোম, নররক্ত দানে 
দেবতার উপাসন। প্রভৃতি ভূতোদ্বেগকর কার্ধয করিয়া এবং নানাবিধ ভাবে 
মদীজ্ঞা লজ্ঘনপূর্ববক অস্তর্ধ্যামী আমাকে ক্লেশ প্রদানই করিয়া থাকে । ইহা- 
দিগকে “আস্গর নিশ্চয়” অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রুর স্বভাব অস্থুর বলিয়াই জানিবে ।” 


এ-সম্বন্ধে শ্রীমত্ভাগবতেও পাওয়া যায়,__ 


“কঃ ক্ষেমো নিজপরয়োঃ কিয়ান্‌ বার্থ; স্বপরদ্রুহ! ধর্মেণ। 
স্বত্রোহাৎ তব কোপঃ পরসংপীড়য়া চ তথাহধর্শঃ ॥৮ ৬১৬৪২ 


এস্থলে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাহারও কিছু কচ্ছ,সাধন ৰা 
উতৎ্কট ক্লেশসহনরূপ তপস্তা দেখিলেই, তাহাতে শ্রদ্ধা করা উচিত নহে। 
প্রথমেই বিচার করিতে হইবে যে, উহা শাস্ত্রবিধি-সঙ্গত অর্থাৎ বেদবিহিত ? 
অথবা শাস্ত্র উল্লজ্ঘন পুর্ববক বেদ-বিরুদ্ধ? যদি বেদবিরুদ্ধ ২৭, তবে উহা 
ঃ কখনই আদরের বিষয় নহে। এই প্রসঙ্গে ইহাঁও ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, 


রা লাভ "হয়, তাহা হইলে তাহার 
অধোগতি হ্নিশ্চয়। 


শ্রীল চক্রবতিপাদের টাকার মর্মে পাই,২ : 


“তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ_-ষে শাস্ত্রবিধিমূৃত্হ্জ্য কামভোগরহিতাঃ 
শ্রদ্ধয়া যজন্তে...তেষাং কা নিষ্ঠা_এই প্রশ্নের উত্তর এখন শ্রবণ 
কর-_“অশান্ত্র ইত্যাদি ছুইটি প্লোকে। “ঘোরং প্রাণিগণের ভয়ঙ্কর 
“তপস্তপ্যন্তে'_-তপস্তাদির অনুষ্ঠান করে , করে ইহা উপলক্ষণ_ জপযাগা দিও 
অশান্ত্ীয় করে। কাঁমাচরণশূহ্যত্ব ও শ্রদ্ধান্থিতত্ব স্বতঃই পাওয়া যায়। “দস্ভা- 
হঙ্কার-সংযুক্তা”_দস্ত ও অহঙ্কার ব্যতীত শাস্ত্রের বিধি উল্লজ্বিত হইতে 
পারে না) “কাম:-_-নিজের অজরত্ব, অমরত্ব ও রাজ্যা্দির অভিলাষ; “বাগ 
_তপস্থায় আসক্তি; “বলং- হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির ন্যায় তপস্তা করিবার 
সামথ্য ? সেই সকল দ্বারা “অদ্বিত:_ইহাদের সহিত যুক্ত, “শরীরস্থ'--আরম্ভ- 
কতে দেহস্থিত। “ভূতগ্রামং_ভূত'__পৃথিব্যাদির গগ্রাম'__সমৃহ 'কশযন্তঃ” 
__ক্ুশ করে এবং আমাকে ও আমার অংশভূত জীবকেও ছুঃখ প্রদান করে। 
“আন্র নিশ্চয়ান্-_অস্থরগণের নিঠায় স্থিত এই অর্থ” ॥ ৫-৬ ॥ 


আহারস্ত্রপপি সর্ব্ন্ত ত্রিবিধে! ভবতি প্রিয়ঃ। 
বজ্ঞস্তপত্তথ! দ্ানং তেবাং ভেদ্মিমং শৃু ॥ ৭ 


অন্থয়-_সর্বস্ত (সকলের ) আহারঃ তু অপি ( আহারও ) ত্রিবিধঃ (তিন 
প্রকার ) প্রিয়ঃ ভবতি (প্রীতিকর হয় )7; তথা (সেই প্রকার ) ষজ্ঞঃ (যজ্ঞ) 
তপঃ ( তপস্তা ) দানং (দান ) [ ত্রিবিধ হয় ] তেষাং (সেই সকলের ) ইমম্‌ 
(এই ) ভেদম্‌ ( ভেদ) শৃণু ( শ্রবণ কর )॥ ৭ ॥ 

অন্ুুবা্__সকল মানবের আহারও তিন প্রকার গ্রীতিকর হইয়া থাকে, 
তন্জরপ যজ্ঞ, তপস্তা ও দান ত্রিবিধ প্রীতিকর ; তাহাদের এই ভেদ বলিতেছি, 
শ্রবণ কর॥ ৭॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_মানবগণের আহারও সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক- 
ভেদে ভ্রিবিধ ; তন্দজ্রপ তাহাদের ষজ্ঞ, তপ: ও দানও তততভ্েদে ত্রিবিধ বলিয়া 
জানিবে | ৭। 


 শ্রীবলদেব-__এবং স্থিতে তদ্াহারাদীনামপি ভ্ৈবিধ্যজ্ঞাঁপকং জৈবিধ্যমাহ,_ 
আহারত্তিতি। শ্রদ্ধাবৎ সর্বস্য প্রিয়োহঙ্নাদিরাহারোহপি ত্রিবিধেো! ভবতি 3 
এবং যজ্ঞাদীন চ ভ্রিবিধানি। তেষামাহারাদীনাং চতুর্ণাম্‌॥ ৭ ॥ | 

বঙ্গাম্মুবাদ__ এইরূপ পরিস্থিতিতে সেই আহারাদ্িরও ভ্রৈবিধ্যের জ্ঞাপক 
তিনপ্রকার বলিতেছেন-_-আহারম্তিতি”। শ্রদ্ধার ন্যায় সকলের প্রিয় অন্না্দি 
আহারও ত্রিবিধ হইয়া থাকে। এইরূপ, যজ্ঞাদিও তিনপ্রকার । অতঃপর 
যজ্ঞ, দান, তপস্তা ও আহার-_-এই চারিটির প্রভেদ শুন ॥ ৭ ॥ 

অনুভূষণ-_শ্রীভগবান্‌ শ্রদ্ধার বিষয় বর্ণন করিয়া আহার ও যজ্ঞাদির 
বিষয়ও ত্রিবিধ ভেদ বর্ণন করিতেছেন। যিনি যেরূপ গুণ-বিশিষ্ট, তাহার 
সেইরূপ আহার্ষ্েই কচি এবং সেইরূপ যজ্ঞ, তপঃ ও দীনাদিতেও কুচি 
দেখা যায়। 

আধুনিক অনেকে মনে করেন যে, আহারের সঙ্গে ধর্দের কোন সম্বন্ধ 
নাই। আবার অনেকে মনে করেন--'শরীরমাগ্যং খলু ধর্মসাধনং* অর্থাৎ শরীর 
রক্ষাই সকল ধর্খ সাধনের মূল। এ-স্থলে বিচাধ্য বিষয় এই যে, যাহারা 
ইন্জিয়তর্পণ বা বিষয়ভোগই. একমাত্র মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য মনে করেন, 
তাহার! ইন্ড্রিয়-তৃপ্চির লোভে সকল প্রকার খাগ্ঠ গ্রহণ করিতে চায়, এমন কি, 
শ্বা-দন্তের ব্যবহারের জন্য অমেধ্য-তক্ষণেই অধিক তৃপ্তি বোধ করে। কিন্ত 
যাহার] ভাগ্যক্রমে জানিতে পারিয়াছেন যে, বিষয়-ভোগ-প্রবৃত্তিই জীবকে 
মায়াবদ্ধ করিয়াছে এবং মায়াবদ্ধতার ফলে জীব জন্মজন্মাস্তর নানাবিধ ছুংখাদি 
ভোগ করিতেছে এবং এই যাবতীয় ক্লেশের নিবৃত্তির জন্য মায়াবন্ধ হইতে পার . 
এবং তন্নিষিত্ত বিষয়-ভোগস্পৃহা-বঞ্জন প্রয়োজন ; তাহার মানবজীবনেই ধর্্- 
সাধনের ছারা এই ভোগস্পৃহ| দূর করিবার যত্ব করেন। মায়ার ত্রিগুণকে 
অতিক্রম করিতে হইলে, ক্রমিক-পন্থা-অন্ুসারে রজোগুণের দ্বারা তমোগুণ, 
সত্বগুপণের ঘারা রজোগুণ এবং নিগুণতার দ্বারা মায়িক সত্বগ্তণকেও ধ্বংস করা 
প্রয়োজন। সকল সাধু ও শানে মনোনিগ্রহকেই ধর্শসাধনের মূল বলিয়াছেন। 
দেহের সঙ্গে মনের নিকট সন্বন্ধ থাকায়, যে সকল খাগ্য গ্রহণে দেহের পুষ্টির 
সঙ্গে মনেরও বৃত্তির ভেদ প্রকাশ করে, সে-স্থলে আহার্ধ্য-বিষয় বিচার করিয়াই 
ধর্মমাধকের গ্রহণ করা কর্তব্য। শ্রীভগবান্‌ সেই জন্যই ব্রিবিধগুণ-প্রকাশক 
আহার্য্ের কথা বর্ণন করিতেছেন। যাহারা সত্বগুণান্িত বা সবগুণকে 


আশ্রয় করিতে চায়-_তাহাদের কখনই রাজস বা তামস আহারে কচি না 
হইয়া, সাত্বিক আহারেই স্বাভাবিক রুচি দেখা যায়। 


শ্রীমদ্‌ রামানুজাচার্ধ্যও এই শ্লোকের টীকায় আহার বিষয় ছুইটি 
শ্ররতির প্রমাণ দিয়াছেন,__“অনময়ং হি সৌম্য মন:”, “আহারশুক্ধো 
সত্বশুদ্ধিঃ”। ইহা! হইতে বুঝা যায় যে, ক্রতিও আমাদিগকে আহার-শুদ্ধিতে 
অস্তঃকরণের শুদ্ধি হয় বলিয়া জানাইয়াছেন। ্রমস্তাগবতেও আহার্ধ্য 
সম্বন্ধে পাওয়া যায়, 


পপধ্যং পৃতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্বিকং স্বৃতমূ। 
রাজসঞ্চেক্দরিয়প্রেষ্টং তামসঞ্চাতিদাশ্তচি ॥৮ (১১২৫২৮) 
অর্থাৎ হিতকর, শুদ্ধ, অনায়াস-প্রাপ্ত তক্ষ্য-তোজ্যাদি সাত্বিক, কটু, অঞ্, 

লবণাদি যে সকল বস্ত ভোগকালে ইন্দ্িয়-স্থখকর, তাহা রাজসিক এবং দৈন্তকর 
ও অশুদ্ধ ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি তামম আর আমাতে নিবেদিত বস্তই নিগুণপ। 
এস্থলে চ-কার দ্বার! শ্রীল চক্রবপ্তিপাদ ও শ্রীধর স্বামিপাদ উভয়েই ভগবনি- 
বেদিত বস্তকেই নিগুণ বলিয়াছেন.। যাহারা এই সকল শাস্ত্রবিধি-উল্লজ্বন 
পূর্বক স্বেচ্ছাচারে যদৃচ্ছ ভোজন করে, তাহাদিগকে কিন্তু পূর্বোক্ত বিধি-বলে 
অস্থর-প্রকৃতির আশ্রিত বলিয়াই জানিবে ॥ ৭ ॥ 


আয়ুঃসত্ববলা রোগ্য স্খপ্রীতিবিবর্ধনাঃ। 
রন্তাঃ জিগ্ধীঃ স্থির! হ্ৃপ্ভ। আহারাঃ সাব্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥ 
অন্বয়-_আয়ুং-সত্ব-বলারোগ্য-হ্থথপ্রীতিবিব্ধনাঃ ( আয়ুঃ, উৎসাহ, বল, 
রোগরাহিত্য, স্থখ ও প্রীতিবর্ধক ) রহ্যাঃ ( বসযুক্ত ) নিগ্ধীঃ (স্সিপ্ক) স্থিরাঃ 
(স্থিরগুণযুক্ত ) হ্ৃগ্াঃ ( মনোরম ) আহারাঃ (আহার সকল) সাত্বিকপ্রিয়াঃ 
(সাত্বিক লোকের প্রিয় ) ॥৮॥ 
অনুবাদ-_ আয়ু, সত্ব» বল, রোগশূন্ততা, স্থখ ও গ্রীতিবৃদ্ধিকারী, 
রসযুক্ত, সিষ্ধ, স্থায়ী, হৃদয়গ্রাহী, আহার সকল সাত্বিক প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকের 
প্রিয় ॥ ৮॥ 


কট ্ললবণাত্যুব্তভী্কুরুক্ষবিদাছিনঃ। 

আহার! রাজসন্তেষ্ট। দুঃখশোকা ময়প্রদাঃ॥ ৯॥ 
_ অন্থয়_কট্লবণাত্যুফ-তীক্ষ-রুক্ষ বিদ্াহিনঃ ( অতিশয় কটু অমন, লবণ, 
উষ্ণ, তীক্ষু, কক্ষ ও বিদ্বাহী ) ছঃখশোকাময়প্রদাঃ (ছুঃখ, শোক ও রোগ- 
জনক ) আহারাঃ ( আহার সকল ) রাজসম্য (রাজস-গ্রকৃতি-ব্যক্তির ) ইঠষ্টাঃ 
(প্রিয় )॥ ৯॥ 

অন্যুবাদ্ব-_-অতিশয় কটু, অতিশয় অল্প, অত্যস্ত লবণ, অতিশয় উফ, 

অতি তীক্ষু, অত্যন্ত রুক্ষ ও অতিশয় বিদাহী, দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ্দ আহার- 
সকল রাজস ব্যক্তিগণের প্রিয় হয় ॥ ৯ ॥ 


যাতযামং গতরসং পুতিপযু'বিতঞ্চ ষ। 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌ ॥ ১০ ॥ 


অন্থয়--যাতযামং ( এক প্রহর পূর্বে পক শীতল ভ্রব্য ) গতরসং ( নীরস ) 
পৃতি (দুর্গন্ধ যুক্ত ) পধূরণধিতং চ (বাসী) উচ্ছিষ্টং ( উচ্ছিষ্ট) অপিচ 
অযেধ্যং (এবং অমেধ্য দ্রব্য ) য্ (যে) ভোজনং (আহার ) [ তাহা] 
তামসপ্রিয়ং ( তামস ব্যক্তিগণের প্রিয় )॥ ১০ ॥ 

অন্ুবাদ-_এক প্রহর পূর্বে পন্ক হওয়ার ফলে অতিশয় ঠাণ্ডা, রসহীন, 
ভুর্ন্বযুক্ত, বাসী, গুরুবর্গব্যতীত অপরের উচ্ছিষ্ট, এবং মদ্যমাংসাঁদি অমেধ্যপ্রবা- 
সকলের যে ভোজন, তাহা তামন-প্ররুতি-লোকের প্রিয় ॥ ১০ ॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ্র-_সাত্বিকপ্রিয় আহাবসকলই আফুঃ, সত্ব, বল, আরোগ্য, 
সুখ ও প্রীতির বিবর্ধক ; উহার! রসকারী, ন্িপ্ধকারী, স্থেধ্যকারী ও দেহের 
হিতকারী , অতিকটু নিম্বাদি, অতি অল্প, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষু, 
লঙ্কা-মরিচাি, অতিবিদাহী পিষ্টসর্ষপাদদি; দুঃখ, শোক ও রোগ-কারী 
আহাবরপকলই রাজস-লোকের প্রিয়, এক-প্রহরের অধিক-কাল পক হইয়। 
থাকিলে যে খাস্চব্রব্য শৈত্য লাভ করে, যে থান নীরস, যে থান্ে পৃতিগন্ধ 
হইয়াছে, ষে খাস্ পূর্ববদিনে পক্ধ হইয়া পরুঠষিত আছে, ষে খাচ্ভত্রব্য গুরুজন 
ব্যতীত অপরের উচ্ছিষ্ট, এবং মছ্য-মাংসাদি যে সকল অমেধ্য খাগ্, সেইরূপ 
থাগ্ধমকলই তামস-লোকের প্রিয় ॥ ৮-১০ ॥ 


শ্বীবলদেব-_তন্র সাত্বিকাহারমাহ,_আয়ুরিতি। আয়ুশ্চিরজীবনং সত্ত্ব 
চিত্তধৈধ্যং বলং দেহসামর্ঘ্যং সখং তৃপ্তি: প্রীতিরভিকচিঃ। এতাসাং বিবর্ধনাঃ 
বস্তত্বাদিগুণবস্তঃ সগব্যশর্করাঃ শালিগোধুমাদয়ঃ সাত্বিকানাং প্রিয়ানৈরুপাদেয়া 
ইত্যর্থ:। বন্যা ইতি নীরসানাং চণকাদীনাং, সিপ্ধ। ইতি রুক্ষাণাং গুড়াদীনাং, 
স্থিরা ইত্যস্থিরাণাং ছৃপ্ধফেনাদীনাং, হগ্যেত্যহগ্ভানাং পূনসফলাদীনাঞ্চ ব্যাবৃত্তিঃ ; 
ক্ষদুদরাগ্যহিতত্বমহ্গ্ত্মূ। অত্র পবিত্রা ইতি জ্ঞেয়ং,_তামসপ্রিয়েঘমেধ্যপদ- 
দর্শনাৎ। রাজসাহারমাহ,_কটি.তি। সপ্রশ্থতিশবে! যৌজ্যঃ। অতিকটুরতি 
তিক্কে৷ নিশ্বাদির্ন চ মরিচাঁদিস্তস্ত তীক্ষশব্দেনোক্তেরত্যক্লোহতিলবণোহত্যুষ্ণশ্চ ; 
খ্যাতোহতিতীক্কো৷ মরীচাদিরতিরুক্ষঃ কঙ্গুকাদিরতিবিদাহী রাজিকাদিঃ ; এতে 
রাজমস্তেষ্টাঃ, সাত্বিকাঁনাং তু হেয়াঃ। ছুঃখং তাৎকালিকং জিহ্বা-কঠাদি- 
শোষণজং, শোকো। দৌর্মনস্তং পাশ্চাত্যমাময়ে! কুধিরকোপঃ। তামসাহার- 
মাহ,_যাতেতি। যাতোহতিক্রান্তো যামঃ প্রহরো! যস্য রাঘস্তাঙ্নাদেস্তদযাত- 
যামং, গতরসং বৈরস্তবৎ্ পৃতিঃ দুর্ন্ধং পর্যমযষিতং পূর্ব্েহহি রাদ্ধমুচ্ছিষ্টং গুরো- 
রন্েষাং ভূক্তাবশিষ্টমমেধ্যমপবিত্রং কলঞ্তাদি। ঈদৃগ.ভোজনং তামসানাং প্রিয়ং 
সাত্বিকানাং ত্বতিদূরতো হেয়ম্‌ ॥ ৮-১০ ॥ 

বঙ্গানুবাদ সেই চারিটির মধ্যে সাত্বিক আহারের বিষয় বর্ণনা কর! 
হইতেছে-_“আফুরিতি' | আযু-_দীর্ঘজীবন, সত্ব--চিত্তের ধীরতা, বন- দেহের 
সামর্থ্য, সুখ তৃপ্তি, প্রীতি__অভিকচি, ইহাঁদের বিবদ্ধক অর্থাৎ বস্তত্ব প্রভৃতি 
(রস্ত্ব-নেহত্ব-স্থ্রধ্যোর্দি ) গুণ যুক্ত খাগ্--যথা ঘ্বৃত, হুগ্ধ প্রভৃতি গব্য ও চিনি, 
শালি-ধান্ত এবং গোধুমাদি ( গম ) সাত্বিক ব্যক্তিগণের পক্ষে প্রিয় হয় অর্থাৎ 
এই সমস্ত সাত্বিকভাবাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে খুবই উপাদেয় হইয়া থাকে। রসগুণ- 
যুক্ত বলায়-_নীরস চণক ( ছোল। ) প্রভৃতির ব্যাবৃত্তি, সেহগুণযুক্ত বলায়-_ 
কুক্ষ-গুড় প্রভৃতির, স্থিরগুণযুক্ততাহেতু-__অস্থিরুপ্ধফেনাদির, হৃন্যগুণযুক্ততা-_ 
পনস ( কাঠাল ) প্রভৃতি খাগ্যত্রব্যের ব্যাবৃত্তি (নিরাস হইল )। অহস্যত্ব-_ ক্ষুধা 
ও উদদরার্দির অহিতকর খাগ্ঘন্রব্য । এখানে ইহার! পবিত্র ইহা জানিবে__ 
কারণ-_তামসাহার-প্রিয় ব্যক্তিদের খাগ্ের মধ্যে অমেধ্যপদ পরিদৃষ্ট হইতেছে । 
রাজসিক আহারের বিষয় বলা হইতেছে-_“কটি।তি” কটু প্রভাতি সাতটি খাস্ত- 
বস্তর পূর্ব্বে অতিশন্দমযোগ করিতে হইবে। অতিকটু ইহার দ্বারা তিক্তরসপূর্ণ 
নিশ্ব প্রভৃতি গ্রাহ, মরিচ প্রভৃতি নহে, কারণ-_মরিচ প্রভৃতিকে অতিতীক্ষ 
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খাদ্য বস্তর মধ্যে গ্রহণ কর! হইয়াছে, এইরূপ অতিঅগ্ন, অতিলবণ, ও অতিউফ 
প্রসিদ্ধ। অতিতীক্ষ-_মরিচাদি, অতিরুক্ষ__কন্ুকাদি, অতিবিদাহী--রাজিকাদি 
€ পিষ্টদর্ষপাদি ) এই সকল খান্য দ্রব্য বাজসগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণের অতিশয় প্রিয় 
কিন্ত সাত্বিকপ্রকৃতি-ব্যক্তিগণের পক্ষে অতিশয় হেয়। ছুখ--ভোজনকালিন 
জিহ্বা ও কষ প্রভৃতির শোষণরপ্রু, শোক-_দৌর্মনস্ত, আময়-_পরিণামে কধির 
প্রকোপ। তামসিক আহারের বিষয় বলা হইতেছে__'যাঁতেতি' । যাত-__ 
অতিক্রান্ত (গত হওয়1) যাম-_-একপ্রহর পরিমাণকাল যেই সিদ্ধ অম্নাদির 
কাল, তাহা যাতযাম। গতরস-_বিরস দ্রব্য ( অথবা বিস্বাদ )। পৃতি 
_ দুর্গন্ধ, পর্যব্যধিত- পূর্ববদিনের পকত্রব্য ( রাম্নীকরা দ্রব্য )। উচ্ছিষ্ট_গুরু- 
জন ব্যতীত অন্যলোকের ভুক্তাবশিষ্ট, অমেধ্য ও অপবিত্র কলগ্রাদি, পণ্ড 
পক্ষ্যাদির মাংস, মৎস্যাদি ও পেয়াজ রম্থুন প্রভৃতি । এই জাতীয় খাছ্যবস্ত 
তাযস-প্রকৃতি-লোকের পক্ষে খুবই প্রিয় হয় কিন্ত 25 -লোকের 
পক্ষে এইসব.খাছ্য অত্যন্ত হেয় ॥ ৮-১০ ॥ 


অনুভভূষণ-_বর্তমান ক্লোকে ্ীভগবান্‌ সাত্বিক আহারের কথা এবং 
আহীর্্য বস্তর তারতম্যে যে গুণেরও তারতম্য ঘটে, তাহাই এস্থলে বর্ণন 
করিতেছেন। সাত্বিক আহারই সকল মানবের গ্রহণ করা উচিত, যেহেতু উহা 
আয়ুঃ প্রভৃতিরও বদ্ধকগুণবিশিষ্ট, স্ৃতরাং স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তির পক্ষেও সাত্বিক 
আহারই প্রশস্ত এবং উহ! পবিভ্রতাসাঁধক বলিয়া ধর্মমাধক মাত্রেরই প্রয়োজন । 
পবিত্র আহারের দ্বার! দ্বেহ-মন পবিত্র হইলে সকল বিষয়ই মঙ্গল । ছুগ্ধ সেবনে 
মনের যে প্রকার অবস্থা ঘটে এবং মগ্চপানে ষে প্রকার পরিবর্তনতা লক্ষ্য হয়, 
তাহাতে আহার্ধ্য-মাত্রই দ্বেহ ও মনের উপর কার্ধ্য করে, ইহা সহজেই বুঝা 
যায়। কেবল সঙ্গদোষ, কুশিক্ষা ও জন্মগত পাপারধি হইতেই নোক সান্বিক- 
আহার গ্রহণ করিতে বিরত থাকে । 


শ্রীল চক্রব্িপাদের টাকার মর্মেও পাই, | 

“ আফু১ ইত্যাদ্ি। প্রসিদ্ধি আছে যে, সাত্বিক দ্রব্য আহারে 
আমুং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। “সত্বম-_উৎসাহ, “রস্াঁ কেবল গুড়াদি রসবান্‌ 
ূ হইলেও কুক্ষ, অতএব বলিলেন--“জিপ্ধীঃ-ছুপ্ধ ফেনারদিই রম্ত ও জিঞ্ধ 

হইলেও অস্থির, তাই বলিলেন-_স্থির ; পনস (কাঠাল ) ফলাদি বসত) গ্গিপ্ধ ও 
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স্থির হইলেও হৃদয় ও উদবের অপকারক, তাই বলিলেন--“হগ্যা” হৃদয় ও 
উদ্দরের হিতকর $ সেই জন্ত গব্য ও শর্করা সহিত শালি গোধুম অঙ্নাদিই রন্তু 
প্রভৃতি চাৰিটি গুণযুক্ত বলিয়! সাত্বিক লোকগণের প্রিয় বলিয়া! জানিতে হইবে। 
তাহাদের প্রিয় হওয়ায় এ ভ্রব্যগুলিও সাত্বিক জানিবে। আরও উক্ত চারিটি 
গুণযুক্ত হইয়াও, যদি অপবিত্র হয় এই আশঙ্কায় সাত্বিকগণের প্রিয়তা দৃষ্ট 
হওয়ায় “পবিব্র', এই জন্য এই বিশেষণ পদও দেওয়া কর্তব্য ) অমেধ্য পদ তামস 
প্রিয়গুলির মধ্যে দর্শন হেতু এইরূপ বুঝিতে হইবে।” 

রাজসিক লোকগণের প্রিয় আহার্য্যের দ্বারা আপাততঃ সাময়িক 
বসনা ও কগ্ঠাদির জালারপ ছুঃখ এবং পরে ছুশ্চিন্তাদি লাভ ফলে 
মনের অত্যন্ত অহিত বা! অশান্তি ঘটিয়া থাকে এবং নান] প্রকার রোগাদি ত্যতি 
করিয়াও দৈহিক কষ প্রদান করে। এতত্যতীত এ সকল খাদ্য সর্বদাই 
ধশ্মবিরুদ্ধ-কার্্যে রুচি উৎপাদন করে বলিয়া সাত্বিকলোকেরা! উহা! কখনও গ্রহণ 
করেন না। 

শ্রীল চক্রবন্তিপাদের টাকার মর্ষেও পাই”_ 

“অতি” শব্দটি কটু প্রভৃতি সাতটি শব্দের সহিত সম্পকিত। অতি কটু- 
নিষ্বাদি, “অত্যয়লবপোধ্চ:*__অত্যক্স, অতি লবণ, অত্যুষ্ণ,_“অতিতীক্ষ'-_মূলা, 
বিষাদি অথবা মরিচ প্রভৃতি ; “অতিকুক্ষ'-_হিং প্রভৃতি ; “বিদাহী”-_দাহকর 
ভূষ্টচণকাদি, এইগুলি দুঃখ প্রভৃতি প্রদান করে। তন্মধ্যে দুঃখ__তাৎকালিক 
রসনাক প্রভৃতির সম্তাপ, শোক-_পশ্চাদ্‌ ভাবি দুশ্চিন্তা, আময়__রোগ”। 

বর্তমান ঙ্লোকে শ্রীভগবান্‌ তামসপ্রিয় লৌকদিগের আহাধ্যের কথ! 
বর্ন করিতেছেন। তামস আহার গ্রহণে পূর্বোক্ত রাজম আহার গ্রহণের 
ন্তা় ইহলোকে দুঃখ, শোক ও রোগাদি প্রদত” বটেই, এমন কি, 
সত্বগ্ুণের সর্বতোভাবে হাস করিয়া থাকে। এ তামস আহারের মধ্যে 
অমেধ্য অর্থাৎ মদ্য, মাংস, তাস্কুটাদি সেবন একটি প্রধান বিষয়। এ সকল 
অমেধ্য বা অপবিত্র আহারকা রী ব্যক্তিগণের দ্বারা কোন ধর্ম্-কর্মের অনুষ্ঠান 
সম্ভব নহে। 

অনেকে যনে করেন যে, দেব-পূজার্দিতে যে সকল মদ বা পশ্ত ব্যবহার 
য় ভাঙা ঠাতাপ কোন ফ্োষ নাই । একথাও বলা সঙ্গত নহে, কারণ 
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যজ্ঞাদিতে যে পশ্ত-বধ বা স্থরা-গ্রহণের বিধি দেখা যায়, তাহাঁও কেবল অত্যন্ত 
তাঁমস প্ররূতির ও প্রবৃত্তিমার্গীয় লোকদিগকে নিবৃত্তির পথে ফিরাইয়৷ আনিবার 
জন্য সাময়িক ব্যবস্থা-কৌশলমাত্র। 


প্রীমস্ভাগবতে পাওয়া যায়, 
«লোকে ব্যবায়ামিষমগ্যসেবা নিত্যা হি জস্তোর্নহি তত্র চোদন । 
ব্যবস্থিতিত্তেষু বিবাহ-যজ্ঞ-স্রাগ্রহৈরাসথ নিবৃত্তিরিষ্টা ॥৮--১১৫১১ 
এস্থলেও কুলপরম্পরাপ্রাপ্ধ স্বাভাবিক কুচিকেই সংযত করা উদ্দেশ্ট, কিন্তু 
প্রেরণ! উদ্দিষ্ট হয় নাই । ইহাও পাওয়া যায়__ 
“্যদ্রাণভক্ষো। বিহিতঃ সুরায়াস্তথাপশোরালতনং ন হিংস11”ভাঃ--১৫1১৩। 
এস্থলে, শাস্ত্রে মন্যের ভ্রাণরপ তক্ষণই বিহিত হইয়াছে, পান বিহিত হয় 
নাই এবং ষজ্ঞে পশ্তর আলভনই বিহিত, হিংসা নহে। 
স্থতরাঁং ধাহারা সত্বগ্ুণ-বৃদ্ধিপূর্ববক ধর্মমযাজনের ফলে সংসার হইতে উদ্ধার 
লাভের আশা করেন, তাহাদের অমেধ্য ভক্ষণ সর্বতোভাবে ত্যাগ করাই বিধি। 
অনেকে মনে করেন, মাংস ভক্ষণে দোষ থাকিলেও মৎস্য ভক্ষণে সেরূপ দোষ 
বল! যায় না। কিন্তু মনুসংহিতায় পাওয়া যায়” 


“যো যন্ত মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে। 
মতম্তাদঃ সর্বমাংসাঁদস্ত্মান্মৎস্তান্‌ বিবজ্জয়ে 1” 
অর্থাৎ ষে যাহার মাংস ভোজন করে, সে তন্মাংসখাদক বলিয়াই কথিত 
হয়; কিন্তু মতশ্যভোঁজী সর্ধবমাংসভোজী ) ( যেহেতু মৎস্য গরু-শুকরাদি যাবতীয় 
প্রাণীমাংসই ভোজন করে স্থতরাং এক মতস্ত ভোজনে সর্বমাংসই ভুক্ত হয়) 
অতএব মৎস্য ভোজন সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য | 


প্রমদ্ভীগবতেও পাওয়া যায়, 
“যে ত্বনেবধিদোহসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ। 
পশূন্‌ ক্রহৃস্তি বিশ্রবধাঃ প্রেত্য খাদস্তি তে চ তান্‌£7--১১1৫।১৪, 
ধর্্দতত্বে অনভিজ্ঞ, গর্বিত, সাধুত্বাভিমানী ঘে সকল অসাধু, ব্যক্তি নিংশঙ্ক- 
চিত্তে পশ্ুদিগকে হনন করে, পরলোকে নিহত পশ্তগণ তাহাদিগকেও ভক্ষণ 
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করিয়া থাকে। শাঙ্বে ইহাও পাওয়া যায়,_-“মাংস তক্ষয়িতামূত্র যন্ত স্াংস- 
মিহাল্সযহম। এতন্নাংসস্ত মাংসত্ং প্রব্দস্তি মনীষিণঃ ॥” 

এক্ষণে বিচার্ধ্য এই যে, সাত্বিক আহার-গ্রহণে সত্তগুণ বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্ত 
উহাও সর্বতোভাবে নিষ্পাপ নহে। কারণ শাক-সস্ভি, বৃক্ষলতারও জীবন 
আছে। নিরামিষ আহারে এ্পকল জীবন-নাশরূপ হিংসা করিতে হয়, 
কাজেই নিরামিষ আহারেও হিংসাজনিত পাপ সম্পূর্ণ দুরীভূত হয় না। কিন্ত 
. শুদ্ধ ভক্তগণ যে শ্রীভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করেন, উহা! নি? ও সর্বতোভাবে 
পাঁপরহিত। এ-সম্বন্ধে শ্রীগীতায় তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ. শ্লোক দ্রষ্টব্য) 
সতরাং শুদ্ধ ভক্তগণের বিচারে ভগবশপ্রিয়দ্রব্য ভক্তি-সহকারে শ্রীভগবানে 
নিবেদিত হইলে, সেই নিবেদিত বন্বই প্রসাদরূপে গ্রহণযোগ্য । আৰু 
শ্রীভগবানে অনিবেদিত বন্তমাত্রই অমেধ্য বলিয়া বিচারিত হয়। এ-সম্বন্ধে 
র্ধবৈবর্ত পুরাণ ও পদ্মপুরাণ বলেন,_“অন্নং ঝিষা জলং মৃত্রং ষদ্‌ বিফণোর- 
নিবেদনং ।” 


শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য, শ্রীমৎ রামাহাচা ও শ্রম মধুস্দন সরম্বতীপা্দ 

প্রভৃতি টাকাকারগণও “অমেধ্য শবে "অযন্ঞার্থ” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; 
এবং যজ্ঞ শবে শ্রীবিষুকেই লক্ষ্য করে-_“যজ্ঞঃ বৈ বিষ্ুরিতি শ্রুতেঃ |” 
হুতরাং শ্রাবিষুণকে নিবেদনের অযোগ্য বন্তমাত্রই যে অমেধ্য, ইহাতে কোন 
প্রতিবাদ নাই। 


শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মর্মেও পাই,__ 


“ ষাত যামং_যে সকল পাঁককরা৷ অন্নাদির প্রহরকাল অতীত হইয়াছে 
অর্থাৎ যাহা শীতল হইয়া গিয়াছে; “গতরসং'-_যাহাদের স্বাভাবিক রস 
পরিত্যক্ত হইয়াছে, যাহাঁদের রস নিষ্পীড়িত হইয়াছে বা পক আশের ত্বক 
ও অষ্টি প্রভৃতি, 'পুতি"_ ছু, 'পর্ধ[যফিতং_পূর্ববদিনে পাককরা, 'উচ্ছিষ্শ_ 
গুরুবর্গ ব্যতীত অন্যের ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্ন ; “অমেধ্যং__অতক্ষ্য কলঞঙ 
অর্থাৎ তাত্রকৃট গ্রভৃতি। অতঃপর এইরূপে পর্ধ্যালোচনা করিয়া নিজ হিত- 
কামিগণ সাত্বিক আহারই সেবন করিবেন, এই ভাব । কিন্তু বৈষ্কবগণ তাহাও 
ভগবানে অনিবেদিত হইলে ত্যাগই করিবেন, শ্রীমন্তাগবত হইতে জানা যাক 
যে, ভগবানে নিবেদিত অন্নাদি কিন্তু নিপুণ ভক্তলোকের প্রিয়” ॥ ৮-১০ ॥ 
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অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞে বিধিদিষ্টো৷ ব ইজ্যতে। 
যষ্টব্যমেবেতি মন: সমাধায় স সান্বিকঃ ॥ ১১॥ 

অন্বয়--অফলাকাজ্কিভিঃ ( ফলকামনারহিত ব্যক্তি কর্তৃক ) যষ্টব্যং এব 
( বজ্ঞাহুষ্ঠান কর্তব্যই ) ইতি ( এইব্ূপে ) মনঃ € মনকে ) সমাধায় (নিশ্চয় 
করিয়া ) বিধিদিষ্ট: ( শীস্রবিহিত ) ষঃ ( যে) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ ) ইজ্যতে ( অনুষ্ঠিত 
হয়) সঃ (তাহা ) সাত্বিকঃ (সাত্বিক )॥ ১১॥ | 

অনুবাদ্-_ফলাকাজ্চারহিত পুরুষ, অবশ্য ষজনীয়-_এইরূপ বিচারে মনকে 
নিশ্চয় করিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তাহা সান্বিক ॥ ১১ ॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_যজ্ঞসমূহের ভেদ এই যে, ফলাকাঙ্ষাহীন, বিধিসন্মত 
ও কর্তব্য-বোধে অনুষ্ঠিত যজ্ঞই 'সাঁত্বিক-যক্ত ॥ ১১ ॥ 

প্রীবলদেখ-_অথ যজ্ঞব্রৈবিধ্যমাহ, _-অফলেতি ত্রিভিঃ । অফলাকাজ্কিভিঃ 
ফলেচ্ছাশুনৈর্যো যজ্ঞ ইজ্যতে ক্রিয়তে বিবিদৃষ্টো বিধিবাক্যাজ্জাতঃ, স সাত্বিকঃ। 
নম ফলেচ্ছাং বিনা তত্র কথং প্রবৃত্তিস্তত্রাহ,__ষ্টব্যমেবেতি । মাং প্রতি 
বেদেনোক্তত্বাৎ তৎ যজনমেব কার্্যং, ন তু তেন ফলং সাধ্যমিতি মনঃ-সমাধা- 
য্লেকাগ্রং কৃত্ত্যর্থঃ ॥ ১১। | 

বঙ্গানুবাদ-_-অনন্তর তিনপ্রকার ঘজ্জের বিষয় বলা হইতেছে-_-অফলেঙি” 
তিনটি শ্লোকঘ্বারা। সর্বপ্রকার ফলের আকাঙ্ঞাশুন্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক বিধি- 
বাক্যবোধিত যে যজ্ঞ যথাবিধি করা হয়-_-তাহা৷ সাত্বিক যজ্ঞ। প্রশ্ন_-ফলের 
ইচ্ছা যে ষজ্ঞে নাই, সেই ষজ্ঞে কিরূপ প্রবৃত্তি আমে? তৎসম্পর্কে বল! হইতেছে 
_-খিষ্টব্যমেবেতি' ৷ আমার প্রতি বেদের উক্তিহেতু তাহার পালন করাই আমার 
কর্তব্য, তাহাতে কিন্তু ফলের প্রত্যাশা, তাহার দ্বার! ফলের সাধ্যতা অনুুচিত। 
এইভাবে একাগ্রতার সহিত মনকে সমাহিত করিয়াই (ব্দপ্রোক্ত যজ্ঞ করিতে 
হইবে )1 ১১ ॥ 

অন্ুভূবণ-_ বর্তমানে যজ্ঞের ভেদ বলিতেছেন। ফলাকাজ্জা শূন্য, কেবল 
বেদোক্ত বলিয়া কর্তব্য-বুদ্ধিতে মনকে একাগ্রকরতঃ যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, 
তাহাই সাত্বিক যজ্ঞ । ্‌ 


শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টীকার মর্শে পাই।__ 
“অনস্তর ত্রিবিধ যজ্ঞের কথা বলিতেছেন-_'অফলাকাক্ফ্ষিভিঃ ইত্যাদি । 
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ফলের আকাঙ্ষা না থাকিলে কি প্রকারে যজ্ প্রবৃত্তি হয়? তদুত্তরে 
বলিতেছেন-_থষ্টব্যম্” ইত্যাদি। নিজের অনুষ্টেয় ও শাস্্-কথিত বলিয়া! অবস্থাই 
কর্তব্য, এইরূপে মনকে সমাহিত করিয়া” ॥ ১১। | 


অভিসন্ধায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব বু । 
ইজ্যতে ভরতশ্রেন্ঠ তং বজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ১২॥ 
অন্বয়-_ভরতশ্রেষ্ট ! ( হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! ) ফলং তু (কিন্ত ফলকে) অভিসন্ধায় 
( উদ্দেশ করিয়া) দসার্থম অপি এব চ (এবং দস্ত প্রকাশের জন্যই ) যত 
(যে যজ্ঞ) ইজ্যতে ( অনুষ্ঠিত হয় ) তং যজ্ঞ ( সেই যজ্কে ) বাজসম্‌ বিদ্ধি 
( রাজস বলিয়া জানিবে )॥ ১২॥ 
অনুবাদ-_হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কিন্তু ফলাভিপ্রায়পূর্বক এবং দস্ত প্রকাশের 
জন্যই যে যজ্ঞ অনুষিত হয়, সেই যজ্জকে রাজসিক বলিয়! জানিবে ॥ ১২॥ 
শ্রীভক্তিবিনোদ-_ফলাভিসন্ধির সহিত ও দত্তের জন্য কৃত যজ্ঞকেই 
“রাজস-যজ্ঞ' বলিয়া! জানিবে ॥ ১২ ॥ | 
ঞ্রীবলদেব-_ফলং স্বর্গা্দিকমভিসন্ধায় যদিজ্যতে দস্তার্থ, বা স্বমহিমখ্যা- 
পনায়, তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ ১২॥ 
বঙ্গানুবাদ-_ন্বর্গাদিফলের প্রত্যাশ। করিয়া যে ষজ্ঞাদি করা হয় অথবা! 
অহঙ্কারের জন্য অর্থাৎ নিজের মহিমা প্রচারের জন্যই কৃত হয়-_সেই ষক্ঞকে 
বাজসিক যজ্ঞ বলে ॥ ১২ 
অনুভূষণ-ন্বর্গাদি কামনাপর হইয়া অথবা নিজ মহিমা-খ্যাপনের নিমিত্ত 
যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাঁজসিক যজ্ঞ ॥ ১২॥ 


বিধিহীনমস্ষ্টাল্সং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্‌। 
শ্রদ্ধাবিরহিতং বজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥ 
অন্বয়-_বিধিহীনং (শাস্ত্রবিধিশৃন্ত ) অস্থষ্টান্নং ( অন্নদ্দান রহিত ) মন্ত্রহীনং 
(মন্ত্ররহিত ) আদক্ষিণম্‌ (দক্ষিণাশৃন্য ) শ্রদ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাহীন ) যজ্ঞ 
( ষজ্ঞকে ) তামসম্‌ (তামসিক বলিয়া ) পরিচক্ষতে (পর্তিতগণ বলেন) ॥ ১৩॥ 
অনুবাদ-_শান্ত্রবিধিশূন্ত, অন্নদানরহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাশৃন্ত এবং শ্রদ্ধা 
রহিত যজ্ঞকে পণ্ডিতগণ তামসিক বলিয়া থাকেন ॥ ১৩॥ 
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প্রীতক্তিবিনোদ-_বিধিহীন, অন্নদান-রহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন ও 
শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞই “তামস-যজ্ঞ' ; এ-স্থলে নিতাস্ত স্বরূপত্রষ্ট বলিয়া তামস-শ্রদ্ধাকে 
শ্রন্ধা'নামে স্বীকার করা গেল না ॥ ১৩॥ 

্রীবলদেব-_বিধীতি। অস্টকক্দানরহিতং মন্ত্হীনং শ্বরতো বর্ণতশ্চ 
হীনেন মন্ত্রেণোপেতং অদ্ধা-বিরহিতং খাত্বিখিদ্বেষাৎ ॥ ১৩ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_“বিধীতি', | অস্ষ্ট অর্থাৎ অন্নদান শূন্য, স্বর ও বর্ণহীন মন্ত্রে 
দ্বার! যুক্ত, যজ্ঞকর্তীর যাক্তিকত্রাহ্মণের প্রতি বিছেষ (ঘ্বণা) বশত: শ্রদ্ধাশৃন্য 
যজ্ঞ ॥ ১৩ ॥ 

অনুভূষণ-_বিধিহীন, অন্নদানশৃল্ট, স্বর ও বর্ণের হীনতাযুক্ত-মন্্রহীন, 
খত্বিক্‌ বিদ্বেষবশতঃ অশ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞ তামসিক ॥ ১৩ ॥ 


দেবছিজগুরুপ্রাজ্ঞপুজনং শৌচমার্জবম্‌। 
ব্রক্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥ 


অন্থয়-_দেব-ছিজ-গুরু-প্রাজ্-পূজনং ( দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের 
পূজন ) শৌচম্‌ (শৌচ ) আর্জবং ( সরলতা ) ব্রন্ষচর্ধ্যম্‌(ব্হ্ষচধ্য ) অহিংসা 
চ (এবং অহিংস! ) শারীরং তপঃ (শরীর সম্বন্ধীয় তপস্যা বলিয়া) উচ্যতে 
( কথিত হয় )॥ ১৪ | 

অন্ুবান্ব_দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পৃজা, শৌচ, সরলতা, 
্রহ্ষচর্ধ্ায ও অহিংসা-_ ইহার! শরীর সম্বন্ধীয় তপন্যা বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৪ ॥ 

শ্রীতক্তিবিনোদ-_তপস্তা-সমহের ভেদ এই যে, দেব, ছ্বিজ, 
গুরু ও প্রীজ্ঞ ব্যক্তির পুজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচ্ধ্য ও অহিংসাই 
'রীরসম্বদ্ধি-তপঃ) ॥১৪॥ 

ভ্রীবলফেব-_ব্রমপ্রাপ্তস্ত তপসঃ সান্বিকাদিভেদৎ বক্তুং তন্তাদৌ শারীরা- 
দিভাবেন জ্রৈবিধ্যমাহ,_দেবেতি ত্রিভিঃ| দেবা বনস্থকদ্রাদয়ো ছিজ! ব্রাহ্ণ- 
শ্রেষ্ঠাঃ গুরবো৷ মাতৃপিতৃদৈশিকা: প্রাজ্ঞ! বিদ্দিতবেদবেদাঙ্গাঃ। পরেহত্র তেষাং 
পৃজনম্‌? শৌচং দ্বিবিধমুক্তম্‌) আজ্জবং বিহিতনিষিদ্ধয়োরৈক্যরূপ্যেণ প্রবৃত্তি- 
নিবৃত্তিমত্বম$  ক্রশ্বচর্য্যং বিহিতমৈধুনঞ্চ-_এতচ্ছারীরং শরীরনির্বত্ত্যং 


তপঃ॥ ১৪ ॥ 
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বঙ্গানুবাদ- ক্রমপ্রাপ্ত অর্থাৎ ক্রমাহয়ে সাত্বিকাদি তিনপ্রকার তপস্তার ভেদ 
বলিতে গিয়! সম্প্রতি শারীরিক, মানসিক ও বাঁচনিক তপশ্তারূপে তিনপ্রকার . 
ভেদের বিষয় বল! হইভেছে__দেব ইত্যাদি তিনটি শ্লোকঘারা । বস্থরুদ্রা্দি- 
দেবগণ, দ্বিজ- ব্রাহ্মণ শ্রেষ্টগণ, গুরু-__মাভা, পিতা, আচার্য ; প্রাজ্ঞ_বেদ ও 
বেদাঙ্গাদি ( ষট্‌ ) জ্ঞানসম্পন্ব্যক্তিগণ, এবং অপরাপর বিজ্ঞ ও সন্তরাস্তব্যক্তিবর্গ, 
তাহাদের পূজা। শোৌঁচ-_ছুইপ্রকাঁর বলা. হইয়াছে যথা বাহ্‌ ও অতভ্যন্তর। 
আর্জব__বেদাদিশাস্ত্রবিহিত ও বেদাদিশাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্ধ্যাদির একভাবেই প্রবৃত্তি 
ও নিবৃত্তিরপ। ব্র্মচর্ধ্য__শান্রবিধিনি্িষ্ট ক্রন্মচ্ধ্য ও নিজ-স্রীমৈথুন (সঙ্গ )। 
ইহাই শরীরের দ্বারা সাধ্য শারীরিক তপস্তা ॥ ১৪ | 

 অনুভূষণ-_সাত্বিকাদি তেদে ত্রিবিধ তপন্তার কথ বলিতে গিয়া 
শরীরাদি ভাবান্ুসারে ত্রিবিধ ভেদ বূলিতেছেন। প্রথমেই শারীরিক তপস্ার 
বিষয় বলিতে কতিপয় অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিতেছেন! তন্মধ্যে দেব 
অর্থাৎ বস্থকদ্রাদি, ছিজ অর্থে ত্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ, গুরু অর্থে প্তা-মাতা-পপ্ডিতবর্গ, 
এবং প্রাজ্ঞ অর্থে বেদ ও বেদাকঙ্ষসমূহ ধাহার! জানেন,-_এই সকলের পৃজা ; 
শৌচ বাহ ও অভ্যন্তর ভেদে দুইপ্রকার, যাহা বলা হইয়াছে। আর্জব 
অর্থাৎ সরলভাবে শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিপর হওয়া, আর 
রহ্মচ্য্য অর্থে শাস্ত্বিহিভ মৈথুন ম্বীকার--এই সকল শরীরের দ্বারা সাধিত 
শারীরিক তপস্যা ॥ ১৪ ॥ 


 অন্ুদ্ধেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ বু। 
; ম্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙঅয়ং ভপ উচ্ততে ॥ ১৫॥ 
অন্বয়-_অহদ্ধেগকরং (অন্থদ্বেগকারক ) সত্যং (সত্য) প্রিয়হিতং চ 
(প্রিয় ও হিতকারক ) ষৎ বাক্যং (ষে বাক্য) স্বাধ্যায়াত্যসনং চ এব 
(এবং বেদপাঠের অভ্যাস ) বান্থয়ং (বাচিক) তপঃ িযাবরাও 
(উক্ত হয় )॥ ১৫॥ 
অন্ুুবাদ্দ-_অন্ুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় অথচ হিতকর যে বাক্য এবং বেদপাঠ 
ও অভ্যাস বাচিক তপস্যা বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৫ ॥ 
শ্রীভক্তিবিনোদ-_অহুছেগকর, সত্য, প্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের 
ব্যবহার এবং বেদপাঠ ও অভ্যাসই “বাজ্ম়তপঃ” ॥ ১৫॥ 


শ্রীবলপদেব-_-অনুদ্বেগকরমুদ্ধেগং ভয়ং কন্যাপি যন করোতি, সত্যং 
প্রামাণিকং, শ্রোতুঃ প্রিয় পরিণামে হিতং চ। এতদ্বিশেষণচতুট্য়বদ্ধাক্যং 
তথা স্বাধ্যায়স্য বেদম্তাভ্যসনঞ্চ বান্ময়ং বাচা নির্বর্ত্যং তপঃ ॥ ১৫ ॥ 

বঙ্গানুবাদ -__অন্দ্ধেগকর-_-উদ্বেগশব্বের অর্থ ভয়-_এই জাতীয় ভয় যেন 
কাহারও.প্রতি না জন্মান হয়। সত্য--প্রমাণ সিদ্ধ। প্রিয়- শ্রোতার প্রিয়ও 
এবং হিত-_পরিণামে হিতকর। এই চারিটি বিশেষণযুক্ত বাক্য । সেইরকম 
বেদের অধ্যয়ন ও পুনঃ পুনঃ অভ্যাঁসকে বাম্ময় তপস্যা অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা 
সম্পাদিত তপন্তা বল! হস] থাকে ॥ ১৫ ॥ 

অন্ুভূবণ-_বর্তমান ক্লোকে বাচিক তপস্তার কথা বলিতেছেন | অন্থদ্বেগ- 
কর অর্থাৎ কাহারও উদ্বেগ অর্থে ভয় না জন্মে এইরূপ বাক্য; সত্য অর্থাৎ 
প্রামাণিক বাক্য ও শ্রবণে প্রিয় এবং পরিণামে হিতকর বাক্য ; অন্ুদ্ধেগকর, 
সত্য, প্রিয় ও হিতকর-_এই চারিটি বিশেষণযুক্ত বাক্য ব্যবহার এবং বেদের 
অধ্যয়নরূপ অভ্যাস, বাঁচিক তপস্যা ॥ ১৫। 


মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ। 
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতন্তপো। মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥ 
অন্থয়-_মনঃ প্রসাদঃ (চিত্তের প্রমন্নতা ) সৌম্যত্বং (সরলতা ) মৌনং 
( মৌন ) আত্মবিনিগ্রহঃ (চিত্ত সংযম ) ভাবসংস্তদ্ধিঃ (ব্যবহারে নিষ্কপটতা! ) 
ইতি এতং (এই সকল ) মানসম্‌ (মানসিক ) তপঃ তপ্ত), [ নামে] 
_ উচ্যতে ( কথিত হয় )॥ ১৬॥ 
অন্ুবাদ-_চিত্তের প্রসন্নতা, সরলতা, মৌন, মনঃ সংযম ও নিষ্কপট ব্যবহার 
--এই পকলকে মানসিক তপস্যা বল! হয় ॥ ১৬ ॥ 
প্রীতক্তিবিনোদ্দ- চিত্তপ্রসন্নতা, সরলতা) মৌন, আত্মনিগ্রহ এবং ভাব- 
সংস্কারই ( নিফপট ব্যবহারই ) 'মানস-তপঃ? ॥ ১৬॥ 
.. শ্রীবলদেব-_ মনসঃ প্রসাদো বৈমল্যৎ বিষয়স্থত্যবৈয়গ্রম্‌; সৌম্যত্বম- 
ক্রৌরধ্যং সর্বস্থথেচ্ছুত্বম) মৌনমাত্মমননম্) আত্মনো মনসো বিনিগ্রহো 
বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ £ ভাবসংশুদিব্যবহারে নিফপটততা ;-_-এতন্মানসং মনস। 
নির্বত্যং তপঃ ॥ ১৬॥ 


বঙ্গানুবাদ্-_মনের প্রসন্ততা অর্থাৎ বিমলতা! ও বিষয়স্থবতিতে ব্যগ্রতার 
অভাব। সৌম্যত্ব_অক্রুরতা ও সর্বপ্রকার স্থেচ্ছাপূর্ণতা । মৌন- আত্মাকে 
মনে মনে চিন্তা করা । আত্ম! অর্থাৎ মনের বিশেষরূপে নিগ্রহ অর্থাৎ্ব_বিষয় 
হইতে প্রত্যাহার । ভাবসংশুদ্ধি-ব্যবহারে নিষ্পটতা। ইহা মনের ছারা 
সম্পাদিত হয় বলিয়া ইহাকে মানস তপস্তা বলা হইয়া থাকে ॥ ১৬॥ 

অনুভুবণ-_বর্তমানে মানসিক তপন্তার কথা বলিতেছেন। প্রথমেই 
মনের প্রসম্নতা, যাহা মনের নির্দলতা ও বিষয়ের স্মরণ-জনিত ব্যগ্রশূন্ঠতা 
হইতেই সাধিত হয়। সৌম্যত্ব অর্থাৎ অক্রুরতা ও সর্বপ্রকার সুখের ইচ্ছা, 
মৌন অর্থাৎ আত্মার মনন। আত্মবিনিগ্রহ অর্থাৎ আত্মার__মনের বিষয় হইতে 
প্রত্যাহাররূপ নিগ্রহ, ভাবসংশুদ্ধি অর্থাৎ নিষ্কপট ব্যবহার, _এইগুলি মানসিক 
তপস্যা ॥ ১৬॥ 


রদ্ধয়। পরয়া তণ্তং তপস্তজিবিধং নরৈঃ। 
অফলা কাডতিক্ষভির্য,কতৈঃ সাস্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭॥ 


অন্বয়-__-অফলাকাক্কিভিঃ (ফলকামনারহিত ) যুক্তৈঃ নরৈ: ( একাগ্রচিত্ত 
মনুষ্যকর্তৃক ) পরয়! শ্রদ্ধয়া ( পরমশ্রদ্ধাসহকারে ) তপ্তং ( কৃত হইলে ) তৎ 
(সেই) ত্রিবিধং (শারীর-বাজ্ময়-মানস এই ত্রিবিধ ) তপঃ ( তপস্তাকে ) 
[ ধীরাঃ__পর্ডিতগণ ] সাত্বিকং পরিচক্ষতে (সাত্বিক বলেন ) ॥ ১৭ ॥ 

অনুবাদ-_ফলকামনারাঁহত, একা গ্রচিত্ত পুরুষগণকর্ৃক পরম শ্রদ্ধাসহকারে 
অনুষিত উক্ত ত্রিবিধ তপস্তাকে পর্ডিতগণ সাত্বিক বলিয়। থাকেন ॥ ১৭॥ 

প্রীভক্তিবিনৌদ-_এই ত্রিবিধা তপস্যা নিষ্কাম-ব্যক্তির দ্বারা পরা শ্রদ্ধা 
অর্থাৎ ভগবন্তক্তির উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা-সহকারে কৃত হইলেই “সাত্বিক-তপস্তা? 
পর্য্যনুষ্ঠিত হয় ॥ ১৭৭ 

প্রীবলদেব- উক্তম্ত তপসঃ সাত্বিকাদিতয়৷ ত্রৈবিধ্যমাহ,- শ্রন্ধয়েতি 
ত্রিভিঃ। তছুক্তং ব্রিবিধিং তপঃ ফলাকাঙ্কাশূন্তৈরু-ক্তৈরেকা গ্রচিত্ৈনবৈঃ পরয়া 
শরন্ধয়। তপ্তমনুষ্ঠিতং সাত্বিকম্‌ ॥ ১৭ । 

বঙ্গানুবাদ--উক্ত তপস্তার সাত্বিকার্দি ভেদে ভ্রেবিধ্যের বিষয় বলা 
হইতেছে- -শরন্ধয়েতি' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকের ছারা । পূর্বোক্ত ত্রিবিধ তপস্তা 


একাগ্রচিত্বসম্পন্ন ফলাকাজ্ঞাশৃন্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা পরম শ্রদ্ধার সহিত অসিত 
হইলে তাহাই সাত্বিক তপস্যা কথিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥ 

অন্ুভূবণ- পূর্বে যে শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক ত্রিবিধ তপস্তার 
কথ বলিয়াছেন, তাহাই আবার সাত্বিকার্দি ভেদে বলিতেছেন। পূর্বোক্ত 
ত্রিবিধ তপস্তাই ফলাকাজ্জাশূন্ত, একাগ্রচিত্ত নরগণের ছার। পরম শ্রদ্ধার সহিত 
অনুষ্ঠিত হইলেই সাত্বিক ॥ ১৭ ॥ 


সকারমানপুজার্থং তপো! দত্তেন চৈব যু। 
ক্রিয়তে তদ্দিহ প্রোক্তং রাজসং চলমঞ্রুবম্‌ ॥ ১৮ ॥ 

অন্বয়-_সৎকারমানপৃজার্থং (নৎকার-মান ও পূজার জন্য) দন্তেন চ 
এব (ও দম্তেরই সহিত) যৎ তপঃ (যে তপস্তা ) ক্রিয়তে (কৃত হয় ) তৎ 
(তাহা ) ইহ (এই লোকে ) চলম্‌ (অনিত্য ) অঞ্রবম্‌ ( অনিশ্চিত ) রাজসম্‌ 
(রাজসিক বলিয় ) প্রোক্তং ( কথিত হয় )॥ ১৮॥ 

অনুবাদ__সৎকার, মান ও. পূজা লাভের জন্য দস্তের সহিত যে তপস্তা। 
অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই ইহলোঁকে অনিত্য ও অনিশ্চিত রাজস তপঃ বলিয়া 
কথিত হয় ॥ ১৮ ॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_-“আপনাকে সাধু বলিবে, এই মানসে অপরকে যে 
স্তুতি ও সম্মান, এবং স্বয়ং পূজা-লাভের জন্য দস্তের সহিত যে তপঃ সম্পাদিত 
হয়, তাহাই অনিত্য ও অনিশ্চিত 'বাজস-তপ) ॥ ১৮॥ 

শ্রীবলঘেব-__সৎকারঃ সাধুরয়ং তপস্থীতি স্ততির্যানঃ প্রত্যুতথানাদিরাদরঃ, 
পূজা চরণপ্রক্ষালনধনদানাদিস্তদর্থ, যত্তপো দস্তেন চ ক্রিয়তে, তদ্রাজসং 
প্রোক্তম্‌) চলং কিঞ্চিংকালিকমঞ্রবমনিয়তসৎকারাদিফলকম্‌ ॥ ১৮॥ 

বঙ্গানুবাদ-_সৎকার-ইনি একজন পরম সাধু ও তপম্বী এইজাতীয় 
স্বতি। মান- প্রত্যুখানাদি সহকারে সমাদর, পৃজা_চরণ প্রক্ষালন ও 
ধনদানাদি, এইজন্য যে তপন্তা ও অহঙ্কারের জন্য যাহা কর হয়, তাহা 
রাজসিক বলিয়৷ কথিত। যেহেতু ইহা চল__কিছুকাল পর্য্স্ত স্থায়ী, অঞ্তব__ 

অনিয়ত-সৎকারাদি ফলজনক ॥ ১৮॥ | 

.. অন্ুভূুষণ_ইনি একজন সাধু, তপন্বী-_ এইরূপ স্ততি পাইবার আশায়, 
প্রত্যুখানাদি আদররূপ মান লাভের আশায়, চরণ গ্রক্ষালন ও ধনদানাদিরূপ 


পূজা পাইবার জন্য দত্তের সহিত যে তপত্তা কর! হয়, তাহাই রাজস। উহা 
চল-_কিঞ্ধিৎকাঁলের নিমিত্ত এবং অঞ্রব অর্থে সৎকারারদদি ফল নিয়ত লাভ 
হয়না ॥১৮॥ 


মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো। যু গীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ। 
পরন্ত্োসাদনার্থং বা! তত্তামসবুদ্ধাহৃতম্‌ ॥ ১৯। 


ন্বয়-_মূঢ়গ্রাহেণ (মূট়োচিত আগ্রহের দ্বারা ), আত্মনঃ পীড়া (নিজের 
পীড়ন ছবারা ) বা পরস্ত ( পরের ) উৎসাদনার্থৎ (বিনাশের নিমিত্ত) ষৎ (যে) 
তপঃ (তপস্তা ) ক্রিয়তে ( সম্পাদিত হয় ) উভিহানিঠি ইরানি 
বলিয়া ) উদ্দাহতম্‌ (বলা হয় )॥ ১৯॥ 

অনুবাদ্__অবিবেক জনিত ছুবাগ্রহ হেতু নিজের দ্বেহ-মনকে পীড়ন 
করিয়। অথবা অপরের বিনাশের জন্য যে তপস্া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে তামসিক 
তপস্তা বলে ॥ ১৯ ॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ-_মূঢ়-ুদ্ধির সহিত আত্মপীড়া-দ্বারা ও পরের বিনাশার্থ 
ষে তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই 'তামস-তপঃ১ ॥ ১৯॥ 

প্রীবলদেব--ৃঢ়গ্রাহেণাবিবেকজেন ছ্রাগ্রহেণাত্মনো দেহেন্দিয়াদেঃ 
পীড়য়৷ চ যত্তপঃ পরস্তোৎসাদনার্থং বিনাশায় বা ক্রিয়তে, তত্তামসম্‌ ॥ ১৯ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_মূঢ়গ্রাহের দ্বারা অর্থাৎ অজ্ঞানহেতু দুষ্ট আগ্রহের সহিত দেহ- 
ইন্ডরিয়াদির পীড়া পূর্বক যেই তপস্যা করা হয় অথরা অপরের উৎসাদন বা 
বিনাশের জন্ত যেই তপস্তার অনুষ্ঠান কবা হয় তাঁহাকে তামসিক তপস্যা বলা 
হয় ॥ ১৯ ॥ 

অনুভূষণ__অবিবেকজাত দুরাগ্রহবশতঃ দেহেন্িয়াদির পীড়া প্রদান- 
পূর্বক ও পরের বিনাশের জন্য যে তপস্তা করা হয়, তাহা তামন। পরের 
অনিষ্টসাধন উদ্দেস্তে যেমন অভিচাবাদি ক্রিয়া! অনুষ্টিত হইয়া থাকে, তাহাও 
তামসিক তপঃ বলিয়া অতিহিত। অনেকে অপরের ঘোরতর অনিষ্ট সাধনের 
নিষিত্ত, মারণ, উচাটন, বশশীকরণ প্রভৃতি নানাগ্রকার আভিচারিক ক্রিয়া 
কেবল নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্ত করিয়া থাকে । কাহাকেও নির্বংশ কন্িবার 
অভিপ্রায়ে, রোন স্ত্রীলোককে বশীভূত করিবার জন্য, কাহারও সম্পত্তি 
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হস্তগত করিবার উদ্দেশ্ঠ-প্রণোদিত হইয়া, ছুরাকাজ্ষার বশবর্তী হইয়া নানাবিধ 
কঠোর ব্রত কিম্বা নাঁনা দেবোপাসনার ছলনা করিয়া থাকে, সে সকলই 
তামস বলিয়া জানা উচিত। কোন কোন ব্যক্তি উর্দধপদে হেটমুণ্ডে, কেহ 
বা কণ্টকের উপর উপবেশন করিয়া, গঞ্জিকা সেবী হইয়া, লোকের মনকে 
আকর্ষণ পূর্বক নিজ ছুষ্ট অভিসন্ধি সিদ্ধি করিয়া থাকে, সে দকলই 
তামস॥ ১৯॥ 


দাতব্যমিতি যন্দানং দীয়তেহনুপকারিণে। 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তন্দানং সান্বিকং স্মৃতম্‌ ॥ ২০॥ 


অন্বয়-_অন্ুপকারিণে (প্রত্যপকার করিতে অসমর্থ ব্যক্তিকে) দেশে 
( তীর্থাদি স্থানে ) কালে চ (পুণ্যকালে ) পাত্রে চ (এবং যোগ্য পান্ধে ) 
দাতব্যং (দান করা কর্তব্য ) ইতি (এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ) যৎ দানং (ষে 
দান ) দীয়তে ( দেওয়া! হয় ) তৎ দানং (সেই দানকে ) সাত্বিকং (সাত্বিক ) 
স্থতং ( বলিয়া কথিত হয় )॥ ২০ | 

অন্ববাদ- প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ ব্যক্তিকে, তীর্থ স্থানে, শুভকালে, 
বিষ্ভাদি গণযুক্ত পাত্রকে, দান করা কর্তব্য-_ এইরূপ নিশ্চয়পূর্বক যে দান 
করা হয়, সেই দানকে সাত্বিক বল] হয় ॥ ২০ ॥ 

শ্রীতক্তিবিনোদ-_দানসমূহের ভেদ এই যে, প্রত্যুপকার-লাভের উদ্দেস্ঠ- 
রহিত হইয়া কর্তব্য-বোধে, দেশ, কাল ও পাত্র বিচারপূর্বক দানই 
“সাত্বিক? ॥ ২০ 

ভ্রীবলদেব-_অথ দানন্ত ত্রবিধ্যমাহ,__দীতব/মিতি। নিশ্চয়েন যদ্দান- 
মহুপকারিণে পাত্রে বিদ্ভাতপোভ্যাং দাতু রক্ষকায় ব্রাহ্মণায় যদ্দীয়তে, তদ্দানং 
সাত্বিকম্‌; অন্থপকারিণে প্রত্যুপকারমন্থদ্দিশ্তেত্যর্থ: | দেশে তীর্থে কালে চ 
 সাক্রাস্ত্যান্তৌ ॥ ২০ ॥ 
.. বঙ্গান্থবাদ--অনস্তর দানেরও ব্রেবিধ্যপম্পর্কে বলা হইতেছে-_“দাতব্য- 
মিতি'। নিশ্চয়রূপে অন্গপকারী ব্যক্তিকে যে দান করা হয়। পান্রে--বিদ্ভা ও 
তপস্তার দ্বারা যিনি দানের পাত্র, দাতার বক্ষক ব্রাক্ষণকে যে দান করা হয়, 
সেই দানের নাম সাত্বিক দান। অন্থপকারী ব্যক্তি অর্থাৎ প্রত্যপকারের 
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উদ্দেন্ট না রাখিয়া, দেশে-_তীর্ে, কালে__সংক্রান্তি, একাদশী প্রতৃতি 
তিথিতে ॥ ২০ ॥ 

অন্ুভুষণ-_বর্তমানে ত্রিবিধ দানের বিষয় বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রভগবান্‌ 
বলিতেছেন যে, যিনি কোন উপকার করেন নাই বা করিবার সামর্থ্য নাই 
এবধিধ ব্যক্তিকে কর্তব্য বোধে, কোন প্রকার আশা না রাখিয়া যে দান, 
তাহাই সাঁত্বিক। তাহাঁও আবার দেশ, কাল ও পাত্র বিচার করিয়াই কর! 
উচিত ॥ ২০ ॥ 


যন্ত, প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদদিশ্য বা! পুলঃ। 
দ্ীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তদ্দীনং রীজসং স্মৃতম্‌॥ ২১।॥ 

অন্বয়-_যৎ তু (যাহা কিন্ত) প্রত্যুপকা ার্থৎ (প্রত্যুপকারের আশায় ) 
বা (অথবা) ফলম্‌ উদ্দিশ্ঠ ( ফল লাভের উদ্দেশে ) পুনঃ চ পরিক্ি্ং ( পশ্চাৎ 
তাপ সহকারে) দীয়তে (প্রদত্ত হয়) তন্দানং (সেই দান ) রাজসং 
(রাজস বলিয়া ) ম্থতম্‌ ( কথিত )॥ ২১। 

অন্ুবাদ-_কিন্ত প্রত্যুপকারের আশায় বা স্বর্গাদি লাভের উদ্দেশে পশ্চাৎ 
তাঁপসহকারে যাহা! প্রদত্ত হয়, সেই দান রাজস বলিয়া কথিত ॥ ২১ ॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ- প্রত্যুপকারের আশা করিয়া বা! সবর্গাদিলাতের উদ্দেশে 
পশ্চাত্বাপ-সহকারে যে দান, তাহাই “রাজস' ॥ ২১। 

শ্্রীবলদেব-_যনত,প্রত্যুপকা বার্থ দৃষ্টফলার্ঘৎ ফলং বা স্র্গাদিকমদৃমু্িনযা- 
ুসন্ধায় দীয়তে, তদ্দানং.রাঁজসম্‌; পরিক্িষ্টং কথমেতাবদ্ধ্যয়িতব্যমিতি পশ্চাত্তা- 
পধুক্তং যথা স্যাত্বথা, গুরুবাক্যান্থরোধাদ্বা; ষদ্দীয়তে, তদ্রাজসম্‌ ॥ ২১ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_কিন্ত যে দান__( সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে নিজের ) প্রত্যুপ- 
কারের জন্য অথবা দৃষ্টকলের জন্য অথবা অদৃষ্টফল স্বর্গার্দির উদ্দেশ্যে করা হয় 
তাহা! বাজসিক দান বলিয়া জানিবে। পরিক্িষ্ট_কেমন করিয়া এত ব্যয় 
কর! হইবে? এইভাবে পরে অন্ুতাঁপযুক্ত যে, দান তাহা! অথবা গুরুর অুবোধ- 
যুক্ত বাক্যান্সারে যে দান করা হয়; তাহাকে রাজসিক দান বলা 
হয় ॥ ২১ ॥ 

অনুভূষণ-প্রত্যুপকাররূপ দুষ্ট ফলের আঁশীয় বা অদুষ্ট ফল স্বর্গাদি 


কামনার উদ্দেশ্টে, পশ্চাৎ ব্যয়াধিক্যবশতঃ অনুতাপযুক্ত হইয়। বা গুরুজনের 
বাক্যাহরোধে যে দান, তাহা রাজসিক। 

শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টীকায়ও পাই, 

« পেরিকিষ্টংং_কেন এত ব্যয় হইল”_-পরবস্তিকালে এই তাপযুক্ত 
অথবা! দ্বানের ইচ্ছার অভাবেও গুরু প্রভৃতির আজ্ঞা বা অন্থরোধে যে দান 
অথবা 'পরিক্লিষ্ং-_অকল্যাণকর ব্ব্য-কর্খযুক্ত” ॥ ২১ | 


অদেশকালে যন্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দ্বীয়তে। 
অসওকুতমবভ্ঞাতং তত্তামসমুদ্বাহতম্‌ ॥ ২২॥ 


অন্বয় _অর্দেশকালে (অস্থানে ও অকালে) অপাত্রেভ্যঃ চ( এবং 
অযোগ্য পাত্রে) অসত্কতং (সৎকার বহিত ভাবে ) অবজ্ঞাতং ( অবজ্ঞা 
সহকারে ) যৎ দানম্‌ (যে দান) তৎ (তাহা) তামমং (তামস বলিয়া) 
উদ্দান্ৃতম্‌ ( অভিহিত হয় )॥ ২২॥ 

অন্ুুবাদ-_অস্থানে ব অকালে ও অযোগ্য পাত্রে সৎকারহীন ভাবে ও 
অবজ্ঞার সহিত ষে দান, তাহ] তামসিক বলিয়া অভিহিত ॥ ২২ ॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ্__যে-স্থানে দানের প্রয়োজন নাই, সেই স্বানে যে দান, 
যে-কালে দান করিলে কাহারও উপকার হয় না, সেইকালে যে দ্দান এবং 
নর্তক, বেস্তা ও অভাবশুন্য ব্যক্তি প্রভৃতি অপাত্রসমূহে যে দান, তাহাই 
“তামন”; আবার সৎপাত্রকে অস্কার ও অবজ্ঞার সহিত দান করিলেও 
“তামস-দান' হয় ॥ ২২ ॥ 

প্রীবলদেব-_অদেশেহশুচিস্থানে, অকালেহসশুচিসময়ে যদপাত্রেত্যো৷ নটা- 
দিভ্যো দীয়তে ; দেঁশাদি-সম্পত্তাৰপি যদসৎকৃতং চরণপ্রক্ষালনাদি-সৎকার- 
শৃন্মবজ্ঞাতং তৃংকারাছ্যনাদরভাবণোপেতং চ ষদ্দানং তত্তামসম্‌ ॥ ২২॥ 

বঙ্গান্ুবাদ-_অদেশে_ অশুচিস্থানে, অকালে--অশ্ুচিসময়ে এবং অপাহ্ে 
অর্থাৎ নট-নটা বেশ্ঠা প্রভৃতি অপাত্রে যাহা দেওয়া হয়। অথবা দ্বেশকাল 
প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্ব থাকিলেও যে দান চরণধৌতাদিশৃন্ত ও সমাদর শৃন্তরূপ 
অসদ্ভাবে করা হয়__এবং অবজ্ঞাত-_অবজ্ঞাসহকারে অর্থাৎ তুইতুথারিবাক্যে 
: অনাদরের সহিত যে দীন করা হয়, তাহা তামসিক দান ॥ ২২॥ 


নিত এব ৭ 745 গু ৪8 ৬ ১৩০ 


অনুভূষণ-_অশুচি স্থানে, অশুচি কালে, অপাত্রে অর্থাৎ নর্তক, বেশ্তা 
ও অভাবশৃন্ত লোকর্দিগকে যে দান, তাহা তামসিক। আবার সংপাত্রেও 
যদি অসংকার ও অবজ্ঞার সহিত দান করা হয়, তাহা হইলে তাহাও 
তামসিক ॥ ২২ | 


ও' তৎ দিতি নির্দেশো ব্রন্মণন্্িবিধঃ স্মৃতঃ। 
ব্রাহ্মণান্তেন বেদাশ্চ ষজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥ 


তল্মাদোমিত্যুদান্বত্য বজ্জদানতপটক্রিয়াঃ। 
প্রবর্তস্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্‌ ॥ ২৪॥ 


অন্বয্--গ তৎ সৎ ইতি (ও তৎসৎ এই ) ত্রিবিধঃ ( তিন প্রকার ) 
রক্ষণ: (ব্রদ্ষের ) নির্দেশঃ (নির্দেশক নাম) স্বৃতঃ (কথিত আছে ), তেন 
(তদ্বারা) পুর! (পূর্বকালে ) ব্রাহ্ণাঃ (ব্রাঙ্মণগণ ) বেদাঃ চ (ও বেদ- 
সমূহ ) যজ্ঞাঃ চ ( এবং যজ্ঞকল ) বিহিতাঃ (বিহিত হইয়াছে )॥ ২৩ 

তম্মাৎৎ (অতএব ) ও ইতি (গু এই নাম) উদাহত্য ( উচ্চারণ পূর্ববক ) 
ব্রদ্ষবাদিনাম্‌ (ব্রহ্মবাদিগণের ) বিধানোক্তাঃ (শাস্ত্রোক্ত ) যজ্ঞ-দান-তপ-ক্রিয়াঃ 
(যজ্ঞ দান, তপন্তা ও কর্শাদি) সততং ( সর্ব! ) প্রবর্তত্তে (প্রবন্তিত হয়) 8২৪ 

অন্ুবাদ-_“ও তত সৎ'__এই তিন প্রকার ব্রহ্মনির্দেশক নাম শাস্ত্রে কথিত 
আছে। পুরাকালে সেই নাম-্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞসমূহ বিহিত হইয়াছে। 
অতএব ব্রদ্ষবার্দিগণের শান্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান, তপঃ ও ক্রিয়াসমূহ সর্বদা 
ব্রন্মোদ্দেশক “ও” এই শব ব্যবহার পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ॥ ২৩-২৪ ॥ 

ভ্রীভক্তিবিনোর্দ-_এখন তাৎপর্ধ্য বলিতেছি, শুন। তপস্যা, যজ্ঞ, দান 
ও আহার, এ সমুদ্ায়ই সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে ত্রিবিধ। স্গুণ 
অবস্থায় ইহাদ্দিগের অনুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা থাকে, তাহা উত্তম, মধ্যম ও অধম 
হইলেও সপ্তণা ও অকি্ধিতৎকরী ;) আর নিগুণা শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তির উদ্দেশিনী 
শ্রন্ধাসহকারে যখন এ-সকল কর্ম কৃত হয়, তখনই উহারা সত্বসংশ্ুদ্ধিরপ 
অভয়লাভের উপযোগী হয়। শাস্ত্রে সর্বত্রই সেই পরা শ্রদ্ধার সহিত কন্ম 
অনুষ্ঠান করিবার উপদেশ আছে। শাস্ত্রে ও তৎ সৎ”, এই তিনটি ব্রহ্ধ- 
নির্দেশক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়; সেই ব্রহ্মনির্দেশের সহিত ব্রাহ্মণ, বেদ ও 
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 জসমূদয়ও বিহিত হইয়াছে। শান্্বিধি পরিত্যাগপর্বক যে শ্রদ্ধা অবলখন 
করিবে, তাহা সগুণা, অব্রন্ধনির্দেশিকা! এবং কামফল-দায়িকা হইবে; অতএব 
পরা শ্রদ্ধার ব্যবস্থাই শান্্বিধান। তোমার শান্ত ও শ্রদ্ধা-সন্বন্ধে যে সংশয়, 
তাহা--কেবল অবিবেক-জনিত 1 ২৩ ॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_এতন্লিবন্ধন বরহ্মবাদিগণ সর্বদাই ব্রদ্ষোদ্দেশক শব 
ব্যবহারপূর্বক সমস্ত-শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান, তপঃ ও ক্রিয়া অনুষ্ঠান 
করেন ॥ ২৪ 

শ্রীবলদেব__তদেব যজ্ঞ-তপো-দানানাং বৈবিধ্যকথনেন সাত্বিকানাং 
তেষামুপাদেয়ত্বং, রাজসাদীনাং হেয়ত্বঞ্চ দর্পিতম্‌। অথ পাত্বিকাধিকারিণাং 
যজ্ঞাদদীনি বিষ্ুনামপূর্বকাণ্যেব ভবস্ীত্যু্যতে _-ওমিতি। ওমিত্যাদিক- 
স্বিবিধো ্রদ্ষণো বিষ্কোরির্দেশো নামধেয়ং শিষ্টেঃ স্বতঃ) “ওমিত্যেতদ্তরহ্ষণো, 
নেদি্ং নাম” ইতি শ্রুতেঃ ওমিত্যেকং নাম) “তন্বমসি” ইতি শ্রুতে: তদিতি 
দ্বিতীয়ং নাম) “সদেব সৌম্য” ইতি শ্রুতেঃ সদ্দিতি তৃতীয়ং নাম উপলক্ষণ- 
মিদম্‌। বিষ্টাদিনায়াং তেন ত্রিবিধেন নির্দেশেন ব্রান্ষণা বেদা যজ্ঞাশ্ পুরা 
চতুম্মুখেন বিহিতাঃ প্রকটিতান্তন্মান্মহাপ্রভাবোহিয়ং নির্দেশস্তৎপূর্ববকাণাং যজ্ঞা- 
দীনাং নাবৈপগ্ুণ্যং, তেন ফলবৈগ্ুণ্যঞ্চ নেতি ॥ ২৩। 

শ্রীবলদেব-_যন্মাদেবং তন্মাদোমিতি নির্দেশমুদাহত্যোচচা্ধ্যাহিতা ব্রদ্দ- 
বাদিনাং সাত্বিকানাৎ তৈবর্ণিকানাং অজ্ঞাপ্তাঃ ক্রিয়াঃ প্রবর্তস্তে;_অঙ্গবৈক- 
ল্যেহপি সাঙ্গতাং ভজন্তীতি ॥ ২৪ | 

বজাম্ুবাদ__সেই যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের ত্রৈবিধ্যকথনের দ্বারা জানিতে 
পারা গেল-_তাহাদের মধ্যে সাত্বিক যজ্ঞ, তপস্তা ও দানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং 
রাজসাদি দানের (রাজসিক ও তামসিক দানের ) অনুতৎকষ্টত্বই প্রদশিত হইল। 
তারপর সাত্বিকগ্রকৃতিসম্পনন ব্যক্তিগণের যজ্ঞাদিসৎকার্ধ্যগুলি বিষ্ণুর নামপূর্বকই 
হুইয়। থাকে, তাহাই বলা হইতেছে--“ওমিতি, | $, তৎ, সৎ এই তিনটি শব্দ 
বিষ্ণুর বাচক, ইহা শিষ্টজন কর্তৃক স্থত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন *ও ইহা ব্রদ্ষেরই 
অতি নিকটবর্তী নাম”। ও" ইতি একনাম, “সেই তৃমিই”. এই শ্রুতিতেতু 
তিৎ, ইহা দ্বিতীয় নাম। “সৌম্য, সৎই পূর্বে ছিল” এই শ্রতিহেতু “সৎ ইহা 
তৃতীয় নাম__ইহা বিষ প্রভৃতি নামেরও বোধক সেই ত্রিবিধ-্রদ্ষবাচকশবাদার! 
তরাহ্মণগণ, বেদসমূহ এবং যজগুলি পূর্বে চতুন্মুথও প্রকট করিয়াছেন অর্থাৎ 
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বলিয়াছেন। অতএব মহাপ্রভাবসম্পন্ন এই নির্দেশ। অতএব “ও তৎ স্. 
উচ্চারণ সহকারে অনুষ্ঠিত ষজ্ঞাদির অঙ্গবৈগ্ুণ্য (হানি) হয় না এবং সেই 
ও"কারাদিযুক্ত কর্মের ফলেরও হানি হয় না ॥ ২৩। 

বঙ্গানুবাদ্--যেইহেতু এইরূপ সেই কারণে “৩ এই শব্ধ উচ্চারণ করিয়! 


 ধ্রবর্ণিক সাত্িক ব্দ্ধবাদীদের যজ্ঞাদি ক্রিয়াগুলি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ।_এই 


সকল ক্রিয়াতে অক্গবৈকল্য হইলেও ( কোনরূপ ফলের হানি না হইয়। ) পূর্ণতা- 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ 

অনুভূবণ-_যক্ঞ, তপঃ, দান প্রতৃতির ত্রিবিধত্ব বর্ণন পূর্বক সাত্বিকেরই 
শ্রেষ্ঠত্ব বা উপাদেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেই সাত্বিক যজ্ঞাদির 
অনুষ্ঠানকারী কিন্ত" তৎ সৎ-_এই বিষ্ুনামোচ্চারণমুখেই এঁ সকল অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকেন। 

ওমিত্যেতঘ্_দ্বণে নেদিষ্টং নামেতি শ্রুতে:। 

(১) ওমিত্যেকং নাম। 

(২) তত্বমসীতি শ্রুতেঃ “তদিতি' দ্বিতীয়ং নাম__ছাঃ_৬৮।৭ 

(৩) সদেব সৌম্যেতি 'সদিতি? তৃতীয়ং নাম__ছাঃ_-৬।২১ 

ও'কার প্রসঙ্গে গঃ_-৮।১৩ ক্লোকের অনুভূষণ ভুষটব্য | 

গোপাল তাপনী শ্রতিতেও পাওয়া যায়,_“তম্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো! দেবস্তং 
ধ্যায়েত্তং রসয়েত্বং যজেত্তং ভজেদিতি ও" তত স্দিতি ॥” 

অচ্ছিদ্রবচনেও পাওয়! যায়, _“অঙ্গহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ. 
ভবেৎ। অস্ত তৎ সর্ববং অচ্ছিত্রং কৃষ্ণকাফ্ণ প্রসাদতঃ” | 

বৈপ্ুণ্য-প্রশমনমন্ত্রে পাওয়া ধায়,_-“ও যদ্সাঙ্গং কৃতং কম্মজানতাবাপ্য- 
জানতা। সাঙ্গং তবতু তৎ সর্ব বিষ্কোর্নীমাহুকীর্তনাৎ ॥ 

ও এতৎ কর্শস্থ যৎ কিঞিছৈগুণ্যং জাতং তত দোষ-প্রশমনায় শ্রীবিষ্কোঃ 
শ্মরণমহং করিস্তে "ও" শ্রীহরিঃ, ও" শ্রীহরি+, ও" শ্রীহরিঃ” ॥ 

শ্রীল চক্রবত্তিপাদের ীকার মন্মেও পাইঃ__ 

'্মনুত্তমাত্রই অধিকারী এইরূপ সামান্ততাবে তপঃ যজ্ঞাদির ত্রিবি- 
ধত্বের কথা বলিলেন। সেই সাত্বিকগণেরও মধ্যে ধাহারা ্রক্ববাদী, 
তাহাদের কিন্ত ব্র্ধনির্দেশ পূর্ববকই যজ্ঞার্দি হইয়া থাকে, তাই বলিলেন__ 


ও', তং, সৎ,--এই তিন প্রকার ব্রদ্ষের নাম-ছারা নির্দেশ, সাধুগণ স্মরণ বা 
প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তত্মধ্যে ওম্‌ শব্দ- সর্বশ্রতি প্রসিদ্ধই ব্রদ্ষেরই নাম; 
জগৎকারণরূপে অতি প্রসিদ্ধ এবং অতৎ নিরসন-দ্বারা প্রসিদ্ধ, “তৎ? ; “সদদিতি' 
--হে সৌম্য, পূর্বে একমাত্র সৎই ছিলেন? ( ছাঃ--৬।২।১) এই শ্রুতি-অন্গসাঁরে 
“সৎ | যেহেতু “ও তৎ সৎ” শব্দ-বাচ্য ব্রহ্মদারাই ব্রাহ্মণগণ বেদসমূহ, যজ্ঞসমূহ 
“বিহিতাঃ--স্ট্টি করিয়াছেন, সেইজন্য “ওম্‌* এই ক্রন্ষের নাম “উদাহত্য'_ 
উচ্চারণ করিয়1 বর্তমান '্রহ্মবাদিনাম্”_বেদবাদিগণের যজ্ঞাদি সম্পাদিত 
হয় | ২৩০২৪ ॥ 


তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ। 
দ্বানক্রিয়াশ্চ বিবিধ? ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙিক্ষভিঃ ॥ ২৫ ॥ 
অন্থয়- মোক্ষকাঙ্ফিভিঃ (মুযুক্ষুগণ কর্তৃক ) তৎ ইতি ( “তৎ এই শব্দ 
[ উদাহত্য-উচ্চারণ করিয়!] ফলং ( কর্মফল ) অনভিসন্ধায় ( কামনা না 
করিয়া ) বিবিধাঃ (বিবিধ প্রকার ) যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, তপ-কাধ্য ) দান- 
ক্রিয়াঃ চ (ও দান-কার্ধ্য ) ক্রিয়স্তে (অনুষ্ঠিত হয় )॥ ২৫॥ 
অন্ুবাদ--মোক্ষকামিগণ কর্শের ফলাভিসন্ধান না করিয়া “তৎ* এই 
ব্রদ্ধোন্দেশক নাম উচ্চারণপূর্ববক, বিবিধ যজ্ঞ, তপ ও দানাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥ 
ভ্রীতক্তিবিনোদ-_এই জড়বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য অতৎ- 
স্তর অতীত যে “ত-বন্ত, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া জড়ীয় সাক্ষাৎফলাশ। 
ত্যাগপূর্ধ্বক যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদি বিবিধ-ক্রিয় অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২৫ ॥ 
শ্রীবলদেব-__তদিতি। নির্দেশমুদ্াহত্য ফলমনভিসন্ধায় যজ্ঞাদিক্রিয়া 
মোক্ষকাজ্কিভিস্তৈঃ ক্রিয়ন্তে অনুষীয়স্তে ৷ নিফামতয়া! মুযুক্ষাসম্পাদনান্মহাপ্রভাব- 
হ্তচ্ছব্বঃ | ২৫ | [ও 
বঙ্গানুবাদ--“তদিতি', (পূর্বোক্ত ও" এবং “তৎ, “সৎ” ) এই নির্দেশকে 
উচ্চারণ করিয়া, ফলের কামন! ন1 রাখিয়া মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ যজ্ঞাদিক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। নিফামত্ব-নিবন্ধন রি সম্পাদিত হয় বলিয়! 
মহাপ্রভাবময় এই “তদ্‌' শব্দ ॥ ২৫ ॥ 


অনুভূষণ---বর্তমানে "ও তৎ সৎ” এই ব্রহ্ষনামের বিষয়ই বলিতেছেন। 
তিৎ্স্বরূপ ব্রন্ষেন্ন নাম উচ্চারণ পূর্ববক কর্শে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য । “তৎ শব্ধ 
ব্রহ্ধবাচক । এই “তৎ*শব্ মহাপ্রভাবসম্পন্ন। 

দম” অর্থে পরিদৃশ্তমান্‌ জগৎ আর “তত, শবে এই জগদতিরিক্ত ব্রদ্ধ- 
বস্ত উদ্দি্ট হয় । যজ্ঞাদি-কার্ধ্যে জড়ীয় কোন অভিসদ্ধি না রাখিয়া, উহা! পরতত্ব- 
লাভের উদ্দেশ্ঠে অ্ুষিত হওয়াই কর্তব্য ॥ ২৫ ॥ 


সম্ভাবে সাধুন্ভাবে চ সদ্দিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। 
প্রশস্তে কর্্মণি তথ। সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥ 
অন্থয়--পার্থ! (হে পার্ঘ!) সন্ভাবে (ব্রদ্ধত্বে) সাধুভাবে চ (ও ব্রদ্ধ- 
বাদিত্বে) সৎ ইতি এতৎ (“সৎ এই শব) প্রযুজ্যতে (প্রযুক্ত হয়) তথা 
(তন্দ্রপ ) প্রশস্তে (মাঙ্গলিক ) কর্মণি ( কর্মে) সৎ-শব্দঃ ( সৎ শব্দ) যুজ্যতে 
(প্রয়োগ হয় )॥২৬॥ 
অন্ুবাদ__হে পার্থ! সন্ভাবে ও সাধুভাবে “সৎ এই শব্ধ প্রয়োগ হয়; 
তন্দ্রপ মাঙ্গলিক কর্মে ব্রন্মবীচক “সৎ শব্ধ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ 


যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতি; সদিভি চোচ্যতে। 
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥ 


অন্থয়-__যজ্ঞে (যজ্জে) তপসি ( তপস্তায় ) দানে চ (এবং দানে ) স্থিতিঃ 
চ (ও যজ্ঞাদিতে যে একান্তভাবে অবস্থিতি তাহাতেও ) সৎ ইতি (সৎ এই 
শব্দ) উচ্যতে ( কথিত হয় ) তাদর্থীয়ং (ব্রহ্মপরিচর্য্যোপযোগী ) কর্ম চ এব 
€ ভগবন্মন্দির-মার্জনাদি) সৎ ইতি এব (সৎ এই শব্ষেই ) অভিধীয়তে 
(অভিহিত হয় )॥ ২৭ ॥ 

অন্ুবাদ--যজ্জে, তপস্তায় ও দীনে এবং তৎ-তাৎপর্ধ্য-নিশ্চয়পূর্বক 
অবস্থানেও সৎ শব ব্যবহৃত হয় এবং ব্রহ্মপরিচর্য্যোপযোগী তন্মন্দির- 
মাঞ্জনাদিকেও “সৎ, শব্দে অভিহিত করা হয় ॥ ২৭ | 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_“সৎ'শৰে ব্রদ্ধ ও ব্রদ্মবাদিতেই অর্থসঙ্গতি হয়) তন্দ্রপ 
“সংশবে তহুদ্দেশক প্রশস্ত কর্দ্সমৃহকেও বুঝাইয়! থাকে । যজ্ঞ, তপন্তায় ও 


স্বানেই “সৎ্খশব্বের তাৎপর্ধ্য $ যেহেতু এসকল কর্ণ তদর্থীয় অর্থাৎ ব্রন্ধোদ্দেশক 
হইলেই “সৎশব লাভ করে; পরস্ত ব্রন্ষোদ্দেশক না হইলে যজ, তপস্যা ও 
্বানাদি কর্ম, সমস্তই অসৎ। সমন্ত জড়ীয় কর্মই জীবের ম্বরূপবিরোধী, কিন্ত 
যে-সময়ে এসকল কর্খ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া পরা! ভক্তিকে উদ্নয় করাইতে প্রতিজ্ঞা 
করে, তখনই উহার! জীবের সত্ব-সংশ্ুদ্ধি অর্থাৎ স্বব্ূপনিধ্ধিকপ কৃষ্দ্বান্তের 
উপযোগী হয় ॥ ২৬-২৭ ॥ 

শ্রীবলদেব- _সদিতি নির্দেশঃ প্রশস্তের্থাস্তরেযু বর্ততে, তন্মাৎ প্রশস্তে 
কর্শমাত্রে স প্রযোজ্য ইতি ভাবেনাহ-_সন্ভাব ইতি দ্বাভ্যাম্‌। সমভাবে ত্রন্ধত্ে 
সাধুভাবে চ ব্রশ্ষজ্ঞত্বেংভিধায়কতয়া সচ্ছৰঃ প্রযুজ্যতে--“সদেব সৌম্য” 
ইত্যাদৌ, “সতাং প্রসঙ্কাৎ” ইত্যাদী চ-) তথা প্রশস্তে উপনয়ন- 
বিবাহাদিকে চ মাঙ্গলিকে কর্দণি সচ্ছঝো যুজ্যতে সঙ্গচ্ছতে ; যজ্ঞাদৌ যা 
তেষাং স্থিতিস্তাৎপর্ধ্যেণাবস্থিতিস্তদূপি সদিত্যুচ্যতে 3 যন্তেদ্ৎ নাম ত্রয়ং, তদর্থীয়ং 
কন্ম চ তম্মন্দিরনির্মাণ-তদ্িমাঞ্জনাদি সদ্দিত্যভিধীয়তে। অত্র ভ্রিবিধোঁহয়ং 
নির্দেশঃ ন্মর্তব্য ইতি বিধিঃ কল্প্যতে । “বষট্‌কর্ত্‌ প্রথমং ভক্ষ্যঃ* ইত্যাদাবিব 
বচনানি ত্বপূর্বন্বার্দিতি হ্যায়াদ্যজদানাদিসংযোগাচ্চান্য তদ্বৈগুণ্যমেব ফলম্‌ )-- 
“প্রমাদাৎ কুর্ববতাং কর্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেযু যৎ। স্মরণাদেব তথিষ্কোঃ সম্পূর্ণ 
স্া্দিতি শ্রুতি; ॥” ইতি ম্মরণাচ্চ | ২৬-২৭ ॥ ৃ | 

বলগবনুবাদ--“স এই শব্দটি প্রশস্তরূপ অর্থাস্তরের বাচক । অতএব প্রশস্ত 
কন্মমাত্রেই সেই ( সৎ) শব প্রয়োগ করা উচিত, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন 
_ সন্ভাবে ইত্যাদি ছুইটি গ্লোকদ্বার! । লৎভাবে সৎশব্ধ ব্রদ্মে ও সাধুভাবে অর্থাৎ 
্রন্ধজ্ঞ ব্যক্তিতে প্রযুক্ত হয় বলিয়া সৎশব্দের প্রয়োগ করিতে হয়।-_-“সদ্দেব 
সৌম্য” ইত্যাদিতে এবং “সতাং প্রসঙ্কাৎ” ইত্যাদিতে । সেইরূপ প্রশস্ত মাঙ্গলিক 
অর্থাৎ উপনয়ন এবং বিবাহাদি কর্শেতে সৎশবদ সঙ্গত হইয়া থাকে । যজ্ঞাদিতে 
যে ও" তত সং ইহাদের স্থিতি অর্থাৎ তাৎপর্ধ্যর্ূপে অবস্থিতি, তাহাও সৎ শব্দের 
দ্বারাই বল! হইয়া থাকে । ধাহার এই তিনটি নাম? এবং তৎ-সম্পর্কায় কর্ম-__ 
যেমন মন্দির-নিন্মাণ ও তাহার মার্জনাদি এইগুলিকেও সৎ শবের দ্বারাই 
অভিহিত কর হয়, এখানে এই ত্রিবিধ নির্দেশ স্মরণ করা উচিত--ইহাই বিধি 
বলিয়া কল্পনা! করা হইয়া! থাকে ; যেমন “বষট্‌ কর্তার প্রথম ভক্ষ্য* ইত্যাদিতে 
বিধি কথিত হুইয়! থাকে । দৈমিনিও বলিয়াছেন বচনগুলি কিন্তু অপূর্বব্- 


বি ক ৯৬১ পি ই এল স্টিল এপ ঙ 
কি 


( অদৃষ্ট ) জনক বলিয়া__এই-ন্যায় অনুসারে । এবং যজ্ঞ ও দানাদিতে ও 
তৎ সৎ ইহাদের সংযোগহেতু বুঝা যাইতেছে যে, ইহা কর্মের অবৈগুণ্যফলপ্রদ । 
_ ম্থৃতিবাক্যও আছে-__যথা ভুলপ্রমাদাদিবশতঃ কার্ধ্যকারিগণের যজ্ঞাদিতে 
কোনকিছু মন্্রাদি-হানি হইলেও বিষ্ণুর স্মরণে উহ] সম্পূর্ণ হইয়া থাকে” 
ইত্যাদি ॥ ২৬-২৭ ॥ 

অনুভুষণ-_চবিবিশ শোকে “ও” এই বাঁক্র মহিমা কথনের পর পচিশ 
শ্লোক 'তিৎ শব্দের মহিমা! বর্ণন পূর্বক বর্তমানে ছুইটি ক্লৌোকে সং শব্দের 
প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে । 

*৪"-কার যেমন পরতন্ব ব্রন্মের নাম প্রকাশ করে, 'তৎ শব্দে ভাহারই 
প্রপঞ্চাতীতত্ব বুঝায়; “সং শব্দ সেইরূপ তাঁহারই নিত্যবিদ্যমানতা 
ও সর্ধ-কারণ-কারণত্ব জানাইয়া থাকে। তিনিই একমাত্র “সৎ বস্ত। 
শ্রুতিও বলিয়াছেন,_-“সদেব সৌম্য ইদমগ্র-আসীৎ” | সেই “স-এর তাৰ 
ধাহাতে তিনিই সাধু। শ্রীমন্তাগবতেও পাঁই,_“সতাং প্রসঙ্গাৎ (৩২৫২৫ ) 
ক্লোকে সাধুতেও 'সং-শব ব্যবহৃত হইয়াছে । এতঘ্যতীত জাগতিক মাঙ্গ- 
লিক কার্ধ্যসমূহকেও সাধারণতঃ 'সৎট কার্য বলিয়া উল্লিখিত হয়। গোঁড়ীয়- 
বৈষণব-স্বতি-সংরক্ষক আচার্ধ্যপ্রবর শ্রীশ্রীমদগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের 
রচিত “সতক্রিয়ানার-দীপিকা গ্রন্থে তদ্বাক্যার্থে পাওয়া যায়,_ 

“একনিষ্ঠ গোবিন্দ-ভক্তগণের সদসদ্বিচার-পরায়ণতা-নিবন্ধন সকল কর্শে 
শ্রভগবদ্ধর্মে উপদিষ্ট “সছ্‌ -গ্রহণ ও অপর সমস্তেরই বর্জন বিধেয় ।” 

( সৎশব্ব-বিচার )-_-“এই প্রসঙ্গে ভগবান ্রীরুষ্ণ অজ্ভুনকে দুইটি স্লোকে 
সৎশব্ের অর্থ উপদেশ করিয়াছেন, যথ! শ্রীভগবদশীতাম়্ ( ১৭1২৬।২৭ )- 
“হে পার্থ! সদ্ভাবে ও সাঁধুভাবে “সং__এই শব প্রযুক্ত হয়। তন্্রপ প্রশস্ত 
কর্মেও “সৎশব্ের প্রয়োগ হইয়। থাকে ।? 

(ক) জন্তাবে-_সৎ অর্থাৎ সত্বগ্তণের দ্বার! ভাঁব বা জন্ম যাহার, তাদৃশ 
শ্রীগোবিন্দভক্ত দেবতা ও গায়ত্রীপৃত ব্রাক্মণে এবং সৎ বা বিশুদ্ধ ভাব অর্থাৎ 
আবির্ভাব ব স্বরূপ-প্রকাশ ধাহার বা ধাহা হইতে, সেই শ্রীবিরাট ও ছিবিধ 
নারায়ণাবতাবে ; এই প্রকারে সরসত্ব-নিবন্ধন সৎএ ভাব ধাহার-পরম- 
পদাখ্য বৈকু£ধাম সণ্। তাহাতে নিত্যবিরাজমানরূপে আবির্ভাব ধাহার, সেই 
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্রীনারায়ণ-সংজ্ঞক বাহুদেবে ; আরও, সৎ বা অভিবিশুদ্ সবময়তাহেতু ভাব 
অর্থাৎ নিজ-অনিমাদি বিবিধ হুখবৈভব, নাম, গুণ, কর, লীলা প্রত্ৃতির সহিত 
স্বেচ্ছাময় প্রাকট্য ধাহার, সেই শ্রীকষে ও তদীয়ধাম শ্রীবৃন্দাবনে ; আরও, সৎ 
বা কাঞ্চদির-_পূর্ববাজ্জিত সংস্কার-বশতঃ পিতা-মাতার নিকট প্রাপ্ত ভৌতিক 
দেহলাভরূপ শৌক্রজন্ম হইতে ভিন্ন ভাব অর্থাৎ শ্রীতগবন্নাম-মন্ত্রোপদেশ ও 
সেই সকল ধর্শাস্বাদি-শিক্ষা প্রভাবে অতি আশ্চর্য পুনজ্ন্ম ধাহা! হইতে, সেই 
্রীগুরুদেবে; (খ) জাধুভাব -_সাধূগণের অর্থাৎ শ্রীকৃফেকনিষ্ঠ অনম্তক্ত- 
গণের ভাব অর্থাৎ পরমোত্কুষ্ট স্বতাব_-মনের অতিশয় নির্মলতা_ধাহ! 
হইতে, সেই প্রীভগবন্নাম-মন্তরগুণ-কর্ম্ন-লীলাদি, তন্দরপ শ্রীভগবন্ধন্মোক্ত শ্রুতি- 
স্বতি-পুবাণোপপুরাণ-আগম-সিদ্বাস্ত-পঞ্চরাত্রশাস্ত্রাদি, সাধুসঙ্গাদি, শ্রবণাদি 
সকল ভক্তি-বিষয় ও ভক্তযঙ্গে ; রজস্তমোগুণরহিত কেবল শুদ্ধসত্ব-পরসব্ব-বিশুদ্ 
সত্বময় বস্তর নিত্যত্ব ও সত্যত্বহেতু উক্ত সকল বিষয়ে, শ্রীভগবদাশ্রয়পর 
দেবতা-্রাক্ণাদি ও বস্তনকলে “সৎ এই পদ প্রকুষ্টর্ূপে প্রযুক্ত হয়-_কারণ, 
এ মকল বিষয়েই সৎ-শব্দের তাৎপর্য্য । তদ্রপ (গ) প্রশস্তকর্ম্মে অর্থাৎ 
শ্রীগোবিন্দ-বহিক্মথ-কর্তুবিরহিত পরম মঙ্গলাতিমঙ্গল সাত্বিক-কর্মে, যথা- 
বিধানোক্ত যাবতীয় ভগবৎসেবাদি-কার্য্ে, শ্রীগ্ুরু-বৈষ্ণব-কার্চ-ত্রাক্ষণাদির 
বিধিমত সর্ববিধ সেবায়, শ্ীগোবিন্দের যাত্রী-মহোৎসব-নামকীর্ন- 
সংকীর্তনাদদি সকল ব্যাপারে এবং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ও কার্চ গণের সকল কন্মে, 
হে পার্থ! সচ্ছবের প্রয়োগ সঙ্গত হয় ।” 


প্রীল চক্রবপ্তিপার্দের টাকার মর্শেও পাই, 


প্রদ্ষবাচক সৎ শব্ধ প্রশস্ত বা মাঙ্গলিক কার্য্যেও ব্যবহৃত হয়) সেই হেতু 
প্রাকত ও অপ্রারৃত মাঙ্গলিক কর্মে সৎ শব্ধ প্রযোজ্য, তাই বলিতেছেন__ 
সন্ভাবে ইত্যাদি ছুইটি ক্লোকে। সপ্ভাবে ত্রহ্ষত্বে, সাধুভাবে- তর্মবাদিতে 
প্রযুজ্যতে'_সঙ্গত হয়, এই অর্থ ॥ ২৬। 

যজ্ঞ, তপো, দান প্রভৃতি ক্রিয়ার তাৎপর্য একমাত্র তগবৎপর 
হইলেই উহা “সৎ, শব্দে অভিহিত হয়। যেমন পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, 
দ্তদর্থ, কর্ম কৌন্তেয়” (গনী; _৩৯)। এস্থলে তাদৃশ তদর্থীর কর্ণ বলিতে 
ভ্ীধরখামিপাদ বলেন, _“পৃূজোপহার, তদ্গৃহের অঙ্গন পরিমার্জন-লেপন, রঙ্গ- 
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মাঙ্গলিকাদি ক্রিয়া এবং তৎসিদ্ধির নিমিত্ত অন্য যে সকল কার্ধ্য করা যায় যথা, 
উদ্ভান, ধান্তক্ষেত্র, ধনার্জনাদি__এই সকল কর্ণ তদর্থীয়, তাহাঁও অত্যন্ত ব্যবধান 
যুক্ত হইলেও “সৎ” শবে অভিহিত হয়। যেহেতু এই নামন্রয় অতিশয় প্রশস্ত, 
সেই হেতু সকল কর্শকে সদ্গুণে পরিণত করিবার নিমিত্ত সহবীর্তন করা কর্তব্য 
- ইহাই তাৎপধ্য |” 

শ্ীপ্রীমদ গোপালতট্ট গোস্বামিপাঁদ-বির চিত 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা গ্রন্থের 
বিচারানুসারে তদ্বাক্যার্থে পাওয়া যায়,__ 

যজ্ঞ, তপঃ ও দানে স্থিতি অর্থাৎ অবিচলিত অবস্থানও “স€-শব্ধে 
অভিহিত হয়। তৎ-সন্বদ্বীয় যাবতীয় কর্মও স-শব্ষে কৰিত হক 
(গীঃ--১৭২৭ )। | 

যজ্ঞ-অর্থে ( ঘ) শ্রীবিষুযজ্ঞ-_ শ্বণাদি-ভক্তিপূর্বরক ব্রান্মমহূর্তে মঙ্গল- 
বন্দনাদি হইতে রাত্রিতে শয়ন পুষ্পাঞ্জলি পর্ধ্যস্ত শ্রীভগবানের সকল সেবাঁ- 
কার্য) (৬) তপঃ অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যাদি কর্ম পরিহার পূর্বক 
কেবল শ্রীভগবস্তজননিষ্ঠার অনন্ত আচারের অনুষ্ঠান-কার্ধ; ; ( চ) দান-অর্থে 
ভক্তি-শরদ্ধায় কায়মনোবাক্যে যথাশক্তি মহাভাগবত কাঞ্চগণের সর্বপ্রকার 
সেবাকাধ্য ) চ-কা'র হইতে- ত্রাহ্ষণাদি সকল জীবের প্রতি অন্ুকম্পাবশত: 
অন্নজলাদি ছারা যথাশক্তি সন্তোষ বিধায়ক জীব-সন্তর্পণকার্ধ্য । অথবা যন্ত্র 
অর্থে__বিষ্ণ সেব্যসেবকরূপে যখাবিধানোক্ত তাহার ভজন-কর্শ। এই 
সকলের আশ্রয়ে স্থিতি অর্থাৎ ইহা অবশ্তই কর্তব্য, অন্ত কিছু নহে__এই 
বিচারে সেই সকলের আচরণকারিরপে নিষ্টা-পূর্বক অবস্থান। “সৎ এই শব্দ 
এই সকল যজ্ঞা্দি ও তৎস্থিতিতে প্রযুক্ত হয়, কিন্ত অপর যাগ-যজ্জাদি সকল 
কর্ম “অসৎ” বলিয়া সেই সকলে প্রযোজ্য হয় না। সেই প্রকারে (ছ) তদর্থীয় 
অর্থাৎ সেই সকল ষজ্ঞতপোদানাদি নির্ববাহের জন্য অবলগ্বিত কায়ক্লেশ, কৃষী- 
বলাদির নিকট হইতে অবৈতনিক ভিক্ষাসেবাদি দ্বারা তদুদ্দেশ্ঠে ভ্রব্য- 
সংগ্রহাদি, তছুদেশ্তে কৃপ-বাপী-খাত-তড়াগ-দীর্ঘকা-আরাম-পুষ্পোছ্ভান বিবিধ 
বৃক্ষরোপণ-মন্দিরাদি__এই সকল তদর্থীয় কর্ম “সৎ” বলিয়া পত্তিতগণ কর্তৃক 
সর্ববতোভাবে নিশ্চিতরূপে কধিত হইয়াছে-_ইহাতে সন্দেহ নাই। 

অতএব শ্রীভগবানের নাম-মন্ত্রে উপদিষ্ট অনন্ত কৃষ্ণতক্ত গৃহস্থ সন্ভাবগৃহীত 
অর্থাৎ বিশুদ্ধত্ে পুনর্জন্বলাত করিয়াছেন বলিয়া সকল কর্ণেই শ্রীভগবৎ- 


০ ক চা ব ১ 


পৃজামাত্রই করিবেন--অন্দেবতাপিতৃবর্গের নহে। কারণ শ্রীগোবিন্দপূজিত 
হইলে সকল দেবতা ও পিতৃগণ পূজিত হন ।” 

প্রীল চক্রবস্তিপাদের টাকার মর্শেও পাই, 

প্যজ্ঞাদিতে “স্থিতি: যজ্জাদির তাৎপর্ধ্যরূপে অবস্থিতি, এই অর্থ 
“তার্থীয়ং কর্ম ব্রদ্মের পরিচর্যার উপযোগী যে কর্শ__-ভগবানের মন্দির- 
মাজ্জনাদি, তাহাও? ॥ ২৭॥ 


অশ্রন্ধয়। ছুতং দত্তং তপস্তগুং কৃতঞ্চ যু । 
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮॥ 


ইতি-_শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাঁং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীম্পর্ববণি 
শ্রমত্তগবদগীতান্থপনিষৎস্থ ব্রহ্মবিষ্ভায়াং যোগশাস্তরে শ্রীরুষ্ণাঞ্জুন- 
সংবাদে শ্রদ্ধাত্য়বিভাগযোগো নাম সঞ্চদশোহ্ধ্যায়ঃ | 


অন্বয়- পার্থ! (হে পার্থ!) অশ্রন্ধয়! (অশ্রদ্ধার সহিত) হুতং (হোম) দত্বং 
(ধান) তপ্ত, তপঃ ( অনুষ্ঠিত তপস্তা ) যৎ চ [ অন্যৎ ] (এবং অন্ান্ত যাহা ) 
কতং (কৃত হয়) তৎ (তাহা) অসৎ ইতি ( অসৎ বলিয়! ) উচ্যতে ( কথিত 
হয়) [ তৎ-তাহা ]ন ইহ (না এই সংসারে ) নো চ প্রেত্য (না পরকালে ) 
[ ফলতি__ফল প্রদান করে 11 ২৮॥ 

ইতি_-্রীমহাভারতে শতসাহম্যাং সংহিতায়াং বৈয়াঁসিক্যাং ভীক্পর্ববণি 

শ্রীমপ্তগবদগীতাস্থপনিষংস্থ ত্রন্মবিষ্তায়াং যোগশাস্তে শ্রীকষ্ণর্জুন-সংবাদে 

শ্রন্ধাআয়বিভাগধোগো নাম সপ্তদশোহ্ধ্যায়স্ান্ব়ঃ সমাপ্তঃ | 


অনুবাদ-_হে পার্থ! অশ্রদ্ধাপূর্বক যে হোম, দান, তপস্তা এবং অন্তান্ত 
কর্ধ অনুঠিত হয়, তাহা! “অসৎ বলিয়া কথিত হয়। তাহা, কি ইহলোকে ব৷ 
পরলোকে ফলদায়ক হয় না। ২৮॥ 
ইতি- ্রব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহশ্ীসংহিতায় ভীম্মপর্ 
শ্রমস্তগবদগগীতা-উপনিষদে ব্রহ্মবিষ্ঠায় যোগশান্রে শ্রীকষ্ণা্জুন- 
সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগনামক সপ্তদশ অধ্যায়ের 
অন্বাদ সমাপ্ত ॥ 


প্রীভক্তিবিনোদ- হে অঞ্জন! নিগু-শ্রন্ধা। ব্যতীত যে যজ্ঞ, দান ও 
তপস্যা অন্থঠিত হয়, সে-সমুদায়ই অসৎ 3 সেইসকল ক্রিয়া ইহকাল ও পরকাল, 
কোনকালেই মানবের উপকার করে না। শাস্ত্রসমুদায় নিপুপ-শ্রদ্ধারই উপদেশ 
করেন; শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিলে নিপু শ্রদ্ধাকে স্থতরাং পরিত্যাগ করিতে 
হয়। অতএব নিগুণ-শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার একমাত্র বীজ ॥ ২৮ ॥ 

বন্ধজীবের পক্ষে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাই কর্তব্যা। তাহার বদ্ধদশীয় দেব, যক্ষ, 
ভূত-সমূহের পৃজাদিময়ী সাত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী-ভেদে স্বভাবজ শ্রদ্ধা 
-_তিন প্রকার। যদিও সাত্বিকী শ্রদ্ধা অপেক্ষাকৃত উত্তমা, তথাপি নৈগুণ্য 
লাভ করিবার জন্য যে শাস্ত্রীয় নিু৭-শ্রদ্ধা, তাহাই সর্বতোভাবে আশ্রয়ণীয়া ; 
প্রথম-ছয়-অধ্যায়োক্ত কশ্মযোগের ছার! নির্বেদক্রমে নিগুণ-শ্রন্ধার উদয় হয়, 
তাহ! কষ্টসাধ্যা। “নিপ্প-অরদ্ধা” আবার “দাধুসঙ্গ-বলে মধ্য-ছয়-অধ্যায়োক্ত 
হরিকথা-বিষয্িণী হইয়া উদ্দিতা হয়, তাহা-_অত্যস্ত-সখসাধ্যা। এই 
শেষোক্ত-শ্রদ্ধা-ক্রমে “গুরুপাদীশ্রয়” ও “ভজনক্রিয়া-দ্বার! পূর্বোক্ত চারিটি অনর্থ 
দূর (নিবৃতি ) হয়; তখন এ শ্রদ্ধার নাম__নিষ্ঠা”) সেই নিষ্ঠা পক হইলে 
কুচি? ক্রমে “আসক্তি” ও “ভাব হইয়া অবশেষে “প্রেম'রূপে উদ্দিত হয়; 
ইহাই জীবের "রম প্রয়োজন? । অতএব নির্বেদাঁদি চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া 
নিুণ-শ্রদ্ধা-পূর্বক ওমিত্যাদি-নিদ্ধিষ্ট হরিনাম করিলে সমস্ত-সংসার-প্রবৃত্তি 
বিজিত হয়। 

ইতি__সগুদশ অধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের “ভাষা-ভাস্ক? 

্‌ সমাগত । 

শ্রীবলদেব-_অথ সাত্বিক্যা৷ শ্রদ্ধয়া সর্ব কর্শস্থ প্রবন্তিতব্যম্‌; তয়। বিন! 
কৃতং সর্ধং ব্যর্থমিতি নিন্দতি, অশ্রদ্ধয়েতি। হুতং হোমো, দত্তং দানং, 
তণ্তমনুষিতং, যচ্চান্তদপি স্ততিপ্রণত্যাদিকর্্ম কৃতং, তৎ সর্ববমসনিন্দ্যমিত্যুচ্যতে । 
কৃত ইত্যত্রাং৮-ন চেতি। হেতৌ চ-শব্দো যতোহশ্রদ্ধয়া কৃতং, তথ প্রেত্য 
পরলোকে ন ফলতি বিগ্ুণাত্তম্মাৎ পূর্ববান্ৎপত্তের্নাপীহ লোকে কীত্তিঃ সপ্তি- 
নিন্দিতত্বাৎথ ॥ ২৮॥ 

শ্রদ্ধাং স্বতাবজাং হিত্ব! শাস্্রজাং তাং সমাশ্রিতঃ। 
নিঃশ্রেয়সাধিকারী স্তাদিতি সগ্তদশী স্থিতিঃ ॥ 
ইতি- শ্রীমন্তগবদূগীতোপনিবস্তাম্তে সণ্ডদ্বশোইধ্যায়ঃ। 


শু ৩৩ ৬. আর বা 


বঙ্গানুবাদ-_অনস্তর সাত্বিক শ্রদ্ধা লইয়! সমস্ত কর্শই অনুষ্ঠান করা 
উচিত। সেই শ্রদ্ধা ভিন্ন কৃত সমস্ত কর্শই বুথ! হয়, এইজন্য অশ্রদ্ধাকৃত করের 
নিন্দা কর! হইতেছে । “অশ্রদ্ধয়েতি”। হুত-_হোম, দত্ব__দান, তণ্ত-_অনষ্ঠিত 
যেইস্ব কর্ম এবং অন্ত স্বতি-প্রণামাদি কর্ম যাহ! কর! হয়, সেই সমস্ত অসৎ ও 
নিন্দনীয়, ইহাই বলা হইক্সাছে। “কৃত ইত্যত্রাহহ_নচেতি”। হেতু-অর্থে “চ? 
শবধের প্রয়োগ করা হইয়াছে । যেইহেতু অশ্রদ্ধার সহিত কৃতকর্ম পরলোকে 
কোনরূপ ফল প্রদান করে না, তাহার কারণ--গুণশূন্য বলিয়া, অপূর্ব উৎপত্তি 
হয় না, এই হেতু আবার ইহলোকেও কোন কীপ্তি বা স্বনাম নাই। কারণ-_ 
সজ্জনেরা নিন্দা করেন; এই হেতু ॥ ২৮॥ 

স্থভাবজাত শ্রদ্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া শাগ্তজাত অর্থাৎ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাকে 
আশ্রয় করিয়! কাধ্য করিলে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তির অধিকারী হুইতে 
পারিবে । ইহাই সপ্তদশ অধ্যায়ের বর্ণনায় বল! হইয়াছে। 


ইতি-_সপ্তদশ অধ্যায়ের শ্রীমন্তগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যের 
বঙ্গানুবাদ জনাপ্ত। 


অনুভূুষণ-_অনস্তর সাত্বিক-শরদ্ধার সহিত সমস্ত কর্ম প্রবন্তিত হওয়া 
উচিত বলিতেছেন। যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদি ক্রিয়া এমন কি, স্ততি, প্রণামাদি 
ক্রিয়া যদি অশ্রদ্ধার সহিত কৃত হয়, তাহ হইলে, সেই কর্মও “অসৎ বনিয়া 
. নিন্দনীয় এবং তাহা করাই ব্যর্থ। সুতরাং সকল কর্মই বিষ্ণপর এবং শ্রদ্ধা- 
সহকারে অনুঠিত হওয়া কর্তব্য । শ্রীমীগবতেও পাই,_শ্রেয়াংপি তত্র খলু 
সত্বতনোর্বণাং স্থ্য£”। (১1২২৩) 


শ্রীল চক্রবন্তিপার্দের টাকার মর্মেও পাই,__ 


“সৎ কর্মের কথা শুন! হইয়াছে, আর অসৎ কর্মাকি? এই অপেক্ষায় 
বলিতেছেন-_“অশ্রদ্ধয়া” ইত্যাদি। “ছুতং হোম, “দত্তং- দান, “তপঃ- 
তপস্তা, “তপ্তং কুতং, অন্ত যাহা কিছু কর্ম কর! যায়, সে সমস্তই অসৎ, অর্থাৎ 
হোম করিলেও তাহা হোম নহে, দীন করিলেও দান নহে, তপস্তা করিলেও 
তপঃ নহে এবং যাহ] কিছু করা যায়, তাহা না কক্সাই ; যেহেতু “তৎ্ ন প্রেত্য 
ন ইহ" শরুলোকে, কি ইহলোকে ফলদান করে না । 


তি ৬ ৬ সত & আগ ও শব পি টু চি 
কথিত বিবিধ প্রকার কর্মমকল-মধ্যে সাত্বিক; শ্রদ্ধা -সহকারে অঙগঠিত 
হইলে তাহাই মোক্ষদায়ক হয়, ইহাই এই অধ্যায়ে নিরূপিত হইল ।” 

শ্রীল শ্রধরস্বামিপাদের টাকার মর্শেও পাই,__ 

“এক্ষণে শ্রদ্ধার সহিত সর্ধবকর্শে প্রবন্তিত করাইবার নিমিত্ত অশ্রদ্ধায় 
কৃত সকলই নিন্দা করিতেছেন। অশ্রদ্ধার সহিত যে হোম, দান, তপন্তা কৃত 
হয় এবং অন্ত যাহা কিছু কৃত হয়, তাহা সকলই “অসৎ বলিয়া কথিত হয়। 
বিগুণত্বহেতু লোকান্তরে ফলদান করে না, এমন কি, ইহলোকেও অধশস্কর 
বলিয়া ফলদান করে না” ॥ ২৮। 


ইতি-শ্রীমন্তগবদগীতার অগুদশ অধ্যায়ের অনুভুষপ-নান্ধী টীকা 


সমাপ্ত । 


জগুদশ অধ্যায় সমাগ্ড। 


আঅ।দছশে।হ্ধ।য়ঃ 


অর্জুন উবাচ৮_ 
জঙ্ন্যাসস্ত মহাবাহো। তন্বমিচ্ছামি বেদিতুম্‌। 
ত্যাগরন্ত চ হৃবীকেশ পৃথক্‌ কেশিনিসূদন ॥ ১॥ 


অন্থয়__অঞ্জুন উবাচ, (অজ্জুন কহিলেন ) মহাবাহে!! (হে মহাবাহে1!) 
হ্ববীকেশ ! ( হে হৃধীকেশ 1) কেশিনিস্থদন ! (হে কেশি-বিনাশিন্‌) সম্ন্যাসন্ত 
€ সন্্যাসের ) ত্যাগন্ চ (ও ত্যাগের ) তত্বম্‌ (তত্বকে ) পৃথক্‌ ( পৃথক্রূপে ) 
বেদিতুম্‌ ( জানিতে ) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি )॥ ১। 

_ অন্ুবাদ-_অজ্জন কহিলেন,_-হে মহাবাহো | হে হৃবীকেশ! হে 
কশি-নিস্দন! আমি সঙ্গ্যাস এবং ত্যাগের তত্ব পৃথক্রূপে জানিতে ইচ্ছা 
করি ॥ ১ ॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_ভক্তিই থে সমস্ত-কর্্ের মঙ্গলময় চরম ফল, ইহা 
প্রথম ছয় অধ্যায়ে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে) দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে নিগুর- 
ভক্তির স্বরূপ বণিত হইয়াছে; তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান, বৈরাগ্য, 
কাধ্যাকাধ্যবিবেক ও সগ্ুণ-নিপুণ-বিচার-দ্বারা ভক্তির চরমফলত্ব নির্জি 
হইয়াছে। গীতাশাস্তের এরূপ গৃঢ় তাৎ্পর্ধ্যই পূর্বব মহাজনগণ-কর্তৃক 
প্রদশিত হইয়াছে। উক্ত সমস্ত উপদেশই সপ্তদশ অধ্যায়-পর্ধ্স্ত সমাপ্ত 
হইল। তাহা শ্রবণ করত অজ্ছন মহাশয় পুনরায় সংক্ষেপে উপসংহাররূপ 
এ সমস্ত তত শ্তনিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,__হে হৃযীকেশ। হে 
কেশিনিস্দন ! 'ল্্যাস* ও 'ত্যাগ'__এই ছুই শবের তাৎপর্য পৃথক্রূপে 

শুনিতে ইচ্ছা কৰি ॥ ১॥ | 
_.. শ্রীবলদেব-_গীতার্থানিহ সংগৃহুন্‌ হরিরষ্টাদশেহখিলান্‌। 

ভক্তেন্তত্ প্রপত্রেশ্চ সোহত্রবীদতিগোপ্যতাম্‌। 

*সর্বক্মাণি মনসা সগ্স্ান্তে জুখং বশী” ইত্যাদী 'দন্যাস* শব্দেন 

কিমুক্তং “ত্যক্কা কর্খফলাসঙ্গম্” ইত্যাদৌ “ত্যাগ” শব্ষেন চ কিমুক্তং 


(৮৮ 


ভগবতা, তত্র সন্দিহানোহজ্নঃ পৃচ্ছতি, ল্গ্যাসন্তেতি। সন্যান'- 
ত্যাগ'-শবৌ শৈল-তরু-শব্দাবিব বিজাতীয়ার্থোৌ। কিংবা কুক-পাণ্ডব-শবাবিব 
সঙগাতীয়ার্থেী? ন্াস্তন্তহি সন্ন্যাসস্ত ত্যাগশ্য চ তত্বং পৃথখেদিতুমিচ্ছামি $ 
যগন্তস্তন্থি তত্রাবান্তরোপাধিমীত্রং ভেদকং ভাবি, তচ্চ বেদিতুমিচ্ছামি। হে 
মহাবাহো। কৃষ্ণ, হৃষীকেশেতি ধীবৃত্তিপ্রেরকত্বাত্মেব মৎ্সন্দেহমুৎ্পাদয়সি ; 
কেশিনিস্দনেতি ত্বং মৎসন্দেহং কেশিনমিব বিনাশয়েতি ॥ ১ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_গ্রমদ্ভগবদ্গীতার সমুদীয় অর্থ তগবান্‌ শ্রীহরি এই অষ্টাদশ 
অধ্যায়ে উল্লেখ পূর্বক ভক্তি ও শরণাগতির প্রতি বহস্ত-তত্ব বলিতেছেন,_ 

“মনে মনে সমস্ত কন্ম ভগবানের উপর সমর্পণ করিয়া জিতেক্জিয় ব্যক্তি 
পরমন্ত্রখেই বাদ করেন” ইত্যার্দি বাক্যে দন্যাস” শবের দ্বারা কি বলা 
হইল। এবং “কশ্মকলের আসক্তি ত্যাগ করিয়া” ইত্যাদি বাক্যোক্ত ত্যাগ 
শব্দের দ্বারা শ্রীতগবান্‌ কি বলিলেন। এইসব বিষয়ে সন্দি্চ অঞ্জন 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন--নসন্স্যাসম্তেতি? | সন্ন্যাস ও ত্যাগ ছুইটি শব শৈল ও 
তরু শব্দের মত বিজাতীয় অর্থযুক্ত ? অথবা কুরু-পাঁগুব শব্দের মত সজাতীয় 
অর্থুক্ত? যদি প্রথমটি অর্থাৎ পরস্পর বিজাতীয় অর্থ গ্রহণ করা হস, 
তাহা হইলে সন্ত্যাস ও ত্যাগের পৃথক্‌ তত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। যদি. 
দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ সজাতীয় অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে তাহার ভেদ্দক 
কি অবান্তর উপাধিমাত্রই ভেদ হইবে? তাহাঁও জানিতে ইচ্ছা করি। হে 
মহাবাহো ! প্রীকষ্চ। হৃধীকেশ ! এই সংবোধন-দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক এই 
হেতু তুমিই (শ্রীকৃষই ) আমার সন্দেহ উথাপন করিতেছ। আর তুমি 
কেশিনিস্দন! এই জন্ত তুমি আমার সন্দেহ কেশিদ্রানবের ম্যায় বিনাশ 
কর ॥ ১॥ 

অনুভূবণ- শ্রীগীতাতে শ্রীভগবান্‌ সর্ব্বকর্দ সমর্পণকে 'নঙ্াস শবে 
অভিহিত করিয়াছেন; আবার কর্মফলাসক্তি ত্যাগকেও 'ত্যাগ” বলিয়! 
অভিহিত করিয়াছেন। এস্থলে অঞ্জন সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন 
যে, হে ভগবন্, শৈল ও তরু শব্দ যেরূপ বিজাতীয়, সেইরূপ সন্ন্যাস ও 
ত্যাগ শব্দ কি বিজাতীয়? অথবা কুক ও পাগুব শব্দের ন্যায় সজাতীয়? 
যদি বিজাতীয় হয়, তাহা হইলে উভয়ের পার্থক্য জানিতে ইচ্ছা করি) 
আর যদ্দি সজাতীয় হয়, তাহা হইলে, উভয়ের অন্তর উপাধিমাত্র ভে 


আছে, তাহাও জানিতে ইচ্ছা করি। হে মহাবাহে কৃষ্ণ! হে হৃষীকেশ! 
হে কেশিনিহ্দন! তুমি যখন ভ্ববীকেশ, তখন বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক বলিয়া, 
আমার এই সন্দেহ উত্থাপন তুমিই করিতেছ , আবার তুমি কেশিনিস্থদন, 
স্থতরাং কেশি নামক দেত্যের স্তায় আমার এই সন্দেহ বিনাশ কর। 

শ্রীভগবান্‌ শ্রীগীতায় “কান কোন স্থলে 'কর্-সন্ন্যাস” এবং কোন কোন 
স্থলে 'সর্ববকর্ম-ফল-ত্যাগ' উপদেশ করিয়াছেন। এই উপদেশছয়ের মধ্যে 
আপাততঃ বিবদমান বিষয়ের সামঞ্রস্ত করিবার মানসে শ্রীমদর্ছন “ত্যাগ” ও 
“সন্গযাণ' শবছয়ের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন । 

“কেশিনিস্দন” __শ্রীতগবান্‌ কংস-প্রেরিত কেশী-নামক এক মহান্‌ অশ্বা- 
কৃতি দৈত্যের সহিত যুদ্ধে, সক্রোধ-মুখব্যাদন পূর্বক সমীপাগত সেই অস্থরের 
মুখবিবরে স্বীয় বামহস্ত প্রবেশ করাইয়াছিলেন। কেশী উহা চর্বণ করিতে 
উদ্যত হইলে উত্তপ্ত-লৌহের তাপ অনুভব করিল এবং ক্রমশঃ & ছুরস্ত দানব 
সাতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করিতে করিতে প্রাণত্যাগ কৰিল। 

প্রীন চক্রবপ্তিপাদদের টীকার মর্মেও পাই, _- 

“পূর্ববাধ্যায়ে “মোক্ষকামিগণ কর্মের ফলাভিসদ্ধিরহিত হইয়া “ত, এই নাম 
উচ্চারণ-পূর্ব্বক নানাবিধ যজ্ঞ, তপস্যা ও ঘানকার্ধ্য সম্পাদন করিয়! থাকেন, 
গীঃ--১৭।২৫।-_এই ভগবানের বাক্যে মোক্ষাকাজ্ষী-শবে সন্ন্যানীই কথিত 
হয়, অন্তে বা যদি অন্তেই হয় অর্থাৎ সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য না করিয়া! অন্তকেই লক্ষ্য 
কর! হয়, তাহা হইলে তবে “আত্মবান্‌ হইয়া! সমস্ত ফলত্যাগপূর্ব্বক বৈদিক কর্ম 
আচরণ কর' গীঃ ১২।১১--তোমার কথিত সেই সর্ধবকর্মফলত্যাগিগণের সে 
ত্যাগকি প্রকার? সন্গ্যাসিগণের সন্ন্যাসই বা কি? এইরূপ বিবেকবান্‌ 
জিজ্ঞান্থ অঞ্জুন বলিলেন--“সন্ন্যাসম্ত” ইত্যাদি। 'ূৃথক্‌'__যদি সন্ন্যাস ও 
ত্যাগ এই শব্দছয়ের ভিন্ন অর্থ থাকে, তবে ন্নাস ও ত্যাগের তত্ব পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ জানিতে ইচ্ছা করি। যদি উহাদের একই অর্থ হয় অর্থাৎ তোমার 
মতে বা অন্যের মতে তাহারা একার্থক হয়, তাহ হইলেও পৃথকভাবে 
জানিতে ইচ্ছা করি। হে 'হ্বধীকেশ' তুমিই আমার বুদ্ধির প্রবর্তক, অতএব 
এই সন্দেহ তোমারই প্রেরণায় জন্মিয়াছে। কেশিনিনুদন'-_তুমি যেরূপ 
কেশিকে নাশ করিয়াছিলে, সেইরূপ আমার এই সন্দেহও বিনাশ কর, এই 
ভাব। “মহাবাহে?-_তুমি অতি বলশালী, আমি কিঞ্চিম্াত্র বল-সম্পন্ন। এই 
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নানা নীল সের কিন্ত তোমার সর্বজ্ঞতাদি 
ধর্মের সহিত নহে । এই হেতু তোমার প্রদত্ত কিঞ্চিৎ সখ্যভাবের হেতুই 
আমি নিঃশঙ্কিত চিত্তে তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইয়াছি ॥ ১॥ 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ৮_ 
কাম্যানাং কর্ণীং স্যাসং সন্গ্যাসং কবয়ে। বিদুঃ। 
সর্ব্বকর্তমফলত্যাগং প্রাস্ত্যাগ্ং বিচক্ষণীঃ ॥ ২॥ 


অন্থয়- শ্রীতগবান্‌ উবাচ, (শ্রীভগবান্‌ বলিলেন ) বিচক্ষণাঃ ( নিপুণ ) 
কবয়ঃ (পণ্ডিত সকল) কাম্যানাং কর্মপণাং (কাম্যকশ্মসমূহের ) স্কাসং 
( শ্বর্ূপতঃ ত্যাগকে ) সন্গ্যাসং (সন্ন্যাস বলিয়া) বিছুঃ (জানেন ) সর্ববকর্ম- 
ফলত্যাগং ( সর্বকম্মফলত্যাগকে ) ত্যাগং (ত্যাগ ) প্রাঃ (বলেন )॥ ২॥ 

অনুবাদ-_ শ্রীভগবান্্‌ কহিলেন,_নিপুণ পণ্ডিতগণ কাম্যকর্দসমূহের 
স্বরূপতঃ ত্যাগকে দন্গ্যাস' এবং সর্বকর্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ" বলিয়া 
থাকেন । ২॥ 

্ীতকিবিনোদ_ পু কহিলেন,_কামাকন্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ 
করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্্পকে নিষ্কামরূপে অনুষ্ঠান করার নামই 'সন্যাস'। 
নিত্য, নৈমিত্তিক ও সর্বপ্রকার কাম্যকর্খম অনুষ্ঠান করিয়াও সর্বকর্দের ফল 
ত্যাগ করার নামই 'ত্যাগ”। বিচক্ষণ কবিসকল এইরূপ সন্্যাস ও ত্যাগের 
পার্থক্য বলিয়াছেন ॥ ২ 

ভ্রীবলদেব--এবং পৃষ্টো ভগবান্থবাচ,__কাম্যানামিতি। “পুত্রকামো! 
যজেত ম্বর্গকামো যজেত* ইত্যেবং কামোপনিবন্ধেন বিহিতানাং পু্রেষ্টি- 
জ্যোতিষ্টোমাদীনাৎ কর্দণাং ভ্তাসং স্বরূপেণ ত্যাগং কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ সন্ন্যাসং 
বিছুর্ন তু নিত্যানামগ্রিহোত্রাদীনামিত্যর্থ: ) তেষু বিচক্ষণাত্ত সর্কবষাং কাম্যানাং 
নিত্যানাঞ্চ কর্ণাং ফলত্যাগমেব, ন তু স্বরূপতস্ত্যাগং সন্যাসলক্ষণং ত্যাগং 
প্রান । নিত্যকর্্পাং চ ফলমন্তি+_ণকর্মণা পিতৃলোকো। ধর্মেণ পাপমপ- 
সুতি” ইত্যাদি-শ্রবণাৎ। ঘস্পি “অহরহঃ সন্ধ্যামূপাসীত”, “যাবজ্জীবন- 
ময়িহোত্রং জুহোতি” ইত্যাদী "পুত্রকামো যজেত” ইত্যাদাবিব ফ্লবিশেষো 
ন শ্রুতস্তথাপি “বিশ্বজিতা যজেত” ইত্যাদ্দাবিব বিধিঃ কিঞ্চিৎ ফলমাক্ষিপেদেৰ 


২ মর ৩ বি ই 2 বি ছু ৬ 


ইতরথ পুরুষপ্রবৃত্যন্পপত্তেদর্পরিহরতাপত্তিঃ। তথ! চ কাম্যকর্শণাং ম্বরূপ- 
তস্ত্যাগো, নিত্যকর্্ণাং তু ফলত্যাগঃ “সন্ন্যাস+-শব্দার্থঃ ; সর্বেষাং কর্ণাং 
ফলেচ্ছাং ত্যক্তা হৃষ্ঠানং খলু 'ত্যাগ"-শব্দার্থঃ। পূর্বোক্তরীত্যা জ্ঞানোদয়ফলস্ত 
সত্বাদপ্রবৃত্তেহ্্পরিহরত্বং গ্রত্যুক্তম্‌ ॥ ২ । 

বঙ্গান্ুবাদ্-_এইভাবে অজ্জুনকর্তৃক দিজঞাদিত হইয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেন--কাম্যানামিতি', “পুত্রকামী ব্যক্তি ষজ্জ করিবে এবং স্বর্গকামী 
ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে ।” এই প্রকার কাম্যফলের বোধক বাক্যদ্ধারা বিহিত 
পুত্রে্টি ও জ্যোতিষ্টোমারদি কর্খসমূহের ন্যাস অর্থাৎ স্বরূপতঃ: ত্যাগকেই 
পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলিয়! জানেন কিন্তু নিত্যকর্ অগ্নিহোত্রার্দির ত্যাগ, 
সন্ন্যাস নহে। সেই নষক্ত বিষয়ে বিচক্ষণগণ কিন্তু সমস্ত কাম্যকর্শ ও নিত্য- 
কর্মের ফলের ত্যাগই সন্্যান বলিয়া থাকেন কিন্তু ত্বরূপতঃ উহাদের ত্যাগকে 
সন্ন্যাসরূপ ত্যাগ বলেন না। নিত্যকর্মসমূহেরও ফল আছে, যেহেতু শ্রুতি 
আছে-_“কর্মের দ্বার] পিতৃলোক (প্রাপ্তি হয়) এবং ধর্শের বারা পাপকে নাশ 
করিতে পার! যায়”। যদিও “প্রতিদিন সন্ধ্যা-উপাসনা করিবে” প্যাবজ্জীবন 
অগ্নিহোত্র-ষজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে” ইত্যাদিতে "পুত্রকামী ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে” 
ইত্যাদির ন্যায় ফলবিশেষ শুনা যায় না, তথাপি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিবে” 
ইত্যাদি বিধিবাক্য যেমন কিছু ফল স্চন! করে, সেইরূপ নিত্য কর্শেও 
মানিবে, অন্তথা এ সমস্ত সৎকার্ধ্যে কোন ব্যক্তিরই প্রবৃত্তি আসিবে না, এই 
আপত্তি ছুশ্পরিহর হয়। অতএব সিদ্ধান্ত এই-_কামাকন্দাদির স্বরূপতঃ 
ত্যাগ ও নিত্যকর্শসমূহের ফলত্যাগই “সন্ন্যাস শবের প্রকৃত অর্থ। সমস্ত 
কর্মের ফলের ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করিয়াই অনুষ্ঠান করাই প্ররুত 'ত্যাগ 
শবের অর্থ। পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে ( এইরূপ যঙ্াদিতে ) তবজ্ঞানোদয়ের 
সম্ভাবনা থাকায় অপ্রবৃত্বি-দুষ্পরিহরতা৷ আপত্তি খণ্ডিত হইল ॥ ২ ॥ 

অন্ুভূষণ_-অজ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন, _কাম্য- 
কর্মাসক্ত ব্যক্তিগণের জন্য বিহিত--পুত্রকামী পুত্রেষ্টি যাগ করিবে, 
ন্বর্গকামী জ্যোতিষ্টোমা্দি যজ্ঞ করিবে ইত্যাদি কর্মসমূহের স্বরূপতঃ 
ত্যাগকেই পণ্ডিতগণ 'লন্ন্যাস” বলেন) কিন্তু নিত্যকর্শ-ত্যাগ নহে । আর 
বিচক্ষণগণ কিন্তু সকল কাম্যকর্মের ও নিত্য কর্মের ফলত্যাগকেই সন্যাস- 
লক্ষণ ত্যাগ বলেন কিন্তু শ্বরূপতঃ ত্যাগ বলেন না। নিত্যকর্মের ফল 


কত অর শ্ধনত৭ বন ৩ পপ” টি 


আছেই। কর্শের দ্বারা পিতৃলোক, ধর্শের দ্বারা পাপের বিনাশ হয়, 
ইত্যাদি শ্রুতি আছে। যদিও “অহরহ সন্ধ্যা উপাসনা করিবে, “যাবজ্জীবন 
অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবে” ইত্যাদিতে 'পুত্রকামী পুত্রেষ্টি যাগ করিবে ইত্যাদির 
স্তায় ফল বিশেষ শুনা যায় না, তথাপি “বিশ্বজিত ষজ্ঞ করিবে" ইত্যাদিতে 
বিধি কিঞ্চিৎ ফল দ্িবেই। অন্তথা পুরুষের প্রবৃত্তির উপপত্তি হয় না। 
কিঞিৎ ফল-কামনা-ছুপ্পরিহারেরও আপত্তি আসে। অতএব কাম্যকর্মের 
স্বরূপতঃ ত্যাগ, কিন্ত নিত্যকর্মের ফল-ত্যাগ সন্াস শব্দের অর্থ বা তাৎপর্য | 
আর সকল কর্মের ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কর্দের অনুষ্ঠান কেবল 
ত্যাগ শব্দের অর্থ। পূর্বোক্ত বীতি-অনুসারে জ্ঞানোদয়ফলের সম্ভাবন থাকায়, 
অপ্রবৃত্তির দুশ্পরিহরতাই খণ্ডিত হইল। 

শ্রীল চক্রবন্তিপাদের টাকার মর্শেও পাই, 

প্রথমে প্রাচীন মত আশ্রয় করিয়া সন্্যাস ও ত্যাগ শব্দঘয়ের ভিন্ন অর্থ 
বলিতেছেন-__“কাম্যানাম্‌, ইত্যাদি। "পুত্র কামনায় যজ্ঞ করিবে? ন্মর্গ- 
কামনায় যজ্ঞ করিবে' ইত্যাদি কামনাদ্ধারা বিহিত কাম্যকর্মসমূহের স্বরূপে 
ত্যাগই “ক্যাপ” জানিবে ; কিন্ত সন্ধ্যা-উপাপনাদি নিত্যকণ্্মসমূহের ত্যাগ 
নহে, এই ভাব। সমস্ত কাম্য ও নিত্যকর্শসমূহের ফলত্যাগই ত্যাগ কিন্ত 
কাহারও স্বরূপতঃ ত্যাগ নাই, এই ভাব । নিত্যকর্খমসমূহেরও ফল-“কর্ম 
দ্বারা পিতৃলোক লাঁভ হয়» “শ্ম করিলে পাপের অপনোদন হয়*--এই সব 
শ্রতিসকলই প্রতিপাদন করেন। অতএব ফলের অভিসন্ধির্হিত হইয়া সকল 
কর্মের অনুষ্ঠানই ত্যাগ । কিন্তু সন্ন্যাস-শব্ধে ফলাভিসদ্ষিরহিত হইয়া সমস্ত 
নিত্য-কর্ের করণ, আর কাম্যকর্শের স্বরূপতঃ ত্যাগ,_এই তেদ জানিতে 
হইবে ।” | 

শ্রীতগবান্‌ বলিলেন যে, পণ্ডিতগণের মতে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম-ত্যাগ 
না করিয়া, কেবল কাম্য-কর্মের স্বরূপতঃ ত্যাগই 'কঙ্ন্যাস এবং বিচক্ষণ 
বা নিপুণ মানবগণের মতে কাম্য ও নিত্য-নৈমিত্তিক সর্বকর্ধের ব্বরূপতঃ 
ত্যাগ না করিয়া কেবল ফলত্যাগই ত্যাগ” শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। শাস্ত্রে 
বিভিন্ন স্থানে এই উভয় প্রকার অনুশাসন আছে। কিন্তু এ-স্থলে 
শ্রভগবানের মত বা তীয় ভক্ত ভাগবতগরণের মত জানিতে পারিলেই প্ররুত 
তাৎ্পর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে । 


টি, ৮, উনি তত ১২৮ কত 


জীমস্তাগবতে শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা 
দিয়াছেন যে, অধিকারিভেদে ও অবস্থা-ভেদে কর্শ, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধ 
যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে । কামিপুরষগণের পক্ষে কম্মযোগ, কর্মফলবিরক্ত ও কর্- 
ত্যাগিপুকষগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং ভাগাক্রমে মহৎ-ক্পাবলে ভগবৎকথায় 
শ্রদ্ধাযুক্ত কিন্তু বিষয়নির্ধেদরহিত হইলেও অত্যাসক্তি নাই, তাহাদের 
পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্দিপ্রদদ হয়। এ-বিষয়ে ভাঃ_-১১।২০।৬-৮ শ্লোক ত্রষ্টব্য। 
সাধারণতঃ প্রথমে বদ্ধজীব কর্শাধিকারে থাকে, সেই অবস্থা হইতে ক্রমশঃ 
জ্ঞানাধিকাঁরে আরোহণ করাইবার নিমিত্তই কর্মশফল-ত্যাগ ও কর্মসন্নাসের 
উপদেশ । প্রথমতঃ কাম্যকর্মত্যাগের অভ্যাসকরতঃ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম- 
সমূহের ফলত্যাগপূর্ববক অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত দ্বিক্রমে জ্ঞানারূঢ হইলে 
তাহার কর্দীধিকার বিগত হয় এবং তখন সকল কম্মই ত্যাজ্য হইয়৷ পড়ে। 
এমন কি, '্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ্-বিচারে জ্ঞানের সিদ্ধিতে জ্ঞানও সম্কক্‌ 
পরিত্যক্ত হয়। ভক্তের কিন্তু ভক্তির সিদ্ধিতে বন্মী, জ্ঞানীর ন্যায় ভক্তির 
ত্যাগ হয় না, পরস্ত সষ্নভাবে যাজিত হইতেই থাকে । এই জন্য শ্রীভগবান্‌ 
শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন,_-'তাবৎ কন্মাণি কুব্বীত” (১১২০৯) ও “জ্ঞান- 
নিষ্টো বিরক্তো। বা” (১১১৮।২৮) শ্রীভগবান্‌ গীতায়ও বলিয়াছেন,_ “ঘস্তাত্ম- 
রতিরেব স্যাৎ* (৩1১৭) এবং এই অধ্যায়ে পরেও বলিবেন- “সর্বধশ্মান্‌ 
পরিত্যজ্য” ( ১৮।৬৬) বশিষ্ঠের বাক্যেও পাওয়া -যায়,_“ন কন্মাণি ত্যজেৎ 
যোগী কণ্মভিস্তজ্যতে হাসাবিতি” অর্থাৎ যোগী কশ্মত্যাগ করিবে না, কম্মই 
তাহাকে ত্যাগ করিবে । তবে ষে সর্বত্র সকলকে কর্শ-ত্যাগের উপদেশ না 
দিয়া কেবল কাম্যকশ্ম-ত্যাগ বা অন্য সমুদয় কন্মের ফল-ত্যাগ বিহিত 
হুইয়াছে, তাহার কারণ বদ্ধজীব সাধারণত: কাম্যকর্মা সক্ত স্থতরাং তাহাদিগকে 
প্রথমেই কর্মত্যাগ উপদেশ দিলে তাহ]! ফলপ্রদ হয় না। 

ক্রমপন্থায় ফলত্যাগ অভ্যাস হইলে চিত্তবিশুদ্ধিতে আত্মরতি প্রাপ্ত হনে 
কন্মত্যাগ সম্ভব। এই জন্য শ্রীভগবান্‌ পূর্বেও বলিয়াছেন,__“ন বুদ্ধিতেদং 
জনয়েৎ” গীঃ--৩।২৬, এই ক্লোকের টীকায়ও শ্রীলশ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন, _ 
“অজ্ঞ জনের পক্ষে ফলত্যাগ-মাত্রই ত্যাগ" শবের অর্থ, কর্ত্যাগ নহে।” 
এতদ্বারা] ইহাও জানিতে হইবে যে, নিগুপ, কেবলা ভক্তিতে অধিকার হইলে 
কিন্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য- সর্ববকর্মই ত্যাগরূপ সন্গ্যাস করিতে হয়। এই 
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অধ্যায়ের শেষে “সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য* শ্লোকের টাকায় শ্রী 
বলিবেন যে, যারৃচ্ছিক মহত্কপায় অনন্যভক্তিতে অধিকার লাভ হইলে, নিত্য- 
কর্ম অকরণে কোন পাপ বা প্রতাবায়ের সম্ভাবনা তো নাই-ই ; পরম্ত তখন 
নিত্যনৈমিত্তিক কর্ণ করিলে মদীজ্ঞা-লজ্ঘন হেতু পাঁপ হইয়া থাকে । এস্থলে 
নিত্যকর্শ বলিতে কর্ধমার্গীয় নান! দেবোদ্দেশক সন্ধ্যা-উপাসনাদি বৃঝাইতেছে, 
এবং নৈমিত্তিক কর্-অর্থে পিতৃ-দেবযজনাদিরপ ধশ্মকৃত্য বুঝায়; উহা ত্যাগ - 
করিয়াই বুদ্ধিমান ব্যক্তি কৃষ্ণৈক শরণরূপ অনন্যভক্তি আশ্রয় করিয়া! থাকেন। 
এস্থলে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-স্থৃতি-সংরক্ষক আচার্ধ্যপ্রবর শ্রীমদ্‌ গোপাল ভট্ট 
গোম্বামিপাদের সঙ্কলিত 'সৎক্রিয়াসার দীপিকার” পাঠে জানিতে পারি যে, 
অনন্তশরণ শ্রীকষ্ণভক্ত যে কোন বর্ণে বা আশ্রমে অবস্থান করুন না কেন, 
তাহাদের পক্ষে পিতৃ-দেবাচ্চনাদি কর্ম বেদাদি কোন শাস্ত্রে 1 লোকব্যবহারে 
কোথাও বিহিত হয় নাই ; বরং পিতৃ-দেবার্চনাদি অনুষ্ঠিত হইলে অনন্যশরণ 
ভক্তগণের সেবা-নামাপরাধ ঘটে। এ গ্রন্থে বহু প্রমাণের দ্বারা তিনি ইহা 
_ প্রমাণিত করিয়াছেন যে, শ্রীরষ্ অনুকূল অর্চনের ছাবা প্রসন্ন হইলে, অন্য কণ্ধ 
' সকলের অকরণে কৃষ্ণসেবী কৃতীর কোন প্রত্যবায় হয় না, পরস্ত ব্রহ্মাণ্ডের 
অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত যাবতীয় মঙ্গল বা কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন। 

বর্তমান শ্লোকের তাৎপধ্য-বিচার করিতে গিয়া! তিনি দঙ্্যাসের' অর্থ- 
বিচার-প্রসঙ্গে উত্তর গীতার-_“নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং কর্ম ত্রিবিধমূচ্যতে । 
সন্ন্যাসঃ কন্মণাং ন্যাসো ন্তাসী তদ্ধশ্মমাচরন্|”__ক্লোক উদ্ধার করিয়াছেন । 
ইহার অর্থ এই “নিত্য-নৈমিত্তিক কাম্যভেদে কর্ম তিন প্রকার বলিয়া কধিত 
হয়। কর্্শ সকলের ন্যাস বা বঙ্জনকে নকন্্যাস কহে, সেই ন্তাস-ধর্খ আচরণ- 
কারী “সন্ন্যাসী” |” 


ত্যাগ” শব্ের তাতপর্য্-বিচারে লিখিয়াছেন-__“নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যর 
কশ্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ-দ্বারা “সন্গ্যাস” হয় বলিয়া কথিত এবং নিত্যাদদি সকল 
কন্মের অপরিত্যাগে সর্ববকর্টের ফল পরিত্যক্ত হইলেই “ত্যাগ” হয়-__ইহাই 
নিগৃঢ় তাৎপর্য্য। মা 


এস্থলে ইহাঁও লক্ষিতব্য যে, ্ীকঞ্ণেকশরণব্যক্তি কি প্রকারে গোবিন্দশরণ- 
মূলে ফলত্যাগ পূর্বক সকল কর্ণ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥ 
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ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রা্র্দনীবিণঃ | 
যজ্ঞদ্বানতপঃকর্ ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩॥ 


অন্বয়--একে মনীধিণঃ ( সাংখ্যবাদী কোন কোন পণ্ডিত ) কর্ম (কর্খা) 
দোষবৎ (হিংসাদি দোষযুক্ত ) ইতি ( এই কারণে ) ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য ) প্রান্ছঃ 
( বলিয়া থাকেন ) অপরে চ ( অপর মীমাংসকগণ ) যজ্জজানতপঃ কর্ম ( যজ্ঞ, 
দান ও তপঃ প্রভৃতি কর্শকে ) ন ত্যাজ্যম্‌ (ত্যাজ্য নহে) ইতি (ইহা) 
[প্রাঃ বলিয়া! থাকেন ]॥ ৩৪ 

অনুবান্দ-_সাংখ্যবাদী কোন কোন পণ্ডিত “কশ্মমাত্রই দৌষযুক্ত'_এই 
কারণে কর্মকে ত্যাজ্য বলেন । অপর মীমাংসকগণ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি 
কর্মকে অত্যাজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন ॥ ৩ ॥ 


শ্রীভক্তিবিনোদ্দ__ত্যাগ-সম্বন্ধে কতকগুলি পণ্ডিত এরূপ স্থির করিয়াছেন 
যে, কর্মকে “দোষ বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিবে । অপর কতকগুলি 
পণ্ডিত যজ্ঞ, ধান ও তপঃ প্রভৃতি কশ্মসকলকে অত্যাজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করেন । ৩। 

শ্রীবলদেব-_ত্যাগে পুনরপি মততেদমাহ,_ত্যাজ্যমিতি। একে 
মনীষিণো। “ন হিংস্তাৎ সর্বা ভূতানি” ইতি শ্রুতিদশিনঃ কাপিলাঃ কর্দ- 
দৌষবৎ পশুহিংসাদি-দৌবযুক্তং ভবত্যতন্ত্যাজ্য ম্বরূপতো হেয়মিত্যা্ঃ) 
“অগ্ীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইতি শ্রতিস্ত হিংসায়াঃ ত্রত্ঙ্গত্বমাহ, ত্বনর্থহেতুত্বং 
তহ্যা নিবারয়তি। তথা চ ভ্রব্যসাধ্যত্বেন হিংসায়াঃ সম্ভবাৎ, সর্বং কর্ম 
ত্যাজামিতি। অপরে জৈমিনীয়াস্ব যজ্ঞাদিকর্শ ন ত্যাজ্যং, তন্ত বেদবিহিতত্বেন 
নির্দোষত্বাদিত্যাহঃ ;--যগ্ভপি হিংসাহ্গ্রহাত্মকং কর্ম, তথাপি তন্ বেদেন 
ধন্মত্বাভিধানান্ন দোষবত্বমতঃ কার্ধ্যমেবেত্যর্থঃ | “ন হিংস্তাৎ” ইতি সামান্ততো 
নিষেধস্ত ক্রতোরন্ত্র তশ্যাঃ পাপতামাহেতি ন কিঞ্চিদবন্ধম্‌ ॥ ৩ ॥ 

বঙানুবাদ-_ত্যাগ-সম্পর্কে পুনরায় মতভেদের বিষয় বলা হইতেছে, 
ত্যাজ্যমিতি'। কোন কোন মনীষী অর্থাৎ “কোন প্রাণীকে হিংসা! করিবে না” 
এই জাতীয় বেদদর্শা মহর্ষি কপিল ও তাহার শিশ্তগণ কর্মের অল্সহানি-গ্রভৃতি 
দোষের মত যজ্ঞা্দিকার্য্যে পশুহিংসা-দোষ আছে, অতএব উহা! বিশেষভাবে 
মর্থাৎ ত্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিতে হইবে_ ইহা বলিয়া থাকেন। “অগ্নীষোমীয় 
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যজ্ঞে পশু বলি দিতে হইবে । এই শ্রুতিও হিংসাকে যজ্ঞের অঙ্গরূপে বণনা! 
করিতেছেন অতএব উহার অনর্থ-হেতুত্ব নাই (নিবারণ করা হইয়াছে )। কারণ 
- যজ্জাদ্ি কার্ধ্য দ্রব্যের দ্বারাই নি্পন্ন হয় বলিয়া উহাতে হিংসা থাকিবেই। 
অতএব সমস্ত যজ্ঞকর্মন ত্যাগ করা উচিত। অন্যান্ত জৈমিনি প্রভৃতি মীমাংসক- 
গণ বলিয়। থাকেন-__যজ্ঞাদি-কার্ধ্য ত্যাগ করা উচিত নহে, কারণ এই 
যজ্ঞাদি কার্ধ্য বেদবিহিত অতএব দোষশূন্ত । যদিও যজ্জে পশ্ত হিংসার জন্য 
দত্ত, তাহাদিগকে পশুযোনিনাশের ছারা উত্তমন্বর্গাদিলাভরূপ অস্কগ্রহ করিয়া 
থাকে, তথাপি তাহাকে বেদ ধর্মরূপে নির্দেশ করায়, উহা! দোষাত্মক কাধ্য 
নহে, অতএব এই হিংসা কর! উচিত। তবে ষে, জীবমাত্র হিংসা করা উচিত 
নহে, এই বাক্যের দ্বারা হিংসাকে সামান্যর্ূপে নিষেধ করা হইয়াছে কিন্ত 
উহ] যঙ্ঞাদিকার্্য-ভিন্ন অন্য হিংসারই পাপযুক্ততা বলিতেছে-_অতএব ফক্ভীয় 
হিংসাতে কোন পাঁপ হইতে পারে না । ৩ ॥ 

অনুভূষণ-_ত্যাগ-বিষয়ে পুনরায় মতভেদ বলিতেছেন। মনীধিগণ 
সর্বভূতকে হিংসা করিবে না” এইরূপ শ্রুতিদর্শী। কপিলের মতাবলম্বিগণ 
পশুহিংসাদি-দৌষযুক্ত কর্শাকে দৌষের মত বিবেচন1 করিয়া স্বরূপতে! ত্যাগকে 
হেয় বলিয়া বলেন। *অগ্বীষোমীয় পশুকে আলভন করিবে এইন্ধপ শ্রুতিও 
কিন্তু যজ্ছের অঙ্-হিসাঁবে হিংসার অনর্থহেতুত্ব নিবারণ করিতেছে। 
সেইরূপ ভ্রব্যসাধ্য বলিয়! হিংসার সম্তাবনাহেতু সকল কশ্মই পরিত্যাজ্য । 
আবার ৈযরিনীয় মতীবলগ্িগণ বলেন যে, যজ্ঞাদি-কশ্ম ত্যাজ্য হইতে পারে 
না, যেহেতু বেদবিহিত বলিয়া উহা] নির্দোষ । যদিও হিংসা সেখানে অঙ্গু- 
গ্রহাত্মক কর্ম, তাহা হইলেও তাহাকে বেদ ধর্ম বলিয়া অভিধান করায়, 
উহা! দোষযুক্ত নহে; অতএব কর্তব্যই। “হিংসা করিবে না” এই সামান্ত 
নিষেধ কিন্তু যজ্ঞ ব্যতীত অন্ত্ত হিংসায় পাঁপত্ব বলা হইয়াছে । ইহা কিছু 
নিন্দনীয় নহে। 

প্রীল শ্রীধর শ্বামিপাদেব দীকার মর্মেও পাই»৮_ 

«দোষবৎ__হিংসাদি দৌষযুক্ত বলিয়া কর্শসমূহ বন্ধনের হেতু, এই জন্য 
সর্ধবকর্ ত্যাগ করা উচিত--ইহা কোন কোন সাংখ্যবাদী মনীষী বলেন। 
ইহার ভাবার্থ যে, “কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না, এইরূপ নিষেধ আছে, 
পুরুষের অনর্থের হেতুই হিংসা । এই প্রসঙ্ষে বলা আছে,--“অগ্নীষোম যজ্ঞে পশ্ত 
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আলভন করিবে ।” ইত্যাদি গ্রাকরণিক বিধি কিন্ত হিংসার যজ্ঞের উপকাঁরকত্ব 
বলিয়া থাকেন। অতএব ভিন্ন বিষয় বলিয়া সামান্য ও বিশেষ ন্যায়ের 
গোচরীভূত নহে; ভ্রব্যসাধ্য সর্ধ্ব কর্্মতেই হিংসার সম্ভাবনা! থাকায় সর্বব 
কর্শই ত্যাগ করা উচিত। এবিষয়ে উক্ত আছে, “ঘৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স 
হবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ1” ইহার অর্থ--জ্যোতিষ্টোমা্দি উপায়, তাহাও 
দৃষ্ট উপায়ের ন্যায় গুরুর নিকট অধ্যয়ন ফলে অনুষ্রত হইয়া থাকে। 
ইহাই অনুশ্রব অর্থাৎ বেদ, তাহার দ্বারা বোধিত। সেস্থলে বিশ্তুদ্ধতার 
অভাব ও হিংসা থাকায় বিনাশ হয়। অগ্নিহোত্র ও জ্যোতিষ্টোমাদি নিমিত্ত 
ত্বর্গেও তারতম্য আছে; পরোৎকর্ষ কিন্ত কলের ছুঃখ দিয়া থাকে । আবার 
মীমাংসকগণ কিন্ত বলেন যে, যজ্ঞাদি কর্ন ত্যাজ্য নহে। ইহার ভাবার্থ-_ 
যজ্ঞের জন্যই পুরুষের দ্বারা হিংসা কর্তব্যা, সেই হিংসা অন্য উদ্দেশ্তে কৃত 
হইলে পুরুষের প্রত্যবায়ের হেতুই হয়। কারণ বিধি_বিধেয়ের তদুদ্দেস্টে 
অনুষ্ঠান বিধান। তাদার্থ্যলক্ষণ তাহাতে আছে। তদ্ভিন্ন অন্য কর্মের 
নহে। প্রাধিমাত্রকে অপেক্ষা করে বলিয়া এইরূপ নিষেধ ও নিষেধ্য তাদার্থ্যের 
অপেক্ষা করে না। অন্যথা অজ্ঞান ও প্রমাদাদিরূত দোষের অভাবের প্রসঙ্গ 
হয়। অতএব এইবূপ সমান বিষয় বলিয়া এবং পামান্ত শাস্্ববিধির 
বিশেষ বিধির দ্বার! বাঁধা থাকায়, দোষবত্ত। নাই ; সথতবাং নিত্য ষজ্জাদি কর্ম 
ত্যাজ্য নহে।” 


প্রীল চক্রবপ্তিপাদ বলেন,_ 

'ত্যাগ-সম্বদ্ধে পুনরায় মতভেদ দেখাইতেছেন-__“ত্যাজ্যং ইত্যা্দি। 
“দোষবং_হিংসাদি দোষযুক্ত হওয়ায় কর্শ শ্বূপতই ত্যাজ্য- ইহা কেহ 
কেহ অর্থাৎ সাংখ্যবাদিগণের মত। অপরে অর্থাৎ মীমাংসকগণ বলেন__ 
যঙ্ঞাদি কর্শ শাস্্বিহিত বলিয়। ত্যাজ্য নছে ॥ ৩॥ 


নিশ্য়ং শৃগু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম 1 
ত্যাগ হি পুরুষব্যাত্র ভ্রিবিধঃ জংপ্রকীভিতঃ ॥ ৪ ॥ 


অন্থয়-_ভরতসত্তম ! ( হে ভরত শ্রেষ্ঠ ! ) তত্র ত্যাগে ( সেই ত্যাগ-সম্বদ্ধে) 
মে (আমার ) নিশ্চয়ং (নিশ্চয় সিদ্ধান্ত ) শৃণু (শ্রবণ কর)। পুকুষব্যান্ত্র! 
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( হে পুরুষবর !) ত্যাগঃ (ত্যাগ ) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) সংপ্রকীন্তিতঃ 
( কথিত হইয়াছে ) 1 ৪ | 

অন্ুবাদ-_হে ভরতশ্রে্ঠ ! হে পুরুষব্যাত্! ত্যাগ-সম্বন্ধে আমার নি 
সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। শাস্ত্রে ব্রিবিধ ত্যাগ উক্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_হে ভরতসত্বম! ত্যাগ-সম্বন্ধে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত এই ষে, 
ত্যাগও ব্রিবিধ ! ৪ ॥ 

শ্রীবদেব__এবং মতভেদমুপবর্য স্বমতমাহ,_নিশ্চয়মিতি। মতভেদ- 
গ্রস্তে ত্যাগে মে পরমেশ্বরস্ত সর্বজ্ঞস্ত নিশ্চয়ং শৃণু। নন ত্যাগন্ত খ্যাতত্বাত্তত্র 
শ্রোতব্যং কিমস্তি? তত্রাহ,_ত্যাগে! হীতি। হি যতস্তাগন্তামসাদি-ভেদেন 
বিজৈস্বিবিধঃ সংগ্রকীপ্তিতো! বিবিচ্যোক্তঃ। তথা চ ছুর্বোধোহসৌ শ্রোতব্য 
ইতি ত্যাগত্রৈবিধ্যম্‌ )-“নিয়তশ্ত তু” ইত্যাদিভিরগ্রে বাচ্যম্‌ ॥ ৪ ॥ 

বঙ্গান্ুবাদ্-_এইভাবে পরম্পর মতভেদের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়। 
সম্প্রতি স্বীয়মত সম্পর্কে বলিতেছেন_-নিশ্চয়মিতি” ত্যাগ-সম্পর্কে মততেদ 
থাকিলেও সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর আমার মত শ্রবণ কর। প্ররশ্ন__ত্যাগ শব্দের অর্থ 
চিরপ্রসিদ্বই আছে; অতএব সেই সম্পর্কে শ্রবণীয় বিষয় কি আছে? এই 
সম্পর্কে বল! হইতেছে-_ত্যাগো হীতি”। যেহেতু বিজ্ব্যক্তিগণ কর্তৃক বিশেষ 
বিচার করিয়া তামসাদিভেদে ত্যাগের ত্রিবিধত্ব বলা হইয়াছে অতএব উহা! 
ছুর্বোধ, ইহ] শ্রবণের যোগ্য; এইহেতু ত্যাগ তিনপ্রকার “মিয়তস্ত তু” 
ইত্যাদির ছারা পরে বল! হইবে ॥ ৪॥ 

অনুভূষণ__এইরূপে মতভেদ বর্ণন পূর্বক শ্রীভগবান্‌ এক্ষণে নিজমত 
বলিতেছেন। তত্যাগ”-বিষয়ে নানা মতভেদ থাকিলেও সর্বজ্ঞ, পরমেশ্বর 
আমার নিশ্চিত মত শ্রবণ কর। যর্দি বল, "ত্যাগ" শব্দ প্রসিদ্ধ, তাহাতে 
আর শ্রবণীয় কি আছে? তত্ুত্তরে বলিতেছেন, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তামসাদ্ি 
ভেদে ত্রিবিধ ত্যাগের কথা বিচারপূর্ব্বক বলিয়াছেন। স্থতরাং এই ছূর্বোধ্য 


বিষয় শ্রোতব্য। 
শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের ঈীকার মর্মে পাই,__ 


আপন মত বলিতেছেন-_'নিশ্চয়ম্ ইত্যাদি । 'ত্রিবিধং,-_সাত্বিক, রাজস 
এবং তামস। এ-বিষয়ে ত্যাগের ভ্রিবিধত্ব অতিক্রম করিয়াঁ-নিত্য-. 
কর্দের সন্ন্যাস সম্ভবপর নহে, ভ্রমক্রমে ধাহার! নিত্যকর্শা পরিত্যাগ করেন, 


তাহাদের ত্যাগই “তামস” ত্যাগ (৭ ক্সোক ) এই বাক্যে ত্যাগ” শব্েরই' 
তামস-ভেদ-ছার1 সন্ন্যাস শব প্রয়োগে ভগবানের মতে ত্যাগ ও সন্নাস 
শব ছয়ের একই অথ জানা যায়” | ৪ ॥ 


যল্তদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তু । 
ষজ্ঞো! দানং ভপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্‌ ॥ ৫॥ 


অস্বয়-_যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্তারপ কর্ম) ন ত্যাজ্যং 
( ত্যাজ্য নহে ) তৎ ( মেই সকল ) কাধ্যম্‌ এব (কর্তব্য কশ্মই ) [ যেহেতু] 
যজ্ঞঃ, দানং তপঃ চ ( যজ্ঞ, দান ও তপন্যা) মনীধিণাম্‌ ( মনীধিগণের পক্ষে) 
পাঁবনানি এব ( চিত্ত শ্ুদ্ধিকরই )1 ৫1 | 

অন্বাদ- যজ্ঞ, দান ও তপস্তারূপ কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাজ্য নহে, তাহা করা 
কর্তব্যই । যজ্ঞ, দান ও তপস্যা মনীধিগণের চিত্বশুদ্ধিকরই | ৫ ॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ- যজ্ঞ, দান, তপযস্বরূপ কর্ধ স্বরূপতঃ ত্যাজ্য নয়; সেই 
সকলই বুদ্ধিমান লোকের কর্তব্য-_কারধ্য ; বদ্ধজীবের জীবনযাত্রা-নির্ব্ধাহ 
ও সত্বসংশ্ুদ্ধির উপায়ন্বর্ূপ তাহাদিগকে অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৫ ॥ 

ভ্বীবলদেব- প্রথমং তশ্মিন্‌ স্বনিশ্চয়মাহ,-_যজ্ঞেতি দ্বাভ্যাম্। যজ্ঞাদীনি 
মনীধষিণাং কাধ্যাণ্যেব ন ত্যাজ্যানি, যদমূনি বিসতত্তবদস্তরভ্যদিতজ্ঞানঘ্বারা 
পাবনানি সংস্তিদোষবিনাশকানি ভবন্তি ॥ ৫ | 

বঙ্গানুবাদ-_সর্বাগ্রে ত্যাগসম্পর্কে স্বীয় সিদ্ধান্ত বলিতেছেন--“যজ্ঞেতি' 
দুইটি ক্লোকদ্বারা। মনীষীদের পক্ষে যঙ্জাদিকর্শ কখনও ত্যাগ করা৷ উচিত 
নহে, উহা! কর্তব্যই। যেইহেতু এ সমস্ত যজ্ঞাদদিকার্ধ্য ম্বপাল তন্তর মত ক্রমশঃ 
অন্তরে অভ্যুদিত (ক্রমবর্ধমান ) জ্ঞানের দ্বারা পবিভ্রতা সম্পাদন করে, 
পুনর্জন্ম-মৃত্যুধারারূপ সংসার-নিবৃত্তি সাধন করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥ 

অনুভুষণ-শ্ভগবান্‌ সর্বপ্রধমে ত্যাগ-সম্বন্ধে নিজের নিশ্চয়তার বিষয় 
বলিতেছেন। মনীধষিগণের পক্ষে যজাদি-কার্ধ্য ম্বরূপতঃ ত্যাজ্য নহে। 
যেহেতু এ সকল যজ্ঞা্দি কর্ম বিসদতন্তর ম্যায় অস্তঝে অভ্যুর্দিত জ্ঞানের 
দ্বার! পবিত্রতাকারক হয় অর্থাৎ সংসারের দোষ-বিনাশক হইয়। থাকে । 


শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মর্ষেও পাই 

“কাম্যকন্দনমূহেরও মধ্যে ভগবানের মতে সাত্বিক যজ্ঞ, দান ও তপন্তা 
ফলাকাজ্ষা রহিত হইয়া অনুষ্টেয, তাই বলিতেছেন-_জ্ঞাদির অনুষ্ঠান 
কর্তব্যই, তাহার হেতৃ--'পাবনানি” চিত্তশুদ্ধিকারক বলিয়া! ৷” 

কম্সিগণের পক্ষে ষজ, দান, তপঃ প্রভৃতি কন্ম অন্তফলাভিসন্ধি রহিত, 
কেবল চিত্তশ্ুদ্ধির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইলেই মঙ্গল। কিন্তু অনন্ত শরণ ভক্তের 
পক্ষে ইহার আচরণে কিরূপ বৈশিষ্ট্যলাভ করে, তাহাঁও লক্ষিতব্য । এ-বিষয়ে 
'গীঃ-১৭২৬-২৭ প্লোকের অনুভূষণ দ্রষ্টব্য ॥ ৫ ॥ 


এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত 1 ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুততমম্‌ ॥ ৬॥ 


অন্বয়- পার্থ! (হেপার্থ!) এতানি (এই সকল) কর্াণি অপি তু 
€ কর্মও ) সঙ্গং ( কর্তৃত্বীভিনিবেশ ) ফলানি চ (ও ফলাভিসন্ধি ) ত্যত্বা (ত্যাগ 
পূর্বক ) কর্তব্যানি (করা কর্তব্য) ইতি (ইহা) মে ( আমার ) নিশ্চিতং 
(নিশ্চিত ) উত্তমম্‌ ( উত্তম ) মতম্‌ ( মত )॥ ৬। 

অনুবাদ-_হে পার্থ! এই সকল কর্মও কর্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলকামন! 
ত্যাগপূর্বক করাই কর্তব্য। ইহা আমার নিশ্চিত, উত্তম সিদ্ধাত্ত ॥ ৬ ॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ-_উত্তম সিদ্ধান্ত এই যে, এঁ সমস্ত কর্শ আসক্তি ও 
ফল পরিত্যাগ-পূর্বক কর্তব্য-বোধে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্তক ॥ ৬ ॥ 

শ্রীবদেব- যজ্ঞাদীনাং পাবনতাপ্রকারমাহ,_এতান্তপীতি। সঙ্গং 
কর্তৃত্বাভিনিবেশং ফলানি চ প্রতিপদোক্তানি পিতৃলোকাদীনি চ সর্বানি 
ত্য কেবলমীশ্ববার্চনধিয়া কর্তব্যানীতি মে ময়! নিশ্চিতমত উত্তম- 
মিদং মতম্। কর্তৃত্বাভিনিবেশত্যাগন্তাপি প্রবেশাৎ পার্থসারথের্শতং 
বরীয়ঃ | ৬। 

ব্জান্মবাদ__যজ্ঞাদির পাবনতার ( পবিভ্রতা-সাধনের ) প্রকার বলা 
হইতেছে-_-“এতান্তপীতি' | সঙ্গ-_কর্তৃত্বাভিনিবেশ অর্থাৎ আমিই কর্তা এই 
জাতীয় অভিমান। পরে উক্ত পিতৃলোক-প্রাপ্তিরপ সমস্ত ফলগুলি ত্যাগ 
করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরের আরাধনারূপবুদ্ধি লইয়া সমস্ত কার্ধযগুলি করা 


কর্তব্য; ইহাই আমাকর্তৃক নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ; অতএব ইহাই উত্তম মত। 
কর্তৃত্বাভিমানের ত্যাগও পার্থমারথির মতের মধ্যে প্রবিষ্ট ( অন্তর্গত ) থাকায় 
এই মতই সর্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৬॥ 

অনুভূষণ-_বর্থমান শ্লোকে যজ্ঞাদির পবিভ্রতার প্রকার বলিতেছেন । 
'সঙ্গ' অর্থে কর্তৃত্বাভিনিবেশ এবং পরে উক্ত পিতৃলোকাদি সমস্ত ফল 
ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরের অর্চন-বুদ্ধি-ছারা কর! কর্তব্য; ইহাই 
আমা কর্তৃক নিশ্চিত অতএব এই মত উত্তম। কতৃত্বাভিমান ত্যাগেরও 
প্রবেশহেতু পার্থসারথির মত বরীয় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ । 


শ্রীল চক্রবপ্তিপাঁদের টাকার মর্্েও পাই।__ 

“যে প্রকারে কুতকর্শসমূহ চিত্তসুদ্ধিকর হয়, তাহার প্রকার দেখাইতেছেন 
__-এিতান্পি" ইত্যা্দি। “সঙ্গ” -কর্তৃত্বাভিনিবেশ এবং ফলাভিসন্ধি; ফলাঁভি- 
সদ্ধ ও কর্তৃত্বাভিনিবেশের ত্যাগই ত্যাগ এবং সন্ন্যাস বলিয়া কথিত 
হয়, এই ভাব” ॥ ৬॥ 


নিয়তন্ত ভু লল্পযাসঃ কর্মণো নোপপদ্ততে। 
মোহাত্তস্ত পরিভ্যাগস্তামসঃ পরিকীত্তিভঃ ॥ ৭1 


অন্বয়__নিয়তশ্য তু (কিন্ত নিত্য ) কন্মণঃ ( কর্শের ) সন্গবাসঃ (পরিত্যাগ) 
ন উপপক্যতে (যুক্ত নহে ) মোহাৎ ( মোহবশতঃ ) তন্ত ( তাহার ) পরিত্যাগঃ 
(পরিত্যাগ ) তামসঃ € তামস বলিয়া ) পরিকীত্তিতঃ ( কথিত )॥ ৭॥ 
অন্ুবাদ-_কিস্ত নিত্যকন্মের ত্যাগ যুক্তিযুক্ত নহে । মোহবশতঃ -তাহার 
ত্যাগ হইলে উহা তামস ত্যাগ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৭॥ 
প্ীভক্তিবিনোদ-_নিত্য-কর্দের সন্গ্যাস সম্ভব নয়; ভ্রম-সহকারে ধাহারা 
নিত্যকশ্ধ পরিত্যাগ করেন, তাহাদের ত্যাগই “তাঁমস? ত্যাগ ॥ ৭ ॥ 
জ্ীবলদেব-_প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগত্রৈবিধ্যমাহ,__নিয়তন্তেতি ত্রিভিঃ। কাম্যস্য 
কর্ণ বন্ধকত্বাত্তত্ত্যাগে যুক্তঃ|। নিয়তশ্ত নিত্যনৈমিত্তিকস্ত মহাযজ্ঞাদেঃ 
কর্মণঃ সন্্যাসক্তাগেো নোপপ্তে। আত্মোন্দেশাছিসোর্ণীদিবদস্তগগতজ্ঞানস্য 
তম্য মোচকত্বাদ্‌দেহযাত্রাসাধকত্বাচ্চ তত্ত্যাগেো! ন যুক্তঃ। তেন হি দেবতা- 
ভগবদ্বিভূতিরর্চতাং তচ্ছেষৈঃ পৃতৈঃ সিদ্ধা দেহযাত্রা তত্জ্ঞানায় সংপদ্যতে। 


বৈপরীত্যে পূর্বমভিহিতং “নিয়তং কুরু কর্ম ত্বম্” ইত্যাদিভিস্তৃতীয়ে তন্তাপি 
মোহাদ্বন্ককমিদমিত্যজ্ঞানাৎ পরিতঃ স্বরূপেণ ত্যাগস্তামসো ভবতি,__মোহস্ত 
তমোধর্মত্বাৎ ॥ ৭ ॥ 

বঙ্গানুবাদ--গ্রতিজ্ঞাত সেই তিনপ্রকাঁর ত্যাগের বিষম বলা হইতেছে 
_ নিয়তন্তেতি' তিনটি ক্লোকছারা। কাম্য-কর্দের সংসারবন্ধকতা আছে 
বলিয়া সেই কাম্যকর্শের ত্যাগই যুক্তিযুক্ত । কিস্তু নিত্য ও নৈমিত্তিক 
মহাষজ্ঞাদিকর্শের ত্যাগ যুক্তিযুক্ত নহে। আত্মার উদ্দেশে ম্বণালতত্তর মত 
অন্তর্গত জ্ঞানের মোচকত্ব এবং দেহ্যাত্রার সাধকত্বহেতু সেই ত্যাগ 
প্রকৃত ত্যাগের যোগ্য নহে। যেহেতু ইহার দ্বারা দেব্তাঁ_-ভগবানের 
বিভূতি-অর্চনাকারীদের পবিভ্রতামূলক তদবশেষদ্বার৷ দ্বেহযাত্রা সিদ্ধ হয় : 
এবং উহা! তত্বজ্ঞানের জন্তই হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত পক্ষে, 
তৃতীক্সাধ্যায়ে পূর্বেই বলা হইয়াছে, “নিয়তই তুমি কর্ণ কর”-_ইত্যাদির ছারা। 
উহ] বন্ধনের কারণ ইহা না জানিয়া স্বরূপতঃ কন্মত্যাগ তামসত্যাগ হয় ; 
যেহেতু মোহ তমোগুণের কাধ্য ॥ ৭॥ 

অনুভূষণ-__শ্রীভগবান্‌ এক্ষণে তাহার প্রতিজ্ঞাত ব্রিবিধ-ত্যাগের বিষয় 
তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। কাম্যকম্্ব বন্ধনের হেতু বলিয়! তাহার ত্যাগ 
যুক্ত। নিয়ত অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক মহাঁযজ্ঞাদি কর্মের সংন্তাস অর্থাৎ 
ত্যাগ যুক্তিযুক্ত নহে। আত্মার উদ্দেশ্তবশতঃ বিসোর্ণাদির ন্যায় তযস্তর্গত 
জ্ঞানের মোচকত্ব হেতু এবং দেহযাত্রা-সাধক বলিয়াও তাহার ত্যাগ যুক্ত 
নহে। তত্বারা ভগবৎ-বিভূতি স্বরূপ দেবতার অর্চনায় ও পবিত্র তদবশেষের 
স্বারা দেহযাত্রা সিদ্ধ হয়, তত্জ্ঞান সম্পাদন করিয়া থাকে । ইহার বিপরীত 
পক্ষে তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্বেই বল! হইয়াছে যে “তুমি নিয়ত কম্ম কর”? তাহারও 
মোঁহবশতঃ ইহাঁও বন্ধক এই অজ্ঞানহেতু ন্বরূপতঃ ত্যাগ, তামস হইয়া! থাকে 
কারণ মোহ তমোধর্শমবিশিষ্ট | 

গ্রীল চক্রবত্িপার্দের টাকার মর্শেও পাই, 

“আরব ত্রিবিধ ত্যাগের তামসভে্দ বলিতেছেন-_“নিয়তন্ত'- নিত্য । 
“মোহাৎ- শাস্বতাৎপর্য্যের জ্ঞানাভাব জন্য । কাম্যকর্মের আবশ্যকতা 
নাই বলিয়! সন্গ্যাসী উহা পরিত্যাগ করুন কিন্তু নিত্যকর্মের ত্যাগ উচিত 
হয় না, ইহাই তু" শব্দের অর্থ। “মোহাৎ অজ্ঞানবশতঃ | তামস শবে 


সির ২ বটি ৮ ডি ৬৫ তর 


তামস ত্যাগের ফল অজ্ঞান প্রাপ্তিই, কিন্তু অভিলধিত জ্ঞানের প্রাপ্তি নহে, 
এই ভাব” ॥ ৭ ॥ | 


দুঃখমিত্যেব যগ্ুকর্্মণ কায়ক্লেশভয়াত্যজেৎ। 
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাকলং লভেও ॥ ৮॥ 


অন্বয়-_[ যঃ যিনি ] ছুঃখম্‌ এব ইতি [ মত্যা ] (ছুঃখজনকই ইহা মনে 
করিয়া) কায়ক্রেশভয়া (শারীরিক কষ্টের ভয়ে) যৎ কর্ম (যেনিত্য 
কর্ম) ত্যজে (ত্যাগ করেন) পঃ (তিনি) রাজসং ত্যাগং (রাজস 
ত্যাগ) কৃত্বা ( করিয়া ) ত্যাগফলং (ত্যাগের ফল ) ন লভেৎ এব প্রোপ্ত 
হনই না)॥৮॥ 

অনুবাদ-_ধিনি কর্মকে কেবল ছুঃখজনকই-_ইহা! মনে করিয়া, শারীরিক 
কষ্টের ভয়ে নিত্যকর্্ ত্যাগ করেন, তিনি সেই 'রাঁজস' ত্যাগ করিয়া, ত্যাগের 
ফল জ্ঞান প্রাপ্ত হন না॥ ৮॥ 

শ্রীতক্তিবিনোদ__যিনি নিত্য-কর্মকে ক্লেশকরু জানিয়া ভয়ের মহিত 
তাহা ত্যাগ করেন, তাহার ত্যাগই “রাজস'-ত্যাগ হয়; তিনি ত্যাগফল 
প্রাপ্ত হন না॥৮। | 
 শ্রীবলদেব__-নিফামতয়াঙ্ছপ্তিতং বিহিতং কর্খ মুক্তিহেতুরিতি জানন্নপি 
ভ্রব্যোপার্জনপ্রাতঃক্সানা দিনা ছুখরূপমিতি কায়কলেশভয়াচ্চৈতন্মমক্ষুরপি ত্যজেৎ। 
স ত্যাগো রাজস:,- ছুঃখন্ত-রজোধর্মত্বাৎ। তং ত্যাগং কৃত্বাপি জনম্তস্ত ফলং 
জ্ঞাননিষ্ঠাং ন লভতে ॥ ৮॥ 

বলগান্ুবাদ-_নিষ্কামরূপে অনুষ্ঠিত বিহিত কর্ম মুক্তির হেতু, ইহা 
জানিয়াও ভ্রব্যাদির সংগ্রহ ও প্রাতঃক্সানাদির দ্বারা এ নিফামকর্খ দুঃখজনক, 
এইহেতু কায়কলেশের ভয়ে ইহা মুমুক্ষু ব্কিও যদি ত্যাগ করেন, তাহা 
হইলে এই জাতীয় ত্যাগকে রাজস ত্যাগ বলা হয়) কারণ দুঃখ রজোগুণের 
ধর্ধ। এই জাতীয় ত্যাগ করিয়াও কোন ব্যক্তি জ্ঞাননিষ্ঠারূপ তাহার ফলকে 
লাভ করিতে পারে না॥ ৮| 
অনুভভূষণ__বর্তষানে শ্রীভগবান্‌ বাজস ত্যাগের বিষয় বলিতেছেন যে, 
_ নিফামভাবে অন্্িত বিহিতকর্ম মুক্তির হেতু; ইহা জানিয়্াও ভ্্রব্য-. 
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উপার্জন ও প্রাতঃক্নানাদি-দারা ছুঃখরূপ কায়ক্লেশের ভয়হেতু মুমুক্ুও ষে 
তাহা ত্যাগ করেন, সেই ত্যাগ রাজস; যেহেতু ছুঃখ রজংধর্শমবিশিষ্ট। 
সেই ত্যাগ করিয়াও লোক তাহার ফল যে জ্ঞাননিষ্ঠা তাহা লাভ করিতে 
পারে না। 

গ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মর্ষেও পাই৮_ 

« ুখমিত্যেক ইত্যাদি। যদিও নিত্যকর্মসমূহের আবশ্তকই, তাহাদের 
অনুষ্ঠানই গুণ, কিন্ত দোষ নহে-_ইহা৷ জানি-ই, তাহা হইলেও সেই সকল 
দ্বারা আমি শরীরকে বুথা ক্লেশ দিব কেন, এই ভাব। ত্যাগ ফল ষেজ্ঞান 
তাহা লীভ করে না” ॥৮॥ 


কার্ধ্যমিত্যেব য্তকর্্ নিয়তং ক্রিয়তেইজভুন। 
সঙ্গং ত্যক্ত 1 ফলঞ্ধৈব স ত্যাগঃ সান্বিকো! মতঃ॥ ৯॥ 


অন্থয়__-অজ্জুন! (হে অজ্জুন! ) সঙ্গং ( কর্তৃত্বাভিনিবেশ )ফলম্চ এব 
( এবং ফলকামনা ) ত্যন্তা (ত্যাগ করিয়া) কার্ধ্যম্‌ (কর্তব্য ) ইতি এব (ইহা 
মনে করিয়া ) য (যে) নিয়তং (নিত্য ) কর্ম ( কর্ম) ক্রিয়তে ( কৃত হয়) 
সঃ (সেই) ত্যাগঃ (ত্যাগ) সান্বিকঃ (সাত্বিক বলিয়া) মতঃ (মনে করি)॥৯॥ 

অন্ুুবীদ-_হে অঞ্জন! কর্তৃত্বাভিমান এবং ফলকামনা ত্যাগপূর্বক 
কর্তব্যবোধে যে নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান কর! হয়, সেই ত্যাগকে আমি সাত্বিক 
বলিয়। মনে করি ॥ ৯॥ : 
_ শ্্রীভক্তিবিনোদ--হে অজ্ুন! যিনি কর্তব্যবৌধে নিত্যকর্ম অনুষ্ঠান 
করেন এবং সেই কর্শের আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করেন; তাহার 
ত্যাগই “সাত্বিক” ॥ ৯॥ 

প্রীবলদেব-__কার্ধ্যমবশ্তকর্তব্যতয়া৷ বিহিতং কর নিয়তং যথা ভবতি, 
তথা সঙ্গং কর্তৃত্বাভিনিবেশং ফলং চ নিখিলং ত্যক্তা ক্রিয়ত ইতি যৎ্। স ত্যাগঃ 
সাত্বিকস্তাদৃশজ্ঞানস্য সত্বধর্শত্বাৎথ ॥ ৯ | 

বঙ্গানুবাদ-_অবশ্ঠ কর্তব্যতারূপে নিয়ত যে সব কর্ম কর! হয়, তাহা ষদি 
কর্তৃত্বাভিনিবেশ এবং সমস্ত ফলকে ত্যাগ পূর্বক করা হয়, তবে সে ত্যাগ 
সাত্বিক বলিয়া জানিবে। কারণ সেই জ্ঞান সব্ব-গুণের ধন্ম ॥ ৯ ॥ 


০2০ 22448511252 ১০ধুটে, 
অন্ুভূবণ__বর্তমান শ্লোক শ্রীভগবান্‌ সাত্বিক ত্যাগের বিষয় বলিতে 
গিয়া বলিতেছেন যে, অবশ্ত কর্তব্য-বিচারে বিহিত কর্শ যেরূপ করণীয়, 
সেইরূপ সঙ্গ অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিনিবেশ এবং নিখিল ফল ত্যাগ করিয়া যাহা 
করা হয়, তাহাই সাত্বিক ত্যাগ; তাদৃশ জ্ঞান সাত্বিক ধর্-বিশিষ্ 
বলিয়া । 
শ্রীল চক্রবন্তিপাদের টাকার মর্শেও পাই,_ 


“ “কার্য্য” অবশ্তই করিতে হইবে, এইকপ বুদ্ধিতে “নিয়তং_নিত্যকর্শ 
সাত্বিক, ত্যাগাত্যাগ ফল জ্ঞানই লাত করেন, এই ভাব” ॥ ৯॥ 


ন থেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে। 
ত্যাগী অন্বসমা বিষ্টে৷ মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ 


অন্থয়__সত্বসমাবিষ্টঃ (সব্বগুণসম্পন্ন ) মেধাবী (স্থিরবুদ্ধি ) ছিন্নসংশয়ঃ 
( সংশয়শৃন্ত ) ত্যাগী ( সাত্বিক ত্যাগী ) অকুশলং (দুঃখজনক ) কর্ম ( কর্বকে ) 
ন ঘেষ্টি ( দ্বেষ করেন ন! ) কুশলে [ কর্ণি ] (হথদীয়ক কর্মে) ন অনুষজ্জতে 
( অন্থরক্ত হন না)॥ ১০। 

অনুবাদ-_সত্বগুণ-পরিনিঠিত, মেধাবী ও সংশয়-রহিত সাত্বিক ত্যাগী, 
অকুশল কর্মে বিদ্বেষ করেন না এবং কুশল কর্শে আসক্ত হন না ॥ ১০ ॥ 

শ্রীন্ভক্তিবিনোদ-_অকুশল কর্টে বিদ্বেষ করেন না৷ এবং কুশল কর্শে 
আসক্ত হন না_এরূপ মেধাবী সত্বগুণ-পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির কোন সংশয় 
থাকে না॥ ১০ ॥ | 

শ্রীবলদেব__সাত্বিকত্যাগিনে! লক্ষণমাহ,_ন দ্ে্টাতি। অকুশলং ছুঃখদং 
হ্মন্তপ্রাতঃন্নানাদি ন দ্বেষ্টি, কুশলে স্থখদে নিদাঘমধ্যাহে ম্ানাদৌ ন 
সঙ্জতে 3 যতঃ সত্ব-সমাবিষ্টোহতিধীরে৷ মেধাবী স্থিরধীশ্ছিন্নো বিহিতাদি কন্মাণি 
ক্েশেনাস্ুিতানি জ্ঞানং জনয়েযুর্ন বেত্যেবংলক্ষণঃ সংশয়ো যেন সঃ। ঈদৃশঃ 
সাত্বকত্যাগী বোধ্যঃ ॥ ১০ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_সাত্বিকত্যাগীর লক্ষণ বলা হইতেছে-_“ন ঘেষ্টাতি'। অকুশল 
অর্থাৎ হেমন্তকালে প্রাতঃস্ানাি হুঃখজনক কন্মকে সাত্বিকত্যাগী বিদ্বেষ ব৷ 
দ্বণা করেন না এবং গ্রীষ্মকালে মধ্যাহসময়ে স্থপ্রদ ন্নানের প্রতি আসক্ত 
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হুন না। মিনু দৃক ধীর ও মেধাবী স্থিরধী ব্যক্তি 
ছিন্নসংশম্ম অর্থাৎ বিহিত কর্মগুলি ক্লেশ সহ্থ করিয়া করিলেও প্রকৃত তত্ব- 
জ্ঞান জন্মাবে কিনা, ডাগর পরারডা রানি 
সাত্বিক ত্যাগী ও সানত্বিকযোগী জানিবে ॥ ১০ ॥ 

অন্ুভূষণ _ত্রিবিধ ত্যাগের বিষয় বলিয়া! ্গবান্‌ এক্ষণে সাত্বক- 
ত্যাগিগণের লক্ষণ বলিতেছেন । তীহারা হেমস্তকালে প্রাতঃন্নানাদি ছঃখ- 
জনক মনে করিয়া দ্বেষ করেন না, বা গ্রীক্মকালে মধ্যাহু-দ্গানাদি স্থখদায়ক 
জানিয়া আসক্ত হন না। যেহেতু তাহারা মত্বগুণে সমাবিষ্ট থাকিয়া 
অতিশয় ধীর, অর্থাৎ মেধাবী, স্থিরধী অর্থাৎ ক্লেশে অন্ঠিত বিহিত কম্ম সমূহ 
হইতে জ্ঞান জন্মিবে অথবা জন্মিবে না, এইকূপ লক্ষণ সংশয় ছিন্ন বাহার তিনি । 
সাত্বিক ত্যাগীকে এইরূপ জানিবে। 

গ্রীল চক্রবন্তিপাদের টাকার মর্শেও পাই, 

“এই প্রকার সাত্বিক ত্যাগে নিষ্টা-প্রাঞ্ত পুরুষের লক্ষণ বলিতেছেন--ন 
ঘেষ্টি' ইত্যাঁদি। “অকুশলং__ শীতকালে অস্থখকর প্রাতঃম্সানাদি কর্শকে দ্বেষ 
করেন না। “কুশলে” গ্রীষ্মকালে হখকর জানাদিতেশ ॥ ১০ ॥ 


ন হি দেহভূতা! শক্যং ত্যক্তং কর্্া্যশেবতঃ। 
নত কর্ফলত্যাগী জ ত্যাগীত্যভিদীয়তে ॥ ১১॥ 
অন্থয়__দেহতৃতা ( দেহধারী জীব কতৃক ) অশেষতঃ ( নিঃশেষে ) কনার 
( কর্শসকল ) ত্যক্তুং (ত্যাগ করিতে ) ন শক্যং হি (সমর্থই নহে) তু 
(কিন্ত) যঃ (যিনি) কর্্মফলত্যাগী ( সর্ববকর্মফলত্যাগকারী ) সঃ ( তিনি) 
ত্যাগী (ত্যাগী) ইতি অভিধীয়তে ( এইরূপ কথিত হন )॥ ১১।॥ 
অন্ুুবাদ-_দেহধারী জীবের পক্ষে নিঃশেষে সমস্ত কর্ম-পরিত্যাগ সম্ভব 
নহেঃ কিন্তু যিনি সমস্ত কশ্মফল-ত্যাগকারী, তিনিই প্ররুত ত্যাগী বলিম্বা 
কধিত হন ॥ ১১ ॥ | 
প্রীভক্তিবিনোদ-_দেহধাবি-জীবের সমস্ত-কন্ম-পরিত্যাগ সম্ভব নয়; 
অতএব যিনি- _সমস্ত-কর্মফলত্যাগী, তিনিই বাস্তবিক ত্যাগী ॥ ১১ ॥ 
প্ীবলদেব_ নম্বীদৃশাৎ ফলত্যাগাৎ্ ন্বরূপতঃ কম্মত্যাগো। বৰীয়ান্‌ 
বিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠা সাধকত্বাদিতি চেত্ৃত্রাহ”_ন হীতি। দেহভৃতা 


কর্মাণ্যশেষতন্তযক্ত,ং ন হি শক্যং ন শক্যানি) যছুক্তং-ন হি কশ্চিং 
ক্ষণমপি' ইত্যাদি) তন্মাদ্‌ ষঃ কর্াণি কুর্বন্নের তৎফলত্যাগী, স এব 
ত্যাগত্যুচ্যতে। তথা চ সনিষ্ঠোহধিকারী কর্তৃত্বাভিনিবেশফলেচ্ছা-শৃন্তো 
যথাশক্তি সর্বাণি কন্মাণি জ্ঞানার্থী সন্‌ কু্্যা্দিতি পার্থসারধের্মতম্‌ ॥ ১১ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_প্রশ্ন_এই জাতীয় কর্মফলের ত্যাগ অপেক্ষা স্বরূপতঃ কর্ম 
ত্যাগই তো শ্রেষ্ঠঃ কারণ তাহাতে চিত্তবিক্ষেপের সম্ভাবনা নাই ; অতএব 
জ্ঞাননিষ্টা-সাঁধক হয়। ইহ] যদি বলা হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে__“নহীতি? | 
দ্বেহধারিগণ কন্মগুলি সম্পূর্ণবূপে ত্যাগ করিতে কখনও সক্ষম হইতে পারে 
না। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে ক্ষণকালের জন্যও কেহ কর্ন ত্যাগ করিয়া 
থাকে না, ইত্যার্দি। অতএব যিনি কন্মগুলি করিতে থাকেন অথচ তাহার 
ফলের প্রত্যাশা করেন না, তিনিই প্ররুত ত্যাগী; ইহা বল! হইতেছে । অতএব 
সারার্থ এই-_নিষ্ঠাসম্পর অধিকারী কর্তৃত্বাভিমান ও কর্মশফলের ইচ্ছা শূন্য হইয়া 
যথাশক্তি সমস্ত কর্মগুলি জ্ঞানা্থা হইয়া করিবে। ইহাই পার্থসারধি প্রীরুষ্ের 
মত॥ ১১॥ 

অনুভূষণ-_-অতঃপর কর্শমফল-ত্যাগের প্রশংসাপূর্বক শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন 
যে, দেহধারী সাধারণ মানবের পক্ষে নিঃশেষে কর্মত্যাগ অসম্ভব । এমতাবস্থায় 
কর্মফল ত্যাগই প্ররুত ত্যাগরূপে গ্রহণীয়। কেহ যদি পূর্বপক্ষ করেন যে, 
ফলত্যাগ অপেক্ষা স্বরূপতঃ কর্শত্যাগ শ্রেষ্ট; যেহেতু উহার দ্বারা বিক্ষেপ- 
অভাব ঘটে এবং জ্ঞাননিষ্টা সাধিত হয়। ততুত্তরে শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন 
যে, দেহধারী দেহাভিমানী ব্যক্তি সর্বতোভাবে কশ্মত্যাগ করিতে পারে না। 
এ-বিষয়ে কথিত হইয়াছে যে, “কেহই ক্ষণকাল কর্শ না করিয়৷ থাকিতে 
পারে না, অতঞব যিনি কর্মসমূহ আচরণ করিয়াও সেই কর্মের ফল ত্যাগ 
করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী বলিয়া কথিত হুন। সেইকবপ 
সনিষ্ঠ অধিকারী কর্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলেচ্ছাশূন্য হইয়া জ্ঞাননি্ঠা লাভের 
জন্য যথাশক্তি কর্মাহুষ্ঠান করিবেন, ইহাই পার্থসারথির মত। 

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, কর্ম ব্যতীত মানবের জীবন নির্ব্বাহ হয় না, 
তীর্ঘ-পর্ধ্টটনাদি ধর্দ অঞ্জন করিতে গেলেও কর্শের প্রয়োজন হয়। 
ভিক্ষাটনাদির জন্যও কর্খের প্রয়োজন আছে, এক কথাক্ন ধরিতে গেলে কর্ম 

ব্যতীত মানবের এঁহিক ও পারত্রিক কোন শ্রেয়ঃই সাধন হইতে পারে 
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না। যদি প্রশ্ন হয়যে, কম্ম যদিমানবের সহিত এবপ সুদৃঢ় সম্বন্ধ রাখে, 
তাহা হইলে একদিকে যেমন কর্ম-ত্যাগ অসম্ভব) অপরদিকে কর্ম-ব্যতীত 
কোন কিছুই সম্পাদিত হয় না। তছুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সমুদয় 
কর্ম মানবের পক্ষে ত্যাগের অসস্তাবনা থাকিলেও কর্মফল-ত্যাগ সম্ভব হইতে 
পারে। স্বতরাঁং ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কর্মাধিকারী মানব ক্রমশঃ 
কর্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলাভিসদ্ধি ত্যাগকরতঃ চিত্রশুদ্ধিক্রমে আত্মজ্ঞান লাভের 
উপযোগী হইতে পাঁরে। ইহাই ক্রমোননতির পস্থা। 


শ্রীল চক্রবগিপাদের টাকায়ও পাই»_ 


"এই কারণেও শাস্ত্রীয় কর্ম ত্যাজ্য নহে, তাই বলিতেছেন-__ 'ন হি' 
ইত্যাদি। “ত্য ন শক্যং ত্যাগ করিতে পারা যায় না) যেমন 
কথিত হইয়াছে--কর্খ না করিয়া কেহ এক মুহূর্তও থাকিতে পারে না) 
গীঃ ৩1৫৯ ॥ ১১ 


অনিষ্টমিষ্টুং মিশ্রঞ্চ ভ্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্‌। 
ভবভ্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্গ্যাসিনাং কচি ॥ ১২ 


অন্থয়-_অত্যাগিনাং (ত্যাগে অশক্ত ব্যক্তিগণের ) প্রেত্য ( পরলোকে ) 
অনিষ্টং (নরকপ্্রান্তিরপ ) ইঠ্ট, (স্বর্গ-প্রাপ্তিরপ ) মিশ্রং ( মন্স্জন্ম-প্রাথি- 
রূপ) কর্শণঃ (কর্মের ) ত্রিবিধং (তিন প্রকার ) ফলম্‌ (ফল) ভবতি (হয়) 
তু (কিন্ত) সন্গ্যাসিনাং (ত্যাগীদিগের ) কচিৎ ( কদাচ ) ন (তাহা হয় না)।১২৪ 

অনুবার্দ__কর্মফলীসক্ত ব্যক্তিগণের পরলোকে অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র কর্মের 
ত্রিবিধ ফল লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু কর্রফলত্যাগীদিগের কখনও কর্ম্রফল-ভোগ 
করিতে হয় না ॥ ১২॥ 

গ্রীতক্তিবিনোদ-_ধাহারা কর্মফল ত্যাগ করেন নাই, পরকালে তাহাদের 
অনিষ্ট”, "ইঞ্ট ও “মিশ্র,__এই তিনপ্রকাঁর কর্মফল ঘটিয়া থাকে; কিন্ত 
সন্গ্যাসীদিগের ফল ভোগ করিতে হয় না ॥ ১২ ॥ 

প্রীবদেব- ঈদৃশত্যাগাঁতাবে দৌবমাহ,_অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নার- 
কিত্বম্‌, ইষ্টং স্বগিত্বম্‌, মিশ্রং মহসবত্বম্‌; দুঃখস্থখযোগীতি ত্রিবিধং কর্্মফলমূ। 
অত্যাগিনামুক্তত্যাগরহিতাঁনাং প্রেত্য পরকালে ভবতি, ন তু সন্্যাসিনামুক্ত- 


ত্যাগবতাম্‌; তেষাং তু কন্াস্তর্গতেন জ্ঞানেন মোক্ষো ভবতীতি ত্যাগ 
ফলমুক্তম্‌ ॥ ১২ ॥ 

বঙলগানুবাদ-_-এই জাতীয় ত্যাগ যাহারা করিতে পারেন না, তাহাদের 
দৌঁষের বিষয় বল! হইতেছে-__“অনিষ্টমিতি? । “অনিষ্ট _নারকিত্ব অর্থাৎ যেই 
কন্ম করিলে নরকে পতনের সম্ভাবনা আছে। ইইষ্ট-_স্বগিত্ব অর্থাৎ যেই 
কন্শ করিলে স্বর্গ লাভ হয়। মিশ্র মনুস্তত্ব অর্থাৎ স্থখ ও ছুঃখ-মিশ্রিত। 
অতএব কর্মফল তিন প্রকার। উক্ত কশ্মফল-ত্যাগরহিত ব্যক্তিগণের 
পরকালে ফললাঁভ হইয়া থাঁকে কিন্তু কর্শমফলত্যাঁগী সন্গ্যাসীদের নহে; 
কেননা তাদৃশ ব্যক্তিগণের কর্শান্তর্গত জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিই হইয়া থাকে__ইহাই 
কম্মফল-ত্যাগের ফল বলা হইয়াছে ॥ ১২॥ 

অনুভূষণ-_বর্তমানে শ্রীভগবান্‌ ঈদৃশ কর্্মফল-ত্যাগের অভাবে যে দোষ 
ঘটে, তাহাই বলিতেছেন । ধাহার] কশ্মফল ত্যাগ করিতে পারেন না, তীহাদের 
অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র-ভেদে তিন প্রকার ফল পরকালে ভোগ করিতে হয়। 
অনিষ্ট অর্থে কোঁন কর্মফলে নরক যন্ত্রণা লাভ হয়, কোন কর্ধ-ফলে ইষ্ট 
অর্থাৎ স্বর্গাদি সথুখলাভ হইয়। থাকে আবার কোঁনকর্শের ফলে স্থখ-ছুঃখ মিশ্র 
মন্য্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যাহার] পূর্বেবক্তমতে কর্মফলত্যাগী হইতে 
পাঁরে না, তাহারাই পরকালে এই ত্রিবিধ ফল লাভ করিতে বাধ্য হয়। আর 
ধাঁহারা পূর্বোক্ত মতে কর্মফলত্যাগী অর্থাৎ প্রক্কৃত সন্াসী, তীহাদের কিন্ত 
কর্শবন্ধন না হইয়! কন্মাস্তর্গত জ্ঞানের দ্বার! মৌঁক্ষ লাভ হইয়া থাকে । ইহাই 
ত্যাগের ফল কথিত হইল। 

প্রীল চক্রবন্িপাদের টাকার মর্ষেও পাই,_- 

“তাদৃশ ত্যাগের অভাবে দোষ বলিতেছেন--“অনিষ্টং২_নরক-ছুঃখ , হিট 
_ন্বর্গ-সুখ, মিশ্র মন্ুয্বজন্মে হুখ ও ছুঃখ, “অত্যাগিনাম__এতাদৃশ ত্যাগ- 
শৃন্যেরই হয়, প্রেত্য'__পরলোকে” ॥ ১২ ॥ 


পঞ্চৈতানি মহাবাহে। কারণানি নিবোধ মে। 
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ববকর্মণাম্‌ ॥ ১৩ ॥ 


অন্বয়-__মহাবাহো ! (হে মহাবাহে1! ) সাংখ্যে ( বেদাস্ত-শাস্তে) কতাস্তে 
( কর্ম্মসমাপ্তি-বিষয়ক সিদ্ধান্তে) প্রোক্তানি ( কথিত ) সর্বকর্মণাম্‌ ( সর্ব- 


কর্মের ) সিদ্ধয়ে (সন্ধির নিমিত্ত ) এতানি ( এই ) পঞ্চ কারণানি (পাঁচটি 
কারণ ) মে (আমার নিকট ) নিবোধ (শ্রবণ কর )1 ১৩॥ 

অন্ুুবাদ্-হে মহাঁবাহো! কর্ম-সমাপ্চি-প্রতিপাদক বেদাস্ত-শাস্ত্ে, 
সকল কর্-সিদ্ধির নিমিত্ত এই পাঁচটি কারণ উক্ত হইয়াছে, আমার নিকট তাহা 
শ্রবণ কর ॥ ১৩ ॥ 

শ্রীভক্তিবিলোদ-_হে মহাবাহো৷ ! বেদাস্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে কর্শসকলের 
সিদ্ধির উদ্দেশে পাচটি কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বলি, শুন ॥ ১৩॥ 

শ্রীবলদ্দেব-_নহ্ু কর্ীণি কুর্বতাং তৎফলানি কুতো ন স্থ্যরিতি চেৎ 
স্ন্মিন্‌ কর্তৃত্বাভিনিবেশত্যাগেন পরমেশ্বরে মুখ্যকর্তৃত্বনিশ্য়েন ভবস্তীত্যাশয়ষে- 
নাহ,_পঞ্চৈতানীতি পঞ্চভিঃ। হে মহাবাহো! সর্ধকর্মণাং সিদ্ধয়ে নিম্পত্তয়ে 
এতানি পঞ্চকারণানি মে মত্ত! নিবৌধ জানীহি1 প্রমাণমাহ, -সাংখ্য 
ইতি। সাংখ্যং জ্ঞানং তত্প্রতিপাদকং বেদান্তশান্্ং সাংখ্যং তস্মিন্‌; কীদৃশী- 
ত্যাহ,__কতান্তে কৃতনির্ণয়ে ; সর্বেষাং ক্মহেতুনাং প্রবর্তকঃ পরমাত্মেতি 
নির্ণয়কারিণীত্যর্থঃ অন্তর্ধ্যামি-ব্রাহ্মণে বিদিতমেতৎ্ ? ইহাপি 'সর্বস্য চাহং হৃদি? 
ইত্যাছ্যক্তং বক্ষ্যতে চ, “ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাম্‌, ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥ | 

বঙ্গান্ধবাদ-_ প্রশ্ন_ যাহারা কর্ম করেন, তাহাদের কি করিয়া কর্মফল 
নাহয়? ইহাযদি বলা হয়, তছুত্তরে বলা হইতেছে-_কর্ম করিয়া নিজের 
উপর কর্তৃত্বাদি অভিমান ত্যাগ-দ্বারা! পরমেশ্বরের উপবই মৃখ্যকর্তৃত্ব নিশ্চয়- 
রূপে ( কায়মনোবাক্যে ) অর্পণ করিয়া ( কর্খ করিলে কর্মফল ভোগ করিতে 
হয় না )--এই অভিপ্রায়েই বলা হইতেছে-_“পঞ্চেতানীত্যাদি” পাঁচটি ক্লোক- 
দ্বারা । হে মহাবাহো! সমস্ত কর্মের সিদ্ধির প্রতি (নিষ্পত্তির জন্য ) এই পাঁচটি 
কারণ- আমার নিকট হইতে জানিয়া লও । তাহার প্রমাণ বলা হইতেছে 
_সাংখ্য ইতি | সাংখ্য-_তত্বজ্ঞান, তাহার প্রতিপাদক বেদান্তশান্্র_তাহাতে 
(সাংখ্যে) কিরূপ সাংখ্যে, তাহা বলিতেছেন-_কুৃতান্তে_তাহাতে যে নির্ণয় করা 
হইয়াছে, কি নির্ণয়? সমস্ত কর্মহেতুর প্রবর্তক পরমাত্মা এইরূপ নিশ্চয়কারী-_ 
ইহাই অর্থ। অন্তধ্যামি-্রা্*ণে ইহা জ্ঞাত আছে। এই গ্রীতাগ্রন্থেও 
( সকলের হৃদয়ে আমি ) ইত্যাদি উক্তি, পরেও বলা হইবে। “ঈশ্বর সমস্ত 
প্রাণীর” ইত্যার্দি ॥ ১৩॥ 

অনুভূষণ- যদি কেহ পূর্ববপক্ষ করেন যে» যাহার! কর্শ করেন, তাহাদের 


০ পার 


কর্মফল ভোগ হইবে না, ইহা কি প্রকারে সম্ভব? ততুত্তরে বল! হইতেছে 
যে, নিজেতে কর্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ পুর্ববক পরমেশ্বরে মুখ্যকর্তৃত্ব নিশ্চয় 
করার দরুণই ইহা সম্ভব হইয়া থাকে; তাই শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন,--হে 
মহাঁবাহো! সমস্ত কর্দসিদ্ধির এই পাঁচটি কারণ তুমি আমার নিকট জানিয়া 
লও। সকল বিষয় মীমাংসার জন্ত যে শাস্ত্র-প্রমাণের একান্ত আবশ্যকতা 
আছে, তজ্জন্য শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং নিজমুখে উপদেশ দিয়াও পুনরায় শাক্ত্-প্রমাণ 
উল্লেখ করিতেছেন । স্থতরাং আজকাল অনেকে ধর্খোপদেশকের আসনে 
উপবেশন করিয়া যে, অশান্ত্রীয় স্বকপোঁলকল্পিত মত প্রচার করেন, তাহা 
যে গ্রহণীয় নয়, ইহা এস্থলে লক্ষিতব্য বিষয়। সাংখ্য-শাস্ত্র অর্থাৎ জ্ঞান- 
প্রতিপাক বেদীন্ত-শান্্ই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত-নির্ণায়ক শাস্ত্র ব৷ প্রমাণ। 
সকল কর্মের হেতু অর্থাৎ প্রবর্তক, পরমাত্মা-_ইহা নির্ণয় । ইহা অন্তর্যযামি- 
ব্রাঙ্ষণে বিদিত হওয়া যায়। এখানেও শ্রীভগবান্‌ বলিবেন যে, “সকলের 
হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়া আমি” এবং "ঈশ্বর সর্ধভূতের অন্তরে অবস্থান 
করেন" ইত্যাদি । 

দেহধারী বদ্ধজীবের পক্ষে সমুদয় কর্শত্যাগ অসম্ভব । ইহা গীঃ_ 
৩৫ শ্লোকেও পাওয়া যায়। সেই জন্য কর্শাধিকারীর পক্ষে কর্মশ-অকরণ 
অপেক্ষা প্রথমে অকর্শ, বিকম্ম ত্যাগপূর্ববক বিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্শ- 
আচরণ করা ভাল। ত্রমশঃ আসক্তি ও ফলকামনারহিত হইয়া! কেবল কর্তব্য- 
বুদ্ধিতেই বিহিত কর্মের আচরণ শ্রেয়ঃ। গীঃ-_-৬।১ ক্লোকেও পাওয়া যায়,-: 
কর্শ-ফলের আকাকঙ্ষ! না করিয়া যিনি বিহিত কর্মের আচরণ করেন, তিনিই 
সন্ন্যাসী ও তিনিই যোগী । সাধারণতঃ সকাম কম্সিগণ কম্মাচরণ করিতে গিয়! 
পাপের ছারা অনিষ্ট, পুণ্যের দ্বারা ইষ্ই ও পাপ-পুণ্য মিশ্রিত কর্মের ছারা! 
পরলোকে ইঠ্টানিষ্ট মিশ্রফল লাভ করিয়া থাকে । কিন্তু ধাহারা কর্শের ফল- 
ত্যাগরূপ সন্ন্যাস লাভ করিয়াছেন, তাহার! কম্ম করিয়াও কর্মফল ব্রন্ধে সমর্পণ 
পূর্বক কর্খলেপ বা বন্ধন লাভ করেন ন1। ইহা গীঃ_৫1১০ স্লোকেও 
পাওয়া ষায়। 

কশ্মকারীর কর্মফল লাভ হয় না-_ইহা কি প্রকারে সম্ভব? এই আশঙ্কার 
উত্তরে আসক্তিহীনতা ও নিরহঙ্কারত্বই কারণ, ইহা প্রতিপাদন-নিমিত্ত 
গ্বীভগবান্‌ কয়েকটি ফ্লোকে বলিতেছেন। 


প্রথমেই তিনি তত্বজ্ঞান-প্রকাশক সাঁংখ্য বা বেদাস্ত-শাস্ত্রে উল্লিখিত কর্ম- 
সিদ্ধির পঞ্চকারণের কথা বলিতেছেন। এই সাংখ্য-শাস্তেই কৃত-কর্মের অস্ত 
(নাশ) নিরণায়ক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। 

শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মন্মেও পাই)__ 

“যদি বল, কন্ম করিলে কম্মকল হইবে না কেন? ইহা আশঙ্কা 
করিয়া, অহঙ্কারশৃন্ত পুরুষের কর্মের লেপ নাই, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য 
বলিতেছেন__পঞ্চেতি' ইত্যাদি পাচটি ক্লোকে। সকলকর্মের পিদ্ধিব__ 
নিষ্পত্তির নিমিত্ত এই পাঁচটি কারণ আমার বচন হইতে এনিবোধ_জান বা 
বুঝিয়া লও ।-_সম্যক্ভাবে পরমাত্মীর কথা বলিতেছেন-__সংখ্য, সং-খ্যই সাংখ্য 
__-বেদান্ত-শাস্্ব। কি প্রকার তাহাঁতে ?__যাহ] হইতে কৃত অর্থাৎ কর্শের অস্ত 
-_নাশ হয়) তাহাতে কথিত হইয়াছে” ॥ ১৩ ॥ 


অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্থিধম্‌। 
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবঞ্ষেবাত্র পঞ্চমম্‌ ॥ ১৪ ॥ 


অন্বয়-__অধিষ্ঠানং (শরীর ) তথা কর্তা ( চিজ্জড়গ্রন্থিবপ অহঙ্কার ) 
পৃথথ্িধম্‌ (অনেক প্রকার ) করণম্‌ চ (চক্ষুঃকর্ণীদি ইক্ডিয় ) বিবিধাঃ চ 
(ও নানা প্রকার ) পৃথক্‌ চেষ্টা (প্রাণ ও অপানাদি কার্ধ্যসমূহ ) অত্র চ ( এবং 
এই সকলের মধ্যে ) পঞ্চমম্‌ ( পঞ্চম স্থানীয় ) দৈবম্‌ এব ( অন্তর্য্যামী )॥ ১৪ | 

অনুবাদ- দেহ, কর্তা, ইন্দ্রিয় সকল ও বিবিধ চেষ্টা এবং পঞ্চমস্থানীয় 
সর্বপ্রেরক অন্তর্ধ্যামী ॥ ১৪ ॥ 

ভ্রীতক্তিবিনোদ-_অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ, কর্তা অর্থাৎ চিজ্জড়গ্রস্থিরপ 
অহঙ্কার, বিভিন্ন করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়মকল, বহুবিধ চেষ্টা ও টব অর্থাৎ 
জগদ্যাপার-নিয়ামকের সহায়তা, এই পাঁচটি কারণ ; এই পাঁচটি কারণ ব্যতীত 
কোন কন্মই অনুষ্ঠিত হয় না ॥ ১৪ ॥ 

্ীবলদেব__-তানি গণয়তি,_অধীতি। অধিষীয়তে জীবেনেত্যধিষ্ঠানং 
শরীরম্) কর্তা জীবঃ) অস্ত জ্ঞাতৃত্বকর্তৃত্বে শ্রতিরাহ_-“এষ হি ত্রষ্টা 
 আষ্টা” ইত্যাদিনা $ শ্বত্রকারশ্চ,_পজ্ঞোহতএবেতি” “কর্তা শাস্বার্ধবত্বাৎঃ ইত্যাদি 
চ। করণৎ শ্রোত্রাদিসমনস্কম্‌; পৃথথ্থিধং কর্শনিষ্পত্তৌ পৃথগব্যাপারমূ 


ধা শি আট 


সি 


বিবিধা চ পৃথক্‌ চেষ্টা ্রাাপানাধীনাং নানাবিধ ব্যাপারাঃ; দৈবঞ্চেত্যত্র 
কর্মনিষ্পাদকে হেতুগ্রচয়ে দৈবং সর্ববারাধ্যং পরং ব্রহ্ম পঞ্চমম্‌। কর্নিষ্পত্তা- 
বন্তর্ধ্যামী হরিরমূ্খ্যো হেতুরিত্যর্থঃ | দেহেন্দিয়প্রাণজীবোপকরগৌহসৌ কর্ম- 
প্রবর্তক ইতি নিশ্চয়বতাং কণ্খ তৎফলেষু কর্তৃত্বাভিনিবেশস্পৃহা-বিরহিতানাঁং 
কর্মানি ন বন্ধকানীতি ভাবঃ। নম জীবস্ত কর্তৃত্বে পরেশীয়ত্তে সতি ত্য 
কর্ম স্বনিযোজ্যত্বাপত্তিঃ, কাণ্ঠাদিতুল্যত্বাৎ্? বিধিনিষেধশাস্ত্রীণি চ ব্যর্থানি 
সঃ? স্বধিয়! গ্রবন্তিতুং নিবন্তিতুং চ শক্তো৷ নিযোজ্যো দৃষ্টঃ? উচ্যতে_ 
পরেশেন দতৈর্দেহেন্দিয়াদিভিস্তেনৈবা হিতশক্তিভিস্তদাঁধারভূতো জীবস্তদীহিত- 
শক্তিকঃ সন্‌ কর্ধসিদ্ধয়ে স্বেচ্ছদ্মৈৰ দেহেন্দরিয়াদিকমধিতিষ্ঠটতি। পরেশস্ত 
“তৎসর্ববন্ত-স্সতশ্সিন্নহমতিং দরদীনস্তং প্রেরয়তীতি জীবস্য স্বধিয়া প্রবৃত্তি- 
দিরতিনা ন কিঞিচ্চোগ্ধম। এবমেব! স্ত্রকারো নির্ণীতবান্»_ “পরা- 
তু, তচ্ছতেঃ ” ইত্যাদ্িনা । ননু মুক্তস্ত জীবস্ত কত্ৃত্ব ন স্তা্ তশ্ত দেহে- 
ি়প্রাণানাং বিগমাদিতি চেন্ন,_তদা সংকল্পসিদ্ধানাং দিব্যানাং তেষাং 
সত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ 

বঙ্গানুবা্--সেই পঞ্চ কারণ বর্ণনা করা হইতেছে__-“অধীতি? | জীবের 
দ্বারা (জীবাত্মার দ্বারা ) পরিচালিত ( অধিষ্ঠিত ) হয়--এই জন্তই শরীরকে 
অধিষ্ঠান ব্লা হয়। কর্তা জীব, 'জ্ঞাতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ইহাঁরই”_ শ্রুতি ইহা 
বলিয়াছেন-__“এই জীবই ত্রষ্টা ও শরষ্টা” ইত্যাদির ছারা । স্থত্রকারও বলিয়াছেন, 
এই জীবই জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা__-অতএব ১ “কর্তা শাস্্ার্থজ্াতাহেতু” ইত্যাদিও। 
করণ-_ শ্রোত্রাদি হইতে মন পর্যযস্ত। পৃথখ্বিধ__ কর্ম নিষ্পত্তি-বিষয়ে ইন্দ্রিয় পৃথগ, 
ব্যাপার সম্পন্ন ; বিবিধ পৃথক্‌ চেষ্টা- প্রাণ ও অপানাদির নানাবিধ ব্যাপার । 
এবং দৈব-__এই কর্মসম্পাদনে হেতু অর্থাৎ কারণ সমূহের প্রবর্তক সকলের 
আরাধ্য দৈব__পরব্রহ্ম পঞ্চম। কর্মনিষ্পত্তিতে অন্তর্ধ্যামী হরি মুখ্য-কারণ। 
ভাঁবার্থ এই-_:দেহ-ইন্দরিয়-প্রণ-জীব ও উপকরণ এই সকল লইয়া শ্রীহরি কর্ম 
প্রবর্তক। এইরূপ নিশ্যয়কাঁরী, কর্ম ও কর্মের ফলেতে কর্তৃত্বাভিনিবেশ 
স্পৃহাশূন্ত-ব্যক্তিগণের কর্গুলি সংলার বন্ধনের কারণ হয় না। প্রশ্ন জীবের 
কর্তৃত্ব পরমেশ্বরের অধীনে হইলে তাহার কর্ সমুদায়ে তাহার নিজের 
অনধীনত্ব আপত্তি হইতে পারে, কাষ্টাদি তুলতাহেতু? এবং বিধিনিষেধ 
শান্বগুলিও ব্যর্থ হয়? দেখা যায় যে, নিযোজ্য অর্থাৎ নিয়োগাহ্‌ সে নিজবুদ্ধি 


অন্থসারে কর্মে প্রবৃত্ত হইতে এবং কর্শু হইতে নিবৃত্ত হইতে সমর্থ হয়; 
যেহেতু সে তাহা হইতেছে না অতএব নিযোজ্যও নহে। ইহার উত্তরে বলা 
হইতেছে-__জীবের দেহ ও ইন্জরিয় প্রভৃতি পরমেশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত এবং তাহাই 
দ্বারা! এ দেহাদির শক্তি ঞ্চারিত অতএব সেই দেহাদির আধারভূত জীব 
ঈশ্বর কর্তৃক লব্বশক্তি হইয়া কণ্ম-নিষ্পাদনের জন্য স্বেচ্ছামতই দেহে্রিয়াদিতে 
অধিষ্ঠান করে ? আর পরমেশ্বর সেই সমস্ত জীবের অন্তর্ধ্যামী থাকিয়া জীবকে 
অহ্মতি দেন, এইরূপে জীবের প্রেরক অতএব জীবের নিজ বৃদ্ধি-অুসারে 
কর্শে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি আছে স্থতরাং কোন আপত্তি নাই। এইরকমই 
হুত্রকার নির্ণয় করিয়াছেন,_-“জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন ;”__এইরূপ শ্রুতি 
আছে। ইত্যাদি দ্বারা । প্রশ্ন-_মুক্ত-জীবের কর্তৃত্ব না হউক, কারণ তাহার 
দেহ-ইন্জ্রিয় ও প্রাণের সংযোগ নাই। ইহা ষদি বলা হয়, তছুত্তরে বলা 
হইতেছে,__না, তখন (মুক্ত জীবের ) স্বল্পসি্ধ সেই দিব্য দেহেন্দ্িয়াদি 
থাকে ॥১৪॥ | 

অনুভূষণ__বর্তমান্‌ লোকে পূর্বোক্ত কর্শ-সিদ্ধির পাঁচটি কারণ বিস্তৃতরূপে 
বর্ণন করিতেছেন। জীব যাহাতে অধিঠিত, সেই অধিষ্ঠানই শরীর । কর্তা__ 
জীব । জীবের জ্ঞাতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন,-"এষ হি দ্রষ্টা অর্টা” ইত্যাদি 
( প্রশ্থ-৪) ক্রহ্ষস্থত্রেও পাওয়া যায়+_“জ্ছোহতএব* “কর্তীশাস্তার্ঘবত্াৎ, 
(ত্র স্থঃ ২৩1১৭, ৩১) করণ--মন সহ শ্রোত্রাদি; পৃথকৃবিধ কর্শ-নিষ্পত্তিতে 
পৃথগ-ব্যাপার ? বিবিধ পৃথক্‌ চেষ্টা-প্রাণাপানাদির নানাবিধ ব্যাপার সমূহ 
এবং দৈব__কর্শ-নিষ্পীদক হেতু সমূহে সর্বাবাধ্য পরমত্রদ্ধ দৈবই পঞ্চম । কর্ম 
নিষ্পত্তিতে অন্তর্ধ্যামী হরি মুখ্য-হেতৃ। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, জীর, উপকরণ-_ 
এই কর্খপ্রবর্তক, ইহা নিশ্চয়কারিগণের কর্ম্েও, তৎফলে কর্তৃত্বাভিনিবেশ-স্পৃহা 
বিরহিত হওয়ায় কর্মসমূহ বন্ধক হয় না। যদ্দি বল, জীবের কর্তৃত্ব পরেশায়ত্ে 
অর্থাৎ শ্রহরির অধীনত্বে হয়, তাহা হইলে তাহার কর্শে কা্ঠাদিতুল্যবৎ 
স্বনিযোজ্যত্ব আপত্তি ঘটে । তাহা হইলে বিধি-নিষেধ শাস্সকলও ব্যর্থ হয়। 
নিযোজ্য হইলেও নিজ বৃদ্ধির দ্বারা কর্মে প্রবন্তিত ও নিবপ্তিত হইতে সমর্থ দৃই 
হয়। তদুত্বরে কখিত হয় যে, পরেশ-প্রদত্ত দেহ-ইন্দরিয়াদি-ঘারা, তদ্াধারভূত 
জীব, তদাহিত শক্তিযুক্ত হইয়া, কম্মসিদ্ধির নিষিত্ত শ্রেচ্ছা-ঘারাই দেহ- 
ইন্য়া্দিতে অধিষ্ঠিত থাকে । পরেশ কিন্তু সেই সকলের অস্ত:স্থ থাকিয়া, 
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তাহাতে অনুমতি দাতারূপে তাহাকে প্রেরণা দিয়া থাকেন অর্থাৎ জীবের 

্ববৃদ্ধির ছারা! প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমত্ব আছে, ইহাতে কোন বিরোধ নাই । এ-বিষয়ে 

সত্রকাঁর নির্ণয় করিয়াছেন,_-“পরাত্তু তচ্ছ এতেঃ” (ক্রঃ থঃ-_২।৩৩৯ ) যদি 

বলা যায় যে, দেহ-ইন্দরিয়-প্রাণ বিগত বলিয়া মুক্ত জীবের কোন কর্তৃত্ব থাকে 

না, ইহাঁও সঙ্গত নহে। কারণ তখনও শঙ্কল্পসিদ্ব দিব্যদেহের সত্বা থাকে । 
শ্রীল চক্রবপ্ধিপাদের টাকার মর্শেও পাই,_ 

“সেগুলির সংখ্যা বলিতেছেন-_“অধিষ্ঠানং-শরীর, “কর্তাচিৎ ও 
জড়ের গ্রন্থি অহঙ্কার, “করণং"- চক্ষু, কর্ণাদি, “পৃথথখ্থিধম্_অনেক প্রকার, 
'পৃথক্‌ চেষ্টা প্রাণ ও অপানাদির পৃথক্‌ ব্যাপার সমূহ, “দৈবং--সকলের 
প্রেরক ও অন্ঠর্ধ্যামী” ॥ ১৪ ॥ 


শরীরবাঙঅনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ। 
্যাষ্যং বা! বিপরীতং বা পঞ্চেতে তন্ত হেতবঃ। ১৫॥ 


অন্থয়-_ নরঃ (মানব ) শরীরবাঙঅনোভিঃ (কাঁয়, বাক্য ও মনের 
হ্বারা) ন্যাষ্যং ( ধর্যুক্ত ) বিপরীতং বা ( অধর্শযুক্ত ) যৎকর্ম্শ (যে কর্ম) 
প্রারভতে (সম্পাদন করে) এতে (এই )পঞ্চ (পাঁচটি) তন্ত (তাহার ) 
হেতবঃ (হেতু )1 ১৫॥ 

অন্ধবাদ__মানব কায়মনোবাক্যের দ্বারা ধর্মযুক্ত বা অধন্যুক্ত যে কর্ম 
অন্নষ্ঠান করে, এই পাঁচটি সেই কর্মের কারণ ॥ ১৫ 

প্রীভক্তিবিনোদ-_মহুত্ত শরীর, বাক্য ও মনোদ্বারা যে কার্ধ্যই করিয়া 
থাকে, তাহা ন্যাযাই হউক ব] অন্যায্যই হউক, উক্ত পঞ্চবিধ কারণ-ছবারা সাধ্য 
হয়॥ ১৫ 

শ্রীবলদেব__শরীরেতি। ন্াষ্যং শাস্ীয়ং, বিপরীতমশাস্্ীয়ঘ্‌ ॥ ১৫ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_-শরীরেতি'_ ন্যাধ্য- শাস্ত্রীয়, বিপরীত-_-অশান্ত্ীয় ॥ ১৫॥ 

অন্ুভূষণ- পূর্বোক্ত পাঁচটি কারণই মনুস্তের যাবতীয় কর্টবের কারণ, 
তাহাই বলিতেছেন। মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা যে যে ন্তাষ্য অর্থাৎ 
শাস্ত্রীয় এবং তদ্বিপরীত-__অশাস্্ীয় কর সম্পাদন করে, পূর্বোলিখিত 
অধিঠানাদি পাঁতটিই তাহার হেতু । 
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্যায়শাস্ত্র-প্রণেতা গৌতমও বলিয়াছেন,__ 

“প্রবৃত্তিববাগ.বুদ্ধিশরীরারস্ত |” অর্থাৎ বাক্য, বুদ্ধি ও শরীরের ছ্বারা 
প্রবৃত্তির আরম্ত। এস্থলে বুদ্ধি বলিতে মনকেই বুঝিতে হইবে। 

শ্রীল চক্রবত্তিপাদের টাকার মর্শেও পাই,_ 

“শরীরাদিভিঃ শবে শারীর, বাচিক এবং মানসিক ত্রিবিধ কর্ম । সে সকলও 
দ্বিবিধ-_ন্যাধ্যং ধর্শ্য, “বিপরীতং_অধশ্দ্য, সেই সকল কর্মেরই এই পাঁচটি 
কারণ” ॥ ১৫ | 


তত্রৈবং সতি কর্তীরমাত্মানং কেবলন্ত ষঃ। 
পশ্ঠযত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি ছুর্মাতিঃ ॥ ১৬৪ 


অন্বয়- এবং সতি (এইরূপ হইলে) অন্র (সেই সমস্ত কর্থে)যঃ 
(যে ব্যক্তি) কেবলম্‌ তু ( কেবলমাত্র ) আত্মানম্‌ ( জীবকে ) কর্তারং ( কর্তা 
বলিয়া) পশ্তঠতি (বিচার করে ) অকৃতবৃদ্ধিত্বাৎ ( অসংস্কৃত বুদ্ধি-হেতু ) সঃ 
(সেই) দুর্মতিঃ (ছুম্মতি) ন পশ্ঠতি (সম্যক দেখিতে বা বুঝিতে পারে 
না)॥ ১৬॥ 

অন্ুবাদ__এইরূপ হইলে অর্থাৎ সর্ধকর্মানুষ্ঠানে পাঁচটি হেতু হইলে, সে- 
স্থলে যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আত্মাকে অর্থাৎ জীবকে কর্ধের কর্তা বলিয়া মনে 
করে, অসংস্কৃত বুদ্ধিবশতঃ সেই হুর্মতি প্রকৃত মনন বুঝিতে পারে না ॥ ১৬। 

প্রীভক্তিবিনোদ-_-এ-স্থলে যিনি কেবল আপনাকেই কর্তা” মনে করেন, 
তিনি-_অকৃতবুদ্ধি, অতএব ছুম্মতি ; তিনি যাঁথার্থ্য দেখিতে পান না ॥ ১৬॥ 

প্রীবলদেব_-ততঃ কিমত আহ,_তত্রেতি। এবং সতি জীবস্ত 
কর্তৃত্ব পরেশানুমতিপূর্বকে তদ্দতরদেহাদিসাপেক্ষে চ সতি, তত্র কর্্ণি কেবল- 
মেবাঝআ্মানং জীবমেব.যঃ কর্তারং পশ্ঠতি স ছুশ্মতিরকৃতবুদ্ধিত্বাদলক্বজ্ঞানত্বা্ন 
পশ্ঠতি যথান্ধঃ ॥ ১৬ ॥ 

বঙ্গান্ুবাদ্-_তাহাতে কি? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে_“তত্রেতি'। 
এই রকম পরিস্থিতিতে জীবের কর্তৃত্বের প্রতি পরমেশ্বরের অনুমতি পূর্ববকত্্‌ 
থাকা সত্বেও, তাহার গরদত্ব সেই সেই দেহাদির অপেক্ষা থাকিতেও 
ঘদি, সেইকার্যে যে-জীব কেবল নিজেকেই-মাত্র কর্তা মনে করিয়া 
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দেখে, সে দুর্মতি অসংস্কৃত-বুদ্ধিহেতু ও অলবজ্ঞান-হেতু অন্ধের ন্ায় কিছুই 
দেখে না॥ ১৬॥ 

অন্ুভূষণ-_-অতঃপর কি? তাহাই বলিতেছেন। সমুদ্বয় কর্মের এই 
পাঁচটি কারণ সত্বেও, পরমেশ্বরের অনুমতি বশত: জীবের দেহাদি-সাপেক্ষে 
কিছু কর্তৃত্ব থাকিলেও, সেই কর্মে যদি জীব নিজ নিজ আত্মাকেই কর্ত! 
বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা হইলে সে বাস্তবিক ছু্মতি, এবং অকৃতবুদ্ধিবশতঃ 
প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে ন! পারিয়া যথার্থ দর্শনে অসমর্থ; যেমন অন্ধ ব্যক্তি 
দেখিতে পায় না। 

শ্রীল চক্রবততিপাদের টাকার মর্শেও পাই,_ 

“তাহার পর কি? সেই সমস্ত কর্শে এই পাঁচটি হেতু থাকিলে কেবল, 
“কেবলং-_বস্তত অসঙ্গ আত্মীকে-__জীবকে যে কর্তী বলিয়া দর্শন করে, সে 
“অরুতবুদ্ধিত্বাং”-_-সংস্কাররহিত বৃদ্ধিবিশিষ্ট বলিয়া “ছুর্মতি'_দুর্বুদ্ধি মানব “ন 
পশ্ঠতি'_ দর্শন করে না, সে অজ্ঞান, অন্ধই বলিয়৷ কথিত হয়” ॥ ১৬। 


যন্ত নাহংকৃতো। ভাবে। বুদ্িরস্ত ন লিপ্যতে। 
হত্বাপি স ইর্মাল্লোকান্ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭৪ 


অন্থয়-_যন্য ( ধাহার ) অহংকৃতঃ ভাবঃ ( অহঙ্কীর-প্রস্থত মনোভাব ) 
ন (নাই )যন্ত (যাহার ) বুদ্ধিত' (বুদ্ধি) ন লিপ্যতে (কর্মে লিগ হয় না) 
সঃ ( তিনি ) ইমান্‌ লোকান্‌ (এই সকল প্রাণীকে ) হত্বা অপি (বধ করিয়াও) 
নহস্তি (প্ররূত বধ করেন না)ন নিবধ্যতে (অথবা কর্মফলে আবদ্ধ 
হন না) ॥১৭।|| 

অন্ুবাদ্--ধাহার অহস্কতভাব অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিনিবেশ নাই, এবং ধাহার 
বুদ্ধি কর্মফলে আসক্ত হয় না, তিনি এই সকল প্রাণীকে হনন করিয়াঁও বস্ততঃ 
হনন করেন না, এবং হনন-কর্মফলে আবদ্ধ হন না ॥ ১৭॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_হে অঞ্জন! তোমার যে যুদ্ধবিষয়ে মোহ হইয়াছিল, 
তাহা কেবল অহঙ্কৃত ভাব হইতে উদ্দিত) উক্ত পাঁচটি কারণকে সকল- 
কর্মের কারক বলিয়া জানিলে আঁর তোমার সে মোহ হইতে পারিত না 
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অতএব ধাহার বৃদ্ধি অহস্কত-ভাবে লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোককে 
হনন করিয়াও কাহাকেও হনন করেন না এৰং হনন-কর্মফলে আবদ্ধ 
হন না॥ ১৭॥ 


শ্রীবদেব- কন্তহি চক্ষুম্মান্‌ হ্থমতিস্তত্রাহ_-ষস্তেতি। যন্ত পুরুষস্ত - 
মনোবৃত্তিনক্ষণো। ভাবে! নাহংকৃতঃ ম্বকত্ৃত্বে পরেশায়ত্বেহনুসন্ধিতে সতি 
কম্মাণ্যহমেব করোমীত্যভিমাঁনকতো ন ভবে। যস্ত চ বুদ্ধির্ন লিপ্যতে 
কর্মফলস্পৃহয়া, সইমল্লোকাম্ন কেব্লং ভীম্মাদীন্‌ হত্বাপি নহস্তি) নচতেরন 
সর্ঘলোকহননেন কন্মণা নিবধ্যতে লিপ্যতে ॥ ১৭ ॥ 

বঙ্গানুবাদ__তাহা হইলে কে চক্ষম্মান ও স্ববুদ্ধিসম্পন্ন ? তদুত্তরে 
বলিতেছেন-_-স্তেতি', যেই পুরুষের মনোবৃত্তি অহঙ্কারের দ্বারা প্রণোদিত 
নহে অর্থাৎ নিজের কর্তৃত্বকে পরমেশ্বরের অধীন করিয়া মনে করে; কার্ধ্যগুলি 
আমিই করিতেছি-__এই জাতীয় অভিমান-কৃত না হয়। যাহার বুদ্ধি 
কর্মমফল-স্পৃহায় লিপ্ত হয় না, সে এই সমগ্র লোককে হত্যা করিয়া হস্তারক 
হয় না। শুধু ভীম্মাদিকে হত্যা করিয়াও নহে ( এইক্প অভিমান শুন্য হয় )। 
(বিশেষ কি? ) সর্বলোক হনন-কাধ্যে লিগ হয় না ॥ ১৭ 


অনুভভূষণ-যদি বল যায় যে, কে তাহা হইলে চস্কুম্মান্‌ ও স্থমতি ? 
তহুত্তরে বলিতেছেন_ যে বাক্তির মনোবৃত্তিতে অহঙ্কারলক্ষণ ভাব নাই, 
পরমেশ্বরের অধীনে নিজের কর্তৃত্ব কিছু দেখা গেলেও কর্মসমূহ আমিই 
করি, এইরূপ অভিমান হয় না। কর্মফলের স্পৃহার দ্বারা বাহার বুদ্ধি 
লিপ্ত হয় না, তিনি কেবল ভীম্মাদি নহে, এই সমস্ত লোক হত্যা করিয়াও 
কাহাকেও হত্যা করেন না। অর্থাৎ সর্বলোক হননরূপ কর্মের দ্বারা তিনি 
আবদ্ধ বা লিপ্ত হন না। 

পরমেশ্বরাধীন স্বকর্তৃত্ব জানিয়া৷ যিনি কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাক্ষারহিত 
হুইয়! কর্শ আচরণ করেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান । কোন কর্মফল তাহাকে 
বন্ধন করিতে পারে না। 

শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মন্মেও পাই,__ 


“তাহা হইলে কে স্ববুদ্ধি, চক্ছুম্মান্? তছুত্তরে বলিতেছেন-_“ষস্ত” 
ইত্যাদি “অহংককৃতঃ-_অহঙ্কারের 'ভাবঃ_স্বভাব--কর্তৃত্বে অভিনিবেশ বাহার 


নাই অতএব 'ঘস্ত বুদ্ধির্ন লিপ্যতে'__প্রিয় ও অপ্রিয় বুদ্ধিতে কর্ধসমূহে 
আসক্ত হয় না, তিনি কর্মফল প্রাপ্ত হন না, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি? তিনি 
ভদ্র ও অভদ্র কর্ম করিয়াও করেন না, তাই বলিতেছেন--“হত্বাপি' ইত্যাদি । 
_ “স ইমান” লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি এই সকল লোককে হত্যা করিয়াও নিজ 
দৃষ্টিতে হত্যা করেন না, অভিসদ্ধি-রৃহিত বলিয়া, এই ভাব। অতএব আবদ্ধ 
হন না, কর্মফল প্রাপ্ত হন না” ॥ ১৭ | 


জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিভ্ঞাত। ত্রিবিধ! কর্মাচোদন]। 
করণং কর্ম কর্তেতি ব্রিবিধঃ কর্্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥ 
অন্থন্-জ্ঞানং (জ্ঞান ) জ্ঞেয়ং ( জ্ঞেয় ) পরিজ্ঞাতা (ও জ্ঞাতা ) [ ইতি-_ 
এই ] ত্রিবিধা (ব্রিবিধ ) কর্্মচো্দনা ( কর্মের বিধি ) করণং (করণ ) কর্ম 
(কর্ম) কর্তা (কর্তা) ইতি (এই) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার ) কর্শসংগ্রহঃ 
( কর্মাশ্রয় )1 ১৮॥ 
অন্ুবাদ__জ্ঞান, জেয ও পরিজ্ঞাতা এই ভ্রিবিধ-_কর্ধপ্রবৃত্তির হেতু 
করণ, কর্ম ও কর্তা-_এই তিনটি কর্মসংগ্রহ বা কর্মের আশ্রয় ॥ ১৮॥ 
শ্রীভক্তিবিনোদ- জ্ঞান”, “জেয ও পরিজ্ঞাতা”, এই তিনটি-_কর্্মচোদনা 
এবং করণ, কর্ম ও কর্তা, এই তিনটি-_কর্খসংগ্রহ। মানব-কর্তৃক যে- 
কর্মই কৃত হউক, তাহাতে ছুইটি অবস্থা আছে অর্থাৎ চোদনা ও সংগ্রহ। 
কণ্ম কৃত হুইবার পূর্ববে যে বিধি অবলঘিত হয়; তাহার নামই 'চোদনা” ; 
চোদনা-শবের অর্থ প্রেরণ” | প্রেরণাইকর্শের সুস্মাংশ, অর্থাৎ কর্মের 
স্থুল-সত্তা-প্রান্তির পূর্বে ষে বৈজ্ঞানিক-সন্তা থাকে, তাহাই “প্রেরণা' | ক্রিয়ার 
ূর্বব-অবস্থায় তাহা 'কর্ধ-করণের জ্ঞান” 'কর্ধের ্বরূপগত জে ও “কর্ম 
কর্তার পরিজ্ঞাতৃত্ব এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। ক্রিয়াগত অবস্থার 
স্ুল-আকারে, কর্মের করণত্ব, শ্বরূপ ও কর্তৃত্ব, এই তিনটি বিভাগ ॥ ১৮॥ 
শ্রীবলদেব_ জ্ঞানকাণবৎ কর্শকাণ্ডেহপি জ্ঞানামিত্রয়মন্তি ; তচ্চ সনিষ্ঠেন 
কর্মঠেন বোধ্যমিতি উপদিশতি,_জ্ঞানমিতি | জ্ঞানং জেঞয়ং পরিজ্ঞাতে- 
চর কর্মচোদন! জ্যোতিষ্টোমাদিকর্্মবিধি: ১-_চোদনা চোপদেশশ্চ 
. বিধিশ্চৈকার্থবাচিন ইত্যভিযুক্তোক্তেঃ ৷ তত্রিকং স্বয়মেব ব্যাখ্যাতি,_-করণ- 
মিতি। যজজ্ঞানং, তত করণং-_'্ঞায়তেছনেন' ইতি নিকুক্তেঃ করণকারক- 
৬ - 
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মিত্যর্থঃ) যজজেয়ং কর্তব্য জ্যোতিষ্টোমাদি, তৎ কর্কারকম্) যস্ত তন্ত 
পরিতোহমুষ্ঠানেন জ্ঞাতা, স কর্তেতি কতৃর্কারকম্‌। এবং কর্ধসংগ্রহো 
জ্যোতিষ্টোমাদি কর্মবিধিস্ত্িবিধঃ করণাদিকারকত্রয়সাধ্যশ্চোদনা-সংগ্রহশবয়ো- 
রৈক্যার্থঃ ॥ ১৮। 

বঙ্গানুবাদ্দ-_জ্ঞানকাণ্ডের ন্যায় কর্মশকাণ্ডেও জ্ঞানাদিত্রয় ( জ্ঞান-জ্ঞেয় ও 
জ্ঞাতা ) আছে। তাহা নিষ্ঠাবান্‌ কর্মঠ ব্যক্তির দ্বারাই জ্ঞাত হইয়া থাকে__ 
ইহারই উপদেশ দেওয়া হইতেছে__জ্ঞানমিতি”। জ্ঞান-জ্ঞের ও পরিজ্ঞাতা 
এই তিনটিই কর্শ-চোদনা অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি প্রত্যেক কম্মাবিধি । চোদনা, 
উপদেশ ও বিধি ইহারা সমপর্ধ্যায় একটি বাচক-_ইহাই পণ্ডতিতগণ বলিয়াছেন। 
সেই তিনটিকে ভগবান্‌ নিজেই ব্যাখ্যা করিতেছেন__“করণমিতি*। যাহা 
জ্ঞান, তাহা করণ, যেহেতু জানা যায় ইহার দ্বারা এই নিকুক্তিবশতঃ করণ- 
কারকই জ্ঞান শব্দের অর্থ। যেই জ্যোতিষ্টোমাদি কর্তব্য কর্ন তাহাই জ্ঞেয়, 
তাহা কর্মকারক কিন্তু যিনি সেই কর্মের সর্বতোভাবে অনুষ্ঠানের ছারা জ্ঞাতা 
_সেই কর্তী-_ইহা কর্কারক। এইপ্রকারে কর্মসংগ্রহ অর্থাৎ জ্যোতিষ্টো- 
মাদি কর্মবিধি ত্রিবিধ। করণাদি কারকত্রয়সাধ্য । চোদনা ও সংগ্রহ শব্ধ 
ছুইটির অর্থ এক ॥ ১৮॥ 

অন্ুভূষণ-_জ্ঞনকাণ্ডের ন্যায় কশ্মকাণ্ডেও জ্ঞান, জ্েয় ও জ্ঞাতা তিনটি 
বিষয় আছে। তাহা সনিষ্ঠ কর্মাধিকাঁরীর বোধ্য, ইহাই উপদেশ করিতেছেন । 
জ্ঞান, জ্ঞের় ও পরিজ্ঞাতা এইরূপ ত্রিবিধ কন্মপ্রেরণা অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি 
কর্শ-বিধি । চোদনা অর্থাৎ প্রেরণা ও উপদেশ এবং বিধি এই তিনটিই একার্থ 
বাচক। সেই তিনটিই স্বয্ং শ্রীভগবান্‌ ব্যাখ্যা করিতেছেন। যাহা জ্ঞান, 
তাহাই করণ অর্থাৎ যাহা দ্বার জ্ঞাত হওয়া যায় এই নিকুক্তি হইতে করণ- 
কারক। যাহা জ্ঞে্র তাহাই কর্তব্য অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি, তাহা কর্- 
কারক। আর যিনি কিন্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা সর্বতোভাবে জ্ঞাতা, তিনি 
পরিজ্ঞাতা। তিনি কর্তা অর্থাৎ কর্তকারক। এই প্রকারে কর্শসংগ্রহ অর্থাৎ 
জ্যোতিষ্টোমাদ্দি কর্ম-বিধি ত্রিবিধ। করণার্দি কারকত্রয়ের ছারা সাধ্য, 
চোদন ও সংগ্রহ শব্দের একই অর্থ। 

আত্মা নি৭ বস্ত, আর কর্মের প্রেরণা, কর্মের আশ্রয় ও কর্মের 
ফলাদি সকলই ব্রিগুণময় স্থতরা আত্মার সহিত স্বরূপতঃ উহাদের 


এ কি ৮০ হইত ০০২ ওটি ২৬ আগ ২ 


কোন সম্বন্ধ নাই। কৃষ্ণেকশরণ ভক্তগণই শুদ্ধ আত্মতত্ববিৎ) তাহারা 
কষেচ্ছায় সমুদবায় কর্শ করিয়া থাকেন বলিয়া, উহা কর্ম-সংজ্ঞায় সংজ্ভিত না 
হইয়] ভক্তি-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন) কাজেই কর্শসন্বদ্বরহিতের কর্ম-ফলের বন্ধন 
হইতে পারে না। 


শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মর্ষেও পাঁই,__ 


“অতএব শ্রভগবানের মতে, জ্ঞানিগণের পক্ষে সাত্বিক ত্যাগই সন্গ্যাস, 
আর ভক্তগণের পক্ষে স্বরূপতঃ কর্দমষোগের ত্যাগ বলিয়া জানা যায়। 
্ীমন্তাগবতের একাদশ স্বদ্ধে ( ১১1১১৩২ ) ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_-“আমাকর্তৃক 
বেদরূপে আগষ্ট স্বধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া এবং ধর্দাধর্দের গুণ-দোষ সম্যক্- 
রূপে বিচার করিয়া ষে ব্যক্তি আমার ভজন! করেন, হে উদ্ধব, তিনি মত্তম' | 
পৃজ্যপাদ শ্রধরস্বামী এই ক্লৌকের অর্থ করিয়াছেন-_“মৎকর্তৃক বেদরূপে আদিষ্ট 
স্বধ্মও সম্যক্‌ ত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনি সত্তম। যদি 
প্রশ্ন হয় যে, অজ্ঞানবশতঃ না৷ নাস্তিক্যহেতু? উত্তরে বলিতেছেন__না, 
ধর্মাচরণ-বিষয়ে সবব্তদ্ধ্যাি গুণসমূহ এবং বিপক্ষে দোষসমূহ অর্থাৎ প্রত্যবায়- 
সমূহ অবগত হইয়াও তাহা আমার ধ্যানের বিক্ষেপক জানিয়! মদীয় ভক্তি- 
দ্বারাই সকলই সিদ্ধ হইবে এইক্ধপ দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া ধ্মসমূহ পরিত্যাগ 
করিয়া।' এস্থলে ধর্ম অর্থাৎ 'ধর্মফলসমূহ পরিত্যাগ করিয়া” এইরূপ ব্যাখ্যা 
হইবে না, কেননা, ধর্মফলত্যাগে কোনই প্রত্যবায় ঘটিতে পারে না-_এইরূপ 
অবধারণ করিতে হইবে । ভগবদ্ধাকায এবং তদ্ধ্যাখ্যাতৃুগণের এইরূপ অভিপ্রায় । 
যেহেতু জ্ঞান নিশ্চয়ই চিত্বস্ুদ্ধির অপেক্ষা করে, নিষ্কাম-কর্শদ্বারা চিত্ততুদ্ধির 
তারতম্য ঘটিয়! থাকে এবং চিত্তশুদ্ধির তারতম্যান্থসারেই জ্ঞানোদয়েরও 
তারতম্য উপস্থিত হয়। ইহার অন্তথা নাই। অতএব সম্যক জ্ঞানোদয়ের 
জন্য সন্গ্যাসিগণেরও নিষ্কাম-কর্খদ সাধন একাস্ত কর্তব্য। কর্শঘারা সম্যক্‌ 
চিত্তপ্ুদ্ধি সংঘটিত হইলে তাহাদিগের আর কর্মের আবশ্যকতা নাই। যেরূপ 
উক্ত হইয়াছে-_গীঃ--৬৩, ৩১৭, 'জ্ঞানযোগ গ্রাপ্তকাম মুনির কর্শ জ্ঞানলাভের 
কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তিনিই আবার জ্ঞানযোগারঢ হইলে তাহার 
পক্ষে কর্মত্যাগ জ্ঞান পরিপাকের কারণ বলিয়া কথিত আছে । এবং “যিনি 
আত্মাতেই গ্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত ও সন্ত তাহার কর্তব্য কম্ধ থাকে না।, 
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কিন্ত ভক্তি পরম! স্বতন্ত্র মহাপ্রবলা; তাহ চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করে না। 
যেরূপ কথিত হইয়াছে-_ভাঃ_১০।৩৩৩৯ “যিনি শ্রদ্ধা্বিত হইয়া ব্রজবধূগপের 
সহিত বিষুর লীলা! শ্রবণ করেন' ইত্যাদি স্থলে “ভগবানে পরাভক্তি লাভ 
করিয়া হৃদরোগ কামকে অচিরেই দূরীভূত করেন।' এস্থলে আত্মপ্রত্যয় 
সহিত অর্থাৎ জ্ঞানত: কামাদি হৃদ্রোগযৃক্ত হইলে অথবা অধিকারিগণের 
হৃদয়ে প্রথমে পরম! ভক্তি প্রবেশ করেন, পরে তথায় অবস্থিত কামাদির 
নাশ হয়। এবং ভাঃ--২৮৫ ক্ষণ তক্তগণের কর্ণবিবরদ্বারে ( অর্থাৎ 
শ্রবণপথে হৃদয়ে) ভাবপদ্বন্বূপ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হুইয়া তাহার সমস্তমল 
দূর করেন, যেমন শরৎকাল সলিলের ক্লেদ দূর করে।' অতএব ভক্তি- 
বাবাই যদি এই প্রকার চিত্তশ্তদ্ধি হয়, তাহা হইলে ভক্তগণ কেন 
কর্মানুষ্টান করিবেন? এখন আলোচ্য ক্লোকের অনুসরণ করিতেছেন__ 
আরও দেহাদ্ির অতিরিক্ত আত্মজ্ঞানই যে জ্ঞান কেবল তাহা নহে, তদ্রপ 
আত্মতত্বও জ্ঞেয় অর্থাৎ তাহাকে জানিতে হুইবে। তাদৃশ জ্ঞানকে যিনি : 
আশ্রয় করিয়াছেন তিনিই জ্ঞানী । কিন্তু এই তিনটিতে কর্মসন্বন্ধ বর্তমান, 
সন্ন্যাসিগণের তাহাও জান! কর্তব্য তাই বলিলেন _জ্ঞানম্ ইত্যাদি। এস্থলে 
“চোদনা" শের অর্থ বিধি। ভট্ট বলিয়াছেন-__“চোদনা, উপদেশ ও বিধি 
শবগুলি একার্থবাচক 1, নিজের শ্লোকের অর্ধাংশ নিলেই ব্যাখ্যা করিতেছেন । 
করণং ইত্যাদি । যাহা জ্ঞান তাহা করণ-কারক। যাহ! ছারা জাঁন। যায়, 
তাহা জ্ঞান এই ব্যুৎপত্তি হইতে । যাহা 'জ্ঞয়ং-__জীবাত্মতত্ব, তাহাই কর্ম 
কারক ; যিনি তাহার পরিজ্ঞাতা, তিনি 'কর্তা”_এই তিন প্রকার। “করণ” 
কেনা ও “কর্ডী” এই তিন প্রকার কারক, “কর্শসংগ্রহঃ- কর্মণা_ নিষ্কাম- 
কর্মাহুষ্ঠান হারাই সংগৃহীত হয় বলিয়া! ইহা “কর্মচোদনা'-পদের ব্যাখ্যা । 
জ্ঞানত, “জেয ও 'জ্ঞাতৃত্+ এই তিনটি নিফামকর্াহষ্ঠানমূলক, এই 
ভাব” ॥ ১৮ ॥ | 


ভ্ানং কর্ম চ কর্তা চ ত্তিষৈব গুপভেদত2। 
প্রোচ্যতে গুপসংখ্যানে বথাবচ্ছণু তাস্তপি ॥ ১৯ 
তন্থয়-_-গণসংখ্যানে (গুণ-নিকপক শাস্ত্রে) জ্ঞানং (জ্ঞান) কর্ম চ 
(কর্ম) কর্তা চ (ও কর্তা) গুপভেদতঃ (সাত্বিকাদি গুণভেষবশতঃ ) 


গু 4 গা খ অভি 


ত্রিধা এব (তিন প্রকারই ) প্রোচ্যতে ( কথিত হুয়)তানি অপি (সেই 
সমস্তও ) ষথাবৎ ( যথাযথরূপে ) শূণু (শ্রবণ কর )॥ ১৯॥ 

অনুবাদ্__গুণ-নিরপক সাংখ্য শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা ইহারা 
গুণভেদহেতু তিন প্রকারই কথিত হইয়াছে। সেই সমস্ত যথাষথরূপে 
শ্রবণ কর ॥ ১৯॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_সত্ব, রজঃ ও তমো-গুণ-ভেদে এবন্ৃত জ্ঞান, কর্ম ও 
কর্তার ত্রিবিধত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৯॥ 

শ্রীবলদেব-_ জ্ঞানমিতি। গুণসংখ্যানে গুণনিরূপকে শাস্বে চতুরদিশে “তত্র 
সত্বং নির্শলত্বাৎ ইত্যাদিনা গুণানাং বন্ধকতা-গ্রকারঃ ) সপ্তদ্দশে 'যজন্তে 
সাত্বিকা দেবান্‌, ইত্যাদিনা গুণকূতম্বভাবভেদশ্চোক্তঃ | ইহ তু গুণসংজ্ঞানাং 
জ্ঞানাদীনাং ত্রেবিধ্যমূচ্যত ইতি বোধ্যম্‌ ॥ ১৯॥ 

বঙান্গবার্দ__'জ্ঞানমিতি', গুণব্যাখ্যায় অর্থাৎ গুণনিরূপক চতুর্দশ অধ্যায়ে 
বলা হইয়াছে “তত্র সত্বং নির্মলত্বাৎ, ইত্যাদির ত্বারা গুণ সমূহের বন্ধকতার 
প্রকারতেদ ; সঞ্চদশাধ্যায়ে-_“যজন্তে সাত্বিক! দেবান্‌* ইত্যাদির দ্বারা গুণকূত 
স্বতাবতেদ উক্ত হইয়াছে, এখানে কিন্তু গুণমংজ্ঞক জ্ঞানাদির ব্রৈবিধ্য বলা 
হইতেছে__ইহাই জানিৰে ॥ ১৯। 

অন্ুভূবণ-_গুণ-নিরূপক সাংখ্য-শান্ত্রে বর্ণিত বিষয় শ্রীগীতার চতুর্দশ 
অধ্যায়ে “সত্বগুণ নির্শল ইত্যাদি দ্বারা গুণসমূহের বন্ধকতার প্রকার বলা 
হইয়াছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে “সাত্বিক ব্যক্তিগণ দেবতাগণকে জনা করেন” 
ইত্যার্দি দ্বারা গুণকৃত স্বভাব-ভেদ কথিত হইয়াছে । এখানে কিন্তু ও৭ 
সংজ্ঞাযুক্ত জ্ঞানাদির ত্রিবিধত্ব কথিত হইতেছে-_ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ১৯॥ 


সর্ববভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে । 
অবিভ্তক্তং বিভক্তেযু তজ, জ্ঞানং বিদ্ধি সান্বিকম্‌ ॥ ২০॥ 


অন্বয়--যেন (যে জ্ঞান-দ্বারা ) বিতক্তেষু (পরস্পর ভিন্ন) সর্ববভূতেষু 
(সর্বভৃতে ) একং (এক) ভাবং (জীবাত্মীকে ) অবিভক্তং ( এককপ ) 
অব্য়ম্‌ ( অব্যয় ) ঈক্ষতে (দর্শন করা যায়) তৎ জ্ঞানং ( সেই জানকে ) 
সাত্বিকম্‌ (সাত্বিক ) বিদ্ধি ( জানিবে )1 ২০॥ 


চা কনে গ বর্গ ৩1 ০৮1৯১ 


অন্ুবাদ--যে জ্ঞান-ছারা পরম্পর ভিন্ন, মনুস্ত-দেব-তির্ধ্যগাদি শরীরে 
নানাবিধ ফলভোগের জন্ত ক্রমে বর্তমান এক জীবাত্মাকে অখণ্ড ও অব্যক়্রূপে 
অর্থাৎ পরম্পর ভিন্ন হইয়াও চিজ্জাতীয়ত্বে একরূপ উপলদ্ধি করা যায়, সেই 
জ্ঞানকে সাত্বিক বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥ .. 


শ্রীভক্তিবিনোদ-_এক জীবাত্মাই নানাবিধ ফল-ভোগের জন্ত ক্রমে 
মন্ুষ্যাদি সর্বভূতে বর্তমান ; নশ্বরবস্ত-মধ্যে, থাঁকিয়াও তিনি অনশ্বর এবং 
অনেক জীব পরস্পর বিভিন্ন হুইয়াও চিজ্জাতীয়ত্বে একরূপ। এইরূপ জ্ঞানকেই 
'সাত্বিক” জ্ঞান বল! যায় ॥ ২০॥ 

শ্রীবলদেব-_সাত্বিকজ্ঞানমাহ,__সর্কেতি। সর্বভূতেষু দেবমানবাদিষু 
দেহেষু নানাকর্মফলভোগাৎ ক্রমেণ বর্তমানভাবং জীবাত্মানং যেনৈকং বীক্ষ্যতে। 
অব্যয়ং নশ্বরেযু তেঘনশ্বরং, বিভক্তেযু মিথোভিন্েযু তেঘবিভক্তমেকরূপঞ্চ যেন 
তং বীক্ষ্যতে, তজজ্ঞানং সাত্বিকমৌপনিষদবিবিস্তা তজ্ঞানং তদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ 


বঙ্গানুবাদ- লাত্বিকজ্ঞানের স্বরূপ বল] হইতেছে--“সর্ষেতি' ৷ দেবতা 
ও মানবাদি সমস্ত প্রাণীর দ্বেহেতে নানাবিধ কর্মফলের ভোগের পর ক্রমে 
ক্রমে জীব যে বর্থমানভাবে অবস্থিত, সেই জীবাত্মাকে যাহার ছ্বারা এক- 
রূপেই যিনি দেখেন । অব্যয়-সেই নশ্ববুদেহেও যিনি তাহাকে অবিনশ্বর 
দেখেন । প্রাণিগণ পরম্পর ভিন্ন হইলেও যিনি সেই দেহ সমুদয়ে (জীবাত্মাকে ) 
এক ও অবিভক্তরূপে দেখিয়! থাকেন--সেই জ্ঞানকে ওপনিষদ-জ্ঞান, বিবিজ্ত 
আত্মজ্ঞান এবং সান্বিক জ্ঞান বলা হয়। ২*॥ 

অনুভূষণ-সাত্বিকজ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন, সর্বভূতে অর্থাৎ দেব- 
মানবাদি নানাবিধ দ্বেহে বিবিধ কম্মফল ভোগক্রমে বর্তমান জীবাত্মাকে যিনি 
একভাবে অব্যয়রূপে দেখেন, অর্থাৎ নশ্বর সেই দেহসমূহের মধ্যে আত্মাকে 
অনশ্বর দেখেন, পরম্পর বিভক্ত দেহ সমূহের মধ্যে অবিভক্ত একরপ 
আত্মাকে যিনি দেখেন, তাহার সেই জ্ঞান সাত্বিক। উহা! উপনিষদ্দোক্ত 
স্তদ্ধ আত্মজ্ঞান। 

ব্রীমন্তাগরতেও পাই, “৫কবল্যং সাত্বিকং জ্ঞানং* ( ১১।২৫।২৪ ) অর্থাৎ 
দেহাদিব্যতিরিক্ত কেবল আত্ম-বিষয়ক জ্ঞানই সাত্বিক। কর্মফলে দেহার্ছি 
পৃথক্‌ হইলেও সকলের আত্মা একজাতীয় বস্ত- ইহাই সাত্বিক জ্ঞান। 


সন ৩৭ বরন ত। জব হজ 
শ্রীগ চক্রবত্তিপাদের টাকার মর্শেও পাই, 

"সাত্বিক জ্ঞানের কথা বলিতেছেন-“সর্বভূতেষু” ইত্যাদি একং ভাবং২_- 
একই জীবাত্মা নানাবিধ ফলভোগের জন্য ক্রমে মন্ুয্যদেবতাতির্ধাগাদি 
সর্বভৃতে বর্থমান। “অব্য্ম_তিনি নশ্বর বস্তর মধ্যে থাকিয়! অনশ্বর | 
“বিভক্রেযু'-_-পরম্পর বিভিন্ন তত্বসমূহেও “অবিভক্তম-_এককপ, “যেন'_ষে 
কর্মমসন্বন্ধী জ্ঞানের দ্বারা “ঈক্ষতে'-_-দর্শন করে, তাহাই সাত্বিক জ্ঞান” ॥ ২০ ॥ 


পৃথকৃত্বেন তু ষজজ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথথিধান্‌। 
বেত্তি সর্ব্েষু ভূতেষু তজ. জ্ঞানং বিদ্ধি রাজা ॥২১॥ 


অন্বয়-_পৃথক্ত্বেন তু ( কিন্তু পৃথক্রূপে ) যৎ জঞানং রি জ্ঞান) সর্কেযু 
ভূতেষু ( সর্বভূতে ) পৃথথিধান্‌ ( পৃথক্‌ পৃথক্‌ জাতীয় ) নাঁনাভাবান্‌ (নানা 
অভিপ্রায় যুক্ত) বেত্তি (বোধ করে) তৎজ্ঞানং ( সেই জ্ঞানকে ) রা'জসম্‌ 
( বাজসিক ) বিদ্ধি ( জানিবে )॥ ২১॥ 


অনুবাদ-_কিন্ত দেবমসুস্তারি সর্ববভূতে পৃথক্‌ পৃথক্রূপে জীবসম্বন্ধীয় যে- 
জ্ঞান, তদ্বারা সেই জীবকে পৃথকৃজাতীয় ও নানা অভিপ্রায় যুক্ত উপলব্ধি করা 
যায়, সেই জ্ঞানকে রাজসিক বলিয়া জানিবে ॥ ২১॥ 


শ্রীভক্তিবিনোদ-_সর্বভূতে অর্থাৎ মনুয্ত-তির্ধাগাদ্ি-যোনিতে যে-সকল 
জীব আছেন, তাহারাই পৃথগজাতীয় জীব; তাহাদের স্বরূপভাঁব__পৃথখ্িধ। 
একপ জ্ঞানই 'রাজসিক? ॥ ২১॥ 


শ্রীবলদেব-__রাজসজ্ঞানমাহ,_পৃথকেনেতি। সর্কেযু ভূতেমু দেব- 
মনুয্যাদিদেহেষু জীবাত্মনঃ পৃ্থকেন জজ্ঞানং দেহবিনাশ এবাত্মবিনাশ ইতি 
যজজ্ঞানমিত্যর্থঃ) যেন চ নানাবিধান্‌ ভাবানভিপ্রায়ান বেত্তি; দেহ 
এবাত্মেতি, দেহাদন্তে। দেহপরিমীণ আত্মেতি, ক্ষণিকবিজ্ঞানমাত্মেতি, নিত্য- 
বিজ্ঞানমান্্রবিভুবাত্মেতি, দেহাদন্যো নববিশেষগুণাশ্রয়োহজড়ে। বিভুরাত্মেত্যেবং 
লৌকায়তিক-জৈন-বৌদ্ব-মায়িতাকিকাদিবাদান্‌ যেন জাঁনাতি, তদ্রাজসং 
জ্ঞানম্‌ ॥ ২১ ॥ | 

বজ্ানুবাদ্দ-_রাজসিক জ্ঞানের বিষয় বলা হইতেছে-_“পৃ্ক্কেনেতি?। 


গ বং স্মনভন বত ৯ 


দ্বেবতা ও মন্থস্তাদি সমস্ত পাঞ্চভৌতিক প্রাণীর দেহে জীবাত্মাকে পৃথকৃক্ূপে 
জ্ঞান কর! অর্থাৎ দেহের বিনাশে এই আত্মারও বিনাশ হয়__এই জাতীয় যেই 
জ্ঞান। যেই জ্ঞানের দ্বারা নানাবিধ ভাব অর্থাৎ অভিপ্রায়কে জানা যায়। 
দেহই আত্মা, দেহভিন্ন দেহপরিমাণ আত্মা । ক্ষণিকবিজ্ঞানই আত্মা ( ক্ষণে 
ক্ষণে দেহের মত আত্মারও বিনাশ, তন্দ্রপ জ্ঞান )। নিত্য ও বিজ্ঞানমাত্র- 
বিভু আত্মা। দেহ হইতে পৃথক নবসংখ্যক বিশেষ গুণীশ্রয়, জড় নহে, 
বিভু আত্ম; এই প্রকার লৌকায়তিক (নাস্তিক ) উজৈন-বৌদ্ধ-মায়ী- 
তাফ্কিকাদি বাঁদগুলিকে যেই জ্ঞানের দ্বার! জান! খায়, তাহাঁকে রাজসিক জ্ঞান 
বলা হয় ॥ ২১॥ 

অন্ুুভূষণ--বর্থমান শে্লৌোকে রাজস-জ্ঞানের কথা বলিতেছেন । দ্েব- 
মনবস্তাদি ভৌতিক দেহসমূহে যে জীবাত্মার অধিষ্ঠান আছে, তাহা পরম্পর 
পৃথক এবং দ্রেহ-বিনাশের সঙ্গে আত্মারও বিনাশ হয়--এইবপ যে জান 
তাহাই রাজস। এই রাজস জ্ঞানের দ্বারা! নানারপ ভাব অর্থাৎ অভিপ্রায় 
জানা যায়। লোকায়তিকগণ বলেন--দেহই আত্মা” । জৈনগণ বলেন-_- 
আত্ম! দ্বেহ হইতে ভিন্ন কিন্তু দেহ-পরিমিত। বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন-_ 
আত্মা ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ। মায়িগণ বলেন-__“নিত্য বিজ্ঞানরূপ বিভূই 
আত্মাঁ। তাফিকগণ বলেন-_ আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র নয়টি বিশেষ গুণের 
আশ্রয় ও অজড়। ইত্যাদি আত্মা-সম্পকায় ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় যাহা দ্বারা 
জানা যায়, তাহাই রাজস জ্ঞান। শ্রমস্ভাগবতেও পাওয়া যায়_“রজো! 
বৈকল্পিকঞ্চ যৎ*-_-( ভাঃ ১১1২৫।২৪ ) অর্থাৎ দেহাদি বিষয়ক বিকল্প জ্ঞান 
রাজস। 


শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টীকাঁর মর্খে পাওয়া যায়,__ 

“রাজস জ্ঞান বলিতেছেন-_সর্বভূতে জীবাত্মা পৃথক্‌ বলিয়া যে জ্ঞান, 
দেহ নাশে আত্মার নাশ, ইহা অস্থরগণের মত। অতএব ভিন্ন ভিন্ন 
দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা! আর শাস্ত্রকারণ হইতে 'পৃথন্িধান্‌ নানাভাবান্‌ 
নানা অভিপ্রায়। আত্মা সুখ ও ছুঃখের আশ্রয়, স্থখ ছুঃখাদি আশয়শৃন্ট, 
জড়, চেতন, ব্যাপক, অণুস্বরূপ, অনেক- ইত্যাদি কল্পসমূহকে যদ্বারা এক 
প্রভৃতি বলিয়৷ জান] হয়, তাহা রাজন* ॥ ২১ ॥ 
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যত্ত, কৃগুসবন্দেকস্মিন্‌ কার্ধ্যে সক্তমহৈতুকম্‌। 
অতন্বার্থবদক্পঞ্চ তত্তীমসমুদ্বাহ্হতম্‌ ॥ ২২ 
অন্বয়-_যৎ তু (আর যে জ্ঞান) একশ্সিন্‌ কার্যে (কৌন এক ক্বান- 
ভোজনাদি অখণ্ড ব্যাপারে ) কৎসবৎ ( পরিপূর্ণের ম্যায় ) সক্তমূ (আসক্ত ) 
অহৈতৃকম্‌ ( উৎপত্তিক ) অতত্বার্থবৎ ( তত্বার্থরহিত ) অল্পং চ ( এবং পশ্থাদির 
হ্যায় ক্ষুদ্র বা হেয়) তৎ ( তাহা ) তামসম্‌ ( তামস বলিয়া ) উদ্বাহৃতম্‌ ( কথিত 
হয় )॥ ২২॥ 
অন্ুবাদ__আর যে-্ঞান কোন এক ক্নানভোজনাদি দৈহিক খগ্ডকার্য্ে 
পরিপূর্ণের ন্তায় অভিনিবিষ্ট, শাস্তারদি-রহিত ওঁৎপত্তিক, তত্বার্থরহিত এবং 
পশ্বাদির স্তায় ক্ষুদ্র বা হেয়, তাহ] তামসিক জ্ঞান বলিয়া কথিত হয় ॥ ২২॥ 


প্রীভক্তিবিনোর্ব-_ধিনি নান-ভোজন ইত্যাদি ব্যাপারকে বৃহৎ কার্ধ্য 
মনে করিয়া তাহাতে আসক্ত হন, তাহার জ্ঞান অল্প ও তামস; যেহেতু সেই 
জ্ঞান অযথাভূত হইয়াও অহৈতুক অর্থাৎ ওঁৎপত্তিক বলিয়া প্রতিভাত হয় 3 
তাহাতে তত্বরূপ কোন অর্থ-লাভ হয় না। দিদ্ধাস্ত এই যে, দেহাদির 
অতিরিক্ত তৎপদার্থ-জ্ঞানকে 'পাত্বিক' জ্ঞান বলে; নানাবাদপ্রতিপাদক 
স্তায়াদিশান্ত্জ্ঞানই "রাজস” জ্ঞান, এবং ম্বানভোজনাদি ব্যবহারিক জ্ঞানই 
তাযস' জ্ঞান 1 ২২॥ | 

শ্রীবলদেব__তামসং জ্ঞানমাহ,__যত্তিতি। যত্ত জ্ঞানমহৈতুকং স্বাভাবিকং, 
ন তু শাস্তাদ্ধেতোর্জানম্‌) অতএবৈকম্মিনি লৌকিকে ন্বান-ভোজন- 
যোষিৎপ্রসঙ্গাদৌ কার্যে, ন তু বৈদিকে যাগদীনাদৌ সক্ভং কৎস্মবৎ পূর্ণং 
নাতোহধিকমন্তীত্যর্থঃ। অতএবাতত্বার্থবদ্যত্র তত্বরূপোহর্থো নাস্তি) অল্পং 
পশ্বাদিসাধারণ্যাত্ুচ্ছং তল্লৌকিক-ন্নান-ভোজনাদিজ্ঞানং তামসম্‌ ॥ ২২ ॥ 

বঙ্গানুবাদ্__তামসিক জ্ঞানের বিষয় বল! হইতেছে--“যত্বিতি'। যেই 
জ্ঞান অহৈতুক অর্থাৎ স্বাভাবিক, কিন্ত কোন শাস্ত্র হইতে লব্ধ নহে, অতএব 
একমাত্র স্ান-ভোজন ও স্ত্রীনঙ্গ প্রভৃতি লৌকিক কার্যে আসক্ত । কিন্ত 
বৈদিক যাগ ও দানাদিতে আসক্ত নহে; অবলম্বিত কার্য্যই পূর্ণ, যেই 
হেতু ইহার চেয়ে অধিক (সুখ প্রদ কিছুই ) নাই। অতএব অতত্বার্থ জ্ঞানের 
মত, যেখানে তত্বরূপ পদার্থ নাই। যেজ্ঞান পশ্ত প্রভৃতিতে সাধারণহেতু তুচ্ছ, 
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এতাদৃশ লৌকিক স্নান ও ভোজনাদি জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলা 
হয় ॥২২। 

অনুভূষণ- বর্তমানে তামস জ্ঞানের কথা বলিতেছেন। যে জ্ঞান 
অহৈতৃক অর্থ।ৎ ম্বাভাবিক ; যাহা কিন্ত শান্তাদি-জনিত নহে। অতএব 
একমাত্র লৌকিক ব্যাপারে অর্থাৎ ক্নান, ভোজন, যোবিৎ-সঙ্গাদি কার্ধ্যে পুর্ণ- 
ভাবে মন্স্য আসক্ত হয়, যেহেতু তাহা অপেক্ষা! অধিক আনন্দের বিষয় আর কিছুই 
নাই। কিন্তু বৈদিক যজ্জদানাদিতে সেরূপ আসক্তও হয় না বা আনন্দও পায় 
না। অতএব তাহাদের অবলম্থিত কার্ধ্য তত্বার্থ বিহীন অর্থী২ যাহাতে তত্বরূপ 
কোন অর্থ নাই। তাদৃশ কার্ধ্য অল্প অর্থাৎ পশ্বাদির সহিত সমান বলিয়া! তুচ্ছ । 
যেমন পাওয়া যায়,__-'আহার-নিদ্রা-য়-মৈথ,নঞ্চ সামান্মেতৎ পশুভি- 
নরাণীম'। অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথ,ন এই চারিটি প্রবৃত্তি 
পশ্ত ও মানবে সাধারণভাবেই থাকে । এই জাতীয় লৌকিক ম্নান-ভোজনাদি 
জ্ঞানকেই তামস জ্ঞান বলা হয়। 

ব্যবহারিক জ্ঞানই তামস, শ্রীমস্ভাগবতেও পাই,_্প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং, 
(১১1২৫।২৪) অর্থাৎ বাল-মুকাদির জ্ঞান তুল্য প্রাকৃত জ্ঞান তামস। 

শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মর্ে পাই,_ 

“তামস জ্ঞান বলিতেছেন-_-যত্তু'_জ্ঞান, 'অহৈতুকম্-_২ৎপত্তিকই অতএব 
'একম্মিন্”-_একই লৌকিক কার্ধো_ আন, ভোজন, পান, স্ত্রীসস্তোগ 
এবং তাহার সাধন কর্শে আসক্ত, কিন্তু বৈদিক কশ্শ যজ্জদানাদিতে 
নহে। অতএব 'অতত্বার্থব-যে-স্থলে কোন প্রকার তত্বরূপ অর্থ 
নাই। “অল্পং'-_পশুদিগের ন্যায় যাহা ক্ষুব্র, তাহা! তামস জ্ঞান। সংক্ষেপে-_ 
দেহাদি-অতিরিক্ত বলিয়া তৎ-পদার্থের জ্ঞান সাত্বিক; নানাপ্রকার 
বাদ-প্রতিপাদক ন্যায়াদি শাস্ত্রের জ্ঞান রাজন, স্সানভোজনাদি ০৪ জ্ঞান 
তাঁমস” ॥ ২২। 


নিয়ভং সঙ্গরহিতমরাগত্বেষতঃ কৃতম্‌। 
অফলপ্রেপ সুন। কর্ণ যত্তৎ দান্বিকমুচযতে ॥ ২৩॥ 


অন্থয়-_যৎ কর্শ (যেকর্দ) নিয়তং (নিত্য) অফলপ্রেপস্থনা ( ফল- 
কামনা শুন্ত জনকর্তৃক ) সঙ্গরহিতম্‌ ( আসক্তি শৃন্ত হইয়া ) অরাগঘেষতঃ ( রাগ 
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ও ছ্বেষ রহিতভাবে ) কৃতম্‌ (কত হয়) তৎ (তাঁহা) সান্বিকং (সাত্বিক 
বলিয়! ) উচ্যতে ( কথিত হয় )॥ ২৩॥ 

অনুবাদ-_যে নিত্যকর্দ ফলকামনা শূন্ত ব্যক্তি কর্তৃক আসক্তি রহিত ভাবে 
ও রাগছ্েষ শূন্য হইয়া! অন্ঠ্িত হয়, তাহা 'সাত্বিক' কর্ম বলিয়া কথিত। ২৩। 

্ীভক্তিবিনোদ-__রাগছেষরহিত, সঙ্গশূন্ত, নিফাম নিত্য-কর্মই “সাত্বিক' 
কর্ম ॥ ২৩॥ 

 শ্রীবলদেব__অথ কর্শত্ৈবিধ্যমাহ, _নিয়তমিতি ভ্রিভিঃ | নিয়তং স্ববর্ণা- 

শ্রমবিহিতম্‌, সঙ্গরহিতং কর্তৃত্বাভিনিবেশবজ্জিতম্‌, অরাগছেষতঃ কৃতং কীর্থো 
রাগাদকীর্তো দেষাচ্চ ষন্্ কৃতং, কিন্ীশ্বরার্চনতয়ৈবাফলপ্রেপ্স,না। ফলেচ্ছাশৃন্েন 
যৎ কর্ম কৃতং, তৎ সাত্বিকম্‌ ॥ ২৩। 

বঙ্গানুবাদ্-_তারপর কর্ণ তিনপ্রকার বলা হইতেছে-_-নিয়তমিত্যাদি' 
তিনটি ক্লোকছারা। নিয্বত-_নিজ নিজ বর্ণাশ্রমবিহিত। সঙ্গরহিত- কর্তৃত্বাদি 
অভিমান শুন্য । রাগছেষে কৃত নহে-_অর্থাৎ কীষ্িতে অন্থরাগ বা আসক্তি 
এবং অকী্ভিতে ছেষ বা দ্বণ! করিয়া যাহা করা হয় না কিন্তু ঈশ্বরের অর্চনা 
বৃদ্ধিতে ফলাকাঙ্ঞা শূন্য হইয়া যেই কর্ম করা হয়-_তাহাকে সাত্বিক কর্ম 
বলা হয় ॥ ২৩। 

অনুভূষণ-_ত্রিবিধ জ্ঞানের কথা বলিয়! এক্ষণে শ্রীভগবান্‌ ত্রিবিধ কন্মের 
কথা বলিতে গিয়! গ্রথমেই সাত্বিক কর্টের কথা বলিতেছেন । যে কর্ম-_নিয়ত 
অর্থাৎ স্ববর্ণাশ্রমবিহিত। যাহা সঙ্গরহিত অর্থাৎ কর্তৃতত্বাভিনিবেশবঞ্জিত। 
রাগ ও ছেষ রহিতভাবে কৃত কার্য । কীত্তিযুক্ত কার্য অন্রাগবশতঃ এবং 
অকীতিস্থলে দ্বেষবশতঃ যাহা করা হয় না । কিন্ত শ্রীভগবানের অর্চন-উদ্দেস্ে 
ফলেচ্ছাশূন্য হইয়া যে কার্ধ্য করা হয়, তাহাই লাত্বিক। 


প্রীমভীগবতেও পাওয়া যায় 


দমদর্পণং নিক্ষলং ব৷ সান্বিকং নিজকর্মা তত” (ভাঃ ১২২৫।২৩ ) অর্থাৎ 
আমাতে অপ্লিত, নিফাম নিত্যকর্শই সাত্বিক। 

প্রীদ চক্রবন্তিপার্দের টীকার মর্শেও পাই,__ 

“তিন প্রকার জ্ঞানের কথা বলিয়! তিন প্রকার কর্ধের কথা বলিতেছেন-__ 
এনিয়তং'_নিত্য বলিয়া শান্্বিহিত, 'সঙ্গরহিতম্*-অভিনিবেশ শুন্য অতএব 
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অরাগতেষত+-_রাগ ও দ্বেষ শৃন্ত হইয়া করা হয়, “অফলপ্রেপ্স,না” কর্তা 
ফলের আকাজ্ষা-শৃহ্য হইয়া যে কর্ম করে, তাহ] সাত্বিক” ॥ ২৩৪ 


যত্ত, কামেপ সন! কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ। 
ক্রিয়তে বন্ছলায়াসং তদ্রাজসমুদাবতম্‌ ॥ ২৪ ॥ 


অন্বর়-_পুনঃ ( পুনরায় ) কামেঞ্ষুনা (ফলাভিলাষী) বা সাহঙ্কারেণ (অথবা 
অহঙ্কারী ব্যক্তি কর্তৃক) বহুলায়াসং ( বহুরেশকর ) যৎ তু কর্ম (যে কর্ম) 
ক্রিয়তে (কৃত হয়) তৎ (তাহা) রাজসম্‌ (রাঁজস বলিয়। ) উদাহতম্‌ 
€ উক্ত হয়)। ২৪॥ 

অন্ধুবাদ্ঘ--ফলকামী বা অহঙ্কারী ব্যক্তিকর্তৃক বহুক্লেশকর যে কর্শ অহুঠিত 
হয়, তাহা “রাজন: কর্ম বলিয়া কথিত ॥ ২৪ ॥ 

প্রীন্ভক্তিবিনোদ--ফলকামন। ও কর্তৃত্বাভিনিবেশের সহিত অতিশয় 
আয়াস-সিদ্ধ কর্্মই 'রাজস+ কর্ম ॥ ২৪ ॥ 

প্রীবলদেব__যৎ কামেপ্সুনা ফলাকাঙ্কষণা সাহঙ্কারেণ কর্তৃত্বাভিনিবেশিনা 
জনেন বন্ুন্ায়াসমতিক্রেশযুক্তং কর্ম ক্রিয়তে, তদ্রাজসম্‌ ॥ ২৪ | 

বঙ্গান্বাদ্--যাহা1! ফলের কামনা করিয়া অহঙ্কারের সহিত কর্তৃত্বা- 
ভিমানের বশবর্তী! হইয়া বহু প্রয়াসসাধ্য অতিশয় ক্লেশকর কর করা হয়__ 
তাহাকে রাজসিক কর্ম বলা হয় ॥ ২৪॥ 

অন্ুভূষণ- বর্তমানে বাজস কর্মের কথা বলিতেছেন । ফলাকাক্ষাসহকারে 
কর্তৃত্বাভিনিবেশের দ্বারা চালিত হইয়া অতিশয় ক্রেশযুক্ত ষে কর্ণ করা হয়, 
তাহাই রাজসকর্্ম। লান্বিক কর্মের সহিত রাঁজসকর্মের পার্থক্য তু, শের 
দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ 'অফলপ্রেপ সু, এবং “কামেপত্থ” দুইটি 
শব্দের ঘারাও পরস্পরের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

শ্রীমন্তাগবতেও পাই, *রাজনং ফলসঙ্ক্পম্* ভাঃ ১১২২৩ অর্থাৎ ফল 
সঙ্ক্পযুক্ত কর্্ণই রাজস। 

শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মর্খেও পাই,__ 

“ 'কামেন্দুলা'--অল্প অহঙ্কার যুক্ত, এই অর্থ; “সাহঙ্কারে-_অতি- 
'অহঙ্কাবের সহিত, এই অর্থ” ॥ ২৪ ॥ 


অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুবম্‌। 
মোহাদারভ্যতে কর্ম যস্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫॥ 


অন্বয়__-অন্ুবন্ধং (ভাবী ক্লেশ) ক্ষয়ং ( ধর্শজ্ঞানাদি-অপচয় ) হিংসাম্‌ 
(আত্মনাশ ব৷ পরপীড়ন ) পৌরুষম্‌ চ (ও নিজশক্তি ) অনপেক্ষ্য (পর্য্যালোচনা 
নাকরিয়া) যৎ কর্ম (যে কর্ম) মোহাৎ ( অজ্ঞানবশতঃ ) আরভ্যতে 
(আরম্ভ করা হয় ) তত ( তাহা ) তামসম্‌ ( তামস বলিয়া ) উচ্যতে ( কথিত 
হয় )॥ ২৫॥ 


অনুবাদ-_ভাবী বন্ধনাদি পরিণাম, ধর্শজ্ঞানাদির ক্ষয়, আত্মনাশ বা 
পরগীড়ন, এবং নিজ-সামর্থা পর্যালোচনা! না করিয়া, কেবল অজ্ঞানবশতঃ যে 
কন্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাকে “তামস' কর্শ বলা হয় ॥ ২৫ ॥ 


শ্রী্ভক্তিবিনোদ-_ভাবী ক্লেশ, ধর্মজ্ঞানাদির অপচয় ও পরপীড়ন, এই 
সমুদ্ধায় আলোচনা না করিয়া মোহ-বশতঃ কেবল ব্যবহারিক পৌরুষকর্মে 
প্রবৃত্ত হইলে, সেই কর্শকে “তামস? কর্ম বল! যায় ॥ ২৫॥ 


শ্রীবলদেব-_-অন্গ ক্ধানুষ্ঠানানস্তরং বন্ধং রাজদুতযমদূতকৃতম্‌, ক্ষয়ং ধর্ম্া- 
দিবিনাশম্‌, হিংসাং প্রাণিপীড়াম্‌, পৌরুষং সবলঞ্চানবেক্ষ্য যত কর্শ মোহাদার- 
ভ্যতে, তত্তামসম্‌ ॥ ২৫॥ 

বঙ্গানুবার্দ__অন্গ-_অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠানের পর বাজদুত বা যমদূত কর্তৃক 
বন্ধন, ক্ষয়--যাহা দ্বারা ধশ্মাদিপুণোর বিনাশ, হিংসা- প্রাণিগণের পীড়া দান। 
পৌরুষ-_বলবান্কে অপেক্ষা না করিয়া যেই কশ্ম মোহবশত: আরম্ভ করা 
হয়, তাহাকে তামস কর্ম বলা হয় ॥ ২৫॥ 

অন্ুভূষণ_বর্তমানে তামস কর্মের কথা বলিতেছেন। যে কর্মে 
কন্মাহুষ্টানের পর রাজদূত বা যমদূত কৃত বন্ধন) ক্ষয় অর্থাৎ ধর্মাদি 
জনিত পুণ্যের বিনাশ, হিংসা অর্থে প্রাণীপীড়া, এবং পৌরুষ অর্থাৎ শক্তি-' 
সামথ্য প্রভৃতির বিচার ন! করিয়া, কেবল মোহবশতঃই আরম্ভ করা হয়, 
তাহাই তামস। 

শ্রীমাগবতেও পাই, “হিংসা-প্রায়াি তামসম্‌* (ভাঃ ১১২৫।২৩ ) অর্থাৎ 
হিংসা বা! ধস্তমাৎসর্ধ্যাদিমূলে কৃত কর্ম তামস। 


শীল চক্রবর্তিপাদের টাকার মর্খেও পাই, 

“ এঅন্বন্ধং__“অন্'- কন্ম-অনুষ্ঠানের পর আগত ভবিষ্যতে 'বন্ধ'_রাজ- 
ঘহ্য ও যমদূতাদির হ্বারা বন্ধন, 'ক্ষয়ং--ধর্শজ্ঞানাদির অপচয়, “হিংসা” 
নিজের নাশ, “অনপেক্ষ্য*'--আলোচনা না করিয়া, “পীকরুষং_ব্যবহারিক 
পুরুষ মাত্রের কর্তব্য কশ্ম “মোহাৎ'__অজ্ঞানবশতঃ যাহা আরম্ভ করে, তাহা 
তামস” ॥ ২৫ ॥ 


যুক্তসজে হনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহুসমন্ধিতঃ। 
সিদ্ধযসিদ্্যোনির্বি্বকারঃ কর্তা সাস্বিক উচ্যতে ॥ ২৬॥ 


অন্থয়__মুক্তসঙ্গ: ( আসক্তিশুন্ত ) অনহংবাদী ( অহঙ্কার-শৃন্ত ) ধৃত্যুৎ- 
সাহসমস্বিতঃ ( ধৈর্য্য ও উত্সাহ সম্পন্ন ) সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ (কার্য্যের সিদ্ধি ও 
অসিদ্ধিতে ) নির্ধিবকারঃ নি ারিবিহা ওরাও (সান্বিক 
বলিয়া ) উচ্যতে ( উক্ত হয়)॥ ২৬॥ 

: অনুবাদ--ফলাভিসন্ধিরহিত, অহঙ্কারশূন্য, ধের্ধ্য ও উৎসাহসমদ্বিত, ফলের 
ভিভিউনিসিতে মিনির কাজা নিক 

শ্রীন্তক্তিবিনোদ-_মুক্তসঙ্গ, অহঙ্কারশূন্ত, ধৃতি ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি ও 
অসিদ্ধিতে নির্বিিকার,__এরূপ কর্তাই "সান্বিক'॥ ২৬॥ 

শ্রীবলদেব-__অথ কর্ৃত্রৈবিধ্যমাহ, _মুক্তেতি ত্রিভিঃ | মুক্তসঙ্গঃ কর্তৃ্া- 
ভিনিবেশফলেচ্ছাশূন্যঃ) অনহংবাদী গর্ধবোক্তিশৃন্তঃ, ধৃতিরারব্বকর্মপৃক্তিপর্যাস্তা- 
বঙ্জনীয়দুঃখসহিষণণতা, উৎসাহস্তদঙুষ্ঠানোগ্ঠতচিত্ততা তাঁভ্যাং সমস্থিতঃ ; আ্- 
বঙ্গিকস্ত ফলস্ত সিদ্ধাবসিদ্ধো চ নির্ধবকারঃ_হুখেন ছুঃখেন চ রহিত: ; ঈদৃশঃ 
কর্ত সাত্বিকঃ ॥ ২৬॥ 

বঙ্গানুবার্__তারপর-_ত্রিবিধকর্তাসম্পর্কে বলা হইতেছে-_মুক্তেত্যাদি* 
তিনটি শ্লোকছ্বারা মুক্রসঙ্গ যে ব্যক্তি কর্তৃত্বাদি-অভিমান ও ফলেচ্ছাশৃন্ত, 
অনহংবাদী __গর্ববোক্তিশৃন্ত, ধতি-_আরব্ধকর্দ শেষ পর্ধ্যস্ত অবজ্রনীয়, এই 
বোধে ছুঃখ-সহিষুততা, উৎ্সাহ-_কর্মের অনুষ্ঠানে চিত্তের উদ্ভম, এই ধুতি ও 
উৎসাহের ভ্বার| যুক্ত। আনুষঙ্গিক কর্খ ফলের সিদ্ধিতে বা অসিদ্ধিতে 
নির্ধিকার ভাবাপন্ন অর্থাৎ স্থখ ও ছুঃখের ছারা বঞ্জিত, ঈদৃশ কর্তাকে 
সাত্বিক কর্তা বলা হয় ॥ ২৬॥ 


অন্ুভূবণ-_ত্রিবিধ কর্মের বিষয় বলিয়া! এক্ষণে শ্রীভগবান্‌ ত্রিবিধ কর্তার 
কথ। বলিতেছেন। প্রথমে সাত্বিক কর্তার বিষয় বলিতেছেন। যে কর্তা 
মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলেচ্ছাশূন্ত । যিনি অনহংবাদী অর্থাৎ 
আমি কর্তী এইরূপ গর্ববোক্তি শূন্য অথবা নিজের গুণ বা শ্লাঘা ব্যক্ত করেন 
না। যিনি ধৈর্যশীল অর্থাৎ আরব্ধ কার্য পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও 
বর্জন করেন ন৷ বা যত ছুঃখই হউক, মকলই সহ করেন। যিনি উৎসাহ- 
বিশিষ্ট অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠানে উদ্মশীলচিত্ত-সমন্বিত। আহন্ষঙ্গিক ফলের সিদ্ধি 
বা অসিদ্ধিতে নির্ধিবকার চিত্ত অর্থাৎ স্থখে উৎফুল্পতা এবং ছুঃখে কাঁতরতা 
প্রাপ্ত হন না, তিনিই সাত্বিক কর্তা। 


শ্রীমস্ভাগবতেও পাই,__ 


“সাত্বিকঃ কারকোহুসঙ্গী” ভাঃ_-১১।২৫২৬ অর্থাৎ অনাসক্ত কর্ত! 
সাত্বিক ॥ ২৬ ॥ 


রাগী কর্মকলপ্রেপ-সুলু'্ে। হিংসাত্মকোহশুচিঃ। 
হর্যশোকান্থিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীন্তিতঃ ॥ ২৭॥ 


অন্বয়__রাগী ( কর্খাসক্ত ) কর্মফলপ্রেপজ্ঃ ( কর্মকলকামী ) লুব্ধঃ 
( বিষয়াসক্ত ) হিংসাত্মকঃ ( হিংসাপ্রিয় ) অশ্তচিঃ ( শৌচরহিত ) হর্যশোকা- 
স্বিতঃ (হর্শোকষুক্ত ) কর্তা ( কর্তা) রাজসঃ (রাজন নামে ) পরিকীত্তিতঃ 
(কথিত )॥ ২৭॥ 

অনুবাদ-_আসক্তিযুক্ত, কর্শফলকামী, বিষয়াসক্ত, হিংসাপরায়ণ, অশুচি, 
হর্য-বিষাদ-সম্পন্ন কর্তাই “রাঁজস' বলিয়া কথিত ॥ ২৭॥ 


প্রীভক্তিবিনোদ- কর্খাসক্ত, কর্শফললুন্ধ, বিষয়াসক্ত, হিংসাপ্রিয়, অশ্তচি, 
হরযশোকাদির বশীভূত যে কর্তা, সে-ই 'রাজন' কর্তা ॥ ২৭॥ | 

প্রীবলদেব-_রাগী স্্ীপুত্রাদিঘাসত্ঃ ) কর্ম্মফলপ্রেপ্ন: পশ্ুপুতরান্র্গাদি- 
দবতিস্পৃহয়ালুঃ ১ লুন্ধঃ কর্মাপেক্ষিতদ্রব্যব্যয়াক্ষমঃ; হিংসাত্মকঃ পরান্‌ প্রপীভ্য 
কন্ম কুর্বাণঃ ; অন্তচিঃ কর্মাপেক্ষিতবিহিতশ্ুদধিশূন্তঃ ১ কর্মফলসিদ্ধি-তদসি- 
দ্ব্যোহ্র্যশোকাভ্যামন্ধিতঃ ) ঈদৃশঃ কর্তা রাজসঃ ॥ ২৭। 


বঙ্গানবাদ-__রাগ- স্ত্ীপুত্রাদিতে আসক ব্যক্তি, কর্্মফলপ্রেপ্দু_পশু-পুত্র- 
অন্ন ও ম্বর্গাদিতে অতিশয় স্পৃহাশীল ব্যক্তি । লুক্ক--কর্তব্যকর্মের প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য ব্যয়ে অক্ষম। হিংসাত্মক--পরকে পীড়ন করিয়া যিনি কর্খ করেন। 
অশুচি-কর্মের উপযোগী যথাবিহিত শুদ্ধিশূন্ত ব্যক্তি। কর্মের ফল সিদ্ধি 
হইলে অথবা ফলসিদ্ধি ন! হইলে যথাক্রমে হর্য ও শোকের দ্বার! যিনি লিপ্ত হন। 
এতাদৃশ কর্তাকে রাজসিক কর্থী বল! হয় ॥ ২৭॥ 

অন্ুভুবণ-_বর্তমানে রাজসিক কর্তার বিষয় বলিতেছেন। যিনি বাগী 
অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত, কামাদি-জনিত আকুল। যিনি কর্শফল- 
প্রেপক্থ অর্থাৎ পশু-পুত্র-অন্ন ও ন্বর্গাদিতে অতিশয় স্পৃহাযুক্ত অর্থাৎ ফল- 
কামী। যিনি লুব্ধ অর্থাৎ কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্রব্যের ব্যয়ে অক্ষম । 
যিনি হিংসাত্মক অর্থাৎ পরকে পীড়ন করিয়াঁও কর্মকারী। ধিনি অশ্ুচি 
অর্থাৎ কর্মাহরূপ বিহিত বাহু ও অভ্যন্তর শৌচ-শৃন্য । যিনি কর্মের সিদ্ধিতে 
হর্ষ ও অসিদ্ধিতে শোকের ছারা যুক্ত। তিনিই রাজস কর্তা বলিয়! 
অভিহিত। 


শ্রমস্তাগবতেও পাই, 


“বাগাদ্ধো রাজসঃ স্তঃ” ( ভাঃ-১১২৫।২৬ ) 
অর্থাৎ অত্যস্ত অভিনিবেশযুক্ত কর্তা রাজস ॥ ২৭॥ 


অধুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধ; শঠে। নৈষ্কৃতিকোহলসঃ। 
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যভে ॥ ২৮॥ 


অন্বম্প__অযুক্তঃ ( অন্চিত কার্ধ্যপ্রিক়্ ) প্রাকৃতঃ ( প্রকৃতি অনুযায়ী চেষ্টা- 
যুক্ত ) স্তব্ব: ( অবিনয়ী ) শঠঃ ( নিজশক্তি-গোপনকারী ) নৈষ্কৃতিকঃ (পরের 
অপমান কার্যে রত) অলসঃ ( উদ্ধমশূন্ ) বিষাদী ( শোকাকুল ) দীর্ঘস্ুত্রী চ 
(ও দীর্ঘসূত্রী ) কর্থা (কর্তা) তামনঃ ( তামপসিক বলিয়া ) উচ্যতে ( কথিত 
হয়) ২৮॥ 
_ অনুবাদ-_অন্চিত কাধ্যপ্রিক়, ম্বপ্রকৃত্যনুষায়ী জড় চেষ্টাযুক্ত, অনত্র, শঠ, 
_ পরের অপমানকারী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘনৃত্রী কর্ত। “তামসিক' বলিয়া 
কধিত ॥ ২৮॥ | 
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শ্রীভক্তিবিনোদ্ব__-অহুচিতকাধ্যপ্রিয়, জড়চেষ্টাযুক্ত, স্তন, শঠ, পরের 
অপমান-কার্্যে রত, অলস, সর্বদা বিষাদযুক্ত দীর্ঘনুত্রী যে কর্তা, সে-ই “তামস' 
কর্তা ॥ ২৮॥ 

শ্রীবলদেব-_অযুক্রোহনৌচিত্যকৎ ১ প্রারুতঃ প্রর্ুতৌ স্বভাবে বর্তমানঃ 
স্ব-প্রকৃত্যহ্থসারেণৈব, ন তু শাস্বান্ুসারেণ কর্ণকদিত্যর্থঃ ; স্তন্ধোহনযঃ ; শঠঃ 
ম্বশক্তিগোপনকৎ ) নৈষ্কৃতিকঃ পরাপমাঁনকৃৎ ; অলসঃ প্রারন্ধে কর্মণি শিথিলঃ ; 
বিষাদ্দী শোকাকুলঃ ; দীর্ঘসূত্রী দিবসৈক কর্তব্যং বর্ষেণাপি যো ন করোতি 
ঈদৃশঃ কর্তা তামসঃ ॥ ২৮। 

বঙগানুবাদ--অযুক্ত-_অন্ুচিতকর্মকর্তা, বরের দার অনুযায়ী 
অর্থাৎ নিজস্বভাবাহুসারে প্রবৃত্ত থাকে, নিজের প্ররুতি অন্ুসাঁরেই ধিনি কার্য 
করেন, কিন্তু শাস্বাহুসারে যিনি কর্ম করেন না (তিনি প্রারুত )। স্তব্ব__ 
বিনয়হীন, শঠ-_স্বীয়শক্তিকে ধিনি গোপন করেন। নৈষ্কৃতিক-_পরের অপমান- 
কারী, অলস-_আরব্ধ কর্মে শিথিল-ব্যক্তি। বিষাদী-_শোকাকুল ব্যক্তি। 
দীর্ঘসুত্রী-_একদিনের সাধ্য কার্ধ্য যিনি এক বসরেও সম্পন্ন করে না; 
এতাদৃশ কর্তীকে তামসিক কর্তা বলা হয় & ২৮ ॥ | 

অনুভূষণ_বর্তমানে তামস কর্তার বিষয় বলিতেছেন। যে ব্যক্তি 
অনুচিত কার্ধ্যকারী, যে ব্যক্তি নিজ শ্বভাবে বর্তমান থাকিয়! নিজের প্রকৃতি 
অনুসারে কার্য করে কিন্ত শাস্ত্রান্সাঁরে কোন কার্য করে না। যে ব্যক্তি 
স্তব্ধ অর্থাৎ নম্তাশূন্য, যে শঠ অর্থাৎ নিজের শক্তি গোঁপনকারী, ষে নৈষ্কৃতিক 
অর্থাৎ পরের অপমানকাঁরী, যে অলস অর্থাৎ আরব্ধ-কর্খে শিথিল) যে 
বিবাদী অর্থাৎ শোঁকাকুল ১, যে দীর্ঘ্থাত্রী অর্থাৎ একদিনের কর্তব্য এক- 
_ বৎসরেও করে না; সেই বাক্তিই তামস কর্তা । 

শরমস্তাগবতেও পাই,_-“তামস:ঃ শ্বৃতিবিভ্রষ্টোগ (ভাঃ-১১২৫1২৬ )। 

শ্রীল চক্রবর্তিপাদের টাকার মর্শেও পাই,__ 

অযুক্ত১-_অন্থচিত কার্যকারী, প্রাকৃত: প্রতি অর্থাৎ নিজ 

ক্তাবে বর্তমান। নিজের মনে যাহাই আসে, তাহাই করে, কিন্ত 
গুরুর বচনও মানে না এই অর্থ। “নৈষ্কতিকঃ--পরের অপমানকারী। 
অতএব এইক্ূপ জ্ঞানিগণের দ্বারা কথিত-লক্ষণ সাত্বিক ত্যাগই কর্তব্য, 
সাত্বিক কর্ম্ননিষ্ঠ জ্ঞান আশ্রয়ণীয়, সাত্বিক কর্মই কর্তব্য। সাত্বিক কর্থাই 
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হওয়া উচিত, ইহাই জ্ঞানিগণের সঙ্গ্যাস__ইহাই আমার সম্বন্ধে জ্ঞান, প্রকরণের 
ইহাই অর্থসণ্র। কিন্ত ভ্রক্গণের -পক্ষে জ্ঞান ত্রিগুণাতীতই, ত্রিগুণাতীত 
আমার ক্স 'ভক্ভিযেগাখা, এবং কর্দীও ত্রিগ্ুণাতীত। যেরূপ ভগবান্‌ 
শ্ীমভাগবতে বলিয়াছেন--:১:২৫২৪, ৩২৯১২, ১১।২৫।২৬-কবলা-জ্ঞান 

. সাত্বিক, বৈশজ্িত জ্ঞান ঝাজস, প্রারুত জ্ঞান তামস, এবং ম্নিষ্ঠ (ভগবন্লিষট) জ্ঞান 

নিগুপ বলিগা খ্যাত” “এখন নিও ভক্তিযোগের লক্ষণ কথিত হইল।” 
“অনাস্ত্ কর্ড? সাত্বিক, রাগান্ধ (আসক্তিযুক্ত ) কর্তা রাজস, স্থৃতিবিভরষ্ট কর্তা 
'তামস € আঁাতে শরণাগত কর্তা নিপ্তণ কর্তা, নামে পরিচিত । আরও 
কেবন্ধ ৫ ভত্তিমতে এই তিনটিই গুণংতীত তাহা নহে, ভক্তি সহষ্ক-ঃ সকলই 
প্রণাতীদ, । যেরূপ তথায় কথিত হইয়াছে_-ভাঃ_-১ ১২৫২৭, ১১1২৫।২৫, 
১১২৫ ২,-_-আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা সাত্বিক, কর্শশ্রদ্ধা রাঁজস, অধর্দে যে শ্রদ্ধা 
তাহা তাস, কিন্ত আমার সেবাতে যে শ্রদ্ধা তাহ! নিগুপ 1” “বনে বাস সাত্বিক, 
গ্রামে ব* বাঁজপিক, দ্যুতগৃহে ( নান! কপটক্রীড়া পূর্ণ নগরে ) বাঁস 'ভাম্সিক, 
কিন্ত আমার নিকেতন (পৃজাস্থান ও ভক্তসঙ্গ ) নিগ্তন1”৮ আত্ম? হইতে 
উদ্দিত সু সাঁত্বিক, বিষয় হইতে উদ্দিত স্থখ রাজসিক, মোহদৈন্ত হইতে জীত 
স্থখ তাঁমাসক, আর আমার শরণ লইলে যে সুখ তাহা নিগুএ | অনু এক এইরূপ 
গুণাঁত;ত ভক্তগণের ভক্তিসম্বন্বী জ্ঞান, কর্শ, শ্রদ্ধা গ্রভৃতিতে নিজ স্থখাদি - 
সকলই গুণাঁতীত। স'ত্বিক জাঁনিগণের জ্ঞানস্শন্ধী সমস্তই সাতিক, রাজস 
কম্মেগণ্র সকলই বাজস, তাঁমস উক্ছুঙ্খলগণের সমস্তই তামস- উছ। শ্রীগীতা 
ও শ্রীতাণব্ত হইতে জানা যায় । পুনরায় জ্ঞানিগণেরও অন্তিমদশায় জ্ঞানের 
“সশগ্যাসে উর্কারিতা কেবল! ভক্তিঘারাই গুণাঁতীতত্বের কথা চতুর্দশ অধ্যায়ে 
কথিত হইয়াছে” ॥ ২৮ ॥ 


বুদ্ধের্ভেদং ধৃভেশ্চৈব গুণতক্ত্রিবিধং ৃু। 
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯॥ 


নি ৬২১১ 
1৩ £ গুণত্রয়ান্সারে ) ভ্রিবিধং (ত্রিবিধ ) ভেদং ( ভেদ) পৃথকৃত্বেন (পৃথক্‌- 

| ১ অশেষেণ ( সম্পূর্ণভাবে ) ০০ হইতেছে তাহা ) 
টি জিনস 
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অন্গবা্-_হে ধনগঁয়! গুণত্রয়ানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির যে তিন প্রকার 
ভেদ অশেষভাবে ও পৃথকৃরূপে কথিত হইতেছে, তাহা শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥ 

শ্রীতভক্তিবিনোদ-_হে ধনগয়! বুদ্ধি ও ধৃতির সত্ব রজঃ ও তমো- 
গুণ-দ্বারা যে ত্রিবিধ ভেদ, তাহা সম্পূর্ণদূপে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ 
কর। ২৯ ॥ 

শ্রীবলদেব-__এবং জ্ঞানজ্ঞপরিজ্ঞাত্‌ণাং বৈবিধ্যুককা দ্ধিধত্যোসতক ং 
প্রতিজানীতে। দ্ধেরিতি স্টার ॥ ২৯। . 

বঙ্গানুবাদ--এইভাবে জ্ঞান-জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতৃদের ত্রিবিধত্ব বর্ণনা করিয়া 
সম্প্রতি বুদ্ধি ও ধৃতির ত্ৈবিধত্ব বলা হইতেছে-_বুদ্ধেরিতি-স্ফুটার্থ, ॥ ২৯ । 

অনুভূষণ-_এই প্রকারে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতার ত্রিবিধত্ব বর্ণন পূর্বক 
অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার ভ্রৈবিধ্য গ্রদর্শনকরতঃ বুদ্ধি ও ধৃতির 
ত্রিবিধত্ব প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়। অঞ্জনকে তছিষয়ে শ্রবণে আকৃষ্ট করিতেছেন। 
... মূলঙ্লোকে 'ধনগুয়” শবে সগ্বোধন পূর্বক ইহাই জানাইতেছেন যে, হে 

অঞ্জন, তুমি দিথিজয়ী হইয়! বিপুল ধনার্জনে সক্ষম হইয়াছ। এক্ষণে এই 

জ্ঞানরূপ পরম ধন লাভ করিবার উপযুক্ত পান্রও তুমিই। 

মূলের “অশেষেণ, পদ্দের দ্বারা ইহাঁও ব্যক্ত হইতেছে ষে, শ্রভগবান্‌ 
জীবের কল্যাণ-সাধনার্থ শ্বভাবসিদ্ধ পরমবাৎসল্য সহকারে সেই পরমধন 
বিতরণ করিতেছেন । 

শ্রীপাদ রামাহ্থজাচার্ধ্য বলেন, “বিবেকপূর্বরক নিশ্চয় জ্ঞানের নাম বুদ্ধি এবং 
আরব্ধ মোক্ষসাধনভূত কর্মের বিস্ন উপস্থিত হইলেও তাহার ধারণ সামর্থ্যের 
নাম ধূতি। তছ্ভয়ের সত্বাদি-গুণাহ্থসারে ত্রিবিধ ভেদ যথাবৎ শ্রবণ 
কর” ॥ ২৯ ॥ 


প্রবৃত্তিঞ্ণ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যযাকার্্যে ভয়াভয়ে। 
বন্ধং মোক্ষঞ্চ য1 বেত্তি বুদ্ধিঃ স! পার্থ সান্বিকী ॥ ৩০ ॥ 
অন্থয়__পার্থ! ( হে পার্থ!) যা বুদ্ধিঃ (যে বুদ্ধি) প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ 
(প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ) কার্ধ্যাকার্ধ্যে (কার্ধ্য ও অকার্ধ্য ) ভয়াভয়ে (ভয় ও 


অভয় ) বন্ধং মোক্ষং চ ( বন্ধন ও মোক্ষ ) বেত্তি (জানিতে পারে ) সা (তাহা) 
সাত্বিকী ( সাত্বিকী বুদ্ধি )॥ ৩৭ ॥ 


অনুবাদ্ব__হে পার্থ! যে বৃদ্ধি, প্রবৃতি ও নিবৃত্তি, কার্ধ্য ও অকাধ্য, তয় ও 
অভয় এবং বন্ধন ও মোক্ষের পার্থক্য সম্যক জানিতে পারে, সেই বুদ্ধিই 
'সাত্বিকী? ॥ ৩০ | 

শ্রীভক্তিবিনোদ্-__যে বুদ্ধিছারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্ত, কার্ধ্য ও অকার্ধ্য, ভয় 
ও অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ, এই সকলের পার্থক্য নিশ্চিত হয়, সে বুদ্ধিই 
'সান্বিকী” ॥ ৩ ॥ 

ভ্ীবলদেব-__তত্র বৃত্ধেস্ৈবিধ্যমাহ, প্রবৃত্তিঞ্চেতি ত্রিভিঃ | যা৷ বৃদ্ির্দে 
প্রবৃত্তিষধর্্ান্নিবৃত্তিঞ্চ বেত্তি, যয়া বেতীতি বক্তব্যে ঘা! বেতীতি করণে কর্তৃত্ব- 
মুপচরিতম্‌, কুঠারশ্ছিনত্রীতিবৎ। নিষামং কর্ম কার্ধ্যং সকামং ত্বকার্ধ্যমিতি 
 ক্কার্যাকার্ষ্যে যা বেত্তি ; অশাস্তীয়-গ্রবৃত্তিতো ভয়ং শাস্্ীয়প্রবৃত্তিতন্বভয়মিতি 
ভয়াভয়ে যা বেত্তি; বন্ধং সংসারযাথাত্যং মোক্ষং তচ্ছেদযাথাত্ম্ং চ যা বেত্তি, 
সা বুদ্ধিঃ সাত্বিকী ॥ ৩০ ॥ | 

বজগানুবাদ-_তন্মধ্যে প্রথমে বুদ্ধির জ্রিবিধত্ব বলা হইতেছে--প্রবৃত্তিঞ্চে- 
তআদি' তিনটি শ্লোক বারা । যেই বৃদ্ধি হ্বারা ধর্মে প্রবৃত্তি এবং অধর্্ম হইতে 
নিবৃত্বি জানিতে পারে । যেই বুদ্ধির দ্বারা জানে এইরূপ বলা! কর্তব্য হইলেও ষে 
বৃদ্ধি জানে এইরূপ করণে কর্তৃত্ব আরোপ করা! হইয়াছে, কুঠার ( কুঠারের 
দ্বারা ) ছেদন করিতেছে, ইহার স্তায়। নিষ্কাম কর্ম করা উচিত এবং সকাম 
কম্থ করা অনুচিত, এইরূপ কার্ধ্য ও অকার্ধ্য ষে বৃদ্ধি জানাইয়া দেয়। অশাস্তীয় 
কার্ধ্যে প্রবৃত্তিতে ভয় এবং শাস্ত্রীয় কার্ধ্যে প্রবৃত্তিতে অভয়, এইভাবে ভন ও 
অভয়ের বিষয় যেই বুদ্ধি জানাইয়া দেয় ; বন্ধ-_সংসারের ষথাস্বরূপ ( সম্পূর্ণরূপে 
আকৃষ্ট হওয়া )। মোক্ষ--সংসারের ছেদ-সম্পর্কে াষথ ভাব 'অবলঘন করা, 
যেই বৃদ্ধি জানাইয় দেয়-_সেই বুদ্ধিকে সাত্বিকী বৃদ্ধি বলা হয় ॥ ৩৭ । 

অন্ুুভূষণ-_বর্তমানে ত্রিবিধ বুদ্ধির বিষয় তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন । 
যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্শে প্রবৃত্তি জন্মে ও অধর্দে নিবৃত্তি লাভ হয়, যাহা ছারা 
জান! খায়, নিফাম-কর্মই কর্তব্য এবং সকাম কর্ন কিন্ত অকর্তব্য ) এই 
কার্ধ্যাকার্ধ্য-বিষয় যে বৃদ্ধির বারা অবগত হওয়া ষায়। অশাস্ীয় প্রবৃত্তি 
হুইতে ভয় এবং শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি হইতে অভয়-_এইরূপ ভয়াভয়-বিষয়ে যে বৃদ্ধি 
জ্ঞান দান করে; যাহাতে সংসারে বন্ধন ও সংসার হইতে যাহাতে মুক্তি, তাহা 
_ যে বুদ্ধির বারা জান! ফায়, সেই বুদ্ধিই সাত্বিকী ॥ ৩০ ॥ 
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 ষয়া ধর্মমমধর্মঞ্চ কার্য্যঞ্চা কার্যযমেব চ। 
অবথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধি স। পার্থ রাজসী ॥ ৩১॥ 
অন্বয়__পার্থ! (হে পার্থ!) যয়৷ (যন্দারা ) ধর্ম্মম-অধর্্মম চ (ধর্ম ও 
ধর্ম ) কার্ধ্যম-অকাধ্যম্‌ এব চ (কার্ম্য ও অকার্ধ্য.-) অযথাবৎ ( অসম্যক্‌ 
ভাবে ) প্রজানাতি ( জানিতে পারা যায় ) সা বুদ্ধিঃ (সেই বুদ্ধি) রাজসী 
(রাজসিকী )॥ ৩১ ॥ | 
অনুুবাদ__হে পার্থ! যে বুদ্ধি-দ্বারা ধর্শ ও অধর্শ, কার্ধ্য ও অকার্ধ্য 
প্রভৃতির পার্থক্য অসম্যক্‌ ভাবে জানিতে পারা যায়, সেই বুদ্ধি 
'রাজসিকী' ॥ ৩১॥ 
শ্রীভক্তিবিনোদ-_যে-বুদ্ধি-ঘারা ধন্দ ও অধর, কার্য্য ও অকার্ধা-প্রভৃতির 
পার্থক্য অসম্যক্রূপে স্থিরীকৃত হয়, সে বুদ্ধিই “রাজসী' ॥ ৩১ ॥ 
ভ্রীবলদেব__রাজসীং বুদ্ধিমাহ,._যয়েতি। অধথাবদসম্যক্তে,ন ॥ ৩১॥ 
বঙ্গানুবাদ-_রাজসী বুদ্ধির লক্ষণ বল! হইতেছে-_“যয়েতি'। অযথাবৎ-- 
অসম্যক্রূপে বর্তমান এজন্য ॥ ৩১ ॥ 
অন্ুভুষণ-_রাজসিক বুদ্ধির বিষয় বলিতে গিয়া! বলিতেছেন-_যে বুদ্ধি- 
দ্বারা সকল বিষয় অযথাবৎ অর্থাৎ অসম্যক্রূপে নির্ণয় করা হয়, তাহাকে 
রাজসী বলে ॥ ৩১ ॥ 


অর্থ ধর্মমমিতি য! মন্ততে তমসারভা। 
সর্ববার্থান্‌ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধি; সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥ 


অন্থয়-_পার্থ! ( হে পার্থ!) ষা বুদ্ধিঃ ( যে বুদ্ধি) অধশ্মং ( অধর্শকে ) 
ধর্মম ইতি (ধর্ম বলিয়া) সর্ববার্থান চ (এবং সর্ধববিষয়কে ) বিপরীতান্‌ 
(তছিপরীত বলিয়৷) মন্যতে (মনে করে) সা (সেই বুদ্ধি) তমসাবৃতা 
( তমোগুণাচ্ছন্ন ) তামসী ( তামসিকী )॥ ৩২ ॥ 

অন্ুবার্দ__হে পার্থ! যে বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ঘদ এবং সমূদয় বিষয়কে তঘিপরীত 
বলিয় ধারণ! করে, তমসাচ্ছন্ন সেই বুদ্ধি-_“তামসিকী? ॥ ৩২॥ 

শ্রীভক্তিবিলোদ-_অধর্মকে ধন্দ ও অর্থসমুদ্য়কে বিপরীত বলিয়া! ষে 
মোহাবৃতা বুদ্ধি কার্য করে, তাহাকেই “তামসী, বুদ্ধি বলিয়। জানিবে ॥ ৩২। 


সত রই টি উস, ২০ গার এ 


শ্রীবলদেব__তামসীং বৃদ্ধিমাহ,_অধর্্মমিতি। বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধি- 
স্তামসীত্যর্থ;ঃ। সর্বার্থান্‌ বিপরীতানিতি সাধুমসাধুমসাধুঞ্চ সাধু, পরং তত্বম- 
পরমপরঞ্চ তত্বং পরমিত্যেবং সর্বানর্ধান্‌ বিপরীতান্নন্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ 

বঙ্গানুবার্__তামসীবুদ্ধির লক্ষণ বলা হইতেছে-__“অধর্দ্মমিতি”। বিপরীত 
অর্থ-গ্রহণকারিণী বুদ্ধিকে তামসী বুদ্ধি বলা হয়। অর্থাৎ সমস্ত পদার্থকে 
বিপরীত ভাবে গ্রহণ করা) যেমন সাধুকে অসাধুভাবে এবং অসাধুকে সাধু- 
ভাবে জ্ঞান। পরতত্বকে অপর অর্থাৎ গৌণ এবং গৌণ (অপর ) তত্বকে 
শ্রেষ্ঠতত্বরূপে জানা-_এই প্রকাঁরেই সমস্ত অর্থকে বিপরীতভাবে মনে করে, 
যেই বুদ্ধি তাহাকে তামসী বৃদ্ধি বলা হয় ॥ ৩২ ॥ 


অনুভূবণ_-এক্ষণে তামসী বুদ্ধির কথা বলিতেছেন। বিপরীতগ্রাহিণী 
অর্থাৎ অধর্মকে ধর্শ, ইত্যাদির ন্যায় সকল বিষয়ই বিপরীত ভাবে স্থির করা। 
সাধুকে অসাধু এবং অসাধুকে সাধু, পরতত্বরকে অপর-তত্ব এবং অপরতত্বকে 
পরতত্ব, এই প্রকার সকল বিষয় বিপরীত বিচার করা হয়, ষে বুদ্ধির দ্বারা 
তাহাই তামসী ॥ ৩২ ॥ | 


হত্যা বয়! ধারয়তে মনঃগ্রাণেক্জরিয়ক্রিয়াঃ। 
যোগেনাব্যভিচারিণ্য। স্বৃতিঃ স। পার্থ সান্বিকী ॥৩৩॥ 


অন্থয়__পার্থ! (হে পার্থ!) ষোগেন (চিত্তের একাগ্রতাসহেতু ) অব্যভি- 
চারিণ্যা ( অব্যভিচারিণী ) ষয়' ধৃত্যা ( যে ধৃতির ছারা) মনঃক্রাণেক্দরিয়ক্রিয়াঃ 
রা সাল 
করে ) সা ধৃতিঃ ( সেই ধৃতি ) সাত্বিকী (সাত্বিকী )॥ ৩৩। 

অন্ুবাদ-_হে পার্থ! চিত্তের একাগ্রতা হেতু যে অব্যভিচারিনী ফ্বৃতির দ্বারা 
দেহ, মন ও ইন্জিয়ের ক্রিয়াসকলকে ধারণ করে অর্থাৎ নিয়মিত করে, সেই 
ধুতিই “সান্বিকী+ ॥ ৩৩ ॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_হে পার্থ! যে অব্যভিচারী ধূতি-যোগ-দ্বার! মনঃ, প্রাণ 
ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়াসকলকে ধারণ করে, সেই ধৃতিই “সাত্বিকী? | ৩৩॥ 

ভ্রীবলদেব__ধৃতেস্ৈবিধ্যমাহ,_-ধৃত্যেতি ত্রিভিঃ | যয়া মনঃপ্রাণেন্দ্িয়াণাং 
যোগোপায়ভূতাঃ ক্রিয়াঃ পুরুযো ধারয়তে, সা ধৃতিঃ সাত্বিকী। কীদৃশেত্যাহ,__ 


যোগেনেতি। যোগ:  পরাত্মচিন্তনং, চেনাবাতিগারিপ্যা তদন্যং বিষয়ম- 
গৃহন্তযেত্যর্ঘ 1 ৩৩ ॥ এ 

বঙ্গানুবাদ্:-ধতির ত্রিবিশত্ব বল! হইতেছে_-থৃত্যোত্াদি' তিনটি 
প্লোকদারা | যাহাঁর দ্বারা মন, প্রাণ ও উন্জিগ্নেব যোগের উপায় শরপ ক্রিয়াগুলি 
পুক্ষ ধারণ করে__তাহাঁকে সাবিরী ঘৃতি-বলা ছয় ।. ইহা কিরূপ? তাহাই 
বলা হইতেছে-- যোগেনেতি”। ফোগ--পরমাত্মান্ চিন্তা । তদ্িষয়ে চিস্তাবশতঃ 
অব্তিচারিনী ধৃতি; ষোগীর! পরমাত্যার চিম্তাভিন্ন অস্ত বিষয়ের গ্রহণ 
(চিন্তা) করেন ন।। ইহাই গর্থ ! 2৬ | | 

অন্ধুভূষণ-__বর্তমানে তিননী ক্সোকে, ভ্রিবিধ ধৃতির বিষয় বলিতেছেন। : 
ঘে ধৃতির হারা মন, প্রাণ ও ইঁদ্িয়হের যোগের উপায়ভূত ক্রিয়া! সমূহ 
ই পুরুষ ধারণ করিয়া: রাখে. তাহাই ব্বিকী' ধৃতি। যদি বলা'যায়, তাহ! 
কিরূপ? তছুত্তরে বলা মাইতেঃছ এষ, মবোগ অর্থাৎ পরমাস্মা-চিত্তন, তাহা 
অব্যভিচাবিশীবূপে অর্থাৎ লেই পররমাস্্যর চিন্তা ব্যতীত অন্য রিষয় গ্রহণ অথাৎ 
চিন্ত' না করিয়া, কেবল পরজাজ্মার চিস্তাতেই নিবি থাকিতে পারে: যে 
' ধুঁতির বাবা তাহাই মাত্বিকী বৃতি ৭ ৩৩ ॥ 


য়া তু ধর্মকামার্থান সৃত্যা ধারয়তেইজ্জুন।, 
প্রসজেন ফলাকানকষীস্বৃতঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥ 


সমন্বয় পার্থ! (হে পার্থ?) অজ্ছুন! (হে অঞ্জন!) প্রন্বেন (সঙ্গবশত) 
ফলংকাজ্জী [সন্] (ফলাকাজ্ষী হইয়া) যয়া!.তু ধৃত্য? (যে ধৃতি-ছারা) 
ধন্ম কামীর্থান্‌ বর্ম, কাম ও অথকে ) ধারয়তে ০১ করে )সা ধৃতিঃ 
( সেই ধুতি ) খাসী ( রাঁ্বিকী )॥ ৩৪ ॥. 

অন্ুুবাদ-_হে-পার্থ! হে-্মঞুন ! সকাম বিদ্বজ্নের নক্ষবশতঃ ফলাকাজ্জী 
(হইয়া! ষে ধৃতি ধর্দ, কাম-ও.অর্থকে ধারণ করে, সেই ধৃতি বাসী? ॥ ৩৪ ॥ 

শ্রীতক্তিবিনোদ-_যে-বতি ফলাকাজ্জার সহিত ধর্ম, অর্থ.ও কামকে ধারণ 
করে, তাহাই 'বাঁজসী” ॥ ৩৪ ৪॥ 

প্রীবলদেব__দকামবিবৎপ্রসঙ্গেন ফলাকাজ্ী পুরুষঃ, ঘয়া ধর্্মাদীন্‌ তৎ- 
সাধনভূতা। মনঃগ্রাণেন্দরিয়াক্রি়া ধারয়তে, সা ধৃতিঃ রাজসী 1 ৩৪ ॥ 
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বঙ্গানুবাদ--সকাম বিদ্বানের সঙ্গ হেতু কর্মের ফলাঁকাজ্জী. পুরুষ যে 
ধৃতিত্বারা ধর্মাদি ও তাহার সাধনভূত মনপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদিক্রিয়া ধারণ করে, 
সেই ধৃতিকে রাজসী ধৃতি বলা হয় ॥ ৩৪ | 

অনুভুবণ _রাজমী ধৃতির বিষয় বলিতে গিয়া বলিতেছেন যে, যে ধূতির 
সাহায্যে সকাম বিদ্বান্‌ ব্যক্তির প্রসঙ্গের দ্বারা ফলাকাজ্জী পুরুষ ধর্মাদিকে 
অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কামকে এবং তাহার লাধনভূত মন, প্রাণ ও ইন্জিয়ের 
ক্রিয়া ধারণ করিয়া! রাখে, তাহাই বাজসী ধৃতি ॥ ৩৪ ॥ 


বয় স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ। 
ন বিষুঞ্চতি ছুর্মেধা স্বতিঃ স। ভামসী মতা ॥ ৩৫॥ 


অন্থয়-_ছূর্মেধাঃ ( অবিবেকী-মেধাযুক্ত ব্যক্তি ) যয়৷ ( ষে ধৃতির দ্বার ) 
স্বপ্রং ( নিদ্রা ) ভয়ং ( ভয় ) শোকং ( শোক ) বিষাদং (বিষাদ ) মদম্‌ এব চ 
(বিষয়-ভোগজনিত গর্ধ ) ন বিষুঞ্চতি (ত্যাগ করে না) সা ধৃতিঃ (সেই 
ধুতি ) তামসী ( তামসিকী বলিয়া ) মতা ( কথিত হয় ) ॥ ৩৫ ॥ 

অনুবাদ-_অবিবেকী-মেধাযুক্ত ব্যক্তি, যে ধৃতি-ছাঁর! নিদ্রা, ভয়, শোক 
বিষাদ ও মদ প্রভৃতিকে ত্যাগ করে না, সেই ধুতিই “তামসী” বলিয়! 
কথিত ॥ ৩৫॥ 

ভ্রীভক্তিবিনোর্দ__ষে ধৃতি স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, মম ইত্যাদিকে 
ত্যাগ করে না, সেই বুদ্ধিহীন ধৃতিই “তামসী” ॥ ৩৫ ॥ 

শ্রীবদেব-__যয় স্বপ্রাদীন্ন বিমু্চতি ছূর্ণেধাস্তান্‌ ধারয়ত্যেব, সা ধৃতি- 
স্তামসী1 -স্বপ্রো নিদ্রা) মদে! বিষয়ভোগজো| গর্ববঃ ; স্বপ্রাদিশবৈস্তদ্বেতুভৃতা 
বিষরা লক্ষ্যান্তৎ্সাধনভূতা মনঃপ্রাণেক্িয়ক্রিয়া যয! ধারয়তে, সা তামসী ধুঁতি- 
রিত্যর্থ: ॥ ৩৫ ॥ 

বঙ্গান্ধবাদ--যাহার দ্বারা স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষার্দ ও মদদ প্রতভৃতিকে 
ত্যাগ না করিয়া যেই ছূর্শেধ! ব্যক্তি স্বপ্রাদিকে ধারণ করে, সেই ধৃতির নাম 
তামসী ধৃতি। স্বপ্র- নিদ্রা, মদ__বিষয়ভোগজন্ত গর্ব, শ্বপ্লাদি শবের ছারা 
সেই সম্‌দয়ের হেতুভূত বিষয়গুলিই লক্ষ্য বলিয়া জানিবে) এবং উহাদের 
সাধনভূত মন, প্রাণ ও ইন্জিয়াদি-ক্রিয়া যাহার ঘারা ধারণ কর] হয়, তাহাই 
তামনী ধৃতি বলিয়া! কথিত হইয়া! থাকে | ৩৫ ॥ 
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. অনুভূষণ-_তামসী ধৃতির প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে, যে ধৃতির সাহায্যে 
স্প্রী্দিকে পরিহার না করিয়া, দুর্শেধা ব্যক্তি তাহাই ধারণ করে, তাহাই 
তামসী ধৃতি। স্বপ্ন অর্থে নিদ্রা) মদ অর্থে বিষয়ভোগজনিত গর্ব ) স্বপ্রা্ি 
শব্দের দ্বারা তদ্ধেতুভূত বিষয়ই লক্ষীভূত এবং তৎ্সাধনভূতা মন, প্রাণ ও 
ইন্জিয়ের ক্রিয়া যন্ত্র ধারণ করা হয়, তাহাকে তামসী ধৃতি বলা 
হয় ॥ ৩৫ | 


স্খং ত্বিদানীং ভ্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ। 
অভ্যাসাদ্রমতে বত্র ছুঃখাস্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥ 


অন্থয়-_ভরতর্ষত! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ!) ইদানীং তু (কিন্তু এক্ষণে ) মে 
€ আমার নিকট ) ভ্রিবিধং স্থখং (তিন প্রকার স্থখের বিষয়) শুধু (শ্রবণ কর )। 
যত্র (যে স্থথে ) অভ্যাসাৎ ( পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বার! অভ্যাস ক্রমে ) রমতে 
(রমণ করে ) ছুঃখাত্তঞ্চ (ও ছুঃখের অন্ত) নিগচ্ছতি (লাভ করে )॥ ৩৬ ॥ 

অন্ুবাদ_-হে ভরতশ্রে্! এক্ষণে আমার নিকট ত্রিবিধ সুখের বিষয় 
শ্রবণ কর। পুনঃ পুনঃ অন্থশীলন হেতু অভ্যাস-ত্রমে যে হ্থখে রতি লাভ করে 
এবং যাহা দ্বারা সংসাররূপ ছুঃখের অন্তলাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ 

প্রীতক্তিবিনোদ__হে ভরতর্ষভ! এখন তুমি ত্রিবিধ স্থথের বিষয় 
শ্রবণ কর। বদ্ধজীব পুনঃপুনঃ অন্শীলন-দ্বারা অভ্যাসক্রমে সেই স্থথে রমণ 

করেন; কোন-কোন স্থলে উপরতি লাভ করত সংসাররূপ দুঃখের অস্ত পাইয়া 

থাকেন ॥ ৩৬॥ 

শ্রীবলদেব-__অথ নুখত্রৈবিধাং প্রতিজানীতে,_স্থখং তিত্যর্কেন। তত্র 
সাত্বিকং ন্ুথমাহ -_অভ্যাসাদিতি সাদ্ধকেন। অভ্যাসাৎ পুনঃপুনঃপরিশীলনা- 
দৃযত্র রমতে, ন তু বিষয়েঘিবোৎপত্ত্যা ১ যন্মিন্‌ রমমাঁণো ছুঃ খাস্তং নিগচ্ছতি--. 
সংসারং তরতি ॥ ৩৬ ॥ 


বঙ্গানুবাদ--তারপর হুখের ত্রৈবিধ্য বলা হইতেছে-_“সখংত্বিত্যাদি? 
স্সোকাণ্ধ দ্বার । তাহাদের মধ্যে সাত্বিক সখের বিষয় বল! হইতেছে-_“অভ্যাসা- 
দিত্যাদি” সার্ধক্লোক-ছবারা। পুনঃপুনঃ পরিশীলনরূপ অভ্যাসহেতু যেই 
সকল বিষয়ে লোক অন্ুরক্ত হয়-_কিন্তু উৎপত্তির বারা বিষয় সমূহের স্তায় 


১ ১: কত বট 


নহে। যাহাতে অন্র্ক্ত রি ছুঃখাঁবসান প্রা হয় রঃ সংসার উহ : 
তাহার নাম স্াত্বক সুখ | ৩৬ ॥ 

অনুভুষণ__দাব্বিকাদি গুণভেদে কারক ও ক্রিয়াভেদ প্রদর্শন পূর্বক 
বর্তমানে শ্রীভগবান্‌ সাত্বিকারিভেদে ত্রিবিধ সখের কথ! বলিতেছেন। মানব 
সংসারে যে কল বিষয়-সুখ ভোগ করে, তাহা আপাততঃ আকর্ষণ-কারী 
হইলেও সকলই উপাদেয় বা পরমফলপ্রদ নহে। প্রথমে সান্বিক সুখের 
বিষয় বলিতে গিয়! এক ও অর্থ শ্লোকে ( দেড় ) বলিতেছেন যে, সাত্বিক . 
: সুখ অভ্যাপ অর্থাৎ পুনঃ:পুনঃ অন্থশীলনের দ্বারা সঞ্জাত হয় যথা ধন্মানষ্টান, 
সংযম, বাগনার নিবৃত্তি প্রভৃতি জনিত স্ুখ সঙ্গে সঙ্গে পাওয়৷ যায় না, 
অভ্যাসের ফলে কালে প্রাঞ্ধ হওয়া যায় । বৈষয়িক সুখের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে 
উৎপত্তি লাত করে না। সাত্বিক সখের দ্বারা দুঃখের অবসান অর্থাৎ সংসার 
হইতে উদ্ধার লাভ হয় ॥ ৩৬ ॥ 


যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণীমেহস্বতোপমম্‌। 
তৎন্থখং জান্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্‌ ॥ ৩৭॥ 


অন্থয়-_-যৎ তৎ (যাহা) অগ্রে (প্রথমে ) বিষম্‌ ইব (বিষের স্তায় ) 
পরিণামে (অবশেষে) অমৃতোঁপমম্‌' (অস্ৃততুল্য ) আত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্‌. 
( আত্মবিষয়িনী বুদ্ধির নির্মলতা হইতে জাত ) তৎ স্ুখং ( সেই সুখ ) সাত্বিকং 
(সাত্বিক বলিয়া ) প্রোক্তম্‌ ( কথিত হয় )। ৩৭॥ 

অনুবাদ-_যাহা প্রথমে বিষের ন্যায় কিন্ত পরিণামে অমৃত-তুল্য, আত্ম- 
বিষয়িনী বুদ্ধির নির্শলতা হইতে যাহা৷ জাত, সেই স্থখ সাত্বিক বৃলিয়া 
কথিত ॥ ৩৭ ॥ 

শ্রীতভক্তিবিনোদ-_প্রথমে কষ্টকর ও পরিণামে অমৃতের ন্যায় ০০৫ 
প্রসাদজ স্থখই “সাত্বিক' সুখ ॥ ৩৭ ॥ 

প্রীবলদেব-_যচ্চাণ্র প্রথমং বিষমিব মন:সংযমক্রেশসত্বাদ্িবি ভাত্বপ্রকাশা- 
চ্চাতি্ঃখাবহমিব ভবতি, পরিণামে সমাধিপরিপাকে পত্যম্বতোপমং বিবিক্রাত্ম- 
প্রকাশাৎ পীষৃধপ্রবাহুনিপাঁতবন্তবতি। যচ্চাত্মসন্বদ্ধিন্যা বুদ্ধেঃ প্রলাদাজ্জা়তে, 

তৎ সাত্বিকং স্থখম্‌; তত্প্রসাদশ্চ বিষয়স্গন্থমালিন্যবিনিবৃত্তিঃ ॥ ৩৭ ॥ 


নী ওক: দিন ০ বা গা ১৩৮ 


বঙ্গানুবাদ--যাহা প্রথমে বিষের মত প্রতীয়মান হয়; কারণ মনঃসংযম- 
জনিত কেশ থাকায় কোনটি দেহাদি ভিন্ন এবং কোনটি তাহা হইতে 
অভিন্ন, এইব্ধপ আত্মপ্রকীশবশতঃ: অতিশয় দুঃখজনক হয়; পরিণামে 
অর্থাৎ সমাধির পরিপন্কতা (সিদ্ধি) হইলে অমৃতের ন্যায় প্রতীত হয়। 
যেহেতু তাহাতে দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মপ্রকাশ হয়, এজন্য অমৃতের প্রবাহ 
পতনের ন্যায় (সখাকর ) হইয়া থাকে । যাহা আত্মসন্বন্ীয় বুদ্ধির প্রপন্নতায় 
জন্মে, সেই সুখই সাত্বিক সুখ । . বুদ্ধির প্রসন্নতা বলিতে বিষয়সপ্ধন্বপ 
মলিনতার বিশেষরূপে নিবৃত্তিকে জানিবে ॥ ৩৭ ॥ 

অনুভূষণ-_-অত:পর সাত্বিক স্থখের বিষয় বিস্তারিত বলিতেছেন। যে 
স্থথ প্রথমে বিষের ন্যায় অর্থাৎ মনসংযমরূপ ক্লেশ জনিত শ্তদ্ধ আত্মজ্ঞান 
প্রকাশক হইলেও অতিশয় ছুঃখপ্রদের ন্যায় হয়, পরিণামে অর্থাৎ সমাধির 
পরিপাঁক হইলে শুদ্ধ আত্মপ্রকাশহেতু অম্বততুল্য অর্থাৎ অমৃত-প্রবাহের ন্যায় 
হইয়া থাকে । যাহা আত্মসন্বদ্ধিনী বুদ্ধির প্রসন্নতাহেতু জন্মে; তাহাই সাত্বিক 
সুখ । সেই প্রসন্নতাই বিষয়-সন্বদ্ধজনিত মালিন্ত-নিবৃত্তি করিয়া দেয়। 


শ্রীত্ভাগবতেও পাই» 


*সাত্বিকং হুখমাত্বোখং (ভাঃ-১১।২৫২৯) অর্থাৎ আত্মাহ্ছভবগত ম্খ 
সাত্বিক | ৩৭। 


বিষয়েক্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেহম্বতোপমম্‌। 
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 


অন্থয়__বিষয়েক্র্িয়সংযোগাঁৎ (বিষয় ও ইন্ড্িয়ের সংযোগ হইতে ) যৎ 
(ষেস্থখ) তত (তাহা) অগ্রে (প্রথমে) অমুতোপমম্‌ € অমৃত-তুল্য ) 
পরিণামে (অবশেষে ) বিষম ইব (বিষের ন্যায়) তংস্থখং (সেই সুখ ) 
রাজসং (রাজস বলিয়। ) স্বতম্‌ ( উক্ত হয় )॥ ৩৮॥ 

অন্ুবাদ-_বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-হেতু যে স্থখ জাত হয়, তাহা 
প্রথমে অম্ৃততুল্য, পরিণামে 'বিষবৎ; সেই স্থখকে রাজন বলিয়া কথিত 
হয় ॥ ৩৮॥ . 
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শ্রীভক্তিবিনোদ-_বিষয় ও ইন্্িয়ের সংযোগক্ষমে প্রথমে অমৃতের স্তায়, 
ও পরিণামে বিষের যাহার অতি হয, ভাহাকেই বাজস” সখ 
বলা যায় ॥ ৩৮॥ 

্ীবলেব__বিষটতিপ্রশানিভি: সহেনিয়াপাং চস্থম্বগাদীনাং 
সংযোগাৎ সন্বন্ধাৎ ষদগ্রে ূর্ববমম্ুতোপমমতিস্াহুপরিণামেহবসানে তু নিরক়- 
হেতুত্বা্বিষোপমমতিছ্ঃখাবহং ভবতি, তদ্রাজসং সখম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 

বজানুবাদ-_যুবতী নারীর রূপ ও অঙগম্পর্শাদিরূপ বিষয়ের সহিত চক্কুঃ- 
ত্রগাদি ইন্জিয়গুলির সংযোগে €( সম্পর্কে )..যাহা প্রথমে অতিশয় স্পৃহণীয় 
অমৃতোপম কিন্ত পরিণামে স্থখের অবসানে নরকের কারণ হওয়ায় বিষের স্তায় 
অতিশয় ছুঃখাবহ হইয়া থাকে, সেই-হুথকে রাজসিক হুখ বলা হয় ॥ ৩৮ 

অন্ুভূষণ__রাজস স্থখের কথা বলিতেছেন। যুবতীর রূপ-স্পর্শাদি 
বিষয়ের সহিত চক্ষু ও ত্বগাদি ইন্জিয়ের সংযোগবশতঃ যে সুখের অন্ভব 
হয়, তাহা প্রথমে অমৃততুল্য অতিশয় স্বাদ বলিয়া অনুভূত হইলেও 
পরিণামে নিরয়-প্রাপকহেতু বিষতুল্য অতিশয় ছুঃখপূর্ণ হইয়া থাকে, তাহাই 
রাজস সহৃখ। 

শ্ীমস্তাগবতেও পাই,__“বিষয়োখস্ত বাজসম্‌” (ভাঃ-১১1২৫1২৯) অর্থাৎ 
বিষয়ভোগ-জনিত সুখ বাজস ॥ ৩৮ ॥ 


যদগ্রে চানুবন্ধে চ হুখং মোহনমাত্মনঃ। | 
নিদ্রোলন্তপ্রমাদোখং তত্তামসমুদ্ধাহ্বতম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 


অন্থয়__যৎ স্থখং (যে হুখ ) অগ্রে (প্রথমে ) অন্থুবন্ধে চ (ও অবশেষে ) 
আত্মনঃ (আত্মার ) মোহনম্‌ ( মোহকর ) নিপ্রালস্তপ্রমাদোখং ( নিত্রা, আলস্ত 
ও প্রমাদাদি-জনিত ) তত (তাহা) তামসম্‌ (ভামস নামে) উদাধতম্‌ 
( অভিহিত )॥ ৩৯ ॥ 

অন্ুবাদ--ষে সুখ প্রথমে ও পরিণামে আত্মার মোহজনক, নিজ্রা, 
আলন্য ও প্রমাদাদি হইতে উত্থিত, তাহ!.তামস বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৯ ॥ 

শ্ীভক্তিবিনোদ্ব__ প্রথমে ও পরিণামে আত্মার মোহজনক নিদ্রালম্ত- 
প্রমাদাদি-জনিত যে সুখ, তাহাই “তামস+ ॥ ৩৯ ॥ 


শা উনি দিতি ১১ ০ ২ 


িনিটিররানিরাজ অন্ুবন্ধে ন্টা্িগাককানে ” চাত্ুনো 
মোহনং বন্তযাথাত্ম্যাবরকং, যচ্চ নিজ্রাদিভ্য উত্তিষ্ঠতি জায়তে, তত্তামসং হ্খমু। 
আলস্যমিন্জিম্ব্যাপারমান্দ্যম্‌) প্রমাদঃ কাধ্যাকার্ধ্যাবধানাতাবঃ ॥ ৩৯ 

বজ্গান্ুবাদ্ছ-_যাহা প্রথমে অঙ্থভব সময়ে এবং অনুবন্ধে পরিণাম-সময়ে 
আত্মার মোহকারক অর্থাৎ প্রকৃত আত্মতত্ব-জ্ঞানের আবরণস্বরূপ, যাহা 
নিদ্রা্দি হইতে উখ্িত হয় অর্থাৎ জন্মায়, সেই স্বখকে তামসিক সুখ বলা হইয়া 
থাকে । আলন্ত-ইন্জিয়ব্যাপারে শিথিলতা, প্রমাদ- কোনটি: কার্য এবং 
কোনটি অকার্ধ্য, এই জ্ঞানের অভাব ॥ ৩৯। 

অনুভভূষণ-_তামস হখের কথা বলিতেছেন। যে স্থখ অগ্রে অর্থাৎ 
অন্গতব কালে এবং অন্থবন্ধে অর্থাৎ পশ্চাতে বিপাককালে আত্মার মোহন- 
কারক অর্থাৎ আত্মষাথাত্ব্যাবরক হয়, যাহা নিত্বাদদি হইতে জন্মে, তাহাই 
তামস স্খ। আলম্ত অর্থে ইন্দ্রিয় ব্যাপারের শিথিলতা ; প্রমাদ অর্থে 
বরা হর বিরিজার ভারি! 

শ্রীস্তাগবতে পাই,_- . 

*তামনং মোহদৈন্যোখং__€ ভা ১১২২৯ ) অর্থাৎ মোহ ও দৈন্-জনিত 
সুখ ভামস। রর 

সাত্বিক স্থখের বর্ণনে পাই ষে, তাহা অগ্রে বিষময়, পরিণামে অমৃতবৎ ; 
আর রাজস স্থখের বর্ণনে পাই,-_অগ্রে অর্থাৎ ভোগকালে  আনন্দজনক কিন্তু 
পরিণাঁয়ে বিষবৎ্, আর তামস স্থখের বর্ণনে দেখা যাঁয় ষে, উহা আদ্যস্ত সকল 
সময়েই আত্মার মোহ-উৎপাদক | নিষ্রা, আলন্ত ও প্রমাদ হইতেই এই সুখ 
উৎপন্ন হয়। ইহা স্থখ নামে কথিত হইলেও আত্মার অতিশয় অনিষ্টকারক। 

শ্রীমন্ভাগবতে পাই,_-(১১/২৫) | 

শিং মাপা ভগবানের অবণ-নী্তনাদি হইতে জাত স্থখ কিন্ত 
নিই ভি 


ন তস্তি পৃথ্িব্যাং বা দিবি দেবেষু বা! পুনঃ। 
সন্বং প্রক্কতিজৈঘু'ক্তং বদেভিঃ ভ্যাজিভিওটৈঃ ॥ ৪০ ॥ 


অন্বর-_পৃথিব্যাং ( পৃথিবীতে ) দিবি বা ( অথবা শ্বর্গে ) পুনঃ দ্বেবেযু বা 
(এমন কি, দেবঙ্গণের মধ্যে ) তৎ সত্বং (তাদৃশ কোন প্রাণী বা বন্ত ) ন অস্তি 
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(নাই ) যত (যাহ) প্রকৃতিজৈঃ (প্ররুতিজাত ) এভিঃ € এই ) ত্রিভিঃ গুণৈঃ 
(ভ্রিগ্তণ হইতে ) মুক্তং স্তাৎ (যুক্ত ভাবে অবস্থিত )॥ ৪০ ॥ 
অন্ুবাদ-_পৃথিবীতে অর্থাৎ মনুষ্ভাদি মধ্যে অথবা স্বর্গে, এমন কি, 
দেবতাগণেরও মধ্যে, তাদৃশ সত্ব অর্থাৎ কোন প্রাণী বা বন্ত নাই, যাহা 
প্রকৃতিজাত এই ব্রিগুণ হইতে মুক্ত ॥ ৪০ ॥ 
শ্রীনক্তিবিনোদ- পৃথিবীতে মানবদিগের মধ্যে অথবা স্বর্গে দেবগণের 
মধ্যে এমত কোন জীব নাই,_যিনি প্রকৃতির গুণ হইতে স্বরূপতঃ মুক্ত ; 
জ্ঞানী ও কশ্মিসকল প্রকৃতির গুণে বশীভূত হইয়া থাকে। ভক্তগণ কেবল 
দেহযাত্রা-নির্বাহের জন্য প্রকৃতিজ-গুণকে শ্বীকার করেন; বস্ততঃ তাহাদের 
স্বসত্তা__প্রাকৃত-গুণ হইতে পৃথক। অতএব সাক্ষাদ্দুষ্টিতে সকলকেই প্রাকৃত- 
গুণাবৃত দেখিবে ॥ ৪০ | | 
শ্রীবলদেব- প্রকরণার্থমূপসংহরর্নহূক্তমপি সংগৃহ্াতি--ন তদিতি। 
পৃথিব্যাং মনুষ্তাদিযু দিবি ম্বর্গাদৌ দেবেষু চ প্ররুতিং সংস্ষ্টেযু ব্রহ্ধাদিস্ত- 
ঘ্বাস্তেতিত্যর্থঃ। তৎ সত্বং প্রাণিজাতং, অন্যচ্চ বস্ত নাস্তি। যদদেভিঃ প্রক্ৃতি- 
জৈপ্ত্িভি্ ণৈর্ূক্তং বিরহিত, স্যাৎ্, তথা চ ব্রিগুণাত্মকেষু বস্তযু সাত্বিক- 
স্তৈবোপযোগিত্বাত্বদেব গ্রাহ্মন্তত্ত, ত্যাজ্যমিতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৪০ ॥ 
বঙ্গানুবার্দ__এই প্রকরণের যাবতীয় বিষয়ের উপসংহার করিতে করিতে 
যাহা পূর্বে বলা হয় নাই, তাহাও সংগ্রহ করা হইতেছে-__“ন তদ্দিতি?। 
পৃথিবীতে_ মন্থম্াদিতে, এবং স্বর্গে দেবতা-সমূহে অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত 
সংহষটত্রহ্ধাদিস্তম্ব পর্যস্ত পদার্থে। এমন কোন সত্ব অর্থাৎ প্রাণিসমূহ এবং 
অন্ত এমন কোন বন্ত নাই, যাহা এই সত্বরজঃ ও তমোগ্রণাত্মক প্রকূতিজাত 
তিনটি গুণের ছারা মুক্ত থাকিতে পারে। তাহা হইলে সমস্ত ত্রিগুণাত্মক 
বস্ততে সাত্বিকের উপযোগিত্বহেতু সেই সাত্বিক বস্তই গ্রহণ করিবে এবং অন্য 
সমস্ত ত্যাগ করিবে। ইহাই এই প্রকরণের প্রতিপাছ্ ॥ ৪০ ॥ 
অনুভূষণ__প্রকরণে বর্ণিত বিষয়ের উপসংহার করিতে গিয়া অবনিত 
বিষয়ও বর্তমানে বলিতেছেন। পৃথিবীতে মন্য্যা্দি ও স্বর্গাদিতে দেবতারদিগের 
মধ্যে এবং প্ররুতি-সংহষট ব্রদ্ধাদিস্তম্ব পর্ধ্যস্ত সকল প্রাণী ও অন্ত কোন বসত 
নাই, যাহ! এই প্রকৃতির ব্রিগুণ হইতে মুক্ত। সেই জন্তই ত্রিগুণাত্মক বস্ত 
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সমূহের মধ্যে পাত্বিকেরই উপযোগিতা এবং তাহাই গ্রাহ; অন্য রাজন 
বা তামস সকলই অগ্রান্থ, ইহাই এই প্রকরণের তাতপর্ধ্য। 

প্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মর্শেও পাই, 

“যাহা বলা হয় নাই, তাহাঁও সংগ্রহ করিয়া এই প্রকরণের 
বিষয়গুলির সমাপ্চি করিতেছেন__“ন' ইত্যাদি । “তৎ সত্বম্১_কোনও প্রাণী 
বা অপর কোন বস্ত কোথাও নাই, “যদেভিঃ প্রকৃতি হইতে জাত এই সত্বাদি 
গুণত্রয় হইতে মুক্ত বা রহিত হয়, অতএব সকল বস্তই ত্রিগুণাত্মক, তন্মধ্যে 
সাত্বিকই উপাদেয়, কিন্তু বাঁজস ও তামস উপাদেয় নহে--ইহাই প্রকরণের 
তাৎপধ্য”। ৃ 

বর্তমান ক্লোকে পূর্বোক্ত বিষয়-সমূহের উপসংহার করিয়া বলিতেছেন । 
এই সংসার-আশ্রিত যাবতীয় বিষয়ই ব্রিগুণময়, তন্সধ্যে সাধারণতঃ 
সাত্বিক বিষয়েরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়া, তদাশ্রয়ের উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে। কিন্ত নিগুরণতাই সংসার হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়। 
ভগবন্তক্গণের ভগবদাশ্রয়ের ফলে সকল বিষয়ই সহজে নিগু ণতা লাভ 
করে। বিষয়-সমূহের গুণময় ভাবই জীবের বন্ধনের কারণ কিন্তু বিষয় সকল 
ভগবৎ-সন্বন্ধে নিযুক্ত হইলেই নিগুণতা লাভ করে; ভগবৎ-সন্বন্ধীয় নিণ্ণ 
বিষয়ের সেবা-দ্বারাই সংসার হইতে মোচন হয়। 
বিষয়. জান্বিক রাজসিক তামসিক নিগুণ 
দ্রব্য- হিত, পবিত্র, ইন্ডিয় স্থখপ্রদদ দৈন্তজনক, অশুদ্ধ; ভগবন্নিবেদিত 


অনায়াসলব 
দেশ বন গ্রাম দ্যুতস্থান ভগবন্নিকেতন 
ফল-_ আত্মজ্ঞানজনিত; বিষয়ভোগজনিত মোহদৈন্তজনিত কীর্তনাদি- 


সেবাজনিত 
কাল-_স্বখ-ধ্শজ্ঞানলাভ; দুঃখ, যশ,শ্রীলাভ; শোক-মোহলাভ; প্রেমানন্দলাত 
জ্ঞান আত্মবিষয়ক সংশয়াত্মক শরতের পরমেশ্বর- 


বিষয়ক বিষয়ক, 
কর .ভগবদর্পিত ) ভগবদর্সিত সকাম ) অশান্ীয় হিংসাদি) শ্রবণ- 
নিষাম কর্ম কর্ম কীর্তনাদি 


কারক-- অনাসক্ত বিষয়াবিষ্ট অুসন্ধান-শূন্ঠ ভক্ত 


শ্রন্ধা_- আত্মবিষক্ষিণী কর্্ববিষয়িণী  অধর্শাবিষয়িণী সেবাবিষদ্ষিণী 


অবস্থা-_ জাগরণ বপন যুপ্তি তুবীয় 
আকতি-_ দেবত্ব নরত্ব স্থাবরত্ব ভগবৎ্পদ 
নিষ্টা_ স্বর্গ মর্ত নরক ভগবং-প্রাপ্তি 


পূর্বোক্ত ব্রিগুণময় এবং গুণাতীত বিষয়-সমূহের বিস্তৃত বর্ণন! 
শ্রীমস্ভাগবতে শ্রীউদ্ধব-সংবাদে পাওয়া ষায়। শ্রীতগবান্‌ শ্রীউদ্ধবকেও 
বলিয়াছেন, 


_ পন্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্শ চ কারক: 
শরন্ধাবস্থাকতিসিষ্ঠা ত্রৈগুথ্যঃ সর্ব্ব এব হি॥ 
সর্ধ্বে গুণময়। ভাঁবাঃ পুরুষাব্যক্তধিষ্তিতাঃ। 
ৃষ্টং শ্রুতমন্ধ্যাতং বু্ধ্য1 বা পুকুষর্ষভ ॥৮ ( ১১1২৫।৩০-৩১ ) 


অর্থাৎ ভ্রষ্য, দেশ, ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম, কারক, শ্রদ্ধা, আকৃতি, নিষ্ঠা 
প্রভৃতি সকল ভাবই ত্রিগুণময়। হে পুরুষশ্েষ্ঠ! দৃট, শ্রুত ও চিস্তিত যে 
সকল ভাব প্রকৃতি-পুরুষে অধিষ্ঠিত আছে, সেই সকলই ব্রিগুণাত্বক। 


ত্রিগুণজয় সম্বন্ধেও শ্রীতগবান্‌ বলিয়াছেন,_ 


"এতাঃ সংস্থতয়ঃ পুংসো গুণকর্মনিবন্ধনাঃ। 
যেনেমে নিজ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ। 
ভক্তিযোগেন মঙ্নিষ্টো মন্তাবায় প্রপগ্যতে $” (ভাঃ_-১১।২৫।৩২) 


অর্থাৎ হে সৌম্য! পুরুষের গুণকর্শননিবন্ধনজনিত এই সকল সংসার-ভাব 
ঘটিয়া থাকে। যিনি চিত্তজাত এই গুপসমূহকে ভক্তিযোগের দ্বারা জয় করিতে 
পারিয়াছেন, তিনি মন্নিষ্ঠ হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ ছন। শ্রীভগবান্‌ মিগুণ, 
তাহার আশ্রিত কর্তা ভক্তও নিগুণ; অব্যবহিতা অনন্ত ভক্তিও নিগুণা; 
সেই নিগুণা তক্তির উপকরণসমূহও নিপুণ জাগতিক বস্তসমূহ ভক্তের ছারা 
ভক্তির উপকরণরূপে ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত হইলেই শ্রীতগবানের অচিস্ত্য- 
শক্তিক্রমে অপ্রাকৃতত্ব লাত করে। হা শ্রীমন্তাগবতে বহু স্থানে গ্রতিপাছদিত 
হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥ 


্রাহ্ণক্ষত্রিয়বিশাং শূত্রাণাঞ্চ পরন্তপ। 
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈওটৈ2 ॥ ৪১ ॥ 


অন্থয়_-পরস্তপ! ( হে পরস্তপ |) ব্রান্মণক্ষত্রিয়বিশাং (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্বগণের ) শুদ্রাণাম্‌ চ ( এবং শৃূদ্রগণের ) কর্শাণি ( কর্ধসমূহ ) শ্বভাবপ্রভবৈঃ 
(প্রাক্তনসংস্কার-জাত ) গুণৈঃ ( সত্বাদিগুণ-ছারা ) প্রবিভক্তানি (বিভক্ত 
হইয়াছে )॥ ৪১।॥ 

অনুবাদ__হে পরস্তপ! ব্রাক্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃক্রগণের কর্শসকল 
স্বভাবজাত গুণাহুসারে বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥ 


শ্রীতক্তিবিনোদ__হে পরস্তপ! সত্ব, রজঃ ও তম: এই তিনটি গুণই 

প্রকৃতিবদ্ধ জীবের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। সেই স্বভাবজনিত-গুণ-ছবান়নাই ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃত্রদিগের কশ্মসকল বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥ 

শ্রীবলদেব-যগ্ভপি সর্বাণি বস্তনি ভ্রিগুণাত্মকানি, তথাপি ক্রান্মণা- 
দয়শ্চেৎ স্ববিহিতানি কর্শমাণি ভগবদারাঁধনভাবেনান্ৃতিষ্ঠেযুস্তদা তানি জ্ঞাননিষ্ঠা- 
মুৎপাদ্য মোচকানি ভবস্তীতি বক্তং প্রকরণমারভতে,- ব্রাহ্মণেতি ষট কেন। 
শূত্রাণাং সমাসাৎ পৃথকৃকরণং দিজত্বাভাবাৎ। ব্রান্ষণা্দীনাং চতুর্ণাং কর্ণ 
স্বভাবপ্রভবৈণৈঃ সহ শান্ত্রেণ প্রবিভক্তানি ;- স্বভাব: প্রাক্তনসংস্কার- 
সতন্মাৎ প্রভবস্তি যে গুণাঃ সত্বাগ্যাত্তৈঃ সহ শান্তেণ তেষাং কর্খাণি বিভজ্যো- 
ক্তানি। এবং গুণক-্রান্মণীদয়স্তেবামেতানি কর্মাণীতি; তত্র সত্প্রধানো 
ব্রাহ্মণঃ প্রশান্তত্বাৎ, সত্বোপসঞ্জনরজঃপ্রধান: ক্ষত্রিয় ঈশ্বরম্বভাবত্বাৎ, তমউপ- 
সঙ্দনরজঃপ্রধানো বিট্‌ ঈহাপ্রধানত্বাৎ, রজউপসঞ্জনতম:প্রধানঃ শৃত্রঃ মৃচম্বভাব- 
ত্বাৎ। কর্মাণি ত্বগ্রে বাচ্যানি ॥ ৪১॥ 


বজানুবাদ__যদিও সমস্ত বন্ধই ত্রিগুণাত্বক তথাপি ব্রাঙ্গণাদি জাতি যদি 
্ব-্থ ধর্মবিহিত কর্গুলি ভগবানের আরাধনা বুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করিতে পারে, 
তাহা হইলে সেই কর্গুলি জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা উৎপাদন করিয়া ভববন্ধন হইতে 
মোচক হইয়া থাকে, ইহাই বলিবার জন্ত এই প্রকরণ আরম্ভ করা হইতেছে-_ 
ব্রা্মণেত্যাদি' ছয়টি ্সোকদ্বারা। শুত্রদের:ব্রাহ্মণাদি হইতে পৃথক উল্লেখের 
কারণ তাহাদের ছিজত্বের অভাব। ব্রাহ্মণার্দি চারিটি বর্ণের কর্শগুলি স্বীয় 
স্বভাবজাত গুণের সহিত শান্ব বিভাগ করিয়া! দিয়াছেন। স্বভাব-_পূর্ববরজন্মের 

৮২ 


সংস্কার। তাহা হইতে উৎপন্ন হয় ষে সকল সত্বাদি গুণ); তাহাদের সহিত 
শাস্ত্রে তাহাদের কর্শগুলি বিভাগ করিয়া বল! হইয়াছে। এই জাতীয় 
ব্রাঙ্মণা্দি এবং তাহার্দের এইগুলি কার্য ইতি। তন্মধ্যে প্রশাস্ত গুণ- 
হেতু সত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ । অপ্রধান সত্ব সহ রজঃ প্রধান ক্ষত্রিয়__কারণ স্বভাঁরতঃ 
তাহার! ঈশ্বর (প্রতুত্বযুক্ত )) অপ্রধান তমঃ সংমিশ্রিত রজঃ প্রধান বৈশ্ব__ 
কারণ ইহারা চেষ্টাপ্রধান ; অপ্রধান রজঃ সংমিশ্রিত তমোগুণ প্রধান শৃদ্র, 
যেহেতু ইহার] মোহ-ম্বভাবযুক্ত, কর্মগুলি পরে বলা হইবে ॥ ৪১। 

অন্ুসুষণ_যদিও পূর্বের বলা হইয়াছে, সকল বস্তই ত্রিগুণাত্মক, তাহা 
হইলেও ত্রাহ্মপাদি বর্ণ যদি স্ব-স্ব-বিহিত. কর্মসমূহ ভগবদারাধনামূলক ভাবে 
অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সেই কর্ সমূহই তাহাদের জ্ঞাননিষ্ঠা উৎপাদন 
পূর্বক তাহাদের মোচক হইয়া থাকে । ইহাই বঝলিবার অভিপ্রায়ে প্রকরণ 
আরস হইতেছে। শূদ্রদিগের দ্বিজত্বের অভাবহেতু পৃথক করা হইয়াছে! 
ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কর্ম-সমূহ স্বভাব-জনিত গুণের সহিত শাস্ত্রে বিভক্ত করা. 
হুইয়াছে। স্বভাব এস্থলে প্রাক্তন সংস্কার, তাহা হইতে উদ্ভূত যে সত্বাদি গুণ 
তাহার সহিত তাহাদের -কর্ধ সমূহ বিভাগ করিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । 
এইরকম গুণযুক্ত ব্রাহ্মণাঁদি এবং তাহাদের এই সকল কর্দ। প্রশাস্তত্বহেতু 
্রাহ্মন সত্বগুণ-প্রধান। আর ক্ষত্রিয়গণ সব্বমিশ্রিত রজঃপ্রধান এবং তাহার" 
প্রতৃত্ব স্বতাব-বিশিষ্ট। তমোমিশ্রিত রজঃপ্রধান বৈশ্তগণ এখানে চেষ্টা প্রধান । 
আর রজো মিশ্রিত তমো-প্রধান শৃদ্রগণ মৃঢম্বভাবযুক্ত । চারি বর্ণের গুণ সমূহ 
এস্থলে বণিত হইল। ইহাদের কণ্মসমূহ পরে বল৷ হইবে। 


শ্রীল চক্রবত্তিপা্দের টীকাক়্ পাই,_- 


“আরও ব্রিগুণময় প্রাণিসমূহ স্ব স্ব অধিকাব-প্রাপ্ত শাস্ব বিহিত কম্ম- 
বারা পরমেশ্বরকে আরাধনা করিয়! কৃতার্থ হয়, তাই বলিতেছেন-_'ত্রাঙ্গণঃ) 
ইত্যাদি ছুইটি শ্লোকে। “ম্বভাবপ্রভবৈ গৈ:*_স্বভাব-জন্মঘারাই প্রাদুভূত 
যে ন্বাদিগুণসমূহ তন্কার! প্রকুষ্টরূপে বিভক্ত পৃথক্রুত কর্ঠসমূহ ব্রাহ্মণাদির 
বিহিত অর্থাৎ কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হয়, এই অর্থ ।” 

বর্তমানে শ্রভগবান্‌ মানবগণকে এই ত্রিগুণময় অবস্থা হইতে ক্রমপন্থাস্ 
উন্নতাধিকারে উন্নীত করিবার মানসে, মানবের ম্বভাবজাত - গুণ-অনুসারে 


কশ্ম-বিভাগক্রমে বর্ণধর্্মনিকূপণের কথা বর্ণন করিতেছেন। স্বভাব-অন্ুসারে 
কর্শ-নি্ণন-পস্থা কর্-জগতের অশেষ মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। ইহা 
পরম বিজ্ঞান-সম্মত। কিন্তু আজকাল বর্ণ-ধর্মের নানা গ্রকার-ব্যভিচার 
দর্শন করিয়া, তাহাতে লোক আস্থাহীন হুইয়! পড়িতেছে। এমন কি, অনেকে 
মনে করেন যে, বর্ধধশ্ব-বিচার হইতেই ভারতীয় মানবগণের মধ্যে জাতিগত 
ভেদ ও বৈষম্য স্থষ্টি হইয়াছে ও তৎ্ফলে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক 
পতন ঘটিয়াছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহের মানবগণের তুলনায় অত্যন্ত 
হেয় ও গহিত স্থান অধিকার করিয়াছে । অনেকে ইতিমধ্যে বর্ণধন্ম লোপ 
করিবার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব হুইয়! উঠিয়া পড়িয়! লাগিয়াছেন। একটি ভাল 
বিষয়কে লোপ কর যত সহজ, প্রবর্তিত কর! তত সহজ নয়। তাই বলিতেছি, 
বাহার এইরূপ কার্যে অগ্রসর হইতেছেন, তাহারা একথা ভাল করিয়। চিন্তা 
করিয়াছেন কি-_ে প্রকৃত বর্ণধন্ম হইতে তাহাদের কল্পিত অবস্থা ঘটিয়াছে? 
না-_বর্ণধর্্মরহিত হওয়ায় বা বিকৃত হওয়ায় এপ পতন ঘটিয়াছে? যদি 
কোন মহৌপকারক বিষয় বিকৃত হয়, তাহা হইলে তাহাকে নাশ না করিয়া, 
যথাযথ ভাবে স্থাপন করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য। | 
এ-বিষয়ে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীচৈতন্তশিক্ষানৃত গ্রন্থ হইতে 
একটি সারগর্ভ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধার করিতেছি। যাহা 
ক্রীভগবান্‌ তথা খধিগণ-প্রবপ্তিত বর্ণধর্ের প্রকৃত তাৎপর্ধ্য-জ্ঞানহীন ভ্রান্ত 
মানবগণের পক্ষে পরম উপদেশপ্রদ | | 
 *স্বতাব হইতে প্রবৃত্তি বা গুণ এবং তদনুযায়ী কর্শ স্বীকার করাই কর্তব্য। 
স্বভাববিরুদ্ধ কর্ম করিতে গেলে সে কর্শ সু ও ফলপ্রদ হয় না। স্বভাবেরই 
কোন অংশকে ইংরাজী ভাষায় জিনিয়াস্‌ (99088) বলে। পরিপক্ক স্বভাব 
পরিবর্তন কর] সহজ নয়। অতএব ম্বভাবান্ুযায়ী কর্ম করিয়া জীবন নির্বাহ : 
ও পরমার্থচেষ্ট| করাই কর্তব্য। এই ভারত প্রদেশে মানবগণ প্রাপ্তক্ত চারিটি 
শ্বভাব হইতে চারিটি বর্ণ লাভ করিয়াছেন। বর্ণবিভাগ-হ্বারা সমাজে অবস্থিত 
করিলে সামাজিক ক্রিয়াসকল স্বভাঁবতঃ ফলবতী হইয়া উঠে এবং জগতের 
সম্যক্‌ মঙ্গল হয়। যে সমাজে বর্ণবিভাগবিধি অবলগ্থিত হইয়াছে, সে সমাজের 
ভিত্তিমূল বিজ্ঞানজনিত এবং সে সমাজ সর্ব মানবজাতীর পূজণীয়। কেহ 
কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পারেন যে, যখন ইউরোপখণ্ডের মানবগণ বর্ণ বিধান 


্ীকার না করিয়াও সর্ধদ| বৃহৎ কশ্মা ও অন্ত দেশে মাননীয় হইয়াছেন, তখন 
বর্ণবিধান হ্বীকার করার বাস্তবিক প্রয়োজন নাই। 

এ সন্দেহ নিরর্থক 3 যেহেতু ইউরোপীয় জাতিসমূহ অত্যন্ত নবীন ও 
আধুনিক । নবীন জাতীয় মানবসকল প্রায়ই অধিক বলবান্‌ ও সাহসী হয়। 
সেই বল ও সাহসক্রমে পূর্বব পূর্ব জাতির নিকট অনেক সংগৃহীত বিদ্যা, বিজ্ঞান 
ও কৌশল প্রাপ্ত হইয়া জগতে একপ্রকার কার্ধ্য করিতেছে । জাতি ক্রমশঃ 
প্রবীণ হইলে বিজ্ঞানজনিত সমাজ অভাবে অতি শীঘ্র পতন হইবে। ভারতীয় 
আর্ধজাতির মধ্যে বর্ণবিধান থাকায় বার্ধক্য অবস্থাতেও জাতিলক্ষণ প্রকাশ 
পাইতেছে। রোমজাতি ও গ্রীক জাতি কোন সময়ে আধুনিক ইউরোপীয় 
জাতি অপেক্ষাঁও বলবান্‌ ও বীর্যবান্‌ ছিল। তাহাদের আজকাল কি অবস্থা? 
তাহারা জাতিলক্ষণ রহিত. হুইয়া অন্যান্য আধুনিক জাতির ধর্ম ও লক্ষণকে 
ত্বীকার করিয়া ভিন্নরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে, এমন কি, তাহারা আর নিজ- 
দেশীয় বীরপুরুষরদিগের পৌরুষের অভিমান করে না। অন্মদ্দেশে আর্ধ্জাতি 
রোম ও গ্রীকজীতি অপেক্ষা কত অধিক পুরাতন হুইয়াও ভারতের পূর্ব বীর- 
পুরুষর্দিগের অভিমান রাখে? কেন? কেবল বর্ণাশ্রম বিধান ব্লবান্‌ থাকায় 
তাহাদের জাতিলক্ষণ যায় নাই । শ্রেচ্ছহত রাণা এখনও রাঁমচন্দ্রের বংশজাত 
বীর বলিয়৷ আপনাকে জানিয়া থাকে । জাতির বার্ধক্যদশায় ভারতবাসিগণ 
যতই পতিত হউক না৷ কেন, যে পর্য্স্ত বর্ণবিধান প্রচলিত থাকিবে, সে পর্্যস্ত 
তাহারা আর্ধ্য বই অনার্ধ্য হইবে না। ইউরোপীয়, রোম প্রস্তুতি আধ্যবংশীয় 
লোকের! হান ও ভাগাল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির সহিত মিলিত হইয়! 
পড়িয়াছে। ইউরোপীয় জাতিদিগের বর্তমান সমাজ আলোচনা! করিলে 
দেখা যাইবে ঘে, এ সমাজে যতটুকু সৌন্দর্য্য আছে, তাহাও স্বভাবজনিত বর্ণ- 
ধর্মকে আশ্রয় কবিয়া আছে। ইউরোপে যে ব্যক্তি বণিক্‌ স্বভাব, সে বাণিজ্যই 
ভালবাসে ও বাণিজ্য ছারা উন্নতি সাধন করিতেছে । যে ব্যক্তি ক্ষত্রস্বভাব সে 
“মিলিটারী লাইন” বা সৈনিকক্রিয়া অবলম্বন করে। যাহারা শূদ্রস্বভাব, 
তাহার সামান্য সেবাকার্ধ্য, ভালবাসে। বস্ততঃ বর্ণধশ্ম কিয়ৎ্পরিমাণে 
অবলম্বিত্ত না হইলে কোন সমাজই চলে না। বিবাহাদি ক্রিয়াতেও বর্ণসম্মত 
উচ্চ নীচ অবস্থা ও. স্বভাব পরীক্ষিত হয়। বর্ণধন্মন কিয়ৎ্পরিমাণে অবলম্বিত 
হইয়া ইউরোপীয় জীতিনিচয়ের সমাজ সংস্থাপিত হইলেও এ ধর্ম তাহাদের 
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মধ্যে বৈজ্ঞানিকরূপে সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় নাই। সভ্যতা ও জ্ঞান 
ইউরোপে যত উন্নত হইবে, বরধর্শ ততই সম্পূর্ণ হইতে থাকিবে। 
সকল ব্যাপারেই ছুই প্রকার প্রণালী আছে অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক প্রণালী 
ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী । যে পর্ধ্স্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলদ্দিত না হয়, 
সে পর্যন্ত সেই ব্যাপার অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চলিতে থাকে ; যেমন 
যে পর্য্যস্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে জলযান সকল গ্রস্ত না হইয়াছিল, সে 
পর্ধ্যস্ত অবৈজ্ঞানিক নৌক প্রভৃতি দ্বারা জলযাত্রাকার্ধ্য নির্বাহিত হইত। 
সমাজও সেইরূপ অর্থাৎ যে পর্ধ্যস্ত বর্ণাবিধান প্রকুষ্টররপে যে দেশে চালিত না 
হয়, সে পর্য্স্ত তাহার একটি অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই সে দেশের সমাজকে 
চালাইতে থাকে । বর্ণবিধানের অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাযই ইউরোপে 
€ সংক্ষেপতঃ ভারত ছাড়া সর্বত্রই ) সমাজের চালক হইয়াছে । এই জন্য 
ভারতকে কর্মক্ষেত্র বলিয়! উক্ত করা হইয়াছে। 

এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, বর্ণবিধি কি ভারতে আপাততঃ স্বাস্থ্যলক্ষণে লক্ষিত 
হইতেছে? উত্তর, না। বর্ণবিধি ভারতে পূর্ণাবস্থায় সংস্থাপিত হইয়াও 
অবশেষে অস্বাস্থ্যনিবন্ধন ভারতের অনেক যন্ত্রণী ও অবনতি দেখা যায়। নতুবা 
বার্ধক্যক্রমে ভারতবাসিগণ যুদ্ধাদি কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও 

অবসর-প্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তায় অ্যান্ত জাতির উপদেষটন্বরূপে স্থুখে অবস্থিতি 
করিতেন। সেই অস্বাস্থ্য কি, তাহা! বিবেচনা করা আবশ্যক । 

ব্রেতাযুগের প্রারস্তে আর্যজাতির বিজ্ঞানালোচনা যথেষ্ট হইলে সেই সময় 
বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা৷ সংস্থাপিত হয়। তখন এইরূপ বিধি হইল যে, প্রতি ব্যক্তিই 
স্বভাব অনুসারে বর্ণলাভ করিবেন এবং মেই বর্ণ অনুসারে অধিকার প্রাপ্ত 
হইয়া সেই বর্ণনির্িষ্ট কর্ম করিবেন। শ্রমবিভাগ বিধিও স্বভাব-নিরূপণবিধি 
দ্বার] জগতের কর্ম স্ন্দররূপে চালিত হুইত। যাহার পিতার বর্ণ ছিল না, 
তাহাকে কেবল ম্বভাব-দ্বার1 বর্ণভুক্ত করা! হইত। জাবালি ও গ্রৌতম, 
জানশ্রুতি ও চিত্ররথের বৈদিক ইতিহাসই ইহার উদ্দাহরণ। যাহার পিতার 
বর্ধ নির্দিষ্ট ছিল, তাহার সম্বন্ধে স্বভাব ও বংশ উভয় বিষয়ই দৃষ্িপূর্বক বর্ণ 
নিরূপিত হুইত। নরিষ্যস্তবংশে অগ্রিবেশ্ত শ্বয়ং জাতুকর্ণ নামে মহর্তি 
হন এবং তাহার বংশে অগ্থিবেশ্তায়ন নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকুলের উৎপত্তি 
হয়। এলবংশে হোত্রকপুরর জহ্ন, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ভরতবংশে ভরদাজ 
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ধাহার নাম বিতথ রাজা, তাহার বংশে নবাদির সন্তান ক্ষত্রিয় ও গর্গের সন্তান 
বর্ষণ হন। র্বশ্ব রাজার বংশে মৌদগল্য-গোত্রীয় শতানন্দ, কৃপাচার্ধ্য প্রত্ৃতি 
জনন লাভ করেন। শাস্ত্রে এপ উদাহরণ অসংখ্য, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ 
করিলাম মান্্র। যে সময় এইরূপ প্রকৃত সংস্কার প্রচলিত ছিল, সেই সময়েই 
তারত যশ:স্্ধ্য মধ্যাহ্ৃরবির স্তায় অত্যন্ত প্রভাববান্‌ ছিল। সর্বজাতি তখন 
ভারতবাসী দিগকে রাজা, দণ্ডদাতা ও গুরু বলিয়া পূজা করিত। ইজিপ্ট, চীন 
প্রভৃতি দেশের লোকের! সে সময় সশঙ্কচিত্তে ভারতবাসীর উপদেশ গ্রহণ 
করিত। 

বর্ণাশ্রমক্ূপ ধর্ম অনেক দিন বিশুদ্বরূপে চলিয়া আসিলে কালক্রমে ক্ষত্র- 
স্বভাব জমদি ও তৎপুত্র পরশ্ুরামকে অবৈধরূপে ব্রাঙ্ষণ মধ্যে পরিগণিত 
করায় হ্বভাব-বিরুদ্ধ ধর্মানুসারে তাহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়মধ্যে স্বার্থবশতঃ শাস্তি 
ভঙ্গ করিয়াছিলেন.।-. তগ্থারা তছভয় বর্ণমধ্যে যে কলহবীজ উপ্ণ হয়, তাহার 
ফলম্বরূপ জন্মগত বর্ণব্যবস্থা ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কালে মন্বাদি 
শান্তর এ অস্বাভাবিক বিধি গুগতভাবে প্রবিষ্ট হইলে উচ্চবর্ণপ্রাপ্তির আশারহিত 
হইয়া! ক্ত্রিয়গণ বৌদ্ধধর্ম স্ত্টি করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সর্ধবনাশের উপায় উদ্ভাবন 
করিল। ষে ক্রিয়া যখন- উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিক্রিয়াও তন্ররপ বলবান্‌ 
হুইয়া উঠে। এতক্সিবন্ধন জন্মগত বর্ণবিধান আরও দৃঢ় হইয়া পড়িল। এক- 
দিকে কুব্যবস্থা ও অপরদিকে স্বদেশনিষ্ঠা, এই ভাবদ্য় বিবদমান হইয়া ক্রমশঃ 
ভারতবাসী আর্ধ্যসস্তানদিগকে উৎমন্্প্রায় করিয়! তুলিল। 

্ন্ষস্বতাববিহীন নামমাত্র ব্রাহ্মণের! স্বার্থপর ধর্শশান্্ রচনা করিয়া অন্তান্ত 
বর্দকে বঞ্চনা করিতে লাগিলেন । ক্ষত্রম্বভাববিহীন ক্ষত্রির়সকল যুদ্ধে অপারগ 
হইয়া! রাজ্যচ্যুত হইতে লাগিল, অবশেষে অকিঁঞ্চৎকর বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে 
লাগিল। বণিকম্বভাববিহীন বৈশ্তগণ জৈনাদি ধর্ম প্রচার করিতে লাগিল 
এবং ভূতের বিপুল বাণিজ্য খর্ব হইয়া পড়িল । শৃদ্রন্বভাববিহীন শুত্রসকল 
স্বভাববিছিত কার্ধ্যে অধিকার ন! পাইয়া দস্থ্যপ্রায় হইয্ঘা পড়িল। তাহাতে 
বেদাদি শান্রচর্চা ক্রমশঃ. রহিত হইল; গনেচ্ছদেশের ভূপালগণ ভারতকে আক্র- 
মণ পূর্বক অধিকার করিয়া লইল। অর্ণবধান ব্যবহার উঠিয়া গেল। সেবাও 
প্রকষ্টক্পে হইল না। কাজে কাজেই কলির অধিকার প্রগাঢ় হইল। আহা! 
সর্ধন্গাতির শাসনকর্থ। ও গুরু যে ভারতীয় আর্যজাতি, তাহার বর্তমান দুরবস্থা 
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কেবল জাতির বার্ঘকা হইতে ঘটিয়াছে এমন নয়, কিন্তু অবৈধ বর্ণবিধানক্রমেই 
উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হুইবে। যিনি সর্বজীবের ও সর্বববিধির নিয়ন্তা ও 
সর্ব অমঙ্গল হইতে মঙ্গল সংস্থাপন করিতে সমর্থ, সেই একমাত্র পরমেশ্বর ইচ্ছা 
করিলেই কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনব্বায় যথার্থ বর্ধর্ম সংস্থাপন করিবেন। 
পুরাণ কর্তীরাও আমাদের ন্যায় আশা করিয়া! কক্ষিদেবের সাহায্য প্রতীক্ষা 
করিতেছেন। মরু ও দেবাী রাজার উপাখ্যানে একপ প্রতীক্ষা দৃষ্ট হইবে। 
এক্ষণে প্রকৃত বিধি বিচার করা যাউক। 

কোন্‌ বর্ণের কোন্‌ কর্ধে অধিকার তাহ ধর্শান্ত্রে লিখিত আছে। 
আমাদের পুস্তকে তাহা বিবুতির সহিত লিখিত হওয়া ছুঃসাধ্য। আতিথ্য 
সম্বন্ধে অন্নদান, পাবিত্র্য সন্ধে ব্রিসবন স্নান, দেবদেবীর পূজা, বেদপাঠ, উপ- 
দেষ্টত্ব ও পৌরোহিত্য, উপনয়নাদি ব্রত, ব্রহ্মচর্ধ্য, সন্গ্যাস এই সকল কর্মে 
কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার । ধর্শযুদ্ধ, রাঁজযশাসন, প্রজারক্ষণ, বৃহৎ বৃহদ্দান 
প্রভৃতি কার্ধ্যে ক্ষত্রিয়ের অধিকার । পশুপালন ও রক্ষণ, কৃ্পিকাধ্য ও বাঁণিজ্য- 
কার্ধ্ে বৈশ্টের অধিকার। অমর দেবসেবাও অপর ত্রিবর্শের সেবাকার্ধে 
শৃদ্রের অধিকার । বিবাহাদিব্রত, ঈশভক্তি, পরোপকার, সাধারণ দ্বান, গুরুসেবা, 
আতিথ্য, পাবিত্রা, মহোৎসব, গো-সেবা, জগছংদ্ধিকরণ এবং ম্যায়াচরণ, এ 
সকল কার্ধ্যে সর্ধববর্ণের স্রীপুকুষের অধিকার । পতিসেব! কার্ধ্যটিতে স্ত্রীলোকের 
বিশেষ অধিকার । মৃলবিধি এই যে, যে স্বভাবের উপযোগী যে কার্য, সেই 
স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি সেই কর্মের অধিকারী । সরল বুদ্ধিদ্বারা প্রায় সকলেই 
কর্মাধিকার স্থির করিতে পারেন, স্থির করিতে না পারিলে উপযুক্ত গুরুকে 
জিজ্ঞাসা করিবেন। নিগুণ বৈষণবগণ এ সকল বিষয় অধিক জানিতে ইচ্ছ 
করিলে শ্রীমদেগাপাল ভ্ট রিনি “সতক্রিয়াসাবদীপিকা” আলোচন। 
করিবেন” ॥ ৪১ ॥ 


শমো। দমস্তপঃ শৌচং ক্ষাস্তিরার্ভববমেব চ। 
ভ্ঠানং বিজ্ঞীনমাস্তিক্যং ব্রন্মকর্্মস্বভাবজম্‌ ॥ ৪২ ॥ 


অন্বয়-শমঃ (অন্তঃকরণ-সংযম ) দমঃ ( বহিঃকরণ-সংষম ) তপঃ 
( শান্বীয় কায়-রেশ ) শৌচং (বাহ্াত্যন্তর শুচি) ক্ষাস্তিঃ (সহিষ্ণুতা ) আর্জবষ্‌ 
(সরলতা ) জানং ( শাস্ীয় জ্ঞান ) বিজ্ঞানং ( তত্বাহ্ুভূতি ) আস্তিকাং এব চ 
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€ও শান্্ার্থে দৃঢ় বিশ্বাস) [ এতানি_এই দকল ্বভাবজম ( স্বভাবজাত ) 
ব্রহ্মকন্ম (ব্রাঙ্মণোচিত কর্ম )॥ ৪২। 

অন্ববাদ__শম, দম, তপঃ শৌচ, ক্ষাস্তি, আল্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও 
আস্তিক্য-_এই সকল ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম ॥ ৪২॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_-শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষাস্তি, খভৃতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও 
আস্তিক্য, এই কয়েকটি ব্রাহ্মণদিগের শ্ভাবজ কর্ম ॥ ৪২ ॥ 

শ্রীবলদেব- ত্রাঙ্ষণ্ত স্বাভাবিকং কর্দাহ,_-শম ইতি। শমোহস্তঃকরণস্ত 
সংযম: ) দমো বহিঃকরণন্ত  তপঃ শাস্ীয়কায়ক্রেশঃ ) শৌচং ছিবিধমুক্তম্‌) 
ক্ষান্তি: সহিষ্ণুতা) আর্জবমবক্রত্বমূ) জ্ঞানং শাস্ত্রাৎ পরাবরতত্বাবগম:; 
রিজ্ঞানং তম্মাদেব তদেকাস্তধর্মীধিগমঃ) আস্তিক্যং সর্ধববেদবেছ্ো হরির্সিখিলৈক- 
কারণং স্ববিহিতৈঃ কর্মভিরারাধিতঃ কেবলয়া ভক্ত্যা চ সন্তোষিতঃ স্বপর্্যস্তং 
সর্বমর্পয়তীতি শাস্াধিগতেহর্থে সত্যত্ববিনিশ্চয়ঃ ;-_এতৎ ম্বাভাবিকং ব্রহ্মকর্ম। 
যন্যপি সতববৃদ্ধ কষত্রিয়াদেরপ্যেতে ধন্্া ভবস্তি, তথাপি সত্তপ্রাধান্যাছ ক্ষণ্তেতি 
ভণিতিঃ। এবমূক্তং বিধুরনা,--ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানযিজরয়সং্যমঃ। 
অহিংসা গুরুত্তশরষা তীর্থান্ুসরণং দয়া ॥ আর্জবং লোভশৃন্যতং দেববরাঙ্মণপূজনমূ্‌। 
অনভ্যত্য়। চ তথা ধর্শসামান্ত উচ্যতে ॥* ইতি ॥ ৪২ ॥ 

বঙ্গান্থুবাদ-_ব্রাক্মণের স্বাভাবিক কশ্ম বলিতেছেন--শম ইতি | শম-_ 
অস্তঃকরণের সংযম । দম-_বহিঃকরণ অর্থাৎ বাহেব্দডিয়ের সংষম। তপঃ-_ 
শাস্ত্রীয় কায়ক্রেশ। শৌচ-_বাহ্ব ও আত্যন্তর ছুই -প্রকার বলা 
হইয়াছে। ক্ষান্তি-_সহিষুণতা, আজ্জব__কুটিলতা ত্যাগ, জ্ঞান-_শাস্ত্রের 
দ্বারা শ্রেষ্ঠ ও গৌণতত্বের বোধ। বিজ্ঞান_সেই জ্ঞান থেকেই একান্ত 
ধন্মের ( অধিগম ) বিশেষরূপে জ্ঞান। আস্তিক্য--সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্ধ 
বিষয় হরি) তিনিই নিখিল বিশ্বব্রদ্ষাণ্ডের একমাত্র কারণ; স্ব স্ব শাস্ত- 
বিহিত কর্মের দ্বারাই তিনি আরাধিত হইয়! এবং কেবলা ভক্তির দ্বারা 
সন্তোষিত হইয়া নিজেকে পর্য্যস্ত সমস্তই অর্পন করিয়া থাকেন, এই জাতীয় 
শাস্ত্র-সন্মত অর্থে যাহার সত্যত্ব বিশেষরূপে নিশ্চয় আছে (তাহাই আস্তিক্য 
বুদ্ধি)। ইহা! স্বাভাবিক ব্রদ্ম-কর্ম। যদিও সব্বপুণের বৃদ্ধিতে ক্ষত্রিয়াদিরও 
এই সমস্ত ধর্ম হইয়া থাকে তথাপি সত্বগুণ-প্রাধান্যহেতু ব্রাহ্মণের ইহা বলা 
হইয়া থাকে। এই কথাই বিষণ করুক বলা হইয়াছে-_“ক্ষমা, সত্য, দম, 
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শোচ, দান, ইন্জিয়-সংযম, অহিংসা, গুরু-শুশ্রাা, তীর্থ-সেবা, দয়া, সরলতা, 
লোভ-শৃন্ঠতা, দেবতা ও ব্রাহ্ষণের পূজা, অনভ্যন্থয়া, (ঈর্ধাত্যাগ ) 
এইগুলি সাধারণ ধন্ম বলা হয় ॥ ৪২ ॥ 

অন্ুভূষণ__বর্তমান ক্লোকে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্মের কথা বলিতেছেন। 
শম অর্থে অস্তঃকরপের সংযম ; দম অর্থে বাহেক্্রিয়ের সংযম ; তপ শবে শাস্ত্রীয় 
কায়িক র্লেশ) শৌচ-_বাহা ও আভ্যন্তর ক্ষাস্তি--সহিষুতা ; আঞ্জব-_. 
সারল্য ) জ্ঞান অর্থে শাস্ত্র হইতে পর ও অপর তত্বের অবগতি ; আস্তিক্য 
শব্দের অর্থ-_সকল বেদবেছ্য, নিখিল বিষয়ের একমাত্র কারণ, শ্রীহরিকে 
্ব-বিহিত কর্মের দ্বারা এবং কেবলা-ভক্তির দ্বারা আরাধনা পূর্বক সন্ত করা) 
সর্বব বস্ত এবং নিজেকে পর্ধ্যস্ত সমর্পণ করা ও শান্তর হইতে অধিগত বিষয়ে 
সত্যত্ব নিশ্চয় করা-_এই সমুদয় ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম । 

যদিও সব্বগুণ বৃদ্ধিতে ক্ষত্রিয়াদিরও এই সকল উৎপন্ন হয়, তথাপি 
সব্বপ্রধান ব্রাহ্মণেরই ইহা বল! হয়। শ্রীবিষুপুরাণেও কথিত হইয়াছে যে, 
“ক্ষমা, সত্য, দম+, শৌচ, দান, ইন্রিয়-সংযম, অহিংসা, গুরু-শুশ্রষা, তীর্থাহসরণ, 
দয়া, আজ্জব, লোভশৃন্যত্ব, দেব ও ব্রাহ্মণের পূজা এবং অন্য়ারাহিত্য এই 
সকল ধর্ম-সামান্ |” 

শ্রীমদ্‌ রামাহ্জাচার্য্যের টাকায় আস্তিক্য সম্বন্ধে পাওয়া যায়__সম্ত 
বৈদিকার্থের সত্যতা নিশ্চয়ই আস্তিক্য এবং উহা! এরপ প্রকৃষ্ট যে, কোন 
কারণে উহাকে বিচলিত করিতে পারে.না। ভগবান্‌ পুরুষোত্তম বাস্থদেবই 
পরম ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য, তিনি নিখিল দৌষগন্ধরহিত, স্বাভাবিক অসমোর্ধ 
জ্ঞান, শক্তি প্রস্ৃতি অসংখ্য কল্যাণ-গুণগণযুক্ত, নিখিল বেদবেদাস্তবেগ্, 
তিনিই নিখিল জগতের একমান্র কারণ, নিখিল জগদীধারভূত, নিখিল বিষয়ের 
প্রবর্তক, যাবতীয় বৈদিক কর্ম তাহার আরাধনাভূত, সেই সকলের দ্বারা 
আবাধিত হইয়া তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদাতা-_এই সকল শাস্বীয় 
সিদ্ধান্তের সত্যতায় দৃঢ় বিশ্বাসী ব্যক্তিই আস্তিক ।” 


প্রীল চক্রবন্তিপার্দের টাকার মর্দেও পাই,__ 


“তন্মধ্যে সত্তপ্রধান ব্রাঙ্গণের স্বাভাবিক কর্শসমূহ বলিতেছেন__-শমঃ_ 
অস্তরিক্ডিয়ের নিগ্রহ, “দম+-_বাহেব্দ্িয়ের নিগ্রহ, “তপঃ-_শরীরাদির ছার! 
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বিহিত কর্ণ) ক্ঞান-বিজ্ঞানে শাস্ব সমূহের অনুভব হইতে জাত; 
'আস্তিকাং_শাস্বার্থে দৃঢ় বিশ্বাস_এই সব ব্রহ্ধকর্্ম'- ব্রাহ্মণের কর্ম 
স্বভাবজম্‌'_স্বাভাবিক ।” 

্রাহ্মণলক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীমস্তাগবতে শ্রীযুধিষ্টির-নারদ-সংবাদে পাওয়] যায়ঃ-_ 

“শমো দমন্তপঃ শোৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরাঞ্জবম্। জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্ব্থং 
 সত্যঞ্ ত্রক্ষলক্ষণম্‌।*__( ৭১১।২১)। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,_-“শমে! 
দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষাস্তিরার্জবম। মন্তক্িশ্চ দয়! সত্যং ব্রন্ধপ্রকৃতয়- 
স্বিমাঃ।*--0১১।১৭১৬ )। শ্রীধষভদেবের বাক্যেও পাওয়া যায়,__-“ধৃতা 
তনৃকশতী মে পুরাণী যেনেহ সব্বং পরমং পবিভ্রম্। শমো দমঃ সত্যমন্গ্রহ্চ 
তপক্তিতিক্ষান্ুভবশ্চ যর ।”--( ভাঃ-_61৫1২৪ ) অর্থা ত্রাঙ্গণগণ ইহলোকে 
আমার সেই বিশ্ুদ্ধা সনাতনী বেদময়ী মুত্তি অধ্যয়নাদি মূলে ধারণ করিয়া 
থাকেন। পরম পবিত্র সত্বগুণ, শম, দম, সত্য, অনুগ্রহ, তপস্তা, সহিষ্ণুতা 
এবং অনুভব অর্থাৎ বেদার্থজ্ঞান প্রভৃতি গুণসকল যাহাতে অবস্থান করে, . 
_ তিনিই ব্রাহ্মণ । 

এস্থলে বিচার্ধ্য এই যে, যাহারা এই সকল গুণসম্পন্ন, তাহারা মানবের 
কোন প্রকার অহিত-সাধক, ইহা কখনও বল! যাঁয় না পরস্ত তাহারাই 
যে মানবের প্রক্কৃত হিতকারী বান্ধব, ইহা নিংসংশয়ে বল! যাইতে পারে। 
তবে যেখানে প্রকৃত গুণহীন ব্যক্তি প্ররুত গুণবানের স্থল অযথা অধিকার 
পূর্বক দৌরাত্মা প্রকাশ করে, তাহাদের ন্যায় 'ত্রাহ্মণক্রব' ব্যক্তিগণের 
দ্বারা যে সামাজিক অমঙ্গল ঘটিতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই + 
কিন্তু তজ্জন্য ব্রহ্ষণ্যধর্শের প্রতি আস্থাহীন বা বিরোধী ন! হইয়া, প্রকৃত 
্রাহ্মণগ্ুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই যথাযোগ্য আসন প্রদান করিতে শিক্ষা করিলে 
সামাজিক প্রকৃত মঙ্গল লাভের পথ পরিষ্কার হয়। এই প্রকার ব্যবস্থার 
নিমিত্ত কেবল শৌক্রপন্থা অবলম্বন শ্রেয়: নহে। পরস্ত যে কোন কুলোত্ুত 
ব্যক্তিকেই বৃত্তিগত গুপ-কর্মাহ্ুসারে আসন প্রদান করা কর্তব্য। এইকব্প 
বৃত্ত ব্রাহ্মণতা-নির্ণয় সম্বন্ধে শাঙ্ব-গ্রমাণ ও প্রাচীন রীতি ব! নিদর্শন আছে। 

জীমস্ভাগবেতও পাওয়া যায়,_ | 

*্যন্ত যল্পক্ষণং প্রোক্তং পুংসো! বর্ণাভিব্যঞ্কম্‌। 
ঘদন্তত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনিদ্দিশেঘ ॥* ( ৭1১১/৩৫ ) 
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এই গ্লোকের টাকায় শ্রীধরত্বামিপাদ বলেন,-_ 

“শমাদিভিবেব ত্রাঙ্গণার্দি-ব্যবহারো মুখাঃ ন জাঁতিমান্রাৎ। যদ্‌ যদি অন্যত্র 
ব্ণাস্তরেহপি দৃশ্তেত, তথর্ণাস্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্রেনৈব বর্ণেন বিনিদ্দিশেৎ 
ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।” ( ভাবার্থরীপিক৷ )। 


শ্রীমহাতারতেও পাওয়া যায়,__ 
*শৃন্ধে চৈতত্তবেললক্ষণং ছিজে তচ্চ ন বিগ্যতে । 
ন বৈ শৃত্রো ভবেচ্ছবদ্ধো। ব্রাহ্মণে। ব্রাঙ্মণো ন চ॥& 
(মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ১৮৯৮) 
প্রাচীন টীকাকারগণের মধ্যে শ্রীনীলকণ্ের টাকায় পাওয়া যায়” 

“এবঞ্চ .সত্যাদিকং যদি শূত্রেহপ্যন্তি তহি সোহপি ব্রাহ্মণ এব স্তাৎ 
শূদ্বলক্্কামাদিকং ন ব্রান্মণেহস্তি নাপি ব্রাহ্মণলক্শমাদিকং শৃত্রেহস্তি। 
শৃর্রোহপি শমাহ্যপেতো৷ ব্রাহ্মণ-এব, ব্রাঙ্মণোহপি কামাছ্যপেতঃ শূত্র এব ।” 

(মং ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।২৩-২৬ ) 

শ্রীমহাভারতে এই বৃত্তত্রা্ষণতার কথা বনুস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। 

বঙ্রস্থচিকোপনিষদেও বৃত্ত ব্রাহ্ষণতার কথা পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য-কথিত 
সত্যকাম জাবাল ও গৌতমের কথাও প্রসিদ্ধ । 


ছান্দোগ্যে মাধ্বভান্বধৃত সাম-সংহিতা বাক্যেও পাওয়া যায়. 
“আর্জবং ব্রা্মণে সাক্ষাৎ শৃত্রোহনাঞ্জবলক্ষণঃ। 
গোতমন্ত্িতি বিজ্ঞায় সত্যকামমূপানয়ৎ 1” 


বেদাস্ত হুত্রেও পাওয়া যায়, 

*শুগশ্ত তদনাদরশ্রবণাত্তদাব্ুবণাৎ। শুচ্যতে হি”। “ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ 
উত্তরত্র চৈ্ররথেন লিঙ্গাৎ” (ব্রঃ সঃ ১/৩1৩৪-৩৫ ) 

এ-বিষয়ে পূর্ণপ্রজার্শনে মাধ্বতান্ত ভরষটব্য। 


স্বৃতিতেও পাওয়া যায়,_ 
'নাতাগাদিষটপুত্রৌ বৌ বৈশ্টো ক্রাহ্মণতাং গতৌ।* ( হরিবংশ ). 
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শ্রহরিতক্তি-বিলাসধৃতবচনে পাওয়া যাঁয়,__ 
অশ্তুদ্ধাঃ শৃদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ | 
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধি শ্রোতবত্মনা ॥” 
(হঃ ভঃ বিঃ পতন 
“যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্তং রসবিধানতঃ | 
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্‌॥” (২য় বিঃ ৭ সংখ্যা) 
শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে পাওয়া যায়,__ 
“ম্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্‌ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ। 
বিনীতানথ পুত্রা্দীন্‌ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ ॥” 
“শৃদ্রোহুপ্যাগমসম্পন্নঃ দ্বিজো৷ ভবতি সংস্কৃত:” | 
বিভিন্ন শ্োত এবং ম্মার্থ প্রমাণ ও প্রাচীন প্রথা-অন্সারে বিশ্ববিশ্রুত 
শ্রীগোড়ীয়-মঠাচা্য মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষুপাদ 
শুপ্রীমত্তক্তিসিন্ধান্ত সরন্বতী গোস্বামী মহারাজ জগন্ঙ্বলকর বৃত্তব্রান্ষণতা বা 
দৈববর্ণীশ্রম-ধর্্ম বর্তমান যুগে সমাজে পুনঃ প্রচলন করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥ 


শৌর্ধ্যং তেজো। ধৃতি্দদাক্ষ্যং যুদ্ধে চীপ্যপলায়নম্‌। 
দাননীশ্বরভাবশ্চ কষত্রকর্ম স্বভীবজম্‌ ॥ ৪৩॥ 


 অন্থয়-_শৌরধ্যং (পরাক্রম ) তেজ: ( প্রগল্ভতা!) ধুতি: (ধৈর্য) দাক্ষ্য 
( কুশলতা৷ ) যুদ্ধে চ অপি ( এবং যুদ্ধে) অপলায়নম্‌ ( পলায়ন না করা ) দানম্‌ 
(দান ) ঈশ্বরভাবঃ চ (লোকনিয়ন্তত্ব) [ এতানি__এই সকল] স্বভাবজম্‌ 
( স্বাভাবিক ) ক্ষত্রকন্ম ( ক্ষত্রিয়ের কর্ম )॥ ৪৩ ॥ 

অনুবাদ-_শৌর্ধ্য। তেজ, ধৈ্ধ্য, কার্য্যকুশলতা৷ ও যুদ্ধে অপলায়ন, দান 
এবং লোকনিয়স্তত্ব প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম ॥ ৪৩ ॥ 

শ্রীভক্তিবিনো্ষ__শৌধ্য, তেজঃ, ধৃতি, দাক্ষ্য, সমরে অপরার মুখতা, 
দান, লোকনিয়স্তত্ব, এই কয়েকটি-_ক্ষত্রস্বভাঁবজ কর্ম ॥ ৪৩ ॥ 

ভ্রীবলদেব- ক্ষত্রিয়ন্তাহ,_শৌধ্যমিতি। শৌধ্যং যুদ্ধে নির্ভয়া প্রবৃত্তি: ; 
তেজঃ পরৈরবৃদ্ত্বম্‌ ঃ ধৃতির্মহত্যপি সঙ্কটে দেহেক্তিয়ানবসাদঃ  দাক্ষ্যং ক্রিয়া- 
(সিদ্ধিকৌশলম্‌ যুদ্ধে স্বমত্যুনিশ্চয়েৎপ্যপলায়নং তত্রাবৈমুখ্যম্‌) দানমসঙ্কোচেন 


্ববিত্তত্যাগঃ ) ঈশ্বরভাবঃ প্রজাপালনার্থমীশিতব্যেযু শীসনাতিগেষু প্রতৃত্বশ্তি- 
প্রকাশঃ ;__এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিক কর্ম ॥ ৪৩ ॥ 

বঙ্গান্ুবাদ- ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ও লক্ষণ বলা হইতেছে,_“শোর্ধ্যমিতি?। 
শৌরধ্য-_যুদ্ধে নির্ভয়ভাবে চেষ্টা, তেজ-_শক্র কর্তৃক অনভিভব। ধৃতি-_ 
মহাসঙ্কটেও দেহ ও ইন্জিয়ের অনবসাঁদ। দাক্ষ্য__ক্রিয়া-সিদ্ধিতে নিপুণতা, 
যুদ্ধে নিজের মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও পলায়ন না করা ও তাহাতে বিমুখ না 
হওয়া। দান_ নিঃসঙ্কোচে স্বীয় বিত্ব-ত্যাগ। স্বকীয় ঈশ্বরভাব- প্রজা 
পালনের অন্য করণীয় শাসনের অতীত বিষয়ে প্রতুত্ব শক্তির প্রকাশ। ইহা 
ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম ॥ ৪৩॥ 

অন্ুভূষণ- ক্ষতরিয়ের স্বাভাবিক কর্মের বিবরণ দিতেছেন। শৌর্য অর্থাৎ 
' ষুদ্ধে নির্ভয়] প্রবৃত্তি অর্থাৎ বলবান্‌ শক্রকেও নিশ্পেষিত করিবার প্রবৃত্তি ; 
তেজ. অর্থে অপর কর্তৃক নিজ্জিত না হওয়া? তি অর্থাৎ মহা বিপদেও 
দেহ ও ইন্দরিয়াদি অবসন্ন না হওয়া; দাক্ষ্য দক্ষতা অর্থাৎ ক্রিয়াসিদ্ধির 
কৌশল ) যুদ্ধে নিজের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়াও অপলায়ন অর্থাৎ যুদ্ধ পরান্মুখ 
না হওয়া) দান অর্থাৎ অকুষ্ঠিতচিনত্তে নিজবিত্ত অপরকে সমর্পণ ; ঈশ্বর ভাঁব 
অর্থাৎ প্রঙ্গাপালন-নিমিত্ত শাগিতগণের উপর, শাঁসর্ন অতিক্রম করিলে 
স্বকীয় প্রতুত্বশক্ভির প্রকাশ । এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম । 


শ্রীল চক্রবন্তিপাদের টাকার মন্ে পাই” 

"সত্ব-অপ্রধান রজে৷ প্রধান ক্ষত্রিয়ের' কর্ম বলিতেছেন-_“শৌর্ধ্যং'_- 
পরাক্রমঃ, তেজঃ,_প্রাগল্ভ্য অর্থাৎ সাহসিকতা, পতি: ধৈর্য, 'ঈশ্বরভাবঃ, 
' -লোক সমূহের নিয়ামকতা।” 
শ্রীমন্তাগবতে পাওয়া যাঁয়”__. 

“শৌর্ধযং বীরধ্যং ধৃতিস্তেজজ্ত্যাগস্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা । 
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্‌ ॥” ( ৭1১১1১২) 
গ্রীক উন্ধবকেও বলিয়াছেন,--. 


“তেজো! বলং ধৃতিঃ শৌধ্্যং তিতিক্ষৌদারয্যমৃদ্যমঃ | 
সে বর্মণ্যমৈশব্্যং কষতরপ্রকৃতযন্তিমাঃ॥” ( তাঃ-১১1১৭1১৭) 


অর্থাৎ তেজঃ, বল, ধৈর্য্য, শৌর্ধ্য, সহিষ্ণুতা, উদ্দারতা, উদ্ধম, স্থৈর্ধ্য, ব্রাহ্মণ- 
ভক্তি ও এঁ্বধ্য,_-এই সকল ক্ষত্রিয় প্রকৃতি । 

যাহারা এই সকল গুণে গুপান্বিত, তাহাদের ছারা জগতের অশেষ কল্যাণ 
সাধিত হইতে পারে, কিন্তু যদি ব্রহ্দণ্য ধর্মকে আক্রমণ করা-ক্ধপ হ্বভাৰ 
তাহাদিগেতে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহাদের দ্বার! জগতের অশেষ 
অকল্যাণ ঘটে । রাজনীতি বা সমাজনীতি ব্রহ্ষণ্যধর্মান্কুল হইলেই সমাজের 
গ্রকৃত কল্যাণ হইয়া থাকে, নতুবা যুদ্ধবিগ্রহাদি-হারা কেবল লোকক্ষয় ও 
লোকের নানাবিধ ক্লেশ উৎপন্ন হয়। এ-বিষয়ে সকলের সাবহিত হওয়! 
কর্তব্য। ভগবান্‌ শ্রীপরশ্তরামের লীলা! আমাদের শিক্ষণীয়া। নিরীশ্বর রাজ- 
নীতিকে বিনাশ করিয়া ব্রন্ষণ্য-ধর্ অর্থাৎ ভগবৎ-সেবাহুকুল্যকারিণী রাষ্ট্র 
নীতির আবশ্তকতা প্রচার-নিমিত্তই শ্রীপরশ্তরামের অবতার । বিষ স্বরাট বাস্তব 
বস্ত। তীহার নিরঙ্কুশ ব্বেচ্ছাচারিতার নিকট অহৈতুক আত্মসমর্পণই চিদ্‌ 
বৈজ্ঞানিক বাষ্ট্রনীতি ॥ ৪৩ ॥ 


কৃবিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্মস্বভাবজম্‌। 
পরিচর্য্যাস্মকং কর্ম শুন্রস্তাপি স্বভীবজম্‌ ॥ 88 ॥ 


অন্থয়-_কষিগোরক্ষবাণিজ্যং (কৃষি, গো-পালন ও বাণিজ্য ) স্বভাবজম্‌ 
€স্বাভাবিক ) বৈশ্তকশ্ম ( বৈশ্ঠের কর্ম ) পরিচর্্যাত্মকং ( পরিচ্্যারূপ ) কণ্ম 
( কর্ম) শূত্রন্ত অপি ( শৃত্রের পক্ষেই ) স্বভাবজম্‌ (স্বাভাবিক ) ॥ ৪৪ ॥ 

অনুবাদ --কষি, গো-রক্ষা ও বাণিজ্য প্রভৃতি বৈশ্ঠের স্বাভাবিক 
: কর্খ। আর ্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের পরিষর্য্যাত্বক ০০ 
স্বভাবজ | ৪৪ ॥ 

প্রীতক্তিবিনোদ-_কষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য, এই কয়েকটি-__বৈশ্যদিগের 
স্বভাবজ কন্ম, আর ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের পরিচর্ধ্যাত্মক-কর্ই শৃত্রদিগের 
ব্বতাবজ কন্ম। এই চারি প্রকার স্বভাব হইতেই মানবগণের বর্ণ নিরূপিত 
হয়) কেবল জন্ম-দ্বার] হয় না ॥ ৪9 ॥ 

প্রীবলদেব- বৈশ্ঠন্তাহ,_কৃষীতি। অক্নাহ্যুৎপত্তয়ে হলাদিনা ভৃমেধি- 
লেখনং কষিঃ; পাশুপাল্যং গোরক্ষম্‌) বণিকৃকর্্ বাণিজ্য ক্রুয়বিক্রয়লক্ষণম্‌ ? 
বৃদ্ধো ধনপ্রয়োগঃ কুশীদমপ্যত্রান্ত্গতম্‌ ;-_এতৎ স্বভাবসিদ্ং বৈশ্তুকর্ম। অথ 


 শুত্রস্তাহ,_পরীতি । ত্রাঙ্মণাদীনাং ছিজন্মনাং পরিচর্যা শূদরন্ স্বাভাবিকং কর্মম। 
এতানি চাতুরাশ্রম্যকর্মণামুপলক্ষণানি ॥ ৪৪ । 


বজানুবাদ-_বৈশ্ঠের স্বাভাবিক কর্ম বলিতেছেন--“কষীতি”। অন্নাদি- 
খাগ্বস্তর উৎপত্তির জন্য লাঙ্গলাদির দ্বারা ভূমির বিলেখন ( কর্ষণের নাম ) 
কষি। পশুপালন--গোরক্ষাঁ। ক্রয় ও রিক্রয়-লক্ষণযুক্ত বণিকের কর্শ্মই 
বাণিজ্য । অর্থবৃদ্ধির জন্য-_সুদের জন্য ধননিয়োগরূপ কুশীদ (সম্থদখণদানাছি) ও 
ইহার অন্তর্গত। ইহা ্বভাবসিদ্ধ বৈশ্তকর্শ। তারপর শৃত্রের কর্মের বিষয় 
বলা হইতেছে-_“পরীতি”, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির পরিচর্ধ্যা ও সেবাদি শৃদ্রের 
স্বাভাবিক কর্্ম। ইহা দ্বারা .চারিটি আশ্রম-সন্বষ্ধীয় কর্মেরও সংগ্রহ 
বা উল্লেখ জানিবে ॥ ৪৪ ॥ | | 


. অন্ুভুষণ-_বর্থমানে একটি ক্লোকে বৈশ্য ও শূঞ্জের স্বাভাবিক কম্মের 
বিষয় বলিতেছেন। কৃষি অর্থে শশ্যাদি উৎপাদন করিরার নিমিত্ত হলাদি 
দ্বার! ভূমি-কর্ষণ, গোরক্ষা অর্থাৎ গোজাতির রক্ষা ব৷ পশুপালন; বাণিজ্য 
অর্থাৎ বণিক-কর্ম- দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয় এবং ধন বুদ্ধির আকাঙ্ষায় ধনের 
প্রয়োগ অর্থাৎ খণ দেওয়াও ইহারই অন্তর্গত। এই সকল রৈশ্তগণের ব্রত বা 
হ্তাঁবসিদ্ধ কর্শ। তারপর শুদ্রগণের বিষয় বলিতেছেন! ত্রক্ষণাঁি দিজ- 
গণের পরিচর্যা অর্থাৎ আজ্ঞাপালন, সেবা ও তাহাদের সন্তোষ বিধান শৃদ্রের 
স্বাভাবিক কর্ম । এই সকল চার আশ্রযমীর কম্মেরও উপলক্ষণ। 


শ্রল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মর্েও পাই,- 


“তমঃ-অপ্রধান রজোপ্রধান কর্ম বলিতেছেন--কুষি” ইত্যাদি । গোরক্ষা 
করে এই অর্থে গোরক্ষ,তাহার ভাব 'গোরক্ষ্যমূ*__পশু পালনাদি। : 
_ রজঃ-অপ্রধান তমোপ্রধান শৃদ্রের কর্ম বলিতেছেন-__পরিচরধ্যাত্মকম্‌__ 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বেশ্তের পরিচর্য্যারূপ*। 


শ্রমস্ভাগবতে পাওয়া যায়,_ 


“দেবগুর্বচ্যুতে তক্তিত্বিবর্গপরিপোষণম্‌। 
আন্তিক্যমুদ্তমো নিত্যং নৈপুপ্যং বৈশ্ঠলক্ষণম্‌ ॥” ( ৭১১২৩) 


প্রউদ্ধব-সংবাদেও পাওয়া যাঁর়”_ 
“আস্তিক্যং দীননিষ্ঠা চ অদস্তো ব্রহ্মসেবনম্‌। 
অতুষ্িরর্ধোপচয়েরবৈশ্বপ্রক তয়ত্তিমাঃ £” ( ভাঃ_-১১১৭১৮) 
অর্থাৎ আস্তিক্য, দাননিষ্ঠা, অশাঠয, ব্রাঙ্ণসেবা এবং ধনবৃদ্ধিতে অসন্তোষ 
প্রভৃতি বৈশ্ঠ প্রকৃতি । 


শূদ্র প্রকৃতি সম্বন্ষেও শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়,__- 


*শূত্রস্ত সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া । 
অমন্ত্রযজ্জো হৃস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণমূ £” (৭১১২৪ )। 
“শুঞষণং ছ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া। 
তত্র লব্ধেন সম্তোষঃ শূত্রপ্রকৃতয়ন্ত্িমাঃ (১১।১৭।১৯ )। 
অর্থাৎ নিষ্পটে দেব, ছিজ ও গো-সেবা করা! এবং উক্ত সেবায় লব্ধ 
ধনাদির দ্বারা সস্তোষ লাভই শৃত্রগণের প্রকৃতি। ৃ 
এস্থলে বিচা্ধ্য এই যে, রৈশ্ঠ ও শৃতদ্রগণও যথাযথ গ্তণসম্পন্ন হইলে সমাজের 
কল্যাণই করিয়া থাকেন। কিন্ত বৈশ্তগণ যখন আস্তিক্যধশ্ম পরিহার পূর্বক 
ঈশ্বর-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণের সেবারহিত হয়, তখন সেই সকল বৈশ্তগণের ছার! 
বাণিজ্যস্থলে নানাপ্রকার দুর্ণীতি প্রবেশপুর্ববক সমাজের অশেষ অমঙ্গল বিধান 
করে। এমন কি, অর্থ নৈতিক বিশৃঙ্খল! প্রবলভাবে স্যষ্ট হইয়া! মানবের সখ 
হ্বাচ্ছন্দ্য বহুতরকূপে ব্যাঘাত করিয়া থাকে । 
শুত্রগণও নিফপটে ত্রিবর্ণের ষেবাঘার! স্বীয় মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। 
মনুষ্যাবয়বে শিরঃ+, হস্ত, মুখ, পদাদি সকল ইন্দ্িয়ের কার্য সুষ্্রপে পরিচালিত 
হইলে, যেমন সামগ্রিক জীবনের সুষ্ঠতা সাধিত হয়; সেইপ্রকার চারি বর্ণী 
স্ব-্বকৃত্য সম্পাদন করিলে সামগ্রিক সমাজজীবন হৃষ্ঠৃতা লাভ করে। কিন্ত 
শিরঃ প্রদেশ গণ্ডগোল প্রাপ্ত হইলে, যেমন সকল ইন্জিয়ের ক্রিয়াই বিকলতা 
লাভ করে) সেই প্রকার সমাজের শীর্ষস্থানীয় ত্রাঙ্মণগণ গুণ ও আচার ত্র 
হইলে, তদিতর বর্ণসমূহের গুণ ও আচার স্ঈথ হইয়া পড়ে। শ্রেষ্ঠগণ যদি 
আচরণের দ্বারা তর্দিতরগণকে শ্রেষ্ঠত্বের পথে পরিচালিত করিতে না পারিয়া, 
অযথা গর্বমান হইয়া অশ্রেষ্টগণকে ন্গেহ, ভালবাসা ও দয়া করিবার পরিবর্তে 
হিংসা, ঘ্বণা ও জোরপূর্বক নিজ সেবায় লাগাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে 
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প্রতিক্রিয়ারপে সমাজের সকল কর্মে বিশ্ঙখলতা উপস্থিত হুইয়া দৈনন্দিন 
ব্যাপার সমূহে এমন ব্যাঘাত ঘটিবে যে, সকল কর্শে অশীস্তি উপস্থিত হইবে। 
মানবগণ সর্বদাই সমাজ গঠন পূর্বক বাস করিতে চায়। একক মানব 
তাহার সকল ব্যবহারিক কণ্ম সম্পাদন করিতে পারে না। সুতরাং পারস্পরিক 
সম্বন্ধ বা গ্রীতি না থাকিলে সমাজে বাস করা ছুবূহ হইয়া উঠে। সেই জন্য 
উচ্চবর্ণের লোকগণ সর্ধদা ব্ব-স্ব-বর্ণেব গুণ-কর্ম-দ্বারা নিয্বর্ণের লোকদিগকে 
আকৃষ্ট ও উপকৃত করিতে পারিলেই, তাহারা উচ্চবর্ণকে আস্তবিক আদর ও 
পরিচর্য্যা করিবে ও করিয়া ধন্য হইবে। শ্রভগবান্ও শ্রাগীতায় বলিয়াছেন, 
“যদ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ (৩1২১ )৮॥ ৪৪ | 


স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথ। বিন্দতি তচ্ছু ॥ ৪৫॥ 


অন্বয়-_ন্বে ম্বে (নিজ নিজ) কম্মণি (কর্মে) অভিরতঃ (নিরত ) নরঃ 
(মানব )- সংসিদ্ধিং (জ্ঞান-যোগ্যতা ) লভতে (লাভ করে ) স্বকশ্মনিরতঃ 
(নিজ অধিকার-বিহিত কম্মতৎপর ) যথা ( যেরূপে ) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) বিন্দতি 
(লাভ করে ) তত( তাহা) শৃণু( শ্রবণ কর )॥ ৪৫ | 
- অন্ুবাদ-_্ব-ন্ব-অধিকারোচিত কশ্মনিরত মানব জ্ঞানযোগ্যতা-রূপ সিদ্ধি 
লাভ করিয়া থাকে । স্বকম্মনিরত ব্যক্তি কি প্রকারে সিদ্ধি লাভ করে, তাহা 
শ্রবণ কর ॥ ৪৫ £॥ 
ভ্রীভক্তিবিনোদ-_ন্বকর্মনিরত ব্যক্তি স্বকর্দশে অভিরত হইয়া যেরূপে 
সংসিদ্ধি লাভ করেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥ 
প্রীবলদ্েব-_উক্তানাং কর্শণাং জ্ঞানহেতুতামাহ,-_ন্বে স্বে ইতি। স্ব-স্ব 
বর্ণাশ্রমবিহিতে কর্মণ্যভিরতস্তদনুষ্ঠাতা নবঃ সংসিদ্ধিং বিসতন্তবৎ কর্খাস্তর্গতাং 
জ্ঞাননিষ্ঠাং লভতে। ননু বন্ধকেন কর্মণা বিমোচিকা জাননিষ্টা কথমিতি চেছ্ধ,- 
দ্বিবিশেষাদিত্যাহ,_স্বকর্ম্মোতি ॥ ৪৫ ॥ 
বঙ্গানুবাদ-_উক্তকর্শগ্ুলি জ্ঞানের হেতু হয়, ইহা বলিতেছেন “স্বে-স্বে ইতি” । 
স্বীয় স্বীয় বর্ণ ও আশ্রম-বিহিত কর্শেতে আসক্ত থাঁকিয়া তাহাদের অনুষ্ঠান- 
কারীব্যক্তি বিসতন্তর স্যাঁয় কশ্মান্তর্গত জ্ঞাননিষ্ঠারপ সংসিদ্ধি লীভ করিয়া থাকে। 
_ সংসারের, বন্ধনস্বরূপ কর্মের দ্বারা সংসার-মোচনরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা কিরূপে 
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হইয়া থাকে? ইহা যদি বল, তদুত্বরে বলা হইতেছে-_বুদ্ধির পার্থক্যহেতু হয়, 
ইহা “ম্বকর্মনিরতঃ এই পদের দ্বারা বলিতেছেন ॥ ৪৫ ॥ 
যতঃ প্রবৃত্তিভূতীনাং যেন সর্ববমিদং ভতম্‌। 
স্বর্ণ! তমভ্যচ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥ 

অন্থয়_যতঃ (যাহা হইতে ) ভূতানাং ( ভূতগণের ) প্রবৃত্বিঃ ( উৎপত্তি) 
যেন (যাহা দ্বারা ) সর্বম্‌ (সমগ্র) ইদং ( এই বিশ্ব) ততম্ (ব্যাপ্ত) তং 
(সেই পরমেশ্বরকে) স্বকর্শণ| (স্বীয় কশ্ম-দ্বারা ) অভ্যর্চ্য ( অর্চনা করিয়1 ) 

মানব: (মানব ) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) বিন্দতি (লাভ করে )॥ ৪৬॥ | 

অনুবাদ-_ধাহা হইতে ভূতসকলের পূর্বববাস্নান্ুরূপা প্রবৃত্তি হয় এবং 
যিনি ব্যস্টি ও সমস্রিরূপে সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, মানব তাহাকে 
স্বকর্ম-দ্বারা অঙ্চন করতঃ সিদ্ধি ( অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা ) লাভ করিয়া থাকে ॥৪৬ ॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ-_যিনি ব্যষ্টি ও সমট্রি-স্বরূপে এই জগতে ব্যাপ্ত আছেন 
এবং ধাহার ফলদাতৃত্ব-প্রযুক্ত ভূতসকলের পূর্বববাসনাহুরপা প্রবৃত্তি হইয়। 
থাকে, তীহাকে স্বকর্ম-ছারা অঙ্চন করত মাঁনব সিদ্ধি লাভ করে ॥ ৪৬ ॥ 

শ্রীবলদেব-__তমাহ,_যত ইতি। যতঃ পরমেশ্বরাদ্ভূতানাং জন্মাদিলক্ষণা 
প্রবৃত্তির্ভবতি, ষেন চেদং সর্ববং জগত্ততং ব্যাপ্ত, তমিন্দ্রাদিদেবতাত্মনাবস্থিতং 
স্ববিহিতেন কর্ধণাভ্যর্চ্য এএতেন কর্ণ! স্বপ্রতুস্তস্ততু” ইতি 'মনসা তশ্মিংস্তৎ 
সমপ্য মানবঃ সিদ্ধিং জ্ঞাননিষ্ঠাং বিন্দতি ॥ ৪৬॥ | 

বঙ্গানুবা্ব- উক্ত কর যে জ্ঞানহেতৃ, তাহাই বলা হইতেছে--'ষত ইতি | 
যে পরমেশ্বর হইতে পাঞ্চতৌতিক প্রাণিগণের জন্মাদিরূপ কার্য হয়, যাহার 
দ্বারা এই সংগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, ইন্দ্রাদির্দেবতারূপে অবস্থিত তাহাকে 
( ঈশ্বরকে ) স্বধর্মবিহিত কর্ধের দ্বারা অর্চনা করিয়া “এই কর্মের দ্বারা স্বয়ং 
প্রভু তুষ্ট হউন” এই বুদ্ধিতে মনে মনে তাহাকে সেই সব পৃজা ও কর্দাদি 
অর্পণ করিয়া মানব জ্ঞাননিষ্ঠারূপ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৬] 

অন্ুভূষণ- বর্তমানে পূর্বোক্ত কশ্খসমূহের দ্বারা জ্ঞানোপত্তির হেতু 
বলিতেছেন। স্ব-স্ব-বর্ণাশমবিহিত কর্মের অনুষ্ঠানকারী মানব সংসিদ্ধি অর্থাৎ 
বিসতন্তর ন্তাঁয় কশ্মান্তর্গত জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিয়া! থাকে । কেহ ষদি পূর্ববপক্ষ 
করেন যে, কর্মমাত্রই বন্ধক, তাহা হইতে কিপ্রকারে মোচকগুণবিশিষ্ট জ্ঞাননিষ্ঠা 


সি 


লাভ হইতে পারে? ততুত্তরে বলিতেছেন যে, বুদ্ধিবিশেষের বারা ইহা! সম্ভব। 
পরবর্তী-ক্লোকে তাহাই বর্দন করিতেছেন। পরমেশ্বর হইতেই ভূতগণের 
জন্মাদি প্রবৃত্তি) তাহার দ্বারাই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত ঃ তিনিই ইন্দ্রাদি 
দেবতাত্বরূপে অবস্থিত) সেইহেতু নিজ নিজ ব্র্ণাশ্রমবিহিত কর্দের দ্বারা 
তাহাকে সম্যক্‌ অর্চন। পূর্বক, “এই কর্মের দ্বার নিজপ্রতৃ সম্তষ্ট হউন, এইরূপ 
মনোভাবের ছ্বারা তাহাতে সেই সমস্ত সমর্পণ করতঃ মানব সিদ্ধি অর্থাৎ 
জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। 
শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টীকার মর্দেও পাই,__ ৃ 
“ যতঃ পরমেশ্বর হইতে “তমভ্যষ্চ্-_-তাহাকে অর্চন করিয়া__এই 
বাক্যে “এই কর্ম-ঘার৷ পরমেশ্বর তুষ্ট হউন” এইরূপ মনদ্বারা তাহাকে 
অর্পণই তাহার অভ্যর্চন বা সম্যক্‌ পূজা 1” 
 মানবগণ স্ব-স্ব-অধিকারোচিত বর্ণাশ্রমধর্্ম সুষ্ঠভাবে পালন করিয়া, 
কিরূপে জ্ঞানরূপ সংসিদ্ধি লাভ করে, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। 
সাধারণতঃ কর্ম বন্ধনের কারণ হইলেও বুদ্ধিবিশেষ-আশ্রয়ে উহা! অনুষ্ঠান 
করিতে পাঁরিলে আবার বন্ধন-মোচক জ্ঞান-নিষ্ঠ। লাভ হইতে পারে। সেই 
বিষয়ে বলিতেছেন যে, যদি-স্বকর্থঘার] শ্রীভগবানের অঙ্চন করা যায় অর্থাৎ 
শ্রমঘলদেবের টাকার মর্মেও পাই যে_“এই কর্মের দ্বারা স্বপ্রতু তৃষ্টি লাভ 
করুন ।”-_এই মানস বিচার-মূলে তাহাতে সেই কর্ম সমর্পন পুর্ববক যদি অনুষ্ঠান 
করা যায়; তাহ! হইলেই কর্মসিদ্ধিতে জ্ঞান-নিষ্ঠা লাভ হয়। 
শ্রবিষুপুরাণে পরাশর উক্তিতে পাওয়া যায়,__ 
পবর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌। 
বিষ্ুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্” ॥ (৩য় অং ৮ অঃ৮ ক্স) 
শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুও শ্রীমন্মহা প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে বলিয়াছেন, 
--ম্বধন্্মীচরণে বিষুরভক্তি হয়”। 
শ্রগীতায় পূর্বেও কথিত হইয়াছে,-_“যজ্ঞার্থাৎ কশ্মণোহন্তত্র” (৩৯) 
এ-বিষকে শ্রীমন্তাগবতে শ্রীন্বতবাকোও পাই,_ 
“অতঃ পুংভিিজশ্রেষ্ঠা বর্ণামশ্রবিভাগশঃ । 
্বনুষিতন্ত ধর্মস্ত সংসিদ্ধির্রিতোষণম্‌॥” (১1২১৩) 
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আবার এরূপও কথিত হইয়াছে,_ 
“রঃ স্বচ্ঠিতঃ পুংসাঁং বিক্সেনকথান্থ ষঃ | 
নোৎপাদয়েদ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ |” ( ভাঁঃ-১1২৮ ) 
শ্রনারদের বাকোও পাওয়া যায়,_ 
“নৈষ্দ্যমপ্যচ্যুতভাববজ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরগুনম্‌। 
কৃত: পুনঃ শশ্বদ্বভদ্রমীশ্বরে ন চাপিতং কর্ম যদপ্যকারণম্‌ ॥” 
( ভাঃ--১৫1১২ )॥ ৪৫-৪৬ | 


শ্রেয়ান্‌ স্বধর্থো! বিগুণঃ পরধর্থাৎ স্বনুষ্ঠিতী। 
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নীপ্লোতি কিন্তিষম্‌ ॥ ৪৭ ॥ 


অন্থয়-_স্বহ্ষ্ঠিতাৎ (হৃষ্্ূপে অনুচিত) পরধর্শীৎ ( পরধন্্ব হইতে ) 
বিগুণঃ (নিকৃষ্ট ) স্বধর্শঃ (স্বধর্ম ) শ্রেয়ান্‌ (শ্রেষ্ঠ ) স্বভাবনিয়তং (স্বভাঁব- 
নিয়মিত ) কর্ম ( কর্ম) কুর্ববন্‌ (করিয়া ) [ নরং-_মানব ] কিন্বিষম (পাপ) 
নআপ্লোতি (প্রাপ্ত হয় না )॥ ৪৭ ॥ 

অনুবাদ- উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত উত্কৃষ্ট পর অর্থাৎ অপরের ধর্মাপেক্ষা, 
অসম্যক ভাবে অনুষ্ঠিত নিকষ্ট স্বধশ্মই শ্রেয়ঃ ৷ মানব স্বভাব-বিহিত কম্ম করিয়া 
কোন পাপ প্রাপ্ত হয় না॥ ৪৭॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ- উত্তমরূপে অনুষিত পরধর্্ম অপেক্ষা অসম্যক অনুষ্ঠিত 
্বধর্মই শ্রেয়ঃ) যেহেতু স্বভাববিহিভ কর্ের নামই ন্বিধর্শ” কোন সময়ে 
তাহা অসম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও স্বধ্ম হইতেই মার্বকাঁলিক উপকার হইয়া 
থাকে । স্বভাববিহিত কন্মানুষ্ঠান-ছাত্া কোন পাপ হইবার সম্ভাবনা 
থাকে না ॥ ৪৭ ॥ 

প্রীবলদেব-_নহ্থ ক্ষত্রিয়াদিধন্মীণাং রাজসাদিত্বাত্বেযু কুচিশৃন্যৈঃ 
ক্ষজ্রিয়'দিভিঃ সাত্বিকো। ব্রন্মধর্দম এবাহুষ্টের ইতি চেত্ৃত্রাহ, শ্রেয়ানিতি । 
স্বধর্শো বিগুণো নিকৃঞ্টোহপি সম্যগনহৃষ্ঠিতোহপি বা পরধর্দ্দাদুতরুষ্টাৎ স্বনুষ্টিতাচ্ 
শ্রেয়ানতিগ্রশস্তো৷ বিহিতত্বাৎ। ন চ হিংসানৃতাদি-দৌবধুক্তাদ্যুদ্ব-বাণিজ্যাদেঃ 
স্ববন্মীচ্ছিলোদ্থবৃত্ত্যাদিঃ পরধর্শস্তদ্দোষবিরহাঁৎ শ্রেয়ানিতি মন্তব্যম্‌; ষতঃ 
স্বতাবেন পূর্বোক্তেন নিয়তং নিয়মেন বিহিতং কর্ম কুর্ববন্‌ জনঃ কিৰ্বিষং 


চা কান রিট 5 1 তি 2০ 2 বা ক 


দৌষং নাপ্পোতি। ক্রত্ক্গহিংসায়া বিহিতত্বাদ্যথা! ন দোষতং, তথা যুদ্ধানঙ্স্ 
হিৎসানৃতাদের্ধিহিতত্বাদেব ন. তদিতি ভাঁবঃ। ব্যাখ্যাতং চৈতদবিস্তরেণ 
তৃতীয়ে ॥ ৪৭ ॥ 
:  বঙ্গানুবাদ-_প্রশ্ন__ক্ষত্রিয়াদি-ধর্মসমূহের রাঁজসাদিত্বহেতু তাহাতে কচিহীন 

ক্ষত্রিয়গণ কর্তৃক সাত্বিক ব্রহ্ষধশ্দই অনুষ্ঠান করা উচিত; ধযদ্দি ইহা 
বলা হয়, তদুত্তরে বল! হইতেছে--শ্রেয়ানিতি”। ন্বধর্শ নিকৃষ্ট হইলেও অথবা 
সম্যক অনুষ্ঠিত না হইলেও সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত উৎকৃষ্ট পরধর্শ হইতে শ্রেষ্ঠ ও অতিশয় 
প্রশস্ত; কারণ__এই রকম বিধান শাস্ত্রে আছে (বিধিবাক্য হেতু )। 
জীব-হিংসা ও যিথ্যাদিদৌষযুক্ত যুদ্ধ ও বাণিজ্যাদি স্বধশ্শ হইতে শিল- 
উগ্ছবৃত্ত্যাদিযুক্ত পর ধর্শে উক্তদোষ না থাকায় স্বধর্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহা 
মনে করা উচিত নহে। যেহেতু- পূর্বোক্ত স্বভাবের দ্বারা নিয়মপূর্ববক 
বিহিত কর্ম করিতে করিতে মাহ্গুষ কোন পাপে লিপ্ত হইতে পারে না। 
যজ্জের অঙ্গরূপে হিংসার বিধাঁন থাকায়, এপ হিংসায় যেমন পাপ নাই, 
সেই রকম যুদ্ধাদির অঙ্গ হিংসা ও মিধ্যাদ্দি বিহিত (বিধান ) থাকায়, কোন 
দৌষ নাই? ইহাই ভাবার্থ। ইহা তৃতীয়াধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করা 
হইয়াছে ॥ ৪৭ ॥ 

অন্ুভূষণ_ন্বধর্্-পালনের মহিম। পূর্ব শ্লোকে বর্ণন পূর্বক এক্ষণে 
শ্রীভগবান্‌ আরও বিশদরূপে বলিতেছেন। কেহ যদি বলেন যে, ক্ষত্রিয়াদি 
ধর্মসমূহের রাজস ভাব থাকায়, তাহাতে রুচিশূন্য ক্ষত্রিয়গণ কর্তৃক সাত্বিক 
্রহ্মধন্ম অনুষ্ঠান করাই উচিত; তদুত্তরে বলিতেছেন যে, স্বধশ্ম অর্থাৎ স্বকীয় 
বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম বিগুণ অর্থাৎ নিকুষ্ট হইলেও, সম্যক অন্ুঠিত না হইলেও 
উৎকৃষ্ট ও স্বহুঠিত পরধর্মীপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অতিশয় প্রশস্ত ) যেহেতু উহাই 
শাস্ত্রের বিধানযতে বিহিত হইয়াছে। হিংসা, মিথ্যাদি-দৌষযুক্ত যুদ্ধ ও 
বাণিজ্যাদি স্বধম্ম হইতে শিলোগ্থবৃত্ত্যাদিযুক্ত পর-ধর্মন পূর্ব্বোক্ত দোষ-নির্শ,ক্ত 
বলিয়া শ্রেষ্ঠ ; ইহা মনে করা৷ উচিত নহে। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত স্বভাবের দ্বারা 
নিয়মান্ুসারে ৰিহিত ক্খ করিলেও মানব দোষ প্রাপ্ত হয় না, যেমন যজ্ঞে 
পশ্ত-হিংসা বিহিত ৰলিয় দোষ হয় না। সেইরূপ যুদ্ধে হিংসা এবং বাণিজ্যে 
অনৃতারদির বিধান থাকায়, উহ] তন্দ্রপ দৌঁষযুক্ত নহে) ইহাই ভাবার্থ। 
এই বিষয়ে গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
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শ্রীল চক্রবত্তিপাদের চীকার মর্শেও পাই, 


পক্রিয়াদি-ত্বারা স্বধর্মকে রাজন দর্শন করিয়া তাহাতে কুচি-রহিত 
হইয়া সাত্বিক কর্ন কর্তব্য নহে, তাই বলিতেছেন__শ্রেয়ান্‌, ইত্যাদি। 
ন্বন্ুঠিতাৎ_সম্যক্রূপে অহুঠিত শ্রেষ্ঠ পরধর্শ হইতেও বিগুণঃ নিকৃষ্ট ও 
সম্যক্রূপে অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হইলেও স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ । অতএব বন্ধুবধাদি 
দোষষুক্ত বলিয়। ব্বধর্ম-যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষার জন্য ভ্রমণারদিরপ পরধশ্ম 
তোমার অনুষ্ঠেয় নহে, এই ভাব ।” 
অধিকার-অন্ুসারে স্বভাব-বিহিত আচরণই শ্রেয়ঃ-লাভের উৎকুষ্ট 
ক্রমপন্থা । দোষ ও গুণ নির্ণয়-সন্বন্ধে শ্রীমন্তাগবতেও পাই,_ 
“ন্বে স্বেধিকারে যা নিষ্ঠা স গ্রণঃ পরিকীত্তিতঃ। 
বিপর্যয়ঘ্ব ফোষঃ স্তাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ ॥৮ (১১২১।২ ) 
অর্থাৎ স্বশ্ব-অধিকারোচিত নিষ্ঠাই গুণ এবং পরের অধিকারে নিষ্ঠা 
করিতে যাওয়া দোষ । ইহা গুণ ও দোষের নির্ণায়ক | 


অন্যত্রও পাওয়! যায়, 
“তবে স্বেহধিকারে ষ! নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীত্তিতঃ | 
কর্ধমণাং জাত্যন্তদ্ধানামনেন নিয়ম: কৃতঃ। 
গুণ-দোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যজনেচ্ছয়] ॥” (ভাং--১১।২০।২৬ ) 
অর্থাৎ নিজ নিজ অধিকারগত নিষ্ঠাই গুণ বলিয়া কীত্তিত। এই গুণ-দৌঁষ- 
বিধানের ছারা বিষয়াসক্তি-বর্জনেচ্ছায় স্বভাবতঃ অশুদ্ধ কর্মমসমূহের সঙ্কোচ 
করা হইয়াছে মাত্র। 
্বভাবতঃ দেহগেহাসক্ত পাঁপরত ব্যক্তিগণকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার 
জন্যই করুণাময় ভগবান্‌ বেদের বিধি ও নিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেমন 
শ্রীভাগবতে পাই, 
“পরোক্ষবাদে! বেদোহয়ং বালানামহুশাসনম্‌। 
কর্মমোক্ষায় কর্মাণি বিধত্তে হগদং যথা ॥”৮ (১১৩৪৪) 


আরও পাওয়া যায়, 
“লোকে ব্যবায়ামিষমন্কসেবা-...*নিবৃত্তিরিষ্টা ( ভাঃ_-১১৫১১) 
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প্রমন্সহাপ্রভূও বলিম্বাছেন,_ 
“বেদেও বুঝায়__্বর্গ' বলে জনা জন! । 
' মুর্খপ্রতি কেবল সে বেদের করুণা ॥ 
বিষয়-স্থখেতে বড় লোকের সম্তোষ। 
চিত্ত বুঝি” কহে বেদ, বেদের কি দৌষ ॥ 
ধন পুত্র পাই গঙ্গান্গান হরিনামে+ । 
শুনিয়! চলয়ে লোক বেদের কারণে ॥ 
যেতে-মতে গঙ্গান্নান হরিনাম কৈলে। 
দ্রব্যের প্রভাবে 'ভক্তি' হইবেক হেলে ॥ 
এই বেদ-অভিপ্রায় মূর্থ নাহি বুঝে । 
কষ্ণতক্তি ছাড়িয়া! বিষয়-স্থখে মজে ॥* ( €চঃ ভাঃ মঃ ১৯অ: ) 
প্রীগীতাস্ পূর্বেও কধিত হইয়াছে, 
| “বর্ম নিধনং শরেয়ঃ* ( ৩1৩৫ ) 
এই স্থলে বিচার্ধ্য এই ষে, স্বধশ্ম বলিতে যেখানে 'বর্ণাশ্রম-ধর্ম” কথিত 
হইয়াছে, সেইখানেই এইরূপ বিচার অবলম্বন করা কর্তব্য, কিন্ত স্বধর্্ম বলিতে 
যেখানে “আত্মধর্” প্রীহরিভক্তিকে বুঝায়, সেখানে “সর্বধন্মান্‌ পরিতাজ্য” 
বিচারই গ্রহুণীয়। স্বধর্শ বলিতে আত্মধন্ম্ম বুঝিলে, পরধর্ম বলিতে দেহমমাদির 
ধর্ম বুঝায়। যে পর্ধ্যস্ত আত্মধর্ম শ্রীহরিভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় না হয়, সেকাল 
' পর্য্যন্ত স্বভাব-বিহিত কর্ম-আচরণ করাই শ্রেয়: | যেমন শ্রভাগবতে পাই,_ 
“তাবৎ কন্দমাণি কুব্বীত ন নিধ্বিগ্যেত যাবতা। 
মৎ্কথা-শ্রবণাদৌ বা! শ্রদ্ধ। যাবন্লজায়তে ॥৮ (১১২০৯ )॥ ৪৭॥ 


সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদ্বোবমপি ন ভ্যজেও। 
সর্ববারস্তা হি দোষেণ ধুমেনাগ্সিরিবারৃভাঃ ॥ ৪৮ ॥ 


অন্বয়__কৌস্তেয়! (হে কৌস্তেয় 1) সদোষমপি ( দোষযুক্তও ) সহজং 
(স্বভাবজ) কর্খ (কর্ম) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে না) হি (যেহেতু) 
সর্বারস্ভাঃ ( সকল কর্ম) ধুমেন ( ধূমদ্বার! ) অগ্নিঃ ইব ( অগ্নির ন্যায় ) দোবেণ 
( দোষ-দ্বার ) আবৃতাঃ (আবৃত )॥ ৪৮॥ 


শিস পপি ৮:78 রর গাঁ 


অনুবাদ--হে কৌস্তেয়! দৌষযুক্ত হইলেও”স্বতাববিহিত কর্ম ত্যাজ্য 
নহে; যেহেতু অ?3 যেমন ধুমের দ্বারা আবৃত সেইরূপ সকল কর্খই দোষের 
দ্বারা আবৃত ॥ ৪৮ ॥ . 

শ্রীতক্তিবিনেদ-_হে কৌস্তেয়! সহজ কৃর্ণ সদৌষ হইলেও ত্যাজ্য 
নয়। সকল-কর্সের আরম্তেই দৌষ আছে). অগ্নি থাকিলেই ধূম যেরূপ তাহাকে 
আবরণ করে, তন্জ্রপ কশ্মমা্রকেই দোষ আবরণ করে। তথাপি দৌোষাংশ 
পরিত্যাগ পূর্বক স্বভাব-বিহিত কর্মের গ্রণাংশকেই সত্বসংশ্ুদ্ধির জন্য 

আশ্রয় করিবে ॥ ৪৮ | 
_.. শ্রীবলদেব-_ন খলু ক্ষত্রিয়াদিধর্শা এব যুদ্ধাদয়ঃ সদোষাঃ  রশ্বধর্মাশ্ 
তথেত্যাহ,__সহজমিতি । সহজং স্বভাবপ্রাপ্ত, কর্ম সদোষযপি হিংসাদি- 
মিশ্রমপি ন ত্যজেদপি তু বিহিতত্বাৎ কুরধ্যাদেব__নির্দেদোষত্বৃদধা। ত্রহ্ষকর্শণা 
চরেদিত্যর্থঃ , যতঃ সর্ব্বেতি। সর্ববেষাং ত্রাহ্মণাদি-বর্ণানামারস্তাঃ কন্মাণি 
ত্রিগুণাত্মকত্বাদ্ব্রব্যসাধ্যত্বাচ্চ সামান্ততঃ কেনচিদ্দোষেণাবৃতা ব্যাপ্তা এব ভবস্তি। 
ধূমেনেবাগ্সিরিতি যথাগ্নেধূমাংশমপারুত্য শীতাদিনিবৃত্তয়ে তাপঃ সেব্যতে, তথা 
কর্ম্ণাং ভগবদর্পণেন দোঁষাংশং নিধুয়্াত্মদর্শনায় জ্ঞানজনকত্বাংশঃ সেব্য 
ইতি ভাবঃ॥ ৪৮ ॥ 

বঙ্গানুবাদ- শুধু যে যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয়-ধর্্মগুলি দৌষছুষ্ট তাহা নহে, ব্রাহ্মণের 
ধর্মও সেই রকম--তাহাই বলা হইতেছে-_“সহজমিতি”। স্বভাববশতঃ-প্রাপ্ত 
কর্শ হিংসাদির বারা মিশ্রিত হইলেও কখনও ত্যাগ করা উচিত নহে। কিন্ত 
উহার বিধান আছে বলিয়া করিতেই হইবে- অর্থাৎ নির্দদোষত্ব বুদ্ধিতে 
্রন্বকর্শরূপে আচরণ করিবে । যেহেতু সমস্ত ব্রাহ্মণাঁদি বর্ণের কন্মগুলি 
ব্রিগুণাত্মক ও ভ্রব্যসাধ্য ; এজন্য সাধারণতঃ কোন না কোনও দোষে লিপ্ত 
থাকিতেই হইবে। যেমন অগ্নি হইতে ধুয়াংশকে বিদূরিত করিয়া শীতাদি 
নিবৃত্তির জন্য অগ্নির উত্তাপের সেবা. রুরা'-হয়, সেই রকম যাবতীয় কর্মের 
ফলাদি ভগবানের উপর সমর্পণের ছ্বারাঁ দোঁষাংশকে অপনোদন করিয়া 
আত্মদর্শনের জন্ত উহার জ্ঞানজনকত্ব অংশই সেবনীয়। ইহাই ভাবার্থ॥ ৪৮ ॥ 

অন্ুভূষণ__কাহারও .ষদ্ধি ,এইরূপ আশঙ্কা জন্মে যে, স্বাভাবিক কর্ম 
করণীয় হইলেও, তাহার দৌষগুলি . জানিয়াও কিরূপে অবলম্বন করা যাইতে 
পারে? স্থতরাং দৌষষুক্ত কর্ম-অবশ্ই পরিত্যাজ্য । এই আশঙ্কা নিরসনার্থ 


এই ০০০৪ ২ ০১ ৩ 


শ্রীভগবান্‌ বর্তমান ক্লোকে বলিতেছেন যে, কেবল যে ক্ষত্রিয়-ধর্শ যুদ্ধাদিই 
দোষযুক্ত তাহা নহে, ব্রহ্ম -ধর্মসমূহও তদ্রপ দৌষযুক্ত। হৃতরাঁং সহজ অর্থাৎ 
স্বভাবপ্রাপ্ত কন্ম দৌষযুক্ত হইলেও অর্থাৎ হিংসাদিমিশ্র হইলেও ত্যাগ 
করা উচিত নহে। পরস্ত বিহিত কার্ধ্য বলিয়া! নির্দোষ বুদ্ধিসহকারে 
্রহ্মকর্থের স্যায় অনুষ্ঠান আবশ্তক। যেহেতু ত্রা্মণাদি সকল বর্ণের আরম 
অর্থাৎ কর্শসমূহ ত্রিগুণাত্মক ও দ্রব্যসাধ্য বলিয়া সামান্ততঃ কোন না 
কোন দোষের দ্বারা আবৃত অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়াই থাকে । দৃষ্টাস্ত-_যেরূপ 
ধূমের দ্বারা অগ্নি আবৃত হয়। সুতরাং শীতাদি নিবৃত্তির নিমিত্ত যেমন 
ধূমাংশ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নির সেবা করিতে হয়, সেইরূপ ভগবদর্পণের 
দ্বারা দৌষাংশ নির্ধোৌত করিয়া আত্ম-দর্শনের নিমিত্ত কর্শের জ্ঞানজনকত্ব- 
অংশই সেব্য। 


'আবার স্বধর্মেই কেবল দোষ আছে, এরূপ মনন করা উচিত নহে, 
যেহেতু পরধর্মেও কোন কোন দোষ থাকিতেই পাবে, তাই বলিতেছেন- 
'সহজংস্বভাব-বিহিত, “হি,_যেহেতৃ, 'সর্ববারস্তাঃ-_দৃষ্ট ও অদুষ্ট-সাধন 
কশ্ম-সকল কোন না কোন দোষ-্বারা আবৃত আছেই, যেমন ধূম-দ্বারা 
অধি আবৃত দেখা যায়। অতএব অগ্নি হইতে ধৃমরূপ দোষ পরিহার পূর্বক 
অন্ধকার ও শীতাদ্দি নাশ করিতে যেরূপ তাপই লেবন করিতে হয়, সেইরূপ 
কর্মেরও দৌষাংশ ত্যাগ করিয়া তত্বশুদ্ধির নিমিত্ত গুণাংশই গ্রহণ করিতে 
হয়__এই ভাব” ॥ ৪৮॥ 


অজক্তবুদ্ধিঃ রর জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ। 
নৈকষর্ম্যসি্ধিং পরমং সন্ন্যাসেনা ধিগচ্ছতি ॥ ৪৯॥ 


অন্বয়-_সর্ধত্র (প্রাকৃত বন্তমাত্রে ) অসক্তবুদ্ধিঃ ( আসক্তিশৃন্ত বুদ্ধি) 
জিতাত্মা ( বশীকৃত চিত্ত ) বিগতস্পৃহঃ ( নিস্পৃহ )[ জনঃ ] সন্গ্যাসেন (ম্বরূপতঃ 
কর্ম-ত্যাগ-্বার! ) পরমাঁং ( শ্রেষ্ঠ ) নৈকর্ম্যসিদ্ধিং ( নৈষন্ম্যবূপ! সিদ্ধি) অধি- 
গচ্ছতি (লাভ করেন )। ৪৯॥ 


১১৯৯৬ বশ নবন গা ত। 


অনুবাদ--প্রারৃত বস্তমাত্রে আসক্তিশন্যবুদ্ধি, বশীকৃতচিত্ত ও ব্রহ্মলোক 
পর্যন্ত হুখাদিতেও স্পৃহা শূন্য ব্যক্তি, স্বর্ূপতঃ কর্ত্যাগ পূর্বক নৈষর্দ্যরূপ! 
শ্রেষ্ঠ-সিদ্ধি লাভ করিয়! থাকেন ॥ ৪৯ ॥ 

গ্রীভক্তিবিনোদ- প্রীরুত-বন্ততে আসক্তিশৃহ্য-বৃদ্ধি, বশীকৃতচিত্ত ও ব্রন্ধা- 
লোক-পধ্যন্ত স্থখাদিতেও নিস্পৃহ হইয়া আরুরুক্ষু ব্যক্তি স্বর্ূপতঃ কন্ম ত্যাগ- 
পূর্বক নৈদ্ন্্যরূপা পরম সিদ্ধি লাভ করেন ॥ ৪৯ ॥ 

প্ীবলদেব- এবমাকরুক্ুঃ সনিষ্ঠো জ্ঞানগর্ভয়া বর্খনিষ্টয়ান্ুভূতন্বন্বরূপন্ততঃ 
কর্মনিষ্ঠাং স্বর্ূপতস্ত্যজেদিত্যাহ, _অসক্তেতি। সর্ববত্রাস্বাতিরিক্রেযু বস্তঘসক্ত- 
বুদ্ধির্ধতো জিতাত্ম! স্বাত্মানন্দাস্বাদেন বশীকুতমনা অতএব বিগতস্পৃহ আত্মা- 
তিরিক্তবন্তসাধ্যেষু নাঁনাবিধেঘানন্দেষু স্পৃহাশৃন্তঃ। স্বাত্মানন্দাস্বাদ বিক্ষেপকাণাং 
কর্ণাং সন্ন্যাসেন স্বরূপতস্ত্যাগেন পরমাং নৈষ্কন্্যলক্ষণাং সিদ্ধিমধিগচ্ছতি যোগা- 
রূঢ্ঃ সন্। এবমেবোক্তং তৃতীয়ে,_“ঘন্তাত্মরতিরেব স্যাৎ” ইত্যাদিনা ॥ ৪৯ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_এইভাবে যোগের চরমসীমায় আরুরুক্ক্‌ ব্যক্তি একনিষ্ঠ হইয়া 
জ্ঞানগর্ত কর্নিষ্ঠার দ্বার! নিজের আত্মস্বক্ূপ অনুভব করিয়া! তারপর কর্ম 
নিষ্ঠাকে স্বরূপত: ত্যাগ করিবে । ইহাই বলা হইতেছে-__অসক্তেতি, । আত্মা- 
তিরিক্ত সমস্ত বস্বতে আসক্তিশৃন্য হইয়1 কারণ স্বীয় আত্মানন্দের আম্বাদনের 
দ্বারা মনকে বশ করিয়াছে । অতএব আত্মাতিরিক্ত নানাবিধ আনন্দেতে 
স্পৃহাশূন্ হইবে। যাহারা আত্মানন্দ-আস্বাদের প্রতিবন্ধক সেইসকল কণ্মকে 
সন্যাসের দ্বারা অর্থাৎ স্বরূপতঃ ত্যাগের দ্বারা নৈষ্ম্ম্যলক্ষণরূপা সিদ্ধিকে 
যোগার হইয়া লাভ করে। ইহাই তৃতীয়াধ্যায়ে আমাকর্তৃক উক্ত হইয়াছে, 
_যন্তাত্বরতিবেব স্তাৎ ইত্যাদির দ্বারা ॥ ৪৯ ॥ 

অনুভূষণ- বর্তমান শ্লোকে শ্রীতগবান্‌ বলিতেছেন ষে, সনিষ্ঠ আকুরুক্ষ 
যোগী জ্ঞানগর্ত কর্ম-নিষ্ঠার দ্বারা! নিজন্বরূপ অনুভব করার পর স্বরূপতঃ 
কর্মমনিষ্ঠা ত্যাগ করিবেন। আত্মাতিরিক্ত সমস্ত বন্ততে অসক্তবুদ্ধি, যেহেতু 
তিনি জিতাত্মা অর্থাৎ স্বীয় আত্মানন্দ আম্বাদনের ত্বারা মনকে বশীকত 
করিয়াছেন অতএব তাহার বিষয়-স্পৃহা! বিগত হইয়াছে ; অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত 
বন্তসাধ্য নানাবিধ আনন্দে স্পৃহা-শৃন্ত হইয়াছেন। স্বীয় আত্মানন্দ আস্বাদনের 
ফলে বিক্ষিপ্ত কর্শসমূহের সংন্তাসের দ্বারা অর্থাৎ স্বরূপতঃ ত্যাগের দ্বার 
নৈষরদ্যলক্ষণ! পরম! দিদ্ধি প্রাপ্ত হন, তখন তিনি যোগারূঢ হন। এইকপই 
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শ্রীগীতার তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, “যিনি কিস্তু আত্মাতেই রত” 
ইত্যাদির দ্বারা । | 

ভ্ীল চক্রবত্তিপাঁদের টাকার মর্েও পাই, 

“এইরূপ হওয়ায় কর্শে দৌষাংশসমূহ-_কর্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলাভিসন্ধান- 
লক্ষণ দোষাংশসমূহ ত্যাগকারী সেই প্রথম সন্গ্যাপীর কালক্রমে সাধনের 
পরিপাকে যোগান্ঢত্বদ্শায় কর্শ সমূহের স্বরূপতঃ ত্যাগরূপ দ্বিতীয় 
সন্ন্যাস বলিতেছেন-_-“অসক্তবুদ্ধি:-_সমন্ত প্রাকৃত বস্তসমূহে 'ন সক্তা'_- 
আসক্তি রহিত বুদ্ধি ধীহার তিনি, অতএব “জিতাত্মা"_বশীকৃতচিত্ত “বিগত- 
স্পৃহ*-_বিগতা- ব্রদ্লোক পর্যন্ত অবস্থিত স্থখসমূহেও ধাহাঁর স্পৃহা নাই 
তিনি ; এবং তাহার পর সন্ন্যাসেন”-_কর্দ সমূহের স্বূপতঃই ত্যাগে নৈষর্ম্যের 
'পরমাং'_শ্রষ্ঠা সিদ্ধি “অধিগচ্ছতি" প্রাপ্ত হন। যোগের আন্ঢ দশায় তাহার 
নৈষ্কন্ম্য অতিশয়ভাঁবে সিদ্ধ হয়, এই অর্থ” ॥ ৪৯ ॥ 


সিদ্ধিং প্রাপ্তে থা ব্রক্ম তথাপ্পোতি নিবোধ মে। 
সমীসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানন্ত ঘা পরা ॥ ৫০ ॥ 


অন্বয়-_কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ ( নৈষ্কনম্যসিদ্ধিপ্রাপ্ত 
ব্যক্তি ) যথা ( যেরূপে ) ব্রদ্ধ (ব্রন্ষকে ) আপ্লোতি (লাভ করেন) যা (যাহা) 
জ্ঞানন্ত (জ্ঞানের ) পরা নিষ্ঠা (শ্রেষ্ঠ-গতি ) তথা (তাহা) মে (আমার 
নিকট ) সমাসেন এব ( সংক্ষেপে ই ) নিবোধ শ্রবণ কর )॥ ৫০ | 

অনুবাদ-_হে কৌন্তেয়! নৈষস্দ্য-পিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্ষকে লাভ 
করেন এবং যাহা জ্ঞানের চরম গতি বা! প্রাপ্তি, তাহা! আমার নিকট সংক্ষেপে 
শ্রবণ কর ॥ ৫০॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ-_নৈষন্ম্যসিদ্ধি লাভ করতঃ জীব যেরূপে জ্ঞানের পরা 
নিষ্ঠারূপ ব্রক্ষকে লাভ করেন, তাহা! সংক্ষেপতঃ বলিতেছি ॥ ৫০ ॥ 

প্রীবলদেব__সিদ্ধিমিতি। বিহিতেন কর্ণ হরিমারাধ্য তত্প্রসাদজাং 
সর্বকর্মত্যাগান্তামাত্মধ্যাননিষ্ঠাং প্রাপ্তো যথা যেন প্রকারেণ স্থিতো ব্রহ্ম 
প্রাপ্নোতি- আবির্ভাবিতগুণাষ্টকং স্বরূপমন্ভবতি, তথা তং প্রকারং সমাসেন 
গদতো মে মত্তো নিবোধ। জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠা পরেশবিষয়া জ্ঞাননিষ্ঠা! ত্বাং 
প্রতি ময়োচ্যতে, তাঞ্চ শু ॥ ৫০ ॥ 
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বঙ্গানুবাদ-_“সিদ্ধিমিতি” | বিহিত্ত কর্শের ছারা হরিকে আরাধিন। কবিয়। 
হরির প্রসাদ-জনিত সর্বকন্ম-ত্যাগপধ্যস্ত আত্মধ্যাননিষ্ঠাকে লাভ করিয়া ষেই 
প্রকারে স্থিত হইয়া ব্রহ্ষলাভ করা যায়-_অর্থাৎ যাহাতে আটটি গুণ আবির্ভূত 
হয়, এই প্রকার স্বরূপ অনুভব করে, তাহ। সংক্ষেপে আমি বলিতেছি। আমার 
নিকট জানিয়া লণ্ড। জ্ঞানের যাহা পর! নিষ্ঠা অর্থাৎ পরেশ-বিষয়ক জ্ঞাননিষ্ঠা 
তাহা তোমাকে আমি বলিতেছি-_তাহাও শ্রবণ কর ॥ ৫* ॥ 

_ অনুভূষণ- বর্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্‌ দিদ্ধি-প্রীপ্তির পর যেরপ ব্রহ্মলাভ 
ঘটে, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছেন। ব্ব-স্ব-বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্মের দ্বারা 
প্রহরিকে আরাধনা করিয়1 মানব তাহার অনুগ্রহে অর্বকর্ম-ত্যাগান্তক আত্ম- 
ধ্যাননিষ্টা প্রাপ্ত হয়; এবং যে প্রকারে অবস্থিত হইলে ব্রদ্ধকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ 
আবির্ভাবিত গুণাষ্টক স্বরূপ অনুভব করে, তাহাই সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি, 
শ্রবণ পূর্বক অবগত হও। জ্ঞানের যা পরা নিষ্টা অর্থাৎ, পরমেশ্র-বিষয়ক 
জ্াননিষ্টা তোমাকে আমি বলিতেছি, তুমি তাহাও অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। 

শ্রীল ক্রবর্তিপাঁদের টাকার মর্শে পাই৮_ 

“এবং তাহার..পর যে প্রকারে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়_ বর্ষের অনুষ্ভব হয়, 
এই অর্থ। যে সমস্ত যোগে অজ্ঞানের “নিষ্ঠা পরা-পরম অস্ত এই অর্থ। 
নিষ্ঠা অর্থে নিষ্পত্তি, নাঁশ, অস্ত-_অমরকোঁষ। অবিদ্যা উপরত অর্থাৎ নিবৃত্ত- 
প্রায় হইলে বিদ্ভারও উপরমের আরস্তে যে প্রকারে জ্ঞানের সন্ন্যাস করিয়া ব্রহ্ম 
অনুভব করেন, তাহা বুঝিয়া লও ) এই অর্থ” ॥ ৫০ 


বৃদ্ধ বিশুদ্ধয়! যুক্তে। ধৃত্যা স্মানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্‌ বিবয়াংস্ত্যক্ত 1 রাগদ্বেঝৌ ব্যুদন্ত চ ॥ ৫১॥ 
বিবিক্তসেবী লঘ্‌।াশী ষতবাক্কীয়মানস?। 
ধ্যানযোগ্ণপরে। নিত্যং বৈরাগ্্যং সমুপাশ্রিভঃ॥ ৫২ ॥ 
অহসঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রৌধং পরিগ্রহম্। 
বিষুচ্য নির্মম: শাস্তো ব্রক্ষভুয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥ 


অন্বয়_ বিশ্ুদ্ধয়া বৃদ্ধ্যা যুক্তঃ (সাত্বিকী বুদ্ধিযুক্ত হইয়া! ) ধৃত্য৷ (ধৃতির 
দ্বারা) আত্মানম্‌ (মনকে ) নিয়ম্য চ (নিয়মিত করিয়া ) শবাদীন্‌ ( শক 


ও? 1৩৩ ৩৩ সন ভন ববগাত। 


প্রভৃতি ) বিষয়ান্‌ ( বিষয়সমূহকে ) ত্যক্ত1 (ত্যাগ করিয়া ) রাঁগদ্বেষৌ (রাগ 
ও দ্বেষ)বুদশ্য চ (বিদূরিত করিয়! ) বিবিক্তসেবী ( নিজ্জনবাসী ) লঘবাশি 
(মিতাহারী ) যতবাক্কায়মানসঃ (বাক্য, কায় ও মন সংযত করিয়1 ) নিত্যং 
(নিত্য ) ধ্যানযোগপরঃ ( ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ যোগযুক্ত হইয়া) বৈরাগ্যং 
সমৃপাশ্রিতঃ ( বৈরাগ্য সম্যক আশ্রয় করিয়া ) অহস্কারং (অহঙ্কার) বলং (বল) 
 বর্পং(দর্প) কামম্‌ (কামনা ) ক্রোধং (ক্রোধ ) পরিগ্রহং (দাঁনাদি গ্রহণ ) 
বিমুচ্য (ত্যাগ পূর্ব্বক ) নির্মম: ( মমতাবিহীন হইয়া) শান্তঃ (পরম উপশম- 
প্রাপ্ত ব্যক্তি ) ব্রহ্মতূয়াক়্ (্রহ্মানহ্ুভব-নিমিত্ত) কল্পতে (সমর্থ হন) ॥ ৫১-৫৩ ॥ 

অন্গুবাদ-_ বিশ্তদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ধৃতির দ্বারা মনকে নিয়মিত করিয়া, 
শবাদি-বিষয়সমৃহকে পরিত্যাগপূর্বক বাগ ও দ্বেষ বিদূরিত করিয়া পবিত্র 
নির্জন স্থানসেবী হইয়া, মিতাহার পূর্বক কায়মনোবাক্য সংযত করতঃ সর্বদা 
ভগবচ্চিস্তাপরায়ণতারূপ যোগ ও বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া অহঙ্কার, বল, দর্প, 
কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ ত্যাগপূর্বক নির্মম ও উপশমপ্রাপ্ত পুরুষ ব্রহ্ম-অন্ুভবের 
যোগা হন ॥ ৫১-৫৩। 

শ্রীভক্তিবিনোদ- বিশ্ু্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া মনকে ধৃতি-দ্বারা নিয়মিত করত 
শবাদি বিষয়সকল পরিত্যাগপূর্বক বিগত-রাগছেষ, বিবিক্তসেবী, লঘুভোজী, 
সংষতকায়বাত্মানস, ধ্যানযোগ ও বৈরাগ্যের আশ্রিত এবং অহঙ্কার, বল, 
দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ হইতে পরিমুক্ত, নির্মম ও শাস্ত পুরুষ অষ্টগ্ুণ- 
স্বরূপ ব্রন্মের অনুভবে সমর্থ হন ॥ ৫১-৫৩॥ | 

শ্রীবলদেব- তং প্রকারমাহ,-বৃদ্ধেতি। বিশ্ুদ্ধয়া সাত্বিক্যা বুদ্ধযা যুক্ত- 
স্তাদৃশ্তা ধৃত্যা চাত্মানং মনো নিয়ম্য সমাধিযোগ্যং কৃত্বা, শব্বাদীন্‌ বিষয়াং- 
্তযক্ত] তান্‌ সন্নিহিতান্‌ বিধায় রাগছেষৌ চ তদ্ধেতুকৌ বুদস্য দূরতঃ 
পরিহত্য, বিবিক্তসেবী নির্জনস্থঃ, লঘাশী মিতভূক্‌, যতাঁনি ধ্যয়াভিমুখীকতানি 
বাগাদীনি যেন সঃ নিত্যং ধ্যানযোগপরো হরিচিস্তননিরতঃ, বৈরাগ্যমাত্মেতর- 
বস্তমাত্রবিষয়কমূ) অহমিতি। অহঙ্কীরে দেহাত্মাভিমাঁনঃ, বলং তথ্ঘ্ধকং 
বাসনাবপম্‌, দপস্তদ্বেতৃকঃ প্রারবধশেষবশাছুপাগতেষু ভোগ্যেযু কামোহভিলাষঃ, 
তেঘন্তৈবপহৃতেষু ক্রোধঃ পরিগ্রহশ্চ তথৎকর্মকঃ; তানেতানহঙ্কারাদীন্‌ বিমূচ্য 
নির্মমঃ সন্‌ ব্রহ্মভূয়ায় গুণাষ্টক বিশিষ্টসাত্মরূপত্থায় কল্পতে তদন্ুভবতি। শাস্তো 
নিস্তরঙ্গসিন্কুরিব স্থিত: ॥ ৫১-৫৩ | 
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বঙ্গান্গুবাদ-_সেই বিষয় বল! হইতেছে-_বুদ্যেতি”। সাত্বিক বুদ্ধি- 
যুক্ত হইয়া এবং সাত্বিক ধূতির ছারা মনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া অর্থাৎ সমাধির 
যোগ্য করিয়া! শবাদি বিষয়গুলিকে পরিত্যাগপূর্বক অর্থাৎ তাহাদিগকে 
বশীকুৃত করিয়া রাগছেষ ও তাহাদের হেতুকে দূরীকরণ করিয়া অর্থাৎ দূর 
হইতে পরিহার করিয়া, নির্জনে অবস্থান পূর্বক অর্থাৎ বিবিক্তসেবী হইয়া, 
পরিমিতাহারী হইবে এবং বাক্‌ প্রভৃতিকে ধ্যেয় ঈশ্বরাভিমুখ করিবে । 
সেই নিত্য ধ্যানযোগপরায়ণ অর্থাৎ হরি-চিস্তনে রত হইতে হইবে। আত্মাভিন্ন 
বস্তমাত্রবিষয়ে বৈরাগ্য লইয়া অহঙ্কার-_দেহাত্মাভিমান, বল-_সেই 
অভিমানের বৃদ্ধিজনক বাঁসনা, দর্প-_-তজ্জনিতগর্বব। প্রারব-শেষবশত লব্ধ 
ভোগ্যবস্ত সমূহে কামনা অর্থাৎ অভিলাষ। অন্ত কর্তৃক সেই ভোগ্যবস্তগুলি 
অপহৃত হইলে তাহাতে ক্রোধ। পরিগ্রহ-_সেইগুলি আকড়াইয়া থাকা। 
এইসব অহঙ্কারাদি বিমোচন করিয়া মমতা শূন্য হইবে। এইক্প হইলে গুণাষ্টক 
বিশিষ্ট-আত্মরপ ক্রক্ষপ্রাপ্তির ষোগ হয় অর্থাৎ তাহা অনুভব করে। শ্াস্ত 
অর্থাৎ তরঙ্গহীন সমুদ্রের ম্ায় অবস্থান করা ॥ ৫১৫৩ ॥ 

অনুভূষণ-_জীবের জ্ঞানের পরা নিষ্ারপ ব্রহ্বলাভের প্রকার বলিতেছেন। 
বিশ্তদ্ধ সাত্বিক বুদ্ধির ছারা! যুক্ত হইয়া এবং তাদৃশ ধৃতির দ্বারা মনকে নিয়মিত 
অর্থাৎ সমাধিযোগ্য করিয়া শব্বাদি বিষয়সমূহ পরিত্যাগ পূর্ববক অর্থাৎ তাহাদের 
নিকটে থাকিলেও বিষয়ের প্রতি রাগ ও ছ্বেষ পরিত্যাগকরতঃ নিঞ্জনে বাস 
পূর্বক, পরিমিত আহারী হইয়া বাগাদি ইন্দ্িয়গণকে ধ্যেয়বস্তর অভিমুখী 
যিনি করিতে পাবেন, তিনি নিত্য ধ্যানযোগপর অর্থাৎ সর্বদা হরি-চিস্তনপর 
হইয়া আত্মেতর বস্ত-বিষয়ে বৈরাগ্যলাভ করতঃ দেহাত্মাভিমানরূপ অহঙ্কার, 
বাসনারূপ বল, এবং তন্ত্রপ দর্প, প্রারন্ধ শেষ বলিয়া উপাগত ভোগ্য-বিষয়ে 
যে কাম অর্থাৎ অভিলাষ এবং সেগুলি অন্যের দ্বারা অপহৃত হইলে যে ক্রোধ, 
পরিগ্রহমূলক কর্ম ইত্যাদি বিমুক্ত হইয়া অর্থাৎ মমতা শুন্য হইয়া অষ্টগুণ- 
বিশিষ্ট ব্রন্মস্বর্ূপ লাভের যোগ্য হন অর্থাৎ ব্রক্ষাহভব করেন । 

এস্থলে লক্ষিতব্য বিষয় এই যে যাহারা শ্রগীতায় উপদিষ্ট ব্রহ্মান্থভবের 
যোগ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের কিন্তু পূর্বোন্লপিখিত সাধনা অবশ্যই 
করণীয়। কেবলমাত্র “সোহহং' “অহম্‌ ব্রহ্ষাম্মি' ইত্যাকার অভিমান করিলেই 
জীবের ব্রহ্মভূত হইবার অধিকার হয় না। 


৬ ভা 2 ৩৭২১৫ ৩। | ০ ৬ 
শ্রীল শ্রধর স্বামিপাদের টাকার মর্শেও পাই,_ 


“উজ প্রকার পূর্ববোক্ত বিশুদ্ধ সাত্বিক বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত থাকিয়া, এবং 
সাত্বিক ধৃতির দ্বারা আত্মাকে অর্থাৎ সেই বুদ্ধিকে নিয়ম্য অর্থাৎ নিশ্চল 
করিয়া শব্াদি বিষয়সমূহকে পরিত্যাগ পূর্বক এবং সেই বিষয়সমূহে রাগ ও 
দ্বেষ পরিহারকরতঃ। “বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হইয়া” ইত্যাদি বাক্যসমূহের 
তৃতীয় শ্লোকস্থ 'ব্ষপ্রাপ্তির যোগ্য হন” এই বাক্যের সহিত অন্বয়। আরও 
পাওয়া যায় বিবিক্তসেবী অর্থে পবিত্রস্থানে বাসকারী, মিতভোঁজী, এই উপায় 
সমূহের দ্বারা বাক্য, কায়, মন সংযত করিয়া সর্বদা ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্ম সংস্পর্শ- 
রূপ যে যোগ, সেই যোগপর হইয়া এবং ধ্যান যাহাতে অবিচ্ছিন্ন থাকে, 
সেই হেতু পুনঃ পুনঃ দুঢ় বৈরাগ্যকে সমাশ্রয়করতঃ তারপর আমি বিরক্ত 
ইত্যাদি অহঙ্কার, বল অর্থাৎ দুরাগ্রহ, দর্প অর্থাৎ যোগ বলে বিপথে গমনের 
প্রবৃত্তি, প্রারন্ধবশে অপ্রাপ্য মার্গেও বিষয়গুলিতে যে কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ 
বিশেষভাবে ত্যাগ করিয়া বলপূর্ববক উপস্থিত বিষয়েও মমতা শৃন্য হইয়া পরম 
উপশম লাভ করিয়া 'ব্হ্ষভূয়' অর্থাৎ “আমিই বর্ষ” এইরূপ নিশ্চলভাবে 
অবস্থানের যোগ্য হইয়া থাকেন ।” 

শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মর্শেও পাই,__ 

“বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া'_সাত্বিকী বুদ্ধিত্বারা, 'ধৃত্যা'__-সাত্বিকী ধৈধ্যদ্বারা 
'আত্মানম্--মনকে “নিয়ম্য_সংযত করিয়া ধ্যানেন*_-ভগবানের চিস্তা- 
দ্বারাই ষে শ্রেষ্ঠফোগ তৎপরায়ণ, অর্থাৎ তাহাই আশ্রয় করিয়া, 'বলংস_ 
কামের রাগযুক্ত, কিন সামর্থ্য নহে) অহঙ্কারাদি পরিত্যাগপর্বক-_ইহাই 
: অবিষ্ভার উপরম, 'শাস্ত:-__সত্বগুণেরও উপশাস্তিযুক্ত-_ইহা৷ কৃতজ্ঞানমন্গ্যাস, 

এই অর্থ-_জ্ঞানও আমাকে সংন্থত্ত করিবে--এই একাদশ ্বন্ধের (ভাঃ-_- 
১১/১৯১) উক্তি। অজ্ঞান ও জ্ঞানের উপরম - ব্যতীত ব্রদ্ষের অনুভব 
অন্বীকৃত হয়; এই ভাব। ব্রহ্ত্য়ায়-_ত্রন্মের অন্থভবে “কল্পতে'_ 
সমর্থ হন। 


শ্রীমস্তাগবতে শ্রীখষভদেবের বাক্যেও পাওয়া যায়. 


“অধ্যাত্মযোগেন বিবিক্তসেবয়া প্রাণেক্িয়াত্মাভিজয়েন সধ্যকৃ। 
স্ছৃদ্ধয়া ব্রহ্মচধ্যেণ শশ্বদসম্প্রমাদেন যমেন বাচাম্‌॥ 


শ৩্২৮ লন সব নত 


সর্বত্র মন্তাববিচক্ষণেন জ্ঞানেন বিজ্ঞানবিরাজিতেন। 
যোগেন ধৃত্যুদ্যমসত্বযুক্তে! লিঙ্গং ব্যপোহেৎ কুশলোহহমাখ্যম্‌ ॥ 


(৫1৫1১২-১৩ ) ॥ ৫১--৫৩। 


্রহ্মভুতঃ প্রসন্নীত্বণ ন শোচতি ন কাঙ্ষতি। 
সমঃ সর্বেরেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ ৫৪ 


অন্থয়- ত্রন্ষভৃত: (ব্রন্মে অবস্থিত ) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্টচিন্ত ) ন শোচতি 
(শোক করেন না) ন কাজ্ষতি (আকাঙ্ষাও করেন না) সর্ব্বেু ভূতেষু 
( সর্ধভূতে ) সম: (সমদর্শী ) [হইয়া] পরাম্‌ ( প্রেমলক্ষণযুক্ত ) মন্তক্তিং 
(আমাব ভক্তি ) লভতে (লাভ করেন ) ॥ ৫৪ ॥ 

অনুবাদ__্রন্মে অবস্থিত অর্থাৎ ত্রহ্স্বরূপ-সংগ্রাঞ্ধ, প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি 
কোন বস্তর জন্ত শোক বা আকাজ্ষ! করেন না, তিনি সর্ধভূতে সমদর্শী হইয়া 
পরা অর্থাব্থ প্রেমলক্ষণযুক্ত মন্তক্তি লাভ করিয়। থাকেন ॥ ৫৪ | 

প্রীভক্তিবিনোদ-__জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অষ্টগুণিত স্ব-ন্বরূপে 
্র্মতা লাভ করেন; এবস্‌ত ব্রন্স্বরূপসংপ্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্বভূতে সমবৃদ্ি 
পুরুষ শোক বা আকাজঙ্ষা করেন না, এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া 
আমাঁতে পরা অর্থাৎ নিগুণা৷ ভক্তি লাভ করেন 1 ॥ ৫৪ ॥ 

শ্রীবলদেব-_তশ্য ব্রহ্বভূয়োত্তরভাবিনং লাভমাহ,ব্রন্বেতি। ব্রদ্ষতৃতঃ 
সাক্ষাতরুতাষ্টগুণকম্ব-স্বরূপঃ ; প্রসন্নাত্ব! - ক্লেশকম্মবিপাকাশয়ানাং বিগমাদতি- 
স্বচ্ছ: _“নগ্ভঃ প্রসন্নসলিলা” ইত্যাদীবতিবৈষল্যং 'প্রসঙ্ন” শব্দার্থঃ) স এবং-ভূতো 
মদন্যান্‌ কাঁংশ্চিৎ প্রতি ন শোচতি ন চ তান্‌ কাজ্ফতি ? সর্ব মদত্যেষ্চচাব- 
চেষু ভূতেষু সমঃ__হেয় ত্বাবিশেষালোষ্টরকাষ্টব্তানি মন্যমানঃ ; ঈদৃশঃ সন্‌ পরা 
মন্তক্কিং লততে- নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত ঝা পরা" ইত্যুক্তাং মদনুভবলক্ষণাং মধ্ধীক্ষণ- 
সমানাকারাৎ সাধ্যাং ভক্তিং বিন্দতীত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ 

বজানুবাদ-_তাহার ব্রন্ধ-জ্ঞানের পর লাভের বিষয় বলা হইতেছে__ 
ব্রদ্মেতি। ব্রহ্মভূত-_অষ্টগুণবিশিষ্ট ব্রদ্ধ-সাক্ষাকারকারী। প্রসন্নাত্জা_ 
অবিষ্ভাদদিপঞ্চবিধ ক্লেশ-কর্ম-বিপাক কন্মফল ও আশয়াদির ( বাসনা! প্রভৃতির ) 
অপগম-হেতু অতিশয় স্বচ্ছ। “নদীগুলি স্বচ্ছজলবিশিষ্ট” ইত্যাদিতে অতিবৈমল্য 
প্রসন্ন শব্দার্থ। তিনি এবভূত হইয়া আমি ভিন্ন অন্য কোন বস্তর প্রতি 


শোক করেন না, অন্ত কোন বস্তকে কামনা করেন না। আমি ভিন্ন অন্ধ 
উচ্চ ও নীচ প্রাণীতে “সমান বুদ্ধি"; অর্থাৎ সবই হেয়-_এই বোধে সেই নব 
আত্মাতিরিক্তবস্তগুলিকে লোষ্র ও কাষ্ঠের মত তিনি মনে করেন। এইরকম 
হইলে পরম-_শ্রেষ্ঠা আমার ভক্তি লাভ করিতে থাকে অর্থাৎ “নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা 
পরা”, যাহা জ্ঞানের চরম নিষ্ঠা, এইকপ আমার অনুভূতি স্বরূপ ও আমার 
দর্শনের সমানাকার সাধ্যা ভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪ ॥ 

অনুভূষণ_ ত্রদ্ধানুভবী ব্যক্তির ব্র্ষান্তবের পর কি ফল লাভ হয়, 
তাহাই বলিতেছেন। ব্রহ্ভৃত অর্থে অষ্টগুণযুক্ত শ্ব-ম্বরূপের সাক্ষাৎকার। 
প্রসন্াত্মা! অর্থে ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় সমূহের নাশহেতু অতিশয় স্বচ্ছ । 
নদীর যেমন প্রসন্ন সলিল, সেইরপ প্রসন্ন শব্দের অর্থ অতিশয় বিমল। এইরূপ 
ব্যক্তি আমাব্যতীত অন্য কাহারও 'জন্ত শোক বা আকাঙ্ষা করেন না। 
আমাব্যতীত অন্য সমস্ত উচ্চাবচ সকল ভূতে সমভাব। হেয় ও উপাদে়্ 
দর্শনের বিশেষ না থাকায় লোষ্ট ও কাঠের ন্যায় তাহাদিগকে মনে করিয়া 
থাকেন। এইরূপ হইলে আমাতে পরা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। নিষ্ঠা 
অর্থাৎ জ্বানেরও যাহা পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা, এই পূর্বোক্ত মদহুভবলক্ষণ অর্থাৎ 
আমার দর্শনজনিত সমানাকাররূপ1 সাঁধ্যা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। 

শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মর্ষেও পাঁই,_ 

“তাহার পর উপাধির অপগম হইলে '্রহ্ষভৃত'__চৈতন্ত আবরণ রহিত 
হওয়ায় ব্রহ্মূপ এই অর্থ, গুণসমূহের মালিন্ত অপগম হওয়ায় । 'প্রসন্নাত্মা_ 
প্রসন্ন যে আত্মা তিনি, তারপর পূর্বদশায় অবস্থিতের ন্যায় নষ্ট বিষয়ের 
জন্য শোক এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ের আকাজ্ষা করেন না,_দ্রেহাদিতে অভিমান 
না থাকায় এই ভাব। 'দর্বেষু ভূতেযু-_তন্র ও অভত্র সকল ভূতেই বালকের 
ন্যায় “সমঃ_বাহ অনুসন্ধান ন! থাকায় এই ভাব। তারপর ইন্ধন রহিত 
অগ্নির ন্যায় জ্ঞানের শাস্তি হইলেও জ্ঞানের অন্তর্ভৃত শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ 
আমার অনশ্বরা ভক্তি লাভ করেন। তক্তি আমার স্বরূপশক্তিবৃত্তি এবং মায়া- 
শক্তি হইতে ভিন্ন বলিয়! অবিদ্যা ও বিদ্যার অপগমেও তাহার অপগম হয় না। 
অতএব 'পরাং'জ্ঞান হইতে ভিন্ন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, নিষ্কাম কর্ম ও জ্ঞানাদি শৃল্তা 
-_-কেবলা, এই অর্থ। “লভতে”-_পূর্বেব মোক্ষসিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানবৈরাগ্যা- 
দিতে আংশিক ভাবে অবস্থিত ভক্তির, সর্কভূতে অবস্থিত অস্তর্ধ্যামীর ন্যায় স্পষ্ট 
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উপলব্ধি ছিল না, এই ভাব। অতএব “কুরুতে এই শব্ধ প্রয়োগ না করিয়া 
'লভতে' এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ১-_মাষমূদগার্দিতে মিলিত কাঞ্চন মণিক! 
যেরূপ তাহাদের নাশেও অনশ্বর বলিয়া পৃথগভাবে কেবলারূপণে লাভ করা 
যায়, তন্জরপ। তখন সম্পূর্ণ গ্রেমতক্তি লাতের প্রায় সভ্ভাবনা থাকে, আর 
তাহার ফল সাযুজ্যও নহে। এই জন্য পরা_শব দ্বারা প্রেমলক্ষণা ভক্তি 
বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে ।” 

বর্তমান শ্লোকে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভানম্তর পরক্রহ্ম শ্ররুষের তত্ব জানিবার 
জন্য ষে পরা ভক্তির প্রয়োজন, তাহাই কথিত হইতেছে । এস্লে '্রহ্ধ- 
ভৃত:-শবে শ্রীধরম্বামিপাদ বলেন, ত্রন্ষে অবস্থিত।” শ্রীমহ্বলদেব 
বলেন,-_-“সাক্ষাৎকত অষ্টগুণযুক্ত স্বন্বরূপ”। শ্রীরামান্জাচার্ধ্য বলেন, _-“অপরি- 
চ্ছিন্ন, জ্ঞানৈকাকারমণ্, শেষতৈকম্বতাব, আত্মস্বর্ূপের আবির্ভাব” । শ্রীমন্ধ্ৰ 
বলেন, _“ক্রহ্ষণিভূতং*। এমন কি শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন, _“ক্রহ্ষপ্রাঞ্ধ 
এবং ব্রন্ধাগুপুরাণেও পাওয়া যায়,_“স্বতো মনঃ স্থিতিরবিফৌ ব্রদ্মভাবঃ 
উদাহৃতঃ” 

্রন্ষভৃত:-শৰে কুত্রাপি '্রহ্ষে'র সহিত “জীবের সর্বতোভাবে সমতা উক্ত 
হয় নাই, তবে “অহং ব্রদ্ধাম্মি” “তত্বমস্াদি" প্রাদেশিক বাক্যসমূহের তাৎপর্য 
কেবল চিজ্জাতীয়ত্বে সাদৃশ্তই, কিন্ত সর্ববাংশে নহে। 

শ্রীল ঠাকুর তক্তিবিনোদ তাহার শ্রীচৈতন্-শিক্ষাম্মৃতে লিখিয়াছেন,-_“অহং 
ব্রহ্মাশ্মি” ইত্যাদি প্রাদেশিক বেদবাক্য-ছ্বার1 জীবের পরব্রহ্মত্ব কখনই সিদ্ধ হয় 
না। কৃষ্ণ অর্থাৎ বিষ্ুুতত্বই একমাত্র পরব্রহ্ম। চিত্তত্ববিশেষ বলিয়া! জীবকে 
বস্ততঃ ব্রহ্ম বলা যায়।” 

সকল শাস্তেই জীবের অণুত্ব এবং শ্রীভগবানের বিভুত্ব ; এবং জীবের মায়া- 
বশ্ঠত্ব এবং শ্রীভগবানের মায়াধীশত্ব কথিত হইয়াছে । 


শীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,_ 
“মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে-জীবে ভেদ । হেন জীব ঈশ্বরসহ কহত অভেদ” ॥ 
“্গীতাশান্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে। হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥” 
শরমস্তাগবতে শ্রীল পৃথু মহারাজ-প্রসঙ্গে “ব্রহ্মভূতো৷ দৃঢ়ং কালে তত্যাজ 
স্বং কলেবরম্” শ্লোকে ব্রহ্ষভৃত'-শব্ের টাকায় শ্রীধরত্বামিপাদ বলিয়াছেন, 
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“অচিত্ত্তিরহিত ভগবদুসন্ধানপর”। এবং শ্রীল চ্রব্িপাব লিখিয়াছেন, “দ্ধ 
চিন্দরপ প্রাঞ্চ হইয়া ।* 

বর্তমান ক্লোকেও শ্রীল চক্রব্িপাদ 'বরহ্ষভূতঃ,-শব্দে বলিয়াছেন, “উপাধির 
অপগমে অনাবৃত চৈতন্য হেতু ব্রহ্ষরূপ, যেহেতু গুণমালিন্য দৃরীভূত হইয়াছে।” 

রহ্বভৃত ব্যক্তির কিরূপ অবস্থা ঘটে, তাহা! বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্বলদেব গ্রভুর 
কার মর্ষেও পাই,_“জীবের আত্ম ক্লেশ-কন্খ-বিপাক-আশয় সমূহের বিগমে 
অতি ্বচ্ছ অর্থাৎ প্রসন্নসলিল নদীর ন্তায় অতি বিমল বলিয়া, এবস্িধ 
অবস্থায় তিনি মঘ্যতীত কোন পাধধিব বন্তর জন্ত আকাক্ষা বা বিনাশে শোক 
করেন না, তিনি উচ্চনীচ সর্বভূতে সমভাবাপন্ন হইয়া আমাতে পরা ভক্তি 
লাভ করেন।” এ-স্থলেও দেখা যায় সর্বভূতেই তিনি সমদর্শন করেন, 
শ্রভগবানের সহিত নিজের বা অপরের সমতা দর্শন না করিয়া, নিজ প্রভু 
শ্রভগবানে পরা ভক্তি লীভ করিয়াই থাকেন। ব্র্মভৃত হইলেই যদি 
জীব শ্রভগবানের সহিত সমতা লাভ করিত, তাহা হইলে আর পরা ভক্তি 
লাভের কথা থাকিত না। সেব্য ও সেবকভাব-সন্বন্ধ হইতেই ভক্তির কার্ধ্য 
দেখা যায়। 

এক্ষণে পর] ভক্তির বিষয় আলোচনা করা য্বাক। শ্রীল চক্রবপ্তিপাদ এই 
পরা ভক্তি'কে জ্ঞান হইতে অন্য- শ্রেষ্ঠা, নিষ্কাম-কর্শজ্ঞানাদি উর্ববরিত অর্থাৎ 
কেবলা ভক্তি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন । 

শ্রীমঘলদেব প্রভুও-_“মদহুভব লক্ষণ! মধ্বীক্ষণ সমানাকার৷ সাধ্যা ভক্তি”কে 
লক্ষ্য করিয়াছেন। 

শ্রীধরম্বামিপাদ--“সর্বভূতে মস্ভাবনালক্ষণযুক্ত পরা তক্তিশকে উদ্দেশ 
করিয়াছেন। 

শ্রীমদ্রামাহুজাচার্ধ্যও বলেন,_“সর্কেশ্বর ) নিখিল জগছুস্তবস্থিতিগ্রলয়- 
লীলাশীল, সমস্ত হেয় গন্ধ শূন্য, অসমোর্ধ, কল্যাণগুপৈকাধার, লাবণ্যামৃত- 
সাগর, শ্রীমৎ পদ্মপলাশলোচন, নিজ প্রভু আমাতে, অত্যন্ত প্রিয়াহুভবরূপা 
পরা ভক্তি লাভ করেন ।” 

কেবলাদৈতবাদের আচার্য্য শ্রীশঙ্বর, প্রীআানন্দগিরি ও শ্রীমধুন্ছদন সরশ্বতী 
প্রভৃতি সকলেই জ্ঞানলক্ষণা ভক্তিকেই 'পরা৷ ভক্তি, বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। 
কিন্ত এস্থলে বিচার্ধ্য বিষয় এই যে, ব্রদ্ষভৃত হইবার পর এই ভক্তির কথা 
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উল্লিখিত থাকায়, উহা! যে ব্রদ্মজ্ঞানের সাধনভূতা ভক্তি নহে, তাহা সহজেই 
বুঝা যায়। ব্রশ্মজ্ঞান লাভ হইলেও পরব্ন্ধ শ্রীকুষ্তত্ব-জ্ঞান অবশেষ থাকে 
বলিয়াই ব্রন্ষজ্ঞানী এই পরা ভক্তি লাভ করিতে পারিলে, শ্রীকষ্ণতব্বজ্ঞান 
লাভে সমর্থ হইবেন। ইহা পরবর্তী ক্গোকে বণিত হইবে। এক্ষণে ইহা! 
শ্রবণ রাখিতে হইবে যে, ্রহ্মজ্ঞান-সাধনের জন্ত যে ভক্তি প্রয়োজন, তাহা 
হইতে প্রীরৃষ্ণততরজ্ঞান-প্রদার়িনী ভক্তি কিন্তু বিশেষ বা পৃথকৃ। ইহা! বুঝাইবার 
নিমিত্বই 'পরা, শব! প্রয়োগ হইয়াছে । এ স্থলে 'কুকুতে' না৷ বলিয়া ষে 
'লভতে' শব প্রয়োগ করিয়াছেন, উহারও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কারণ 
ভগবন্তক্ের যাদৃচ্ছিক কৃপাক্রমে ব্র্ষজ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান লঘুকৃত হইলে এই পরা- 
ভক্তি লাভের সম্ভাবনা । এই জন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই যে» 
যখন শ্রীল বায় রামানন্দ প্রতু শ্রমন্মহাপ্রভুকে সাধ্য-দাধন তত্ব নির্ণয়-প্রসঙ্গে 
জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি সর্বসাধ্যসার বলিয়া এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছিলেন, তখনও 
শরীমন্মহাপ্রভু এএহ বাহু আগে কহ আর বলিয়াছিলেন। এস্থলে ইহাকে 
বাহু বলিবার তাৎপর্ধ্য প্রত্রীল প্রতুপাদ্‌ তদীয় অন্ভাস্তে এইরূপ 
লিখিয়াছেন,-_- 

“কর্মোন্তত জীবোপলব্ধিতে “অস্মিতা,- ব্রদ্ধাপ্ডের অতীত বিরজা নদীতে 
তথায় গুপত্রয়ের প্রাবল্যের অভাব (সাম্য বা অব্যক্তাবস্থামান্র ) আছে। 
অন্তরঙ্গ! শক্তি-প্রকটিত বৈকৃ$ ও বহিবরঙ্কা শক্তি-প্রকটিত ব্রন্ধাণ্ড, এতদুভয়ের 
মধ্যে ব্রন্মলোক ও বিরজা-নদী। এ স্থানঘন্-_জড়বিরক্ত ও জড়নির্ধিবশেষ 
জীবোপলব্ধির আশ্রয় ; সুতরাং বৈকু্ঠ ন! হওয়ায় তন্বহিভূর্তি বলিয়া বাহ্‌। 
রহ্ধাণ্াস্তর্গত সর্ববধর্শত্যক্ত সাধকের অনুভূতিতে বৈকুঠ বা গোলোকের 
অনুভূতি না থাকায় তাদৃশ সাধ্যবৃত্তি জড়ভোগত্যক্ত হইলেও অচিৎ্-নির্ধিশশেষত্ 
প্রতিপাদক, এজন্য উহাও বাহ । বামানন্দ তখন সেই ভাবকে বাহ্‌ সাধ্যভাব 
জানিয়! জ্ঞানমিশ্র। ভক্তিই যে তহুন্নত সাধ্য, তছিবয়ে প্রমাণ বলিলেন ।” 

«এই অবস্থায়ও অস্মিতা ও তত্ৃত্তি শুদ্ধ বৈকুঃস্থ বা বৈকুষ্োদ্দিষ্ট নহে 
বলিয়। ইহাও বাহা। জড়বাধ্যতা না থাকিলেই অথবা জড়াতিরিক্ত নির্শল 
অনুভবপরতাতে বাস্তব সত্য-বস্তর ম্বতন্ত্র ও বিশেষ উপলব্ধি না হওয়ায়, 
নিজাহ্ভূতি ও নিজ মনোবৃত্তি_বহিন্মু খিনী। বাস্তবিক পক্ষে, উহাও 
শহ্ধজীবের সাধ্য নহে | নির্ধ্বিশেষত্ব-কল্পনায় সচ্চিদানন্দ-বিশেষ সমূহ সুপ 
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খাকে। তৎপূর্কে কাল্পনিক বিচারময় বাক্যসমুহও নিধ্বিশেষ ধ্যানমাত্র- 
তাৎপর্ধ্য বিশিষ্ট, স্থতরাঁং তাদৃশ ভগবৎসেবা-বৃত্তিরহিত কাল্পনিক নির্ধিষশেষপর 
যুক্ত অবস্থাও বাহা” ॥ ৫৪ ॥ 


ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবাম্‌ যম্চান্মি তত্বতঃ। 
ততো! মাং তত্বতো! জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥ ৫৫ ॥ 


অন্বয়-_[ সঃ তিনি ] ভক্ত্য! ( ভক্তির ভ্বার1 ) যাবান্‌ ( যৎন্বভাব ) যঃ চ 
অস্বি (এবং যৎ স্বরূপ হুই ) মাম্‌ (এবসৃত আমাকে ) তত্বতঃ ( যথার্থ হ্বরূপে ) 
অভিজানাতি (জানিতে পারেন ); ততঃ (সেই ভক্তির দ্বারা) তত্বতঃ 
€ তাত্বিক ভাবে ) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া ) তদনস্তরম্‌ (জ্ঞানোপয়মে ) মাং 
(আমাতে অর্থাৎ মদীয় নিত্য-লীলায় ) বিশতে (প্রবেশ করেন )॥ ৫৫ ॥ 

অনুবাদ-তিনি সেই পরা ভক্তির ছারা যেরূপ বিভূতি ও ম্বভাবযুক্ত 
'আমি এবং যাহ! আমার ম্বরূপ, সেইরূপ আমাকে তত্বতঃ জানিতে পারেন। 
এবং সেই প্রেমভক্তি বলে তত্বতঃ জানিয়া, তদনস্তর আমাতে অর্থাৎ আমার 
নিতালীলায় গ্রবেশ করেন ॥ ৫৫॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ-_-আমি যংস্বরূপ ও যৎঘ্বভাব, নিগুণ-ভক্তি উদ্দিত 
হইলেই জীব তাহা! বিশেষরূপে জানিতে পারে) আমার সম্বন্ধে বন্তজ্ঞান 
হইলে জীব আমাতে প্রবেশ করে ” ইহাই মৎ্সন্বদ্ধি-গুহজ্ঞান এবং ইহাকেই 
নিফাম কর্শযোগ-ঘার বর্ণাদিগের সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণরূপ ্রক্ষপ্রাণ্থি বলে। 
ইহারও চরমফল-_নিশুণ ভক্তি বা প্রেম। «বিশতে মাচ এই শবের 
প্রয়োগ-দ্বার! শু আত্মবিনাশরূপ দুর্বংদ্ধিকে বুঝিতে হয় না। জড় হইতে 
স্বরূপতঃ মুক্তি হইলে পরমচিত্তত্বরূপ আমার স্বরূপ-লীভকেই “বিশতে মাম্‌ঃ 
শব্ের ছারা বুঝিতে ০ 54555958 
হয় ॥ ৫৫ ॥ 

শ্রীবলদেব--ততঃ কিং তদাহ, _ভক্ত্েতি। ন্বরূপতো৷ গুণতশ্চ যোহহং 
বিভূতিতশ্চ ষাবানহমস্মি তং মাং পরয়া মন্তক্যা তত্বতোইভিজানাত্যন্ভবতি। 
ততো মৎপরভক্তিতো হেতোরুক্তলক্ষণং মাং তত্বতো যাথাত্য্যেন জ্ঞাত্বানভুয় 
'তধনস্তরং তত এব হেতোমাং বিশতে অয়া সহ যুজ্যতে। “পুরং প্রবিশতি' ইত্যন্্ 
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পুরসংযোগ এব প্রতীয়তে, ন তু পুরাত্মকত্বম। অত্র তত্বতোহতিজ্ঞানে প্রবেশে 
চ ভক্তিরেব হেতুরুক্তে৷ বোধ্যঃ১-_-'ভক্ত্য। ত্বনন্তয়া শক্য£ ইত্যাদি পূর্ববোক্ে: | 
তদনভ্তরমিতি মধ্ম্বর্ূপগুপবিভূতি-তাত্বিকাহুভবাছুত্তরম্মিন কালে ইত্যর্থঃ £ 
যন্ধা, পরয়া ভক্ত্যা মাং তত্বতো! জ্ঞাত্বা ততন্তাং ভক্তিমাদায়ৈব মাং বিশতে 
“ল্যবলোপে কর্ণি পঞ্চমী” । মোক্ষেৎপি ভক্তিরস্তীত্যাহ স্থত্রকৎ__-"আপ্রায়ণা- 
তত্রাপি হি দৃষ্টম্” ইতি__“আপ্রায়ণাদামোক্ষান্ততাপি মোক্ষে চ ভক্িরহুবর্ততে” 
ইতি শ্রতৌ দৃষ্টমিতি কুত্ার্থ; । ভক্ত্যাবিনষ্টাবিষ্তানাং ভক্তযাঃ স্বাদ বিবর্ধতে, 
_-সিতন়্া নষ্টপিত্তানাং সিতাস্বাদব্দিতি রহন্তবিদঃ | ইখঞ্চ সনিষ্ঠানাং সাধন- 
সাধ্যপদ্ধতিকক্তা ॥ ৫৫ ॥ 

বঙ্গান্গুবা্__তারপর কি হয়, তাহাই বলা হইতেছে-_“ভক্ত্যেতি' । 
স্বর্ূপতঃ ও গুণতঃ যে আমি এবং যত প্রকার বিভ্ৃতি আছে, তৎসমুদয়রূপে 
যে আমি অবস্থান করিতেছি, সেই আমাকে পরম- উৎকৃষ্ট মদ্ভক্তির দ্বারা 
তত্বতঃ অনুভব করে। তারপর আমার পরা ভক্তি হইতে পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত 
আমাকে তত্বতো অর্থাৎ যথাযথরূপে জানিয়! অর্থাৎ অনুভব করিয়া, তারপর 
সেই কারণেই আমাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ আমার সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। 
যেমন, “পুরং প্রবিশতি', বলিলে পুরসংযোগই প্রতীত হয় কিন্তু পুরম্বরূপত্ব লাভ 
বুঝায় না, মেইব্ধপ এখানে যথাযথভাবে আমার সহিত সংযুক্ত হয়, ইহাই “প্রবেশ” 
শব্দের অর্থ। আমাকে ( ঈশ্বরকে ) যথাযথভাবে জানিতে হইলে ও আমার 
সহিত মিলিত হইতে হইলে, ভক্তিই তাহাতে কারণ বলা হইয়াছে; বথা_ 
“ভক্ত্যা ত্বনন্তয়া শক্য:” ইত্যাদি পূর্ববোক্কি হইতে, তদনস্তর অর্থাৎ আমার স্বর্ূপ- 
গুণ ও বিভূতির ষথাষথভাবে অন্থতব করিবার পরবর্তী কালে, ইহাই অর্থ। 
অথবা পর] ভক্তির দ্বারা আমাকে যথাযথভাবে জানিয়া তারপর সেই ভক্তিকে 
গ্রহণ করিয়াই আমাতে প্রবেশ করিয়! থাকে । “ততঃ এই পদে পঞ্চমী বিভক্তি 
ল্যবলোপে কর্মকারকে জ্ঞাতব্য অতএব ততঃ পদের অর্থ_সেই ভক্তিকে 
আশ্রয় করিয়াই আমাতে প্রবেশ করে। মোক্ষ হইলেও তাহাতে ভক্তি থাকে, 
একথা হ্ত্রকার বলিতেছেন। ষথা--'আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্” ইহার অর্থ 
'আপ্রায়ণাৎ» মুক্তির পরে “তত্রাপি” সেই মুক্তিতেও ভক্তি অন্ুসরণ করে। 
ইহ! “দৃষ্টম* শ্রতিতে দেখা গিয়াছে। তত্জ্ঞব্যক্তিগণ বলেন-_ভক্তিদ্বারা 
অবিস্তা নষ্ট হইলে ভক্তির আব্বা বঞ্ধিত হয় যেমন শর্করাদ্বাবু! পিত্তনাশ হইলে 
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শর্করার আম্বাদ বাড়ে, সেইরূপ । এইপ্রকারে সনিষ্ঠদিগের সাধ্য ও সাধন- 
পদ্ধতি বলা হইল ॥ ৫৫ ॥ 

অনুভভূষণ-_তারপর কি হয়, তাহাও বলিতেছেন, স্বর্ূপতঃ ও গুণতঃ 

আমি যাহা এবং আমার বিভূতিও যাহ! সেইরূপ মতস্বরূপ পর] ভক্তির দ্বারা 
তত্বের সহিত জানেন অর্থাৎ অনুভব করেন। তারপর মৎপর ভক্তির ফলে 
পূর্ববোক্ত লক্ষণ আমাকে ততবতো৷ অর্থাৎ যাথাত্মযরূপে জানিয়া অর্থাৎ অন্ুভব 
করিয়া তারপর সেই কারণেই আমাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ আমার সহিত 
যুক্ত হয়; দৃষ্টান্তস্থলে যেমন বলা যায়, পুরে প্রবেশ করিতেছে) তাহার 
দ্বারা পুরের সহিত সংষোগই বুঝায় কিন্ত পুরাত্মকত্ব বুঝায় না। এস্থলে 
তত্বতো অভিজ্ঞান এবং প্রবেশের ভক্তিই হেতু বলা হইল, বুঝিতে হইবে। 
অনন্যা ভক্তির দ্বারাই সমর্থ” ইত্যাদি পূর্বের উক্তি পাওয়া যায়। তদনস্তর 
শব্দের অর্থ আমার স্বরূপ, ৭ ও বিভূতির তাত্বিক অনুভবের পরবর্তীকালেই। 
অথবা পর ভক্তির দ্বারা আমাকে তত্বতো জানিয়া তারপর সেই ভক্তি 
লইয়াই আমাতে প্রবেশ করে; মোক্ষেও ভক্তি থাকে, ইহাই ব্রম্মস্ত্রকা রও 
বলিয়াছেন, _'আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি”_-( বেঃ স্থ 81১1১২) মোক্ষের পূর্বে ও 
মোক্ষের পরেও ভক্তি অন্গবর্তন করে। ভক্তির দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে মেই 
মুক্ত পুরুষের ভক্তির আস্বাদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বহ্শ্যবিদ্গণ বলেন, ফেমন মিশ্রি 
সেবনের ছারা পিত্ত নষ্ট হইলে মিশ্রির আস্বাদ পাওয়া যায়, সেইরূপ ভক্তির 
_ দ্বারা অবিদ্ভা বিনাশ হইলে, ভক্তিরসের প্রকৃত আম্বাদ অনুভব হয়। এই 
গ্রকারে সনিষ্ঠগণের সাধন ও সাধ্য-পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে। 

শ্রীল চক্রবপ্তিপাদদের টাকার মর্শেও পাই, 

“আচ্ছা, সেই লব্ধ ভক্তি-দ্বারা তখন তাহার কি ফল হয়? তহৃত্তরে 
অর্থাত্তর ন্তাস দ্বারা দেখাইতেছেন-_“তক্তযা” ইত্যাদি । আমার যেরূপ বিভূতা 
বা ব্যাপকতা এবং যাহা আমার স্বরূপ সেই তদ্‌ পদার্থ আমাকে জ্ঞানী বা 
নানাবিধ ভক্ত কেবল ভক্তি-দ্বারাই তত্বতঃ জ্ঞাত হন। যেরূপ আমি বলিয়াছি 
_ “কেবলা ভক্তি-ছারাই আমি লভ্য' ভাঃ--১১।১৪।২১--ষখন এইরূপ, 
তখন সেইভাবে প্রস্তত সেই জ্ঞানী সেই ভক্তির দ্বারাই বিদ্যার উপরম হইলেই 
ভবিষ্তখকালে আমাকে জানিয়! আমাতে প্রবিষ্ট হয়, অর্থাৎ আমার সাযুজ্য-স্থথ 
অনুভব করে, কারণ আমি মায়াতীত আর অবিষ্যা মায়! বলিয়া আমি বিদ্যা- 
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দ্বারাই জ্ঞাতব্য এই ভাব। নারদ-পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে,_ জ্ঞান, যোগ, 
বৈরাগ্য, তপঃ এবং কেশবে ভক্তি এই পঞ্চ পর্বই বি্তা। ভক্তি বিদ্ারই 
বৃত্তিবিশেষ। ইহা আবার হলাদিনী শত্তিবৃত্তি ভক্তিরই কোন অংশ বিদ্া- 
বিষয়ের সাফল্যের নিমিত্ত বিষ্যাঁতে প্রবিষ্টা, কখনও বা কম্শযোগের সাফল্যের 
নিমিত্ত তন্মধ্যে প্রবেশ করেন । সেই ভক্তি বিনা কর্ম, যোগ ও জ্ঞানাদি কেবল 
শ্রমমাত্রেই পর্যবসিত 'হয়। যেহেতু বস্ততঃ নিগুণা ভক্তি সত্বগুণময়ী বিদ্যার 
বৃত্তি বিশেষ হইতে পারে না, অতএব অজ্জানের নিবর্তনকারিণী বলিয়া! 
বি্ভার কারণ, কিন্ত তৎপদার্থরূপ ভগবন্নিরূপণ ভক্তিরই কার্য । আরও 
গীতাশান্বে উক্ত হইয়াছে যে--“সত্বগুণ হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়” (১৪1১৭ ) 
অতএব সত্ব হইতে ষে জ্ঞান জন্মে তাহা সত্বই, সেই সত্বই যেরূপ বিস্তা শব্দে 
অভিহিতা, তন্দ্রপ ভক্তি হইতে উখিত যে জ্ঞান তাহা ভক্তিই।. সেই ভক্তি 
কোন কোন স্থলে ভক্তি-শব্দে, কোথাও বা জ্ঞান-শব্বে অভিহিত হইয়! থাকে | 
এইরূপে জ্ঞানকেও ছুই প্রকার বলিয়া জানা আবশ্তক। এ-স্থলে প্রথম (সত্বজ) 
জ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় ( ভক্তিরপ ) জ্ঞান-ছার৷ ব্রহ্মসাযূজ্য প্রাণ্ত হওয়! 
যায়। ইহা শ্রীমস্তাগবতে একাদশ স্বন্ধের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়দৃষ্টে জানা 
যায়। এস্থলে কেহ কেহ ভক্তিবিহীন কেবল জ্ঞানমাত্র অবলম্বন করিয়াই 
সাধৃজ্যপ্রার্থী হন। সেই জ্ঞানাভিমানিগণ ফলে কেবল ক্রেশই প্রাপ্ত হ'ন 
বলিয়া অতিবিগীত অর্থাৎ অতিশয় নিন্দিত। “অন্ত কেহ কেহ ভক্তি বিনা কেবল 
জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লভ্য। নহে” জানিয়! ভক্তিমিশ্রজ্ঞান অভ্যাস করিতে করিতে 
মনে করেন ভগবান্‌ মায়োপাধি এবং ভগবদ্বপুঃ গুণময়। সেই জ্ঞানিগণ 
'যোগারূঢ় অবস্থা প্রাঞ্ধ হইলেও তাহারা বিমুক্তমানী বলিয়া বিগত অর্থাৎ 
নিন্দিত। যেরূপ কথিত হইয়াছে__ভাঃ__১১।৫।২ «পুরুষ বা! ভগবানের মুখ- 
বাহু-উক-পাদ হইতে গুণান্থসারে চারি আশ্রমের সহিত বিপ্রার্দি চারি বর্ণ 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ উৎপন্ন হইয়াছিল। যাহারা! এইরূপ সাক্ষাৎ-্বয়স্ত, ঈশ্বর পুরুষকে 
অবজ্ঞ! করিয়া তীহার ভজন করে না, তাহারা স্থানত্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়। 
ইহার অর্থ-_যাহারা ভজন করে না এবং যাহারা ভজন করিলেও অবজ্ঞা 
করে, তাহার! সন্ধ্যাপী হইলেও বিনষ্টবিদ্ক হইয়া! অধঃপতিত হয়। আরও 
ভাঃ ১০২৩২ ক্লোকে কথিত হইয়াছে যে, 

“হে অরবিন্দাক্ষ! ( কমলনয়ন ভগবন্‌ ! ), ধাহারা বিুক্তমানী হইয়া অর্থাৎ 
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আমি যুক্ত হইয়াছি এইরূপ মনে করিয়া! আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশ্ুদ্ধ- 
বুদ্ধি হওয়ার ফলে বহুকেশে অনাসক্তিরূপ পরমপদ লাভ করিয়াও ভবদীয় 
পাদপদ্মের অনার করার ফলে অধংপতিত হয়। (এখানে “অন্ঠে” বলিতে 
“মাধবের” ভক্ত ভিন্ন অন্ত বুঝিতে হইবে )। 

এস্থলে “অভ্বি,-পদ ভক্তিদ্বারাই প্রযুক্ত বলিয়। বক্তব্য । 

“অনাদৃতযুদ্মজ্বয়ঃ__-ভগবদ্ধেহকে গুণময় জ্ঞান করাই দেহের অনাদর। 
পূর্বেও কথিত হইয়াছে__গীঃ-_৯১১ “মানবদেহ প্রাপ্ত আমাকে মৃঢ়গ্রণ অবজ্ঞা 
করে।” 

বস্ততঃ সেই মাহ্থধী তন্ন সচ্চিঘানন্দময়ই। ভগবানের দুস্তক্য ( তর্কাতীত ) 
কূপাশক্তির প্রভাবেই সেই তন্ন পরিদৃষ্ট হয়। যাহা নারায়ণাধ্যাত্মবচনে 
কথিত হইয়াছে ষে-_এ্ভগবান্‌ নিত্য অব্যক্তত্বরূপ হইলেও কেবল তীহারই 
শক্তিপ্রভাবে তিনি লক্ষিত হন) সেই শক্তি ব্যতীত এই পরমানন্বস্বরূপ 
প্রভুকে দর্শন করিতে কে সমর্থ হয়? এইরূপে ভগবত্তুর সচ্চিদাননদময়ত্ব 
সিদ্ধ হইলেও-শ্রীবৃন্দাবনস্থ স্বরপাদপতল।সীন সচ্চিদীনন্দবিগ্রহ*। “শব্ধ- 
বর্ম বপু ধারণ করেন,__-ভাঃ ৩।২১।৮ ইত্যাদি শ্রুতিস্থতিনির্িষ্ট সহত্র প্রমাণ 
সত্বেও কেবল “মায়া প্রকৃতি এবং পরমেশ্বর মায়ী-_এই ( শ্বেতাশ্বতর ৪১০ ) 
শ্রুতি দর্শন করিয়াই তাহারা ভগবানকেও মায়োপাঁধি বলিয়া মনে করে, কিন্ত 
__এই জন্তই সনাতন বিষুকে মায়াময় বলা যায়'_এই মাধ্বভান্ত-প্রমাণিত 
শ্রতি-অনুসারে তিনি স্বরূপভূতা মায়াখ্য। নিত্যশক্তিত্বারা সংযুক্ত। 'মায়াস্ব' 
এ-স্থলে মায়াশব্দে তাহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিই অভিহিত, কিন্তু তাহার 
অস্বরূপভূতা ত্রিগুণমন্ত্রী শক্তি নহে-_সেই শ্রুতির এই অর্থ তাহারা মনে করে 
না। অথবা "মায়াকে প্রকৃতি অর্থাৎ ছুর্গা এবং মায়ীকে মহেশ্বর অর্থাৎ শস্ত, 
বলিয়া জানিবে__এই অর্থও শ্বীকার করে না) এজন্যই' ভগবানের নিকট 
অপরাধী বলিয়া! জীবন্যু-দশা প্রাপ্ত হইয়াও অধঃ:পতিত হইয়া থাকে । বাঁসনা- 
ভাস্তগ্রন্থ-ধৃত পরিশিষ্টবচনে কথিত হইয়াছে যে, জীবনুক্ত ব্যক্তিগণও যদি 
কোনরূপে অচিস্তনীয় মহাশক্তিশালী ভগবানের নিকট অপরাধী হন, তাহা 
হইলে তাহাদিগকেও পুনরায় বাসনাযুক্ত হুইয়৷ সংসারে প্রবেশ করিতে হয? 
এই সকল ব্যক্তির অধঃপাঁতের কারণ এই .যে, তাহারা মনে করেন, ফলপ্রাপ্তি 
হইলে আর সাধনের প্রয়োজন নাই, স্তরাং জ্ঞানসন্ন্যাকালে জ্ঞানকে এবং 
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জ্ঞানের সহিত গুণীভূতা ভক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা অপরোক্ষ 
ব্রক্ষান্তভৃতি বোধ করিয়া থাকেন। শ্রীবিগ্রহের নিকট অপরাধ হওয়ায় 
জ্ঞানের সহিত ভক্তিও অন্তর্থিতা হন, তাহারা পুনরায় আর ভক্তিলাভ করিতে 
পারে না। ভক্তিব্যতীত তৎপদার্থের অন্ুভব হয় না। তখন তাহাদের 
সমাধি বৃথা এবং তাহাদিগকে মিথ্যা! জীবন্ুক্তাভিমানী বলিয়া জানিতে হইবে। 
এ-সন্বন্ধে কথিত হইয়াছে__ভাঃ_-১০।২৩২ গ্লোকে- “যেহন্তেরবিন্দাক্ষ 
বিমুক্তমানিনঃ* ইত্যাদি ( ইহার অর্থ অগ্রে দেওয়া হইয়াছে )। 


ধাহারা ভক্তিমিশ্র-জ্ঞান-অত্যাস করিতে করিতে ভগবানের মৃঠ্ঠিকে 
সচ্চিদানন্দময়ীই জ্ঞান করিয়া ক্রমে বিষ্তা ও অবিষ্ার উপরম হইলে পরা ভক্তি 
লাভ করেন না, এরূপ জীবন্ুক্ত ছ্বিবিধ-_তাহাদের কেহ কেহ সাধুজ্যলাতের 
নিষিত্ত ভক্তি করিয়া থাকেন এবং সেই ভক্তিদ্বার৷ তৎপদার্থকে অপরোক্ষভাবে 
অনুভব করিয়া তাহাতে সাধুজা লাভ করেন। ইহারা সংগীত (সম্মানীয় ) 
অপর কেহ কেহ প্রচুর ভাগ্যবান, তাহারা যদৃচ্ছাক্রমে শান্ত মহাঁভাগবতগণের 
সঙ্গ-প্রভাবে মুক্তি-বাস্ছা ত্যাগ করিয়! শুকাদির ন্যায় ভক্তিরসের মাধুর্্যাস্বাদেই 
নিমগ্প থাকেন, তাহারা কিন্ত পরম সংগীত (পরম-আদরণীয়ই )। যেরূপ 
ভাগবতে (১/৭/১০ ) কথিত হইয়াছে__“হরি এরূপ গুণসম্পন্ন ষে ( তাহার 
আকর্ষণীশক্তি-ছারা! আকুষ্ট হইয়া ) অবিদ্যাগ্রস্থশূন্ত আত্মারাম মুনিগণও 
উরক্রম প্রীকুষে। অহৈতুকী (কোনও ফলপ্রাপ্তির আশীশৃন্ত হইয়া ) ভক্তি 
করিয়া থাকেন” । 

অতএব এইরূপ চতুর্ধ্বধ জ্ঞানীর মধ্যে জ্ানি্য় বিগত ( অৰজ্ঞাত ও 
নিন্দনীয় ) হইয়া অধঃপতিত, আর ছিবিধ সংগীত (আদরণীয় ) হইয়া সংসার 
হইতে উত্তীর্ণ হ'ন।” 


বর্থমান শ্পোকে শ্রীভগবান্‌ “পরা ভক্তি অর্থাৎ প্রেমলক্ষণা কেবলা 
ভক্তি লাভের ফল বর্ণন করিতেছেন। ব্রহ্গতৃত ব্যক্তি যাদৃচ্ছিক মহৎ- 
কৃপায় পরা ভক্তি লাভ করিলে অর্থাৎ মোক্ষবাঞ্ছা তিরোহিত হইয়া জ্ঞানশৃন্তা 
অর্থাৎ নিপা কেবলা ভক্তি লাভ করিতে পারিলে, স্বরূপ-সিদ্ধিতে শ্রীরু- 
স্বরূপের তত্ব সম্যক অবগত হইয়া, বন্তসিদ্ধিতে তাহার লীলায় প্রবেশলাভ 
করিয়া থাকেন। 


১৮৫৫ আমস্তগবদ্গতা ১৩৩৯ 


পীস্তাগবতে পাওয়া যায়,-_ 
*আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপৃযুকক্রমে । 
কূ্বস্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিথভভৃতগুণে! হবিঃ॥” (১৭1১০ ) 

আত্মারাম পুরুষগণের মধ্যে ধীহারা বহুভাগ্যবান্‌ তাহারা! শ্রীতগবান্‌ ও 
তীয় ভক্তগণের যদি অহৈতুকী রুপা লাভ করেন, যথা সনকাদির প্রতি 
শ্রীভগবৎকপ। এবং শ্রীশ্তকের প্রতি শ্রব্যাস-কপা, তাহাহইলে তীহারাও 
প্রিহরির গুণাকষ্ট হইয়া তাহাতে অহৈতুকী ভক্তি অহুষ্ঠানপূর্ববক ভক্তিরস-মাধুরধ্য 
আস্বাদেই নিমগ্ন হন। 

শ্রীভগবান্‌ ষে একমাত্র অনন্ত ভক্তির ভ্বারাই লভ্য, তাহা শ্রীগীতায় ১১1৫৪, 
৮1১৪ ও ৯২২ শ্লোকে এবং বহস্থানে কথিত হইয়াছে । শ্রীমস্ভাগবতেও “ভক্ত্যাঁ 
হমেকয়! গ্রহ: (১১1১৪।২১ ) ক্লোকে ও বহু স্থানে ইহা! পাওয়া যায়। 

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রশ্নক্রমে শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু যখন জ্ঞানশৃত্যা ভক্তি 
সাধ্যসার? বলিয়াছিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন “এহো হয়, আগে কহো। 
আর?। এস্থলেও শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু শ্রীমন্ভীগবতের ব্রন্ষস্তবের “জ্ঞানে 
প্রয়াসমুদ্বপাস্ত” ক্লক উল্লেখ করিয়াছিলেন । 

সকল সিদ্ধ ও মুক্তপুরুষ যে তীহাকে তত্বতঃ জানিতে পারে না, সে-বিষয়ে 
শ্রীগীতায়__“মহ্স্তাণাং সহশ্রেষু (৩) গ্লোক এবং প্রীমন্তাগবতের “মুক্তানা- 
মপি সিদ্ধানাম্‌* ( ৬।১৪।৫ ) এবং শ্রীচৈতন্তচবিতামতের “কো টীমুক্তমধ্যে ছুক্প 
এক কৃষ্ণভক্ত” ( মধ্য ১৯১৪৮ ) প্রভৃতি ক্লোকে পাওয়। যায়। 

শ্রীমঘলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টাকার মর্শেও পাই, +স্বরূপতঃ ও গুণতঃ 
আমি যাহা এবং বিভূতিগত আমি যাহা, সেই আমাকে পর! ভক্তির দ্বারা 
তত্বতঃ অনুভব হুইয়া থাকে। তারপর মৎপরভক্তিবশতঃ পূর্বোক্ত লক্ষণ 
আমাকে তত্বতঃ ষথাত্ম্যভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া তাদনস্তর সেই হেতু আমাতে 
প্রবেশ করে অর্থাৎ আমার সহিত যুক্ত হয়। এস্থলে “পুরং প্রবিশতি' অর্থাৎ 
পুরে প্রবেশ করিতেছে, এ কথ! বলিলে যেমন পুরসংযোগই বুঝায়, পুরাত্মকত্ব 
বুঝায় না। এখানে তত্বতঃ অভিজ্ঞানে, প্রবেশে তক্তিই হেতু বুঝিতে হইবে। 
“ভক্ত তবনন্তয়া” প্রভৃতি শ্রীভগবানের পূর্ববোক্তি হইতেও পাওয়। যায়। এই 
গ্গোকের “তদনস্তরম্ণ বাক্যে প্রীভগবানের স্বরূপ, গুণ ও বিভ্বৃতি তাত্বিকভাকে 
অনুভব করার পরবর্তী কালে বুঝায়, অথবা পরা ভক্তির দ্বার! তাহাকে তত্বতঃ 


১৩৪৩ আমন্তগবদ্গাতা 


পরিজ্ঞাত হইয়া, তারপূর সেই ভক্তিকে লইয়াই “মাম্‌ বিশতে' ভ্রীতগবানে 
প্রবেশ ক্রে।, মোক্ষের পরও ভক্তির অবস্থিতি থাকে ; যেমন ব্রদ্ষস্থত্রকার 
বলিয়াছেন_-* আগ্রারণাতআপি হি দৃ্‌” (৪1১১২ )। 


. "আপ্রায়ণাদামোক্ষাত্রাপি মোক্ষে চ ভক্তিরহ্থবর্ততে” প্রভৃতি শ্রতির 
বাক্যেও সুতার্থ দৃষ্ট হয় যে, আপ্রায়ণ অর্থাৎ মোক্ষ পর্যস্ত এবং মোক্ষ হইলেও 
ভক্তি অন্ুবর্তন করে। ভক্তির দ্বার অবিদ্যা-বিনষ্ট-ব্যক্তিগণের ভক্তির স্বাদ 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যেমন শর্করার ছার! পিত্তনষ্ট-ব্যক্তিগণের শর্করার আম্বাদ 
হয়। ইহার দ্বারা সনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সাধন-সাধ্য-পদ্ধতি উক্ত হইল ।” 


_ অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ধ্য প্রবর প্রীল চক্রবনতি- 
পাদ্‌ শ্রীমন্তাগবতের “যাবন্গু কায়” ( ৭১৫।৪৫) লোকের টাকায় কিরপে এই 
শ্লোকছয়ের সাযুজ্যপর ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন? সেই সন্দেহ নিরসন কল্পে 
শ্রমস্তাগবতের “পুকুষোহগু বিনিভিদ্ধ” ( ২/১০।১০ ) শ্গোকের তৎকৃত সারার্- 
দরপিনী টাকায় পাই”_ 


“এই ভাগবত শাস্ত্রের যে কেবলমাত্র ভগবানকেই প্রকাশ করিবার প্রবৃত্বি 
তাহা নহে, তাহার নিব্বিশেষস্বরূপ ও তদংশভূত ব্রহ্ষ-পরমাত্মাকেও (প্রকাশের 
প্রবৃত্তি )। যেমন শাস্ত্রের আরস্তেই কথিত হইয়াছে (১২১১) “সেই তত্ব- 
বন্ত ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্‌ এই ভ্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কধিত হন ।, 
স্থৃতরাং ব্রহ্-পরমাত্মোপাসকগণের অধ্যাত্মার্দি কথার অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তি 
বা পুনঃ পুনঃ কথন উপযুক্ত । অধিকন্ত এই শান্্রমহিমা-ছারা ব্রহ্ষ-পরমাত্মো- 
পাসকগণেরও ভক্তি প্রবন্তিত হয়। পরে ফলদশায়ও (১1৭১০ ) “আত্মারাম 
মুনিসকলও শ্রীহরির সেবা করিয়া থাকেন” ইত্যাদি বাক্য হইতে প্রায় তক্তিই 
শ্রেষ্ঠরূপে বর্থমান। অতএব শুদ্ধভক্তগণ কর্তৃক তাহার তৎ্সাধন এবং তৎ্ফল 
কটাক্ষণীয় নহে কিন্ত অন্থমোদনীয়। তাহাহইলে যে প্রকার ব্রহ্ষত্-পরস্াত্মত্- 
মত্ম্-কুম্মাদি অনেক অবতারত্বধর্ম-জ্ঞানবলৈশ্ব্য-ব্ূপগুণলীলা-মাধূর্ধ্য পরিপূর্ণ 
শ্রীরুষণ সর্ববিধ ভক্তগণ-কর্তৃক সেবিত হন, সেই প্রকায়ই তৎম্বক্ধপভূত এই 
গ্রস্থও ব্রহ্-পরমাত্ম-মতস্ত-কৃম্মার্দি অবতারসমূহের অবতারী তত্তৎ সর্বসূলভূত 
শরীক, তদীয় গুণলীলা মাধূর্যযেবয্য তথ্প্রাপ্তি সাধন-ভক্তি-প্রেম-ধর্শ-জ্ঞান- 
বৈরাগ্যাদি অখিলতত্ব প্রদর্শক |” | | 


শি ৮০1 


শ্রীল চক্রবন্তিপাদ ্ম্তাগবতে উক্ত ক্লোকছয়ের যে জ্ঞানপর ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন, তাহার তাৎপর্ধ্য ইহাও যে, “অসার জাঁনিগণ' যে কেবল-জ্ঞানের অযথা 
অহঙ্কার করেন, তাহা যে কিছুই নয়, অর্থাৎ সেই জ্ঞান জ্ঞানই নহে এবং ভক্তি 
ব্যতিরেকে সেই জ্ঞানের ফলে মুক্তি লাভ হইতে পারে না, তাহাই 
জানাইতেছেন। তাহার টাকার যর্দে পাই যে, জ্ঞান ছিবিধ_কেবল ও ভক্তি- 
সহিত। ভক্তির অভাবে কেবল-জ্ঞানের দ্বার! মুক্তি লাভ হইতে পারে না, 
ইহা! শ্রীমস্ভাগবতের “শ্রেয়ঃ স্ৃতিং তক্তিমূদন্ত” (১০১৪৩) ক্লোকে পাওয়া 
যায়। ভক্তি-সহিত জ্ঞান আঁবার' ছিবিধ। (১), শরীভগবদ্দাকারে মাক্সিক- 
বুদ্ধিযুক্ত ভক্তি-সহিত। (২) প্রভগবদাকারে সচ্চিদানন্দমী বুদ্িযুক্ত ত্তি- 
সহিত। এতছৃভয়ের মধ্যে প্রথম জ্ঞানবান্‌ মুক্ত হন না, কিন্তু মুক্তাভিমানীই। 
যেমন শ্রীমস্ভাগবতে পাই,_“যেহন্যে্রবিন্বাক্ষ বিযুক্তমানিনঃ” (১০২৩২ ) 
এবং শ্রীগীতায়ও পাওয়া যায়,__“অবজানস্তি মাং মৃট়াঃ”, “মোঘাশা মোঘ- 
কর্মাণো মোঘজ্ঞানা” (৯১১-১২)। দ্বিতীয় জ্ঞানবান্‌ অবিদ্যা ও বিদ্যার 
উপরামেও অন্গপরতা জ্ঞানশাবল্যরহিতা৷ ভক্তিবলে ব্রহ্মসাজুষ্য প্রাপ্ত হুন্‌। 
ইহাদের বিষয়েই বর্তমান ক্লোকঘয় কথিত হইয়াছে বলিয়া! ষে শ্রীল চক্রবত্তিপাদ 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাঁরও তাৎ্পর্ধ্যে পাই, যাহারা কিন্তু ভক্তিমিশ্র- 
জ্ঞানাভ্যাসী, শ্রীতগবন্মুত্তিকে সচ্চিদানন্মময়ীই জানেন, ক্রমে অবিদ্যা ও বিদ্যার 
উপরামে পর! ভক্তি লাভ করেন না, সেই জীবনুক্ত সকল ছিবিধ-_এক প্রকার 
সাযুজ্যার্থী, ছবিতীয় প্রকার যার্ৃচ্ছিক মহৎ্কপাপ্রাপ্ত ত্যক্তমুমুক্ষ ভক্তিবান্‌। 
অতএব এতদ্বার! প্ররুত জ্ঞানী কে? এবং তাহার প্রা্ধিত সাযুজ্যাদি ফল কি 
প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়? তাহাই জানাইতেছেন। 

ছ্িতীয়ত: ব্রদ্ষজ্ঞানীকেও শ্রীমস্তাগবতোক্ত ভক্তিমহিমায় আরুষ্ট করিবার 
অপূর্ব কৌশলও প্রদর্শদপ্করিয়াছেন ॥ ৫৫ ॥ 


সর্ব্বকর্্মাপ্যপি সদ! কুর্ববাণে। মদ্যপ শ্রয়ঃ | 
মণ্পরসাদাদবাক্পোতি শীঙ্ছতং পদমব্যয়ন্‌॥ ৫৬॥ 


অন্থয-_মত্যপাশ্রয়ঃ (আমার একান্ত ভক্ত ) সদা ( সর্ববদ। ) সর্ববকর্্মাণি 
(সমস্ত কর্ম) কুর্বাণঃ অপি ( করিয়াও ) মতগ্রসাদাৎ ( আমার প্রসাদে ) 


2 ৪ 


শাশ্বতং (নিত্য ) অব্যয়ম্‌ (অব্যয়) পদম্‌ (পরব্যোমধাম ) অবাপ্রোতি 
(লাভ করেন )1 ৫৬॥ 

অন্ুবাদ-_ আমার একাস্ত ভক্ত সর্বদা] নিত্যনৈমিত্তিক সকল কর্ম করিয়াও 
আমার প্রসাদে নিত্য, অব্যয় বৈকৃঠধাম লাভ করেন । ৫৬ ॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_আমার একাস্ত ভক্ত সর্ব্বদা সমস্ত কর্ণ করিয়াও আমার 
প্রসাদে নিত্য অব্যয়পদরূপ পরব্যোম লাভ করেন ॥ ৫৬ ॥ 

শ্রীবলদেব- অথ পরিনিষিতানামাহ,__সর্ধেতি সার্ধহয়াভ্যাম্‌। মহ্যপা- 
শ্রয়ো মদ্দেকাস্তী সর্বাণি স্ববিহিতানি কর্দাণি ষথাযোগং কুর্ববাপঃ $ “অপি+- 
শববাদগৌণকালে,__মদেকাস্তিনস্তন্ত মুখ্য কালাভাবাৎ। এবমাহ ক্ত্রকারঃ,__ 
“সর্বথাপি তত্র বোভয়লিঙ্কাং” ইতি। ঈদৃশঃ স মতপ্রসাদান্সদত্যন্গ্রহাৎ 
শাশ্বতং নিত্যমব্যয়মপরিণামিজ্ঞানানন্দাত্মকং পদং পরমব্যোমাখ্যমবাপ্মোতি 
লভতে ॥ ৫৬ 

বঙ্গানুবাদ-_অনস্তর পরিনিষিতদিগের বিষয় বল! হইতেছে-_“সর্ক্বেতি' 
সার্ঘ ছুইটি শ্লোক-ঘারা। যে আমাকে একাস্তিকভাবে আশ্রয় করিয়া 
স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্্মবিহিত সমস্ত কাধ্যগুলি যথাযথভাবে করিতে করিতে “অপি, 
শবাহ্ুসারে গৌণকালে নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান বুঝাইতেছে ; কারণ আমার 
প্রতি একাগ্রতা যাহার আছে তাহার পক্ষে মুখ্যকালের অভাব। এই 
রকমই বলিয়াছেন- স্ত্রকার- স্ত্রার্থ ষথা দসর্বথাপি” স্বধশ্শাহছরোধ না 
করিয়াই পরিনিষিতসাধক ভগবন্ধর্শগুলি অনুষ্ঠান করিবে; স্বধর্ম-পালন 
গৌণকালে অর্থাৎ সায়ংকালে প্রথমে ভগবানের আরাত্রিক ও সেবা করিবার 
পর সন্ধ্যোপাসন যেমন হয় হইবে। প্রমাণ “তত্র বা উভয়লিঙ্গাৎ শ্রুতি- 
বাকা ও স্থতি-বাক্য উভয় হইতেই তাহা বুঝাইতেছে। (সর্বধাপি তত্র 
বোভরয়লিঙ্গাৎ, ৩৪।৩৪ ইতি) এতাদৃশ গুণযুক্ত হইয়া সেই ভক্ত আমার 
অতিশয় অন্ুগ্রহহেতু নিত্য অব্যয় অপরিণামি-জ্ঞান ও আনন্দস্ব্ূপ পরম- 
ব্যোমাখ্য আমার পদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ 

অনুভূষণ__অনস্তর পরিনিষ্ঠিত তক্তগণপের কথা বলিতেছেন। আমাকে 
বিশেষরূপে আশ্রয়পূর্বক আমার এঁকাস্তিক ভক্ত নিজ বিহিত-কর্মগুলি 
যথাযোগ্যভাবে করিয়াও আমার অনুগ্রহ লাভ করেন। “অপি” শব্ষ হইতে 
গোৌণকালেও যেহেতু আমার একান্তী ভক্তের মৃখ্যকালের প্রয়োজন হয় না; 


মা এ ৮৮ 


স্বত্রকারও এইরূপ বলিয়াছেন যে,“সর্বথাপি উভয়লিঙ্গীৎ* (ক্রঃ স্থঃ) 
ঈদৃশ সেই একাস্তী ভক্ত আমার অতিশয় অন্ুগ্রহবশে নিত্য, অব্যয়, 
অপরিণামী জ্ঞানানন্দত্বরূপ পরব্যোমাখ্য-পদ লাভ করিয়। থাকেন। 


শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মর্শেও পাই,_ 


“অতএব এইরূপে জ্ঞানী ষথাক্রমেই কম্মফলের ত্যাগ, কর্মত্যাগ এবং 
জ্ঞানত্যাগের ফলে আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, ইহা বল! হইল ;.কিস্ত আমার 
ভক্ত আমাকে ষেরপ প্রাপ্ত হন, তাহাঁও শ্রবণ কর, তাহাই বলিতেছেন-_ 
সর্ব ইত্যাদি। 'মহ্যপাশ্রয়ঃ-_আমাকে বিশেষতঃ অপকর্ষযুক্ত সকাম 
হইয়াও যিনি আশ্রয় করেন তিনিও, নিষ্কামভক্কের কথা .আর কি বলিব ? 
এই অর্থ । 'সর্ববকন্মাণ্যপি" নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য, পুত্র-কন্তাদিপোষণলক্ষণ 
ব্যবহারিক সকল প্রকার কর্ম করিয়াও, কর্ধ-যোগ-জ্ঞান, অন্য দেবতার 
উপাসনা এবং অন্যকামত্যাগী অনন্তভক্তের কখা আর কি বলিব? এই অর্থ। 
এস্থলে আশ্রয় করে অর্থাৎ সম্যক্রূপে সেবা করে__আঙ এই উপসর্গ দ্বারা 
সেবারই প্রাধান্য । “কর্শাণ্যপি' অপিশব্ধ কর্শের অপকর্ববৌধক বলিয়! কর্দের 
গুণীভূতত্ব। অতএব ইনি কর্মমমিশ্রতক্তিমান্‌, কিন্তু তক্তিমিশ্রকর্শববান্‌ নহেন__ 
ইহা৷ প্রথম ছয় অধ্যায়ে কথিত কর্ণ অতিশয় ব্যাপ্ত নহে। "শাশ্বতং মৎপদম্‌ 
--মদীয় ধাম বৈকুঠ-মথুবা-ঘারকা-অযোধ্যাদি প্রাপ্ত হন। আচ্ছা, মহাগ্রলয়ে 
লেই ধাম কিরূপে থাকিবে? তদুত্তরে বলিতেছেন-__“অব্যয়ং_মহাপ্রলয়ে 
আমার ধামের কিছুও ব্যয় হয় না, আমার অতক্যপ্রভাবেই, এই ভাব। যদি 
প্রশ্ন হয় যে, জ্ঞানী অনেক জন্মের অনেক তপস্যাদির রেশসহকারে সকল 
বিষয়ের উপরামেই নৈষ্ম্ধ্য হইলে ষে সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন, সেই 
তোমার নিত্যধাম ভক্তগণ কর্মানুষ্ঠানপরায়ণ এবং কামনাযুক্ত হুইয়াও কেবল- 
মাত্র তোমার আশ্রয়মাত্র লইয়াই কিরূপে লাভ করিয়া থাকেন? তহুত্তরে 
বলিতেছেন__আমার প্রসাদদেই । আমার প্রসন্নতার প্রভাব অতক্য বলিয়াই 
জানিবে, এই ভাব”। 

আমার অনন্যভক্ত কিন্তু সর্ববকর্ম অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্যকর্শাদি 
( বিশ্বনাথ ) স্ববিহিত কর্দদাদি (বলদেব ) করিয়াও কোন কর্মে লিপ্ত বা 
কোন কম্মফলে আবদ্ধ না হইয়া আমার প্রসার্দে অর্থাৎ অন্ুগ্রহেই অব্যয় 


কটি িি তনু শাতা ও সি 


নিত্য বৈকুঠাদিধাম প্রাপ্ত হন। এনস্থলে অনন্যভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের 
অত্যস্ত অনুগ্রহের কথাই লক্ষিত হইতেছে। যেমন পূর্বের পাওয়া! গিয়াছে_ 
“অপি চেৎ স্দুরাঁচারঃ ভজতে মামনন্ভাঁক্‌” (৯1৩০ )। 

জ্ঞানিগণকে কিন্ব মদপিত নিফাঁমকর্ের দ্বারা চিত্তস্তদিক্রমে জ্ঞান-লাভ 
করতঃ মন্তক্তি-লীভের অধিকারী হইতে হয়, আর মদ্দেকাস্তী ভক্ত অনন্তভক্তি- 
আশ্রয়ের ফলে, যে কোন অবস্থা হইতেই আমার অগঠিস্ত্য-প্রসার্দে উদ্ধার লাভ 
করিয়া থাকেন ॥ ৫৬॥ 


চেতস। সর্ব্বকর্মীণি ময়ি সংস্ান্য মণুপ্রঃ | 
বুদ্ধিবোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিন্তঃ সভতং ভব ॥ ৫৭ ॥ 


অন্বয়-_চেতসা ( কর্তৃত্বাভিমানশৃন্য চিত্তের ছার) সর্বকম্মাণি (সকল 
কন্ম) অয্ষি ( আমাতে ) সংন্স্ত ( সমর্পণপূর্ববক ) মৎ্পরঃ ( মৎ্পরায়ণ হইয়া ) 
বৃদ্ধিযোগম্‌ ( নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিূপ যোগকে ) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া ) 
সততং ( সর্বদা ) মচ্চিত্তঃ ( মদগ্ণতচিত্ত ) ভব ( হও) 1 ৫৭। | 

অনুবাদ-_কর্তৃত্বাভিমানশৃন্ত চিত্তের দ্বারা সকল কন্ম আমাতে সমর্পণ- 
পূর্বক, মৎ্পর অর্থাৎ আমিই একমাত্র পুরুষার্থ এইরূপ নিশ্চয়াত্িক! বুদ্ধিষোগ 
আশ্রয় করিয়া, সর্ববক্ষণ অর্থাৎ কণ্মান্ষ্টান-কালেও মৎ্-ম্মরণপরায়ণ হও ॥ ৫৭ ॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ্-_তুমি কর্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্বক আমাতে সমস্ত 
কর্মফল অর্পন করত শ্ুদ্ধতক্তি-সহকারে বুদ্ধিষোগ আশ্রয় করিয়া সমস্ত ভক্তি- 
পর কর্মসাধন-ঘার সর্বদা আমার “একাস্ত ভক্ত' হও ॥ ৫৭॥ 

ভ্রীবলদেব-__তাদৃশত্বাদেব তং সর্ব্বাণি স্ববিহিতানি কণন্াণি কর্তৃত্বাতিমানা- 
দিশৃন্যেন চেতসা স্বামিনি ময়ি সং্যস্তাস়িত্বা মৎপবো মদেকপুকবার্থো মামেব 
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য সততং কর্মাহষ্ঠানকালে মচ্চিত্তো ভব। এতঙচ্চ ত্বাং প্রতি 
প্রাগপ্যুক্তং “যৎ করোধি” ইত্যাদিনা ১ অর্পয়িত্বৈৰ কর্াণি কুরু, নত 
কত্বার্পয়েতি ॥ ৫৭ ॥ 

বঙ্গানুবাদ্-__অঞ্জন ! তুমি সেইরকম বলিয়াই স্বধর্্মবিহিত কর্দগুলি 
কর্তৃত্বাভিমানশৃন্ত মনে প্রতু-_স্বামিরূপেস্থিত আমাতে সমর্পণ করিয়া মপর 
__অর্থাৎ আমিই একমাত্র পরমপুকুবার্থ এই বুদ্ধিতে বুদ্ধিযোগকে আশ্রয় 
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করিয়া আমাকেই সর্ব] অর্থাৎ কর্শানুষ্ঠানকালেও মদ্গতচিত্ত হও। ইহা 
তোমাকে পূর্বেও বলা হইয়াছে “যৎ করোঁধি” ইত্যাদির দ্বারা_-আমাতে অর্পণ 
করিয়াই সমস্ত কর্মগুলি কর কিন্তু প্রথমে কশ্মশ করিয়া পরে অর্পণ 
করিবে না ॥ ৫৭ ॥ 

অন্ুভূষণ-_শ্রীভগবান্‌ এক্ষণে অজ্জুনকে বলিতেছেন যে, তুমি তাদৃশ 
বলিয়াই সমস্ত বিহিত কর্ম কর্তৃত্বাভিমানশন্ত চিত্তের দ্বারা স্বামী অর্থাৎ 
প্রভু আমাতে সমর্পণ পূর্বক মৎপর অর্থাৎ আমিই একমাত্র পুরুষার্থ- 
বিচারে আমাতেই বুদ্ধিযোগাশ্রয়করত: কন্খানুষ্ঠানকালে সর্বদা মচ্চিত্ত হও । 
ইহা তোমাকে “যৎ করোধি ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পূর্বেও বলিয়াছি, 
মূলকথা-_নিজেকে অর্পণ করিয়াই কাধ্য সমূহ করিবে কিন্ত কার্য করিয়া 
তাহার অর্পণ নহে। 


গ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টাকার মর্শেও পাই,_ 

“আচ্ছা, তাহাহইলে তুমি আমার প্রতি নিশ্চয় করিয়া কিরূপ 
আজ্ঞা প্রদান করিতেছ? আমি কি অনন্য ভক্ত হইব? অথবা এইমাত্র 
কথিত লক্ষণবিশিষ্ট সকাম তক্ত হইব? তছৃত্তরে বলিতেছেন- তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ 
অনন্য ভক্ত হইতে পারিবে না, অথচ সর্বভক্তের অপকৃষ্ট সকাম ভক্ত হইও না, 
কিন্তু তুমি উভয়ের মধ্যম ভক্ত হও) তাই বলিতেছেন__-“চেতসা'" ইত্যাদি । 
'সর্বকশ্মীণি-_ নিজের আশ্রম-ধর্্ম এবং ব্যবহারিক কর্সমূহ “ময়ি সংন্তত্ত'-_ 
আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপর+- আমিই পর- প্রাপ্য পুকুষার্থ যাহার লেই 
নিফাম ভক্ত, এই অর্থ। যেরূপ পূর্বে বলিয়াছি-_গীঃ-_৯।২৭ “যৎকরোধি” 
ইত্যাদি। 

'বুদ্ধিযোগং*-_ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি-ঘারা “যোগং'--সতত মদগত চিত্ত হও» 
কর্সমূহের অনুষ্ঠানকালে এবং অন্য সময়েও আমাকে ম্মরণ কর।” 


শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের টাকার মর্শেও পাই,_ 


“যেহেতু এই রকম সেইহেতু সমস্ত কর্ম চিত্তের দ্বারা আমাতে সমর্পন 
পূর্বক মৎ্পর অর্থাৎ “আমিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন ধাহার, এইরূপ 
ব্যবসায়াত্মিক অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিক1 বুদ্ধিষোগ আশ্রয় করিয়া সতত অর্থাৎ 
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গ ৬৩৬ সর ক উদ ৩২ গা উড 


কর্মাহষ্ঠানকালেও 'রহ্ধার্পণ' “ব্রন্মহবি+ ইত্যাদি স্তায়ে আমাতেই চিত্ব ধাহার, 


'তন্প- হও” ॥ ৫৭ ॥ 


অচ্চত্তঃ সর্ধ্বদুর্গাণি মগ্প্রসাদাত্তরিষ্যসি। 
অথ চেত্বমহঙ্কারাম্স শ্রোষ্যসি বিনওক্ষযাসি ॥ ৫৮ ॥ 


অন্থয়-_মচ্চিত্তঃ ( মদগত চিত্ত হইয়া ) মত প্রসাদাৎ (আমার প্রসাদে ) 
সর্ববছুর্গাণি ( সমস্ত প্রতিবন্ধক ) তরিষ্যসি ( উত্তীর্ণ হইবে )। অথ চেৎ (আর 
যদি) ত্বং (তুমি) অহঙ্কারাৎ (অহঙ্কারবশতঃ) ন শ্রোষ্বসি (ন! শুন) 
বিনঙ্ষ্যসি (বিনাশ প্রাপ্ত হইবে )॥ ৫৮ ॥ 

অনুবাদ্- আমার ম্মরণপরায়ণ হইলে আমার অন্ুগ্রহে সমস্ত ছুর্গ ( অর্থাৎ 
সমস্ত বাধাবিদ্প ) উত্তীর্ণ হইবে, আর যদি অহ্‌ঙ্কারবশতঃ তুমি আমার কথা 
€ অর্থাৎ উপদেশ ) শ্রবণ না কর, তাহা হইলে সংসারদূপ বিনাশ লাভ 
করিবে ॥ ৫৮ ॥ 

“ শ্রীভক্তিবিনোদ-_এরূপ মচ্চিত্ত হইলে সমস্ত ছুর্গ অর্থাৎ জীবনযাত্রার 
সমস্ত প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হইবে; তাহা না করিয়া দেহাত্মাভিমানরূপ 
অহঙ্কার-ঘারা “নিজেই কর্তা” বলিয়া আপনাকে মনে করত যদি আমার 
মত ( উপদেশ ) আশ্রয় না কর, তাহা হইলে তুমি সংসাররূপ বিনাশই লাভ 
করিবে ॥ ৫৮1 

শ্রীবদেব--এবং মচ্চিত্বত্বং মৎ্প্রসাদাদেব সর্বাণি ছুর্গাণি ছুস্তরাণি 
সংসারছূঃখানি তরিষ্যসি; তত্রতে ন চিস্তা। তান্তহং ভক্তবন্ধুরপনেষ্যামি 
দাস্তামি চাত্মানষিতি পরিনিষ্ঠিতানাং সাধনসাধ্যপদ্ধতিরুক্তা | অথ চে্দহঙ্কারাৎ 
কৃত্যাকৃত্যবিষয়কজ্ঞানাভিমানাত্বং মদুক্তং ন শ্রোস্তসি, তি বিনজ্ষযসি- শ্বার্থাৎ 
বিত্রষ্টো ভবিস্মসি। নহি কশ্টিৎ প্রাণিনাং কত্যারত্যয়োর্িজ্াতা৷ প্রশাস্তা 
বা যত্তোহন্তো। বর্ততে ॥ ৫৮ ॥ ূ 

বঙগানুবাদ-_এই প্রকারে মদ্গতচিত্ত তুমি আমার অন্ুগ্রহেই সমস্ত 
দুস্তর সংসারছুঃখকে অতিক্রম করিতে পারিবে । সেই বিষয়ে তোমার কোন 
চিন্তা নাই। কারণ আমি ভক্তবন্থু এজন্য সেইসব হুঃখগুলি আমি নই 
করিয়! দিব; এবং নিজকে দান করিব। এই প্রকারে পবিনিঠিতদের সাধন 


শি সিসি, বগি বন ৩ ১৩৪7 


ও সাধ্য-পদ্ধতি বল! হইল। তারপর তুমি কর্তব্যাকর্তব্যবিষয়ক জানের 
অহস্কারবশতঃ যদি আমার উক্ত বাক্য শ্রবণ না কর, তাহাহইলে স্বীয় 
্বার্থ হইতে বিজ্রষ্ট হইবে। ইহার কারণ, আমি ভিন্ন কোন প্রাণীর 
কর্তব্যাকর্তব্যের বিজ্ঞাতা অথবা! প্রকুট্টরূপে শাসনকর্তা আর কেহ 
নাই ॥ ৫৮ 

অনুভূবণ_ শ্রীভগবান্‌ নভরনিটেছেন যে, হে অঙ্জন! তুমি যদি 
এরূপ মচ্চিত্তবিশিষ্ট হও, তাহা হইলে আমার অন্ুগ্রহেই ছৃস্তর সমস্ত 
ছুঃখরাশি উতীর্ণ হইবে। সে-বিষয় তোমার চিস্তা নাই। আমি ভক্তের 
বন্ধু .সৃতরাং সেগুলি সব আমি দূর করিব এবং আমাকেও প্রদান 
করিব। এইভাবে পরিনিষিত ভক্তগণের সাধন ও সাধ্য পদ্ধতি কথিত হইল। 
তারপর আরও বলিলেন যে, যদি অহঙ্কারবশতঃ অর্থাৎ কৃত্যারত্যবিষয়ক 
জ্ঞানাভিমানবশতঃ মৎকখিত উপদেশ শ্রবণ না কর, তাহা হইলে বিনাশ 
প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ নিজ স্বার্থ হইতে বিভ্রষ্ট হইবে। কোন প্রাীর কর্তব্য 
ও অকর্তব্য-বিষয়ের বিজ্ঞাতা ব৷ প্রশাসনকর্ী আমি তিন্ন অন্য কেহ নাই। 
এতত্বারা শ্রীতগবান্‌ স্পষ্টই আমাদিগকে জানাইলেন যে, আমরা যদি তাহার 
উপদেশ মত কার্য না করি, তাহাহইলে আমাদিগকে সংসারে নিপতিত 
থাকিয়৷ নানাবিধ জালান্ত্রণা, বিপদ, ক্লেশ ভোগ করিতেই হইবে । 

শ্রীল প্রধরম্বামিপাঁদের টীকার মন্মেও পাই,__ 

“তারপর যাহা হুইবে, তাহা শ্রবণ কর। আমাতে যুক্তমন! হইয়া 
€ হইলে ) আমার অনুগ্রহে সমস্ত সাংসারিক ছুঃখ উত্তীর্ণ হইবে। বিপক্ষে 
দোষ বলিতেছেন আর যদি তুমি জ্ঞাত্ৃত্বের অহঙ্কারে আমার কবিত 
উপদেশ শ্রবণ না কর, তাহাহইলে বিনষ্ট হইবে অর্থাৎ পুরুতার্থ হইতে ভ্রঃ 
হইবে" ॥ ৫৮1 


বদহস্কারমাশ্রিত্য ন যোত্ন্ত ইতি মন্যসে। 

মিখ্যেব ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯) 
_ অন্বয়-_অহঙ্কারম্‌ ( অহঙ্কারকে ) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া! ) ন যোৎস্তে 
(যুক্ত করিব না) ইতি (ইহা! )বৎ (যাহা) মন্যসে (মনে করিতেছ) তে 
( তোমার ) ব্যবসায়ঃ (মন্বল্প) মিথ্যা এব ( মিখ্যাই হইবে ) ( যন্মা-_যে- 


১৩৪৮ আমভ্ডগবদ্‌গাতা 


হেতু) প্ররতিঃ (রজোগুপাত্মিকা মন্মায়ী ১ স্বাং ( তোমাকে ) নিষোক্ষ্যতি 
(যুদ্ধে নিয়োগ করিবে )॥ ৫৯ ॥ 

অনুবাদ্ব__স্বতন্ব-বিচারমূলে অহস্কারকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিব না, 
এইরূপ যদি তুমি মনে কর, তোমার সেই সঙ্বল্প মিথ্যাই হইবে? যেহেতু 
স্বাভাবিক যুদ্ধোৎসাহরূপা তোমার প্রকৃতি তোমাকে ঘুদ্ধে প্রবর্তিত 
করিবে ॥ ৫৯ ॥ 

দ্রীভক্তিবিনোদ-__যদি সেই অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া, “দ্ধ করিব না" 
মনে কর, তাহা হইলে তৃমি মিথ্যা-গ্রতিজ্ঞ হইবে; কেন না, তোমার কষত্রিয়- 
প্রকৃতি তোমাকে অবশ্ঠ যুদ্ধকার্ধ্ে প্রবৃত্ত করাইবে । £৯॥ 

শ্রীবলদেব-_ষপি ক্ষত্তিয়স্ত যুদ্ধমেব ধর্শন্তথাঁপি গুরুবিপ্রাদিবধহেতুকাৎ 
পাপাতীতন্ত মে ন তত্র প্রবৃত্তিরিতি কৃত্যাকৃত্যবিজ্ঞাতৃত্বাতিমানমহঙ্কারমাশ্রিত্য 
নাহং যোতস্তে, ইতি যদি ত্বং মন্যসে, তহি তবৈষ ব্যবসায়ে! নিশ্চয়ো মিথ্যা 
নিক্ষলো ভাবী ; -প্রকুতি্সনবায়া রজোগুণাত্মন! পরিণতা মদ্বাক্যাবহেলিনং স্বাং 
গুর্ববাদিবধে নিষিত্তে যুদ্ধে নিষোক্ষ্যতি প্রবর্তয়িস্যত্যেব ॥ ৫৯ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_যদিও ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই ধর্ম তথাপি যুদ্ধে গুরু-বিপ্রাদির বধজনিত 
পাপে ভীত আমার (অজ্জবনের), যুদ্ধে প্রবুত্তি নাই_ এইরূপ কর্তব্যাকর্তব্যক্ূপ 
বিজ্ঞতার অহস্কারকে আশ্রয় করিয়া "আমি যুদ্ধ করিব না” ইহা। যদি তুমি 
মনে কর, তবে তোমার এই নিশ্চয় মিথ্যা অর্থাৎ ভবি্যতে নিক্ষল হইবে, 
কাঁরণ- প্রকৃতি অর্থাৎ আমার মাঁয়া রজোগুণরূপে পরিণতা হুইয়া আমার 
বাঁক্যাবহেলনকারী তোমাকে খর্বাদিবধনিমিত্তক যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবেই ॥ ৫৯॥ 

অনুভভুষণ_ শ্রীভগবান্‌ এক্ষণে পুনরায় বলিতেছেন যে, হে অর্জুন! যদি 
তুমি মনে কর যে, যদিও কষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধই তথাপি গুরু-বিপ্রাদিবধবজনিত 
পাঁপের ভয়ে আমার তাহাতে প্রবৃত্বি হইতেছে না, এইরূপ কৃত্যাক্ত্য-বিষয়ে 
বিজ্ঞাতার অভিমানে “আমি যুদ্ধ করিব না” ইহা বলো, তাহা হইলে তোমার 
এই নিশ্চয়ত1 মিথ্যা-_নিক্ষল হইবে। কারণ প্রক্ৃতি-_-আমার মায়! রজগ্ুপের 
বারা আমার বাক্য-অবহেলাকারী তোমাকে গুর্ববাদিবধ-নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবর্তিত 
কবিবেই । 

এতদ্বারা শ্ীভগবান্‌ অহঙ্কারাশ্রিত স্বতন্তবিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের পরি- 
ণামও জানাইলেন। | 


মা ব 


প্রীল চক্রবন্তিপাদের টাকার মর্শেও পাই,_- 

“আচ্ছা, আমি ক্ষত্রিয়। যুদ্ধইই আমার পরধর্ম। সেই যুদ্ধে বন্ধু- 
বধজনিত পাপ হইতে ভীত হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না। 
তছুত্তরে তঞ্জন করিয়া বলিতেছেন-__“ষদহম্, ইত্যাদি। 'প্রকৃতি:-ন্বভাব। 
এখন তুমি আমার কথা মাঁনিতেছ না, কিন্ত যখন মহাবীর তোমার স্বাভাবিক 
যুদ্ধের উৎসাহ দুর্ববার হইয় উদ্ভূত হইবে, তখন তুমি নিজেই যুধ্যমান ভীম্মাদি 
'গুরুজনকে হত্যা করিয়া আমাকে হাঁসাইবে, এই ভাব” ॥ ৫৯॥ 


স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবন্ধ; স্বেন কর্মণ]। 
কর্ত,ং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করি্যম্তবশোহইপি তগ ॥ ৬০ ॥ 


অন্থয়- কৌ্তেয়! ( হে কৌন্তেয় !) মোহাৎ (মোহহেতু ) যৎ (যাহা ) 
কর্ত্‌ং (করিবার নিমিত্ত) ন ইচ্ছসি (ইচ্ছা করিতেছ না) স্বভাবজেন 
(স্বভাবজাত ) স্বেন কর্ণ! (স্বকন্মদ্বারা ) নিবদ্ধঃ [সন্] (নিবদ্ধ হইয়া) 
অবশঃ অপি (অবশ হইয়াই ) তত ( তাহা) করিষ্যসি ( করিবে )॥ ৬০ ॥ 

অন্ুুবাদ-_হে কৌন্তেয়! মোহবশতঃ তুমি এক্ষণে যে কর করিতে 
ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাঁবজাত স্বকর্শের দ্বার নিয়ন্ত্রিত হইয়া অবশভাবেই 
তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৬০ ॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ--মোহ-প্রযুক্ত তুমি এখন যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ 
না, কিন্তু স্বভাবজাত স্বকর্-দ্বারা তুমিই অবশ হইয়া পরে তৎকার্য্যে 
প্রবৃত্ত হইবে | ৬০ ॥ 

শ্রীবলদেব- উক্তমূপপাদয়তি,_স্বতাবেতি। ঘদি ত্বং মোহাদজ্ঞানান্ম- 
দুক্তমপি যুদ্ধং কর্তূং নেচ্ছমি, তদী স্বতাবজেন স্বেন কর্মণা শৌর্য্যে 
মন্মায়োস্ভীসিতেন নিবন্ধোহবশস্তৎ করিস্তাসি ॥ ৬০ ॥ 

বঙ্গানুবাদ্__যুক্তিদ্বারা! উক্ত অর্থের সঙ্গতি করিতেছেন, _স্বভাবেতি?। 
যদি তুমি মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানবশে আমার আদিষ্ট হইলেও যুদ্ধ করিতে 
ইচ্ছা না কর, তাহাহইলে স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ কর্থখ ও আমার মায়ার 
প্রভাবিত শৌরধ্যের দ্বারা নিবন্ধ অর্থাৎ অবশ হইয়াও তোমাকে যুদ্ধ 
করিতে হইবে ॥ ৬০ ॥ 


ভা নর বর ২ তাং ১. 


অনুভূষণ-_শ্রভগবান্‌ এক্ষণে পূর্বোক্ত বাক্যকে উপপাদন করিবার জন্ত 
বলিতেছেন। যদি তুমি মোহবশতঃ অজ্ঞানে আমার উপদিষ্ট যুদ্ধ করিতে 
ইচ্ছা নাও করো, তাহা হুইলে হ্বভাবজাত স্বীয় শৌধ্যরূপ কর্খের ফলে 
আমার মায়ার দ্বারা নিবন্ধ হইয়া অবশেও তাহা করিবে। 


শ্রীল প্রধর ম্বামিপাদের টাকার মর্শেও পাই,_ 

“স্বভাব অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্ব-লাভের হেতু পূর্ব কম্মের সংস্কার, তাহ! 
হইতে জাত স্বীয় পূর্বোক্ত শৌর্যাদি কর্শের দ্বার! নিবদ্ধ অর্থাৎ যন্ত্রিত হইয়া 
তুমি মোহবশতঃ যুদ্ধ-লক্ষণ যে কর্শ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, তাহা 
অবশ হুইয়! করিবেই” ॥ ৬০ ॥ 


ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহজ্ভুন ভিষ্ঠতি। 
জ্রাময়ন্‌ সর্ধবভূতানি যন্ত্রারটানি মায়য়া ॥ ৬১৪ 


অন্বয়-_অজ্জন ! (হে অজ্জন!) ঈশ্বরঃ ( অস্তর্ধ্যামী পরমাত্মা ) মায়য়া 
(মায়ার দ্বারা ) যন্ত্রার়ানি [ ইব] (যন্ত্রারূডের ন্যায়) সর্বভূতানি (সকল 
জীবকে ) ভ্াময়ন্‌ (ভ্রমণ করাইতে করাইতে ) সর্বভূতানাং (সকল জীবের ) 
হৃদ্দেশে (হৃদয়ে ) তিষ্ঠতি ( অবস্থান করিতেছেন )॥ ৬১॥ 
অন্ুবাদ- হে অজ্জুন ! পরমাত্মা সর্ব্বাস্তর্ধযামী যন্ত্রারূডের স্ায় সকল 
জীবকে মায়ার দ্বারা বিভিন্ন কর্শে প্রবপ্তিত করিয়া, সকল জীবের হৃদয়ে 
অবস্থান করিতেছেন ॥ ৬১ ॥ ূ 
শ্রীভক্তিবিনোদ- সর্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্বরূপে আমিই অবস্থিত; 
পরমাত্মাই সর্ব জীবের নিয়স্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে-যে কর করেন, 
ঈশ্বর তদনুরূপ ফল দান করেন। যন্ত্র বস্ত যেমত ভ্রামিত হয়, জীব- 
সকলও তদ্প ঈশ্বরের সর্ব-নিয়ন্ু ত-ধর্দ হইতে জগতে ভ্রামিত হন। 
ঈশ্বর-প্রেরণা-হারাই পূর্ববকর্মাহ্ছদারে তোমার প্রবৃত্তি সহজে কার্ধ্য করিতে 
থাকিবে । ৬১ 
ভ্রীবসদেব-__বিজ্ঞাতৃত্বাভিমানিনমিবালক্ষ্যার্ছনমত্যাজাত্বা ছিধান্তরেপোপ- 
দিশতি ঈশ্বর ইতি ছাভ্যাম। হে অঙ্ছুন! ত্বং চেৎ ম্বং বিজ্ঞং মন্যসে 
তর্থয্তর্ধ্যামি্রাক্ষণাত্বয়া জ্ঞাতো য ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রদ্ধাদিস্থাবরাস্তানাং 


গা ও সি উ ২ ইভা ১৫ লি... ১ 


হদ্দেশে তিষ্ঠতি মায়য় স্বশক্ত্যা তানি ভ্রাময়ন্‌ সন্। সর্বভূৃতানি বিশিনগ্ি,__ 
যন্ত্রেতি। যৎ কর্মানুগুণং মায়া-নিম্মিতং দেহেন্দিয়প্রীণলক্ষণং যন্ত্র তদার্ঢানি। 
রূপকেণৌপমাত্র ব্যজ্যতে,_যথা কুত্রধারো দারুঘন্ত্রারঢ়ানি কত্রিমাণি হুতানি 
ভ্রাময়স্তি) তদ্বৎ ॥ ৬১ ॥ 

বঙ্গানুবাদ শ্রীভগবান্‌ অঞ্জুনকে বিজ্ঞাতৃত্বাদিক্ূপ অভিমানীর ন্যায় 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া! তাহাকে ত্যাগের অযোগ্য বিবেচনা করিয়! 
প্রকারাস্তরে উপদেশ দিতেছেন-_-“ঈশ্বরঃ ইত্যাদি দুইটি গ্লোক-ছারা। হে 
অঞ্জন! তুমি যদ্দি নিজকে জ্ঞানী মনে কর, তাহা হইলে অস্তর্ধ্যামী উপনিষদের 
উক্তি হইতে জ্ঞাত আছ যে, ঈশ্বর ব্রদ্ধাদি-স্থাবর পর্যন্ত সমস্ত প্রাণিগণের 
হৃদয়ে অবস্থান করিয়া স্বীয় শক্তি মায়ার দ্বারা প্রাণিগণকে পরিচালন! 
করিতে থাকেন। সর্ধভূতগণকে বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতেছেন__ 
'ন্ত্রেতি' । যেই কর্মের অনুরূপ মায়ার ছার] নিন্মিত দেহ, ইন্দ্রিয় ও 
প্রাণাত্মক যন্ত্র_তাহাতে আরুঢ় প্রাণিগণ। র্ূপকের ছ্বারা উপম1 এখানে 
অভিব্যক্ত করা হইতেছে । যেমন হুত্রধার কাষ্ঠ-যন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম 
পুত্তলিকাগুলিকে পরিভ্রমণ করায়, সেই রকম ॥ ৬১ ॥ 

অনুভূষণ-_অজ্জুনকে বিজ্ঞাতৃত্বের অভিমানীর ন্যায় লক্ষ্য করিয়া অত্যাজ্য 
বলিয়! অন্ত প্রকারে উপদেশ দিতেছেন। হে অঞ্জন! যদি তুমি তোমাকে 
বিজ্ঞ মনে কর, তাহাহইলে আমি অস্তর্য্যামিব্রা্ষণে তোমা-ছারা জ্ঞাত যে. 
ঈশ্বর সর্ববভূতের হৃদ্দেশে অবস্থান করিতেছি, আমি আমার নিজ শক্তি আয়া- 
দ্বারা সর্বভূতকে ভ্রমণ করাইয়া থাকি $ তাহাই বিশেষভাবে বলিতেছেন,__ 
থন্ত্রারড়ের ন্যায় অর্থাৎ কর্শান্ছসারে মায়া-নিম্মিত দেহ, ইন্জিয়, প্রাণ-লক্ষণ 
যন্তরতে আনুঢ় করাইয়া, এখানে একটি বূপক উপমা দিতেছেন,_ যেমন 
সুত্রধার দারুযন্তরারূঢ কৃত্রিম পুত্তলিকাঁকে ভ্রমণ করাইয়। থাকে, সেইরূপ । অর্থাৎ 
যন্ত্রে যেমন কাষ্ঠ-নিশ্মিত পুতুপবিশেষ স্থাপন করিয়া, তদ্জরপ মায়াবিরচিত 
সৃত্রের দ্বারা পরিচালিত অর্থাৎ ঘুরাইয়৷ থাকে । | 


শ্রীল চক্রবত্তিপার্দের টাকার মর্দেও পাই,_- 


“দুইটি ক্নোকে শ্বভাববাদিগণের মত বলিয়া নিজের মত বলিতেছেন-_ 
ঈশ্বর: নারায়ণ সর্বভূতের অন্তর্ধ্যামী-_“ফিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর 


খু উর্চ উপ ২৬ ৩ ক ডর ৩২ পপ চুক 


অন্তর, ধাহাকে পৃথিবী জানে না, পৃথিবী ধাহার শরীর, যিনি পৃথিবীর 
অন্তরে থাকিয়া পরিচালনা করেন” ঝুঃ ৩৭।৩। 'ষাহা কিছু সমস্ত জগৎ 
দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, যাহা কিছু অন্তর ও বহিঃ তৎ সমস্তকেই ব্যাপিয়া নারায়ণ 
অবস্থিত বহিয়াছেন'__ইত্যাঁদি শ্রুতিপাঁদিত ঈশ্বর-_অস্তর্ধ্যামী হ্বায়ে অবস্থিত 
আছেন। কি করিতে করিতে? সকল ভূতকে নিজশাক্তি মায়া-দ্বার! ভ্রমণ 
করাইয়। অর্থাৎ সেই সেই কর্মে প্রবন্তিত করাইয়! যেরূপ স্ত্রসধারাদি-ছারা 
যন্ত্রে আবু কৃত্রিম পুত্তলীকে স্ুত্রধার ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তন্দজরপই মায়াও 
সকলভূতকে বিশেষভাবে ভ্রমণ করাইতেছে। অথবা! “বন্ত্রারঢানি”__শরীরে 
আরঢ় জীব সকল, এই অর্থ ।” 


শ্রীতগবান্‌ সর্ববাস্তর্ধ্যামী, ইহা! তিনি পূর্বে “সর্ববস্য চাহং হ্ৃদিসঙ্গি বিষ্টো” 
€ ১৫১৫) শ্লোকেও বলিয়াছেন। এতদ্যতীত শ্রুতিতেও পাওয়া যায়, 
একো দেবঃ সর্ববভূতেষু গুঢ়ঃ, সর্বব্যাপী সর্বভৃতান্তরাত্মা । কর্দাধ্যক্ষঃ সর্বব- 
ভূতাধিবাঁসঃ, সাক্ষী, চেতাঃ, কেবলো নিগুণশ্চ” ( শ্বেতাশ্বতর ) “য আত্মনি 
তিটন্নাত্মানমন্তরো! যময়তি” “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্টন্* “অস্তর্ববহিশ্চ তৎসর্ববং” | 

শ্রীমস্ভাগবতেও পাই, -“সর্বস্য চ হৃগ্যবস্থিতঃশ (৪1৯18 ) তিনিই সর্ব- 
নিয়স্তা। তাহার নিয়ন্ত্িত্বেই মায়াযন্ত্রে আরুঢ় জীব সকল সংসারে ভ্রামিত হয়। 
অনেকে মনে করেন যে, গ্রভগবান্‌ যখন সর্ধনিয়স্তা ও সকলের প্রেরক তখন 
আমাদের পাঁপাদি যাবতীয় কার্যে তাহারই প্রেরণ! বুবিতে হুইবে, যেহেতু, 
জীব অস্বতন্ত্র। তাহাঠিক নহে। এস্বলে বিচার্ধ্য বিষয় এই যে, জীব স্ব-স্ব 
কন্মান্সারেই ঈশ্ববেচ্ছায় মায়ার ছারা ভ্রামিত হয়। ঈশ্বর কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
স্বকর্তৃত্বে ব্জীবকে পরিচালনা করেন না। আর বদ্ধজীবও ভগবৎকর্তৃক 
পেপ্প পরিচালিত হইতে চায়ও ন। এবং সে ভাগ্য পায়ও না। 


শ্রীচৈতন্যচরিতামুতে পাই,_ 
“কৃষ্ণ ভুলি" সেই জীব__অনাদি বহিন্মুখ। 
অতএব মায়! তারে দেয় সংসার-ছুঃখ ৪” ( মধ্য ২০১১৭ ) 


শ্রীমস্তাগবতের পপ্রবিষ্টুঃ কর্ণরন্ধেণ” (২৮৫) শ্লোকের টীকায় শ্রীল 


ক ই নক রিনি 


“তত্রান্তধ্যামী সদা স্থিতোহপ্যুদ্দাসীন এব ।” শ্রত্যুক্ত “ঘান্থপর্ণা” শ্লোকেও 
পাই, জীব সুখ-ছুঃখরূপ কর্শফল ভোগ করেন; আর শ্রীভগবান্‌ সাক্ষীস্বরূপ 
দর্শন করেন । কিন্তু তিনি তদীয় ভক্তগণ পক্ষে সেরূপ উদাসীন না থাকিয়া 
নিজ সেবায় আকর্ষণপূর্ব্বক সর্ব! প্রভুত্বই করেন। “যথা মহাস্তি ভূতানি” 
ভাঃ_২৯৩৪ স্লোকের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবত্তিপাদের টাকাও দ্রষ্টব্য । 


প্রীল প্রীধর স্বামিপাদের টাকার মর্েও পাই, 


“অতএব পূর্বের ছুইটি শ্লোকে সাংখ্যাদি মতে প্ররুতির পরতন্ত্রতার কথা ও 
স্বভাব-পরতন্ত্রতবীর কথা বলা হইয়াছে । এক্ষণে নিজের মত বলিতেছেন,__ 
. সকল ভূতের হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বর অন্তর্ধ্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন,__- 
কি করিয়া? সমস্ত ভূতগণকে নিজ শক্তি মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া অর্থাৎ 
সেই সেই কর্মে প্রবৃত্ত করাইতে করাইতে, যেরূপ দারুযন্ত্রে আব্ঢ কৃত্রিম 
পুতুলকে স্থত্রধার ভ্রমণ করাইয়া থাকে । অথবা! যন্ত্র অর্থাৎ শরীরে আর 
ভূতসমূহ অর্থাৎ দেহাঁতিমানী জীব সমূহকে ভ্রমণ করাইতে করাইতে-_ইহাই 
অর্থ। শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রে আছে, “এক দেব সর্ববভূতে গৃঢ়, সর্বব্যাপী, সর্বভূতের 
অন্তরাত্মা, কর্াধ্যক্ষ, সর্বভূতের অধিবাসী, সাক্ষী, চেতা, কেবল ও নিগুণ 1” 
অন্তর্ধ্যামী ব্রাহ্মণেও পাওয়া যায়, “ধিনি আত্মীতে অবস্থান করিয়। অন্তরে 
আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, যাহাঁকে আত্মা জানিতে পারে না, আত্মাই ধাহার 
শরীর, ইনি তোমার অন্তর্ধ্যামী অমৃত” ॥ ৬১ ॥ 


ভমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত। 
তৎপ্রসাদা পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্‌ ॥ ৬২ ॥ 


অন্বয়--ভারত ! (হে ভারত!) সর্ধভাবেন ( সর্বতোভাবে ) তম্‌ এব 
( সেই ঈশ্বরেরই ) শরণং গচ্ছ (শরণ গ্রহণ কর) তত্প্রসাদাৎ (তাহার 
প্রসাদহেতু ) পরাং শাস্তিং (পরম! শাস্তি) শাশ্বতম্‌ স্থানং [ চ ] (ও নিত্যধাম) 
প্রাপ্দ্যসি (প্রাপ্ত হইবে )॥ ৬২। 

অন্ুুবাদ-_হে ভারত ! তুমি সর্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও, 
তীহার প্রসাদেই পরম! শাস্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ ॥ 


পা ১১ ইউ বি 


ভ্রীভক্তিবিনোদ-_হে ভারত! তুমি সর্ধবভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও? 
তাহার প্রসাদেই পরা শাস্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ ॥ 

প্রীবদেব-__তহি তমেবেশ্বরং সর্বভাবেন কায়াদিব্যাপারেণ শরণং গচ্ছ ১ 
ততঃ কিমিতি চেত্তত্রাহ,_-তদ্দিতি । পরাং শাস্তিং নিখিলক্লেশবিঙ্লেষলক্ষণা মূ, 
শাশ্বতং নিতং স্থানং চ,_-“তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌” ইত্যাদি শ্রুতিগীতং তদ্ধাম 
প্রাঙ্ম্যসি। স চেশ্বরোহহমেব ত্বৎসখঃ "সর্ধস্ত চাহং হৃদি সঙ্গিবিষ্টঃ* ইত্যাদি 
মৎপূর্ববোজের্দেবর্্যা দিসম্মতিগ্রাহিণা' ত্বয়াপি “পরং ব্রহ্ম পরং ধাম” ইত্যাদিনা 
স্বীকৃতত্বাচ্চ, বিশ্বরূপদর্শনে প্রত্যক্ষিতত্বাচ্চ । তন্মাম্মহুপদেশে তিষ্ঠেতি ॥ ৬২ ॥ 

বঙ্গানুবাদ্-_তাহা হইলে কায়াদিব্যাপাররূপ সর্বভাবেই সেই ঈশ্বরের 
তুমি শরণ গ্রহণ কর। তাহাতে কি হইবে? ইহা! যর্দি বল, তদুত্তরে বলা 
হইতেছে-_“তদিতি'। পরা শাস্তি নিখিলক্লেশ নাশ প্রাপ্ত হইবে এবং শাশ্বত 
_ নিত্য স্থানও প্রাপ্ত হইবে ।--“তদ্িষ্কোঃ পরমং পদং ইত্যা্দি-শ্রুতি-বণিত 
তদ্ধাম বিষুপদ লাভ করিবে । সেই ঈশ্বর আমিই তোমার সখা । সর্বস্ত চাহং 
হৃদি সঙ্গিবিষ্ঃ ইত্যাদি আমার পূর্ধ্বের উক্তিহেতৃ, এবং দেবতা, খষি প্রভৃতির 
সম্মতি গ্রহণকারী তুমি অতএব তোমাকর্তৃক 'পরং ব্রহ্ম পরং ধাম”, ইত্যাদির 
হার] স্বীকৃত আছে বলিয়া, শুধু ইহাই নহে, বিশ্বরূপদর্শনে প্রত্যক্ষও করিয়াছ, 
এই হেতু । অতএব আমার উপদেশে অবস্থান কর ( পালন কর )॥ ৬২॥ 

অনুভূষণ- ঈশ্বর-তত্ব ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন, হে ভারত! তাহা 
হইলে তুমি সর্বভাবে অর্থাৎ কায়াদি ব্যাপারের সহিত সেই পরমেশ্বরের শরণ 
গ্রহণ কর। তারপর কি হইবে? ইহা যদি বল, তবে বলিতেছেন,__পরা- 
শান্তি অর্থাৎ নিঁখল ক্লেশরহিত এবং শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য স্থান লাভ করিবে । 
“সেই বিষ্ণুর পরম পদ" ইত্যাদিতে বণিত সেই ধাম প্রাপ্ত হইবে। সেই 
পরমেশ্বর আমিই তোমার সখা “সকলের হৃদয়ে আমি সান্নবিষ্ট থাকিয়া” ইত্যাদি 
আমার পূর্বর উক্তি হইতে এবং দেবি প্রভৃতির দ্বারা সম্মত এবং তোমার 
দ্বারাও “পর ব্রক্ধ পরম ধাম" ইত্যাদি বাক্যে স্বীকৃত এবং বিশ্বরূপ-দর্শনে 
প্রত্যক্ষীকুত। সুতরাং আমার উপদেশ মত কার্ধ্য কর। 

শ্রীল চক্রবপ্ডিপাদের টীকার মরে পাই,_ 

“ইহা জানাইবার প্রয়োজন বলিভেছেন-_-“তমেব' ইত্যাদি । “পরাম্‌? 
--অবিস্তা ও বিষ্ভার নিবৃত্তি এবং তাহার পর শ্খবাশ্বতং স্থানং” বৈকুঠ। কেহ 
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কেহ বলিয়া থাকেন যে, যাহারা অন্তর্ধ্যামীর উপাসক, তাহাদেরই এই 
অন্তর্ধযামীতে শরণ প্রাপ্তি হয়। কিন্ত ধাহাঁর! ভগবানের উপাসক তাহাদের 
ভগবচ্ছরণাপত্তির কথা পরে বল! হইবে। এবং অন্তে নিরস্তর চিস্তা করেন-_ 
যিনি আমার ইষ্টদেব প্রীকষ্ণ, তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমাকে ভক্তিযোগ 
এবং তদমুকূল হিতকর উপদেশ প্রদান করেন, আমি তাহারই শরণাগত, আর 
কষ্ণই আমার অন্তর্ধ্যামী, তিনিই আমাকে তত্তদ্‌ বিষয়ে প্রবন্তিত করুন, আমি 
তাহারই শরণ গ্রহণ করিতেছি। যেমন উদ্ধব বলিয়াছেন__ভাঃ-_-১১।২৯৬, 
“হে ঈশ, কবিগণ ব্রহ্মার আমু লাভ করিলেও প্রবৃদ্ধ আনন্দের সহিত তোমার 
কৃত উপকার ম্মরণ করিয়া! শেষ করিতে পারেন না, ফেহেতু তুমি দেহধারিগণের 
বাহিরে ও অন্তরে আচার্ধ্য-গুরু ও চৈত্ত-গুরু-বূপে শ্বগতি অর্থাৎ তোমাকে 
প্রাপ্ত হইবার উপায় প্রকাশিত কর।” 

এঁই স্থলে পূর্ব্ব শ্লোকে বগিত শ্রীভগবানের অন্তর্ধ্যামীস্বরূপের প্রতি 
সর্বতোভাবে শরণাগতির উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । উক্ত প্রকার শরণাগতির 
ফলে, তৎ-প্রসাদে পরা শাস্তি ও অব্যয় বৈকৃণ্ঠধাম লাভ হয়। অধোক্ষজ 
শ্রীভগবান্‌ অর্চা, অন্তর্ধ্যামী, বৈভব, বৃহ ও পর-_এই পঞ্চবিধরূপে সেবক- 
গণের সেবাবৃত্তির ক্রম-বিকাশান্ুসারে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্তচরিতা- 
স্বতেও পাই”_ 
“কষ যদি কপা করে কোন ভাগ্যবানে। 
গুরু-অন্তরধ্যামী-রূপে শিখায়ে আপনে |” (মধ্য ২২৪৭) 


শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি-উ্মুখী স্থকুতিমান্‌ জীবকে কৃপা করিবার জন্য মহাস্ত গুরুরূপে 
এবং অন্তর্ধ্যামীরূপে নিজ শরণাগতি শিক্ষা দিয়া থাকেন ॥ ৬২॥ 


ইতি তে জ্ঞানমাধ্যাভং গুহযাদগুহতরং ময়] । 
বিষ্বশ্যেতদশেষেণ বথেচ্ছদি তথ। কুরু ॥ ৬৩ ॥ 


অন্থয়-ইতি (এইরূপ ) গুহ্াৎ (গুহ হইতে) গুহতরং ( গুহতর ) 
জ্ঞানম্‌ (জান ) ময় (আমাকর্তৃক ) তে ( তোমাকে ) আখ্যাতং ( কথিত 
হইল ) এতৎ (ইহা!) অশেষেণ ( সম্যক্রূপে ) বিশ্শ্ঠ (আলোচনা করিয়া) 
যথ! ( যেরূপ ) ইচ্ছদি ( ইচ্ছা কর ) তথ! ( সেইরূপ ) কুরু (কর )॥ ৬৩৪ 
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অন্ুুবাদ_এই প্রকারে গুহ হইতে গুহতর জ্ঞান তোমাকে আমি 
উপদেশ করিলাম, ইহা! সম্যক্রূপে আলোচনা করিয়া তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় 
সেইরূপ কর ॥ ৬৩॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_-ইতঃপূর্বেরে যে ব্রহ্মজ্ঞান তোমাকে বলিয়াছি, তাহা_ 
গুহ?) এখন যে পরমাত্মজ্ঞান তোম।কে বলিলাম, তাহা -গুহাতর+। এই সব 
অশেষরূপে বিচারকরত তুমি যাহ ইচ্ছা, তাহা কর। তাৎ্পর্ধ্য এই যে, যদি 
নিষ্কাম-কর্মযোগ-দবারা জ্ঞানক্রমে ব্রহ্ম এবং তৎক্রমে আমার নিগু৭-ভক্কি 
পাইতে বাসনা কর, তবে নিষ্কাম-কর্মরূপ যুদ্ধ কর আর যদি পরমাত্মার 
শরণাগত হও, তবে ঈশ্বর-প্রেরিত নিজের ক্ষাত্রস্বভাব হইতে উত্থিত প্রবৃত্তি- 
সহকারে ঈশ্বরে কর্শার্পণ-পূর্ব্বক যুদ্ধ কর) তাহা হইলে মদবতাররূপ ঈশ্বর 
তোমাকে ক্রমশঃ নিগুণ! মন্তক্তি প্রদান করিবেন। যে প্রকারেই সিদ্ধান্ত কর, 
€তোমার পক্ষে যুদ্ধই শ্রেয়ঃ ॥ ৬৩ ॥ 

শ্রীবলদেব- শাস্ত্মুপসংহরক্লাহ,_ইভীতি। ইতি পূর্বোক্রপ্রকারকং 
জ্ঞানং গীতাশাস্ত্রম্‌ -“জ্ঞায়ন্তে ।কম্মভক্তিজ্ঞানান্তনেন” ইতি নিরুক্তেঃ) তন্ময়া 
তে তুভ্যমাখ্যাতং সংপ্রোক্তম্‌। গুহাদ্রহস্তমন্ত্রাদিশাস্্াদ্‌গুহতরমিতি গোপ্যম্‌। 
'এভচ্ছাস্্মশেষেণ সামক্ত্যেন বিষৃশ্ত পশ্চাদ্যথেচ্ছসি, তথা কুরু। এতস্মিন্‌ পর্য্যা- 
লোচিতে তব মোহবিনাশো মহ্ছচসি স্থিতিশ্চ ভবিষ্যতীতি ॥ ৬৩॥ 

বলানুবাদ-_শাস্ত্রের প্রতিপাগ্য-বিষ় উপসংহার পূর্বক বলিতেছেন,_ 
“ইতীতি', ইতি পূর্বোক্ত প্রকার জ্ঞানই গীতা শাস্ত্র জ্ঞান শবের অর্থ শাস্ত্র হইল 
কিরূপে, তাহা বলিতেছেন-_-“জান। যায় কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানসকল ইহার দ্বারা” 
এই নিরুক্তি হেতু । তাহাই (গীতাশাস্বই) আমি তোমাকে বলিয়াছি। 
গুহা রহস্ত-মন্ত্রাদিশীস্ব হইতেও উহা] গুহতর ; ইহ! গোপন রাখিবে। এই শান্ত 
সম্পূর্ণবূপে বিচার করিয়া পরে যাহা ইচ্ছা তাহা করিও । এই শাস্বের ( গীতা 
শাস্বের) পর্যালোচনায় তোমার মোহ-বিনাশ ও আমার বাক্যে বিশ্বাস 
হইবে । ৬৩॥ 

অনুভূষণ- বর্তমানে প্রীসীতাশাম্বের উপসংহারপূর্ববক বলিতেছেন। পূর্বোক্ত 
প্রকার জ্ঞানই শ্রগীতাশান্ত্। যাহা দ্বারা কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সিদ্ধান্ত জানা 
যায়, তাহা আমি তোমাকে সম্যক্‌ প্রকারে বলিয়াছি। বহস্তমন্ত্রাদিগুহশান্ত্ 
হুইতেও ইহা গুহতর। অতএব এই শান্ত সম্পূর্ণরূপে বিচারপূর্বক যেকূপ 
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ইচ্ছা সেরূপ কর। এই গীতাশাস্ত্ব পর্ধযালোচিত হইলে, তোমার মোহ বিনাশ 
হইবে ও আমার কথাতে অবস্থিতিও হইবে অর্থাৎ আমার উপদেশ মত কার্ধ্য 
করিতে সক্ষম হইবে । 


শ্রীল চক্রবপ্িপাদের টীকার মন্মে পাই, 

“সমগ্র গীতার তাত্পর্য সমাপন করিয়া বলিতেছেন-_-ইতি” ইত্যাদি । 
কর্যোগ, আষ্টাঙ্গযোগ এবং জ্ঞানযোগের জ্ঞানং_ইহ1 দ্বারা জানা 
যায়, অর্থাৎ জ্ঞানশান্ত্র গুহা হইতেও গুহতর, অতি রহস্তযুক্ত বলিয়। বশিষ্ঠ, 
বেদব্যাস, নারদাদি কেহই স্ব-স্ব-প্রণীত শাস্ত্রে প্রকাশ করেন নাই। অথবা 
তাহাদের সর্বজ্ঞত৷ আপেক্ষিক কিন্তু আমার সর্বজ্ঞতা আত্যস্তিক। অতিগুহ্ 
বলিয়৷ তাহারা এই তত্ব সম্যকৃরূপে জানেন না; আমিও অতি গুহা বলিয়া এই 
তত্বগুলি তাহাদ্দিগকে সম্যকৃরূপে উপদেশ প্রদান করি নাই, এই ভাব। এই 
জ্ঞানোপদেশ অশেষ করিয়া নিঃশেষভাবে বিচার করিয়া নিজ অভিরুচি- 
অনুসারে যে প্রকারে তাহার অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা কর তাহাই কর। এই 
কথায় শেষ জ্ঞানষটুক ( ষড়ধ্যায়) সম্পূর্ণ হইল। সর্ববিদ্যার শিরোরতুন্বূপ 
ষট্‌কক্রয়যুক্ত অর্থাৎ অষ্টাদশাধ্যায়াত্মক এই শ্রগীতাশাস্্র মহামূল্য রত্বশরেষ্ 
বুহস্ততম ভক্তির সম্পৃট অর্থাৎ পেটিকান্বরূপ। প্রথম “কন্ম'ষট্‌ুক সেই পেটিকার 
কাণক আধারপিধান অর্থাৎ ব্বর্ণময় তলদেশের আবরণ ) শেষ 'জ্ঞান”-বট্‌ক সেই 
পেটিকার উদ্ধপিধান স্বরূপ, তাহা! মণিজড়িত কণকময়। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী 
ষট কগত “ভক্তি” ত্রিজগতের অমূল্য সম্পত্তি, শ্রীকুষ্ণকে বশীভূত করিতে সমর্থা 
পেটিকাভ্যন্তরে প্রশস্ত মহামণির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। সেই ভক্তির 
'ন্সনা ভব (১৮।৬৫-৬৬) ইত্যাদি চতুঃষষ্টি অক্ষরযুক্তা পদ্যঘয়ী পেটিকার 
উত্তরপিধানার্ঘগত। শুদ্ধা পরিচারিকা ইহাই বুঝাইতেছে।” 

বর্তমান শ্লোকে শ্রগীতাগ্রন্থের. উপসংহার করিতেছেন। উপসংহারে 
ইহাই জানাইতেছেন যে, প্রথমে কথিত ব্রন্মজ্ঞান গুহ ও পরমাত্মজ্ঞান 
গুহতর এবং শ্রীভগবজ-জ্ঞান গুহতম-__ইহা পর্বর্তী শ্লোকে বলিবেন। অতয়জ্ঞান 
ব্রজেন্জনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রকাশ । শ্রচৈতন্যচরিতামূতে পাই” 


“ষদদৈতং ব্রন্জমোপনিবদি তদপ্যস্ত তন্ুতা 
ঘ আত্মাস্তর্ধ্যামী পুরুষ ইতি সোহস্তাংশবিভবঃ | 


এটা ভি জে ন৬গব্ণ ৩ ১৮৩৪ 


ষড়েশব্ষ্ৈঃ পৃর্ণো৷ ষ ইহ ভগবান্‌ স হ্বয়ময়ং 
ন চৈতন্তাৎ কষণাজ্জগতি পরতত্বং পরমিহ ॥* ( আদি ১৩) 
শ্রমন্ভাগবতে পাওয়া যায়,__ 
“বস্তি তত্তত্ববিদস্তত্ব ষজ জ্ঞানমঘয়মূ। 
ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যতে 1৮ (১২1১১) 
এই ভ্রিবিধ প্রতীতির মধ্যে ব্রাঙ্গ-প্রতীতি অসম্যক, পারমাত্ম-প্রতীতি 
আংশিক এবং ভগবৎ-প্রতীতি পূর্ণ। এস্থলে উহাই গুহা, গুহতর এবং 
গুহাতমরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন । আবার ইহাও পাওয়া যায় যে, শ্রীক্ণ ঘারকায় 
পূর্ণ” মথ্রায় পূর্ণতর এবং বৃন্দাবন বা গোকুলে পর্ণতম। শ্রীক্চের দ্বারকা- 
লীলার সঙ্গী অর্জনের সহিত পূর্ণস্বরূপেরই পরিচয় । 
শ্রগীতার অষ্টাদশ-অধ্যায় তিন ষটকে বিভক্ত। প্রথম ফটকে নিষ্কাম 
ভগবদপিত কর্মঘোগ, ঘ্িতীয় ষট্‌কে ভক্তিযোগ এবং তৃতীয় ষট কে, যাহা 
এক্ষণে সমাপ্ত করিতেছেন, তাহা জ্ঞানযোগ । জ্ঞানযোগ সর্বশেষে কবিত 
হইয়াছে বলিয়া, উহা! সর্বশ্রেষ্ট, ইহা কাহারও মনে করা উচিত নহে। এরূপ 
পন্নিবেশের তাৎপর্য এই যে, ভক্তিযোগের আশ্রয় ব্যতীত কর্ম-জ্ঞান নিরর্থক, 
সেই জন্য উভয়ের মধ্যবর্তী-স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক উভয়কেই সার্থকতা-মপ্ডিত 
করিতেছেন, কিন্তু শ্রীতক্তিদেবী পরম স্বতন্্ক্ূপে শ্ীকফ্বশকারিণী মহামণি, 
পেটিকাভ্যন্তরে মহারত্বময়ীন্বরূপে বিরাজমান বলিয়া মধ্যম্থলে অবস্থিতা, 
অথবা ইহা গ্রন্থের মলাটে স্যায় পূর্ব ও উত্তর আবরণের দ্বারা অতি যত্ে 
স্থরক্ষিত হইতেছে। . 
এস্থলে “গুহ' ও 'গুহৃতর” জ্ঞানের বিষয় বিচারার্থ স্থধীসমাজকে প্রদত্ত 
হইভেছে। হ্থধীগণ বিচারপূর্ববক ত্রন্ধ, পরমাত্ম-বিচারের ষে কোনটি বাছিয়া 
লইতে পারেন, এই ভাব প্রকাশ করিতেছেন। তদনস্তর গুহতম জ্ঞানের 
কথ বলিবেন, উহ! কিন্ত শ্রভগবান্‌ স্বয়ং ভাগ্যবান জনকে নির্দেশ করিয়া 
থাকেন ॥ ৬৩৪ 


সর্ববগুহৃতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। 
ইঞ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌ ॥॥ ৬৪ ॥ 


অন্ধয়__মে (আমার ) সর্কগুহৃতমং (সর্বাপেক্ষা অতিশয় গোপনীয় ) 
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পরমং (পরম ) বচঃ ( বাক্য ) ভুয়ঃ ( পুনরায় ) শুণু (শ্রবণ কর ) [তব 
তুমি) মে (আমার) দৃঢ়ম্‌ ( অত্যন্ত ) ইষ্টঃ (প্রিয়) অদি (হও) ইতি 
(এই বোধে) ততঃ ( তজ্জন্য ) তে ( তোমাকে ) হিতং (শ্রেয়ঃ) বক্ষ্যামি 
€ বলিব )॥ ৬৪ ॥ 

অন্ুবা্-_আমার সর্বগুহতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ পুনরায় শ্রবণ কর। 
তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমাকে হিতোপদেশ করিতেছি ॥ ৬৪ ॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ-_গুহ 'বর্ষজ্ঞান, ও গুহতর ইশ্বর জ্ঞান” তোমাকে 
বলিলাম ; এক্ষণে গুহাতম ভগবজ জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর । আমি 
এই গীতাশাস্ত্রের মধ্যে যত উপদেশ দিয়াছি, সে সমুদায় অপেক্ষা! ইহা শ্রেষ্ঠ । 
তুমি-আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমার হিতের জন্তই আমি 
বলিতেছি ॥ ৬৪ ॥ 

শ্রীবদ্েব_অথ নিরপেক্ষাণাং সাধনসাধ্যপদ্ধতিমুপদেক্ষ্যন্নাদৌ তাং 
স্তৌতি,_সর্কেতি। সর্বেষু গুহেষু মধ্যেহতিশয়িতং গুহমিতি সর্বগুহতমম্‌। 
ভূয় ইতি__রাজবিদ্তাধ্যায়ে “মন্মনা ভব" ইত্যাদিন৷ পূর্ববমপি মমাতিপ্রিয়ত্াদস্তে 
পুনরুচ্যমানং শৃু পরমং- সর্বসারস্যাঁপি গীতাশাস্বস্য সারভূতম্‌। পুনঃ-কথনেন 
হেতুঃ, ইষ্টোহসীতি ত্বং মমেষ্টঃ প্রিয়তমোহসি। মদ্বাক্যং দৃঢ়নিখিল- 
প্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিনোস্তততন্তে হিতং বক্ষ্যামি,__ত্বয়াপ্যেতদেবানুষ্টেয়মিতি 
ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥ | 

বঙ্গান্ুবাদ-_অনস্তর নিরপেক্ষগণের সাধন ও সাধ্য পদ্ধতির উপদেশ 
দিবার জন্ত প্রথমে তাহাকে (সাধন-সাধ্য পদ্ধতিকে ) উপদেশ করিবার 
পূর্বে সেই পদ্ধতির প্রশংসা করিতেছেন-_“সর্ব্বেতি | সমস্ত গুহ-বিষয়ের মধ্যে 
অতিশয় গুহ, এজন্য ইহাই সর্ব গুহৃতম। ভূয় ইতি-_রাজবিস্তাধ্যায়ে “মন্মনা 
ভব” ৯৩৪ ইত্যাদির বারা পূর্বেও আমার অতিপ্রিয়হেতু এবং শেষেও পুনরায় 
: উচ্যমান, সমস্ত সারবস্তর মধ্যে সার গীতা-শাস্ত্রের পরম লারভূত, ইহাই শ্রবণ 
কবর। পুনরায় বলিবার হেতু-_“তুমি আমার ইষ্ট-_প্রিয়তম, এজন্য আমার রাক্য 
দৃঢ় নিখিল প্রমাণের দ্বার! প্রমাণীকুত-_ইহাই নিশ্চয় কূপে তুমি জ্ঞাত আছ, 
এজগ্য তোমার হিতই বলিব। তোমারও ইহা অনুষ্ঠান করা উচিত ॥ ৬৪ ॥ : 

অনুভূষণ__অনস্তর শ্রীভগবান্‌ নিরপেক্ষ ভক্তগণেব সাধন ও সাধ্য 
পদ্ধতি উপদ্দেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া! সর্ধব প্রথমে তাহার প্রশংসা কৰিতেছেন। 
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সকল গ্ুহ-বিষয়ের মধ্যে অতিশয় গুহা বলিয়। “সর্ধবগুহৃতম” বলিলেন । পুনরায় 
শ্রবণ কর, এই বাক্যের ছারা শ্রীভগবান্‌ ইহাই জ্ঞাপন করিলেন যে, রাজ- 
বিগ্যাধ্যায়ে 'মন্মনা ভব" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পূর্বেও বলিয়াছি, এক্ষণে তুমি 
আমার অতিশয় প্রিয় বলিয়া তোমাকে পুনরায় বলিতেছি ষে, ইহা শাস্ত্র-সার 
গ্লীতা-শাস্ত্রেরও সারভূত। পুনরায় বলার হেতু বলিতেছেন ষে, তুমি আমার 
ইষ্ট অর্থাৎ তুমি আমার প্রিয়তম । আমার বাক্য দৃঢ় নিখিল প্রমাণ-সম্ঘলিত 
ইহা নিশ্চয় কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে হিতবাক্য বলিব। তোমার 
ইহা! অনুষ্ঠান কর] উচিত। 


শ্রীল চক্রবন্তিপার্দের টাকার মর্শেও পাই,_ 


“তাহার পর অতিগস্ভীব-অর্থ-পরিপূর্ণ গীতাশাস্্র পর্ধ্যালোচনা! করিতে 
প্রবৃত্ত নিজ প্রিয়সথা অঞ্জুনকে নিস্তব্ধ অবলোকন করিয়া কৃপায় দ্রবীভূত 
নবনীতুল্য চিত্তবিশিষ্ট ভগবান্‌ বলিলেন-_হে প্ররিয়বর়স্ত অঞ্ছুন, আমিই আটটি 
শ্লোকে সর্বশাস্ত্রের সার বলিতেছি। যদি প্রশ্ন হয়, তুমি সেজন্য আর 
পর্য্যটালোচনার কষ্ট করিবে কেন? তাই বলিতেছেন-_“সর্বব ইতি। “ভূয় 
পুনঃ, পূর্ধের রাজবিদ্যা-রাজগ্রহ-অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছি। “মন্মনা ভব” 
ইত্যাদি । (১৮৬৫) এই যে বচন তাহাই “পরমং সর্বশাস্ত্রের সার যে 
গীতাশাস্ব, তাহারও সার 'গুহতমম্”_ইহা হইতে আর কোন গুহ নাই, 
কোখাঁও নাই, কোথা হইতেও নাই, কোন ভাবেই নাই, উহা! অখণ্ড এই 
ভাব। পুনরায় বলিবার কারণ বলিতেছেন-_-ইষ্টোহসি মে দৃঢ়ম্ঠ তুমি আমার 
অতিপ্রিয় সখা, সেই হ্তুই তোমার মঙ্গলের কথা বলিব-_কেননা, নিজের 
সখা ব্যতীত কেহই অন্য কাহাকেও অতি রহস্য বলে না, এই ভাব। 'দৃঢ়মতিঃ” 
পাঠও দেখা যায়”। 

অতিশয় গ্ভীবার্থ-পরিপূর্ণ গীতাশান্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক শ্রীভগবদেকশরণাগতি- 
রূপ সর্বগ্ুহাতম উপদেশকে পরম সার বলিয়া বুঝিতে সকলে সক্ষম হুইবে 
না! জানিয়া, পরম কপাময় শ্রীভগবান্‌ প্রিয় সথা অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া নিজ 
ভক্ত-কপাঁলনধ ভাগ্যবান জনগণের প্রতিও ইষ্ট অর্থাৎ প্রিয়-জ্ঞানে পরম 
হিতার্থ এই পরম গুহ্‌তম জ্ঞান পুনরায় দিতেছেন। পূর্বেবে নবম অধ্যায়ে 
'রাজগুহ্‌* বাজবিষ্ঠা, ইত্যাদি বলিয়া একবার প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতেও 
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যদি ভগবস্তক্তের কপায় আমরা পরম হিত-বাক্য, শ্রগীতা-গ্রস্থ হইতে 
বুঝিতে না পারি, তাহা হইলে দুর্ভাগ্যের আর পরিসীমা নাই। | 

শ্রীল বায় রামানন্দ প্রতু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট যতক্ষণ পর্য্যস্ত শ্রীমন্ভাগব- 
তোক্ত “জ্ঞানে প্রয়াসমূদপাস্ত” ক্লোকে সাধুমুখবিগলিত শ্রীভগবদার্থা-শ্রবণের 
কথা না বলিয়াছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রীমন্হাগ্রভ “এহো৷ হয়” বলিয়। 
ক্বীকারোক্তি করেন নাই। এতদ্বারা ইহাই বুঝা যায় ষে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ 
কায়মনোবাক্যে ভগবস্তক্তের নিকট শ্রীভগবানের উপদেশ শ্রবণ না করেন, 
ততক্ষণ পধ্যন্ত শ্রীভগবছপদেশের প্ররুত-তাৎপর্ধ্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, 
এবং প্রত মঙ্গলের পথও উদঘাটিত হয় না। এই শ্রীগীতা-গ্রন্থের মহামূল্য 
উপদেশরাজিও যাহারা শ্তদ্ধভক্তের আহ্ুগত্যে শ্রবণ, পঠনাদি না করে, 
তাহার! শ্রীভগবদ্ধাক্যের প্রকৃত সারার্থ বুঝিতে না পারিয়া, স্বকপোল-কপ্লিত 
অহঙ্কার-বিজংভিত অসার ও বৃথা বাক্যাড়ম্বরে কালাতিপাত পূর্বক নিজের ও 
পরের জীবনকে ব্যর্থ করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥ 


মন্মন1 ভব মস্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈস্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োইসি মে ॥ ৬৫। 


অন্থয়- মন্মনাঃ ( মদগত চিত্ত ) [হও] মদ্তক্তঃ ( মস্ভজনশীল ) [হও] 
মদ্যাজী (আমার যজনশীল ) ভব (হও ) মাং (আমাকে ) নমস্কুক (নমস্কার 
কর) [তদা_তখন] মাম্‌ এব (আমাকেই) এন্যসি (পাইবে) তে 
€ তোমাকে ) সত্যং ( সত্যই ) প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞা করিতেছি ) [ যতঃ ত্বং__ 
যেহেতু তুমি ] মে (আমার ) প্রিয়ঃ অপি (প্রিয় পাত্র হও )॥ ৬৫ ॥ 

অনুবাদ-_তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পন কর, আমার সেবাঁপরায়ণ হও ও 
মৎ্যজনশীল হও, এবং আমাতে নমস্কার-পরায়ণ হও $ তাহা! হইলে আমাকেই 
প্রাপ্ত হইবে । ইহা তোমার নিকট সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যেহেতু তুমি 
আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ৬৫ ॥ 

প্রীভক্তিবিনৌদ-_ভগবন্তক্ত হইয়া তুমি আমাকে চিত্ত অর্পণ কর? 
কম্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ধ্যাঁনযোগিগণ যেরূপ চিন্তা করেন, সেক্পপ করিবে 
নাঃ সমস্ত কর্মেই আমার ভগবৎখ্বরূপের যজন কর। আমার প্রতিজ্ঞা 
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এই ষে, তাহা হইলেই তুমি আমার এই সচ্চিদীনন্বস্বর্ূপের নিত্যসেবকত্ 
লাভ করিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া এই নিগুপ-ভক্তির উপদেশ 
করিতেছি ॥ ৬৫ ॥ 

প্রীবলদেব__এতঘচঃ প্রাহ,__মন্ননা ভবেতি। ব্যাখ্যাতং প্রাক মন্মন- 
. স্ত্াদিবিশিষ্টো মামেব নীলোৎপলশ্তামলত্বাদিগুণকং ত্বদতিপ্রিয়ং দেবকীনন্দনং 
কৃষ্ণমেব মন্ুয্যসংনিবেশিনমেন্তসি ; ন তু মম রূপাস্তরং সহত্রশীর্ত্বা দিলক্ষণমনুষ্ট- 
মাত্রমন্তরধ্যামিণং বা নৃপিংহবরাহাদিলক্ষণৎ বেত্যর্থঃ। তুত্যমহ্মাত্মানমে 
ত্বংসখং দাস্তামীতি তে তব সত্যং শপথঃ;_-“সত্যং শপথতথ্যয়োঃ” ইতি 
নানার্থবর্গ:)- অত্র ন সংশয়ীষ্ঠা ইতি ভাবঃ। ননু মাথ্রত্বাত্তব শপথকরণাদপি 
মে ন সংশয়বিনাশস্তত্রাহ, প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং কৃত্বাহমক্রবম্‌ঃ যত্বং মে 
প্রিয়োহসি নিপ্ধমনসা হি মাথুরাঃ প্রিয়ং ন প্রতারয়স্তি, কিং পুনঃ প্রেষ্টমিতি 
ভাবঃ। যন্ত ময্যতিগ্রীতিস্তশ্মিন মমাপি তথা । তদ্বিয়োগং সৌঢুমহং ন 
শরোমীতি পূর্ববমেব ময়োক্তং,__প্রিয়ো। হি' ইত্যাদিনা! ১ তম্মান্সত্বাচি বিশ্বসিছি 
মামেব প্রাপ্দ্যসি 1 ৬৫ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_এই ব্লাক্যই বলা হইতেছে__“মন্মন! ভবেতি”, পূর্বেও ব্যাখ্যা 
কর] হইয়াছে-_-আমার প্রতি একাগ্রতা-সহকাঁরে মন সমর্পণ করিলে আমাকে 
অর্থাৎ নীলোৎপল শ্যামলত্বা্দি-গুণসম্পন্ন, তোমার অতিশয় প্রিয় দেবকী- 
নন্দন প্রীকুষ্কেই- মন্ষ্যক্ূপে অবতীর্ণ আমাকেই লাঁভ করিবে । কিন্তু আমার 
রূপান্তর সহতক্রশীর্ষত্বাদিলক্ষণ, অস্থুষ্টমাত্র-পরিমাণ অন্তর্ধ্যামী অথবা নৃসিংহ- 
বরাহাদ্িলক্ষণ রূপ নহে । তোমাকে আখি নিজেকেই তোমার সখারূপে দান 
করিব; ইহাই তোমার নিকট সত্য বাক্যরূপ শপথ । সত্যশব্বের-“সত্যং 
শপথ-তথ্যয়োঃ? ইহা অমরকোষে নানার্থবর্গে কথিত আছে। এই বিষয়ে কোন 
সংশয় করিও না; ইহাই ভাবার্থ। প্রশ্ন_-যদি বল, তুমি মথ্রাবাসী, তোমার 
এই শপথ বাক্য হইতেও আমার সংশয়ের বিনাশ হইতেছে না; তদুত্তরে 
বলা হইতেছে-_প্রতিজানে__অর্থাৎ্ৎ প্রতিজ্ঞা করিয়াই আমি বলিতেছি। 
যেইহেতু তুমি আমার প্রিয় হইতেছ। ইহা নিশ্চয়রূপেই জানিবে যে-_ 
মথুরাবাঁসি-ব্যক্তিগণ কখনও ন্মেহপরায়ণ মনের দ্বার! প্রিয়ঙনকে প্রতারণা 
করেন না । বিশেষতঃ পরম প্রিয়জনের কথা আর কি বলিব? ইহাই ভাবার্থ। 
যাহার আমার প্রতি অতিশয় গ্রীতি (ন্মেহ ও তক্তিভাব ) আছে, তাহার 
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প্রতি আমারও সেই রকম প্রিয়ভাব থাকিবে। তাহার বিচ্ছেদ আমি সহা 
করিতে অক্ষম। ইহা পূর্বেই আমি বলিয়াছি--“প্রিয়ো হি” ইত্যাদির 
দ্বারা। অতএব আমার বাক্যে বিশ্বাস কর-_তাহা হইলে আমাকেই লাভ 
করিবে । ৬৫ । | 


অন্ুভূষণ-_বর্তমানে শ্রীভগবান্‌ এই সকল বাক্য বলিতেছেন। পূর্বেই 
ব্যাখ্যাত ষে, আমাতে চিত্ত সন্নিবেশ কর ইত্যাদি বাক্যে আমাকেই নীলোৎপল- 
হ্যামলত্বাদি-গুণবিশিষ্ট তোমার অতিশয় প্রিয় মন্ুষ্যাকার দেবকীনন্দন 
শ্রকষ্ণকেই পাইবে । কিন্ত আমার সহলশীর্যত্বাদি লক্ষণ বা অঙষ্ঠমাত্র পুরুষ 
অন্তরধ্যামী বা নৃপণিংহ-বরাহার্দি লক্ষণ কোন রূপাস্তরের স্বরূপকে_ নহে. 
তোমাকে আমি তোমার সখারূপ আমাকেই প্রদান করিব, ইহা তোমাকে 
সত্য শপথ করিয়া বলিতেছি। ইহাতে তুমি কোন সংশয় করিও না। যদি 
বল, মখুরাবামী তোমার শপথকরণ হইতে আমার সংশয় বিনাশ হইবে না। 
তছত্তরে বলিতেছেন, প্রতিজ্ঞ! করিয়া! বলিতেছি যে, তুমি আমার প্রি 
স্থতরাং ক্ষিপ্চমন1 মথুরাঁধাসিগণ প্রিয়ব্যক্তিকে প্রতারণা করে না, তারপর 
তুমি আমার প্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রিয়তম) তোমার কথা আর কি বলিব? ধাহাঁর 
আমার প্রতি অতিশয় গ্রীতি, তাহার প্রতি আমারও সেইরূপ। তাহার 
বিরহ সহ করিতে পারি না, ইহা! আমি পূর্বেই বলিয়াছি। অতএব আমার 
বাক্যে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে। 


শ্রীল চক্রবত্তিপাদের টাকার মর্মেও পাই,_- 

“ মন্মনা ভব'-আমার ভক্ত হইয়াই আমাকে চিন্তা কর, কিন্ত 
জ্ঞানী বা যোগী হইয়! আমার ধ্যান করিও, তাহা নহে, এই অর্থ; অথবা 
'ন্সনা ভব'-শ্ঠামস্থন্দর, সুন্দিঞ্ধ আকুঞ্চিত কুস্তল, সুন্দর জ্র-লতাবিশিষ্ট, মধুর 
কপাকটাক্ষ-বর্ধণকাৰী মুখচন্ত্রবিশিষ্ট, আমাকে, আত্মসমর্পণে যাহার মন, সেই- 
রূপ হও) অথবা কর্ণাদি ইন্জরিয়সমূহ অর্পন কর__তাই বলিলেন-__ন্তক্তো 
ভব'_শ্রবণ-কীর্ঘন, আমার প্রমুণ্তি দর্শন, আমার মন্দিরমার্জন, লেপন, পুষ্প 
আহরণ, আমার মালা, অলঙ্কার, -হত্র, চামরাদিঘ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ে আমার 
ভজন কর অথবা আমাকে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ-নৈবেগ্ভাদি অর্পণ কর, তাই 
বলিলেন-__'মদ্‌ যাজী ভব'- আমার পূজা কর, অথবা আমাকে কেবলমাত্র 
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নমস্কার কর, তাই বলিলেন-_মাং নম্থুর-__ভুমিতে নিপতিত হইয়া! অঙ্গ 
বা পঞ্াঙ্গ প্রণাম কর, অথবা আমার চিন্তা, সেবা, পূজা ও প্রণাম__এই চারিটি 
একত্রে বা ইহার কোন একটির অনুষ্ঠান কর। 'মামেবৈস্যসি'-_আমাকেই 
পাইবে, তুমি মনের প্রদান, কর্ণাদি ইন্দ্িয়ের প্রদান বা গন্ধ-পুষ্পাদি প্রদান কর, 
তোমাকে আমি আমাকেই দাঁন করিব, ইহা! সত্য-_তোমারই, এবিষয়ে তুমি 
সংশয় করিও না। “সত্য, শপথ ও তথ্য” _-একতাৎপর্যবিশিষ্ট_অমরকোঁষ। 
যদি বল যে, মথুবার লোক প্রতি কথায় শপথ করে, উত্তর_ সত্য, তাই 
'প্রতিজানে"_ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি-_তুমি আমার প্রিয়, কেহ প্রিয় 
ব্যক্তিকে বঞ্চনা করে না, এই ভাব ।” 

শ্রভগবান্‌ বর্তমানে ছুইটি শ্লোকে সেই সর্বগুহতম উপদেশ বর্ণন 
করিতেছেন। শ্রীভগবন্থুখবিনিঃস্ঘছত এই বাক্য সর্বশাস্ত্রপাররূপে কথিত 
হইয়াছে। শ্রীমস্ভীগবতে পাওয়া যায়, শ্রীশৌনকাদি খধিগণ শ্রীল স্থত- 
গোস্বামী প্রভুকে সর্বশান্্ সার কি”? এবং 'আত্যস্তিক মঙ্গল কি?' 
জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীন্ুত “স বৈ পুংসাং পরো ধশ্মঃ যতো ভক্তিরধোক্ষজে' 
(১।২৬) শ্লোকে শ্রীভগবস্তক্তিকেই একমাত্র 'দর্ধশান্্নার' এবং “আত্যস্তিক 
মঙ্গল বলিয়া কীর্তন করিয়াছিলেন ; এস্থলেও শ্রীভগবান্‌ শ্রীঅজ্জনকে লক্ষ্য 
করিয়া জগজ্জীবকে ভগবস্তজনই একমাত্র 'সর্ধশান্ত্রসার' ও “আত্যন্তিক 
কল্যাণময়? বলিয়। জ্ঞাপন করিয়াছেন । 

শ্রীভগবান্‌ এস্থলে অর্জুনকে নিজ প্রিয় বলিয়া সম্বোধন করায় আমাদের 
বুঝিতে হইবে যে, তীহার প্রিয়জন ব্যতীত তিনি এই জ্ঞান, সাঁধারণকে প্রদান 
করেন ন|। সুতরাং শ্রীকুষ্ণের প্রিয়জনের আশ্রয়েই আমাদিগকে এই জ্ঞান লাভ 
করিতে হইবে। এখানে শ্রীভগবান্‌ শপথপূর্বক বলায় আমাদের কোন প্রকার 
সংশয় না থাকে, তাহাই দৃঢ় করিতেছেন । শ্রীভগবান্‌ সেই সর্বগুহতম উপদেশ 
দিতে গিয়া, প্রথম ক্লোকে বলিতেছেন যে, আমার ভক্ত হও অর্থাৎ আমার নাম, 
গুণাদি শ্রবণ-কীর্তনে নিরত হও, এবং আমারই চিস্তাপরায়ণ হও অর্থাৎ মদগত- 
চিত্ত হইয়াই সকল কার্ধ্য কর, তোমার সকল কার্য আমার যজনপর হউক, 
অর্থাৎ আমার ঘজন ব্যতিরেকে তুমি অন্য কাজ করিবে না এবং আমার যজন- 
রূপ কার্ধ্য তুমি সর্ববতোভাবে নমস্কার-বিধানপূর্ববকই করিবে অর্থাৎ নিজের 
অহঙ্কার সম্পূর্ণ ত্যাগপূর্বক আমার দাসাহুদাস হইয়া আমার সেবা করিবে, 
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তাহা হইলেই আমাকে পাইবে। শ্রীভগবান্‌ কতন! করুণামূলে আমাদিগকে 
স্বচরণে আশ্রয় দিবার জন্য, এই সকল উপদেশ নিজ প্রিয়সথা অঞ্জুনকে লক্ষ্য 
করিয়া, প্রদান করিতেছেন । ৃ 

জ্ঞানী-যোগিগণও শ্রীভগবানের ধ্যানাদ্দি করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাদের 
সহিত শ্রীতগবানের প্রিয় ভক্তগণের ধ্যান-যজনাদির পার্থক্য ম্পষ্টরূপে বুঝাই- 
তেছেন। জ্ঞানী ও যোগিগণ নিজ নিজ মুক্তি লাভের জন্য উহা! করিয়া থাকেন, 
কিন্ত শ্ুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবানের গ্রীতিমূলেই উহা সম্পন্ন করেন বাঁ করিবেন, এই 
স্পষ্ট উপদেশ। শ্ুদ্ধতক্তের আত্মেন্দিয-গ্রীতিবাগ্চারূপ কাম নাই। তাহারা 
নিষ্কাম অর্থাৎ ভগবৎ-প্রেমের প্রেমিক। শ্রীটচতন্তচরিতামৃতে পাই, 
“কৃষ্তভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলই 
অশান্ত”॥ অন্যত্র পাওয়া যায়, _“আত্মেন্দিয়-গ্রীতিবাঙ্গা তারে বলি 
কাম। কৃষে্দিয়গ্রীতিবাহ্ছ৷ ধরে প্রেম নাম”। শ্রীল বপপাদও ভক্তিরসামৃত- 
সিদ্ধৃতে শুদ্ধতক্তির স্বরূপ বর্ণনে বলিয়াছেন,_“অন্তাভিলাধিতাশূন্তং 
জ্ঞান-কর্শাভ্যনাবৃতমূ। আম্নকূল্যেন কষ্ণান্ুশীলনং তক্তিরুত্তম] ॥” ভিন্সি 
বলিয়াছেন, 

“ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। 
তাবন্তক্তিস্থখস্তাত্র কথমত্যুদয়ো ভবেৎ ॥” 

এইরপ শুদ্ধা-ভক্তির আশ্রয়কারিগণই নিঃসংশয়রূপে শ্রীভগবানের পার্যদ- 
গতি লাভপূর্ববক নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন। আর জ্ঞানী ও যোগিগণ কিস্ত ধ্যান- 
যজনাদি করিয়াও শুদ্ধভক্তের কপায় শুদ্ধতক্তি লাভ করিতে না পারিলে, 
তক্তিদেবীর কিঞ্চিৎ স্বীকারের ফলে, বৈকুষ্ঠের বাহিরে ব্রহ্লোকে সাযুজ্যাদি 
গতি প্রাপ্ত হন। প্রথম হইতে শুদ্ধতক্তের কৃপায় শ্রীভগবদাক্যের সারার্থ 
হায়ঙ্কম করিবার সৌভাগ্য লাভ হইলে, তিনি আর শুদ্ধত্তির পথ পরিত্যাগ 
করিয়া, অন্য পথে গমন করেন না॥ ৬৫॥ 


সর্ধ্বধর্্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ | 
অহং ত্বাং সর্ধবপাপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্যামি ম। শুচঃ ॥ ৬৬॥ 


অন্বয়-_র্ববধন্মান্‌ ( বর্ণাশ্রমাদি-ধর্মসমূহ ) পরিভ্যজা ( পরিত্যাগ করিয়া) 
একম্‌ (একমাত্র ) মাম্‌ (আমাকে ) শরণং ব্রজ (শরণ গ্রহণ কর) অহ্‌ং 
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(আমি ) ত্বাং ( তোমাকে ) সর্বপাপেভ্যঃ ( সর্বপাঁপ হইতে ) মোক্ষরিত্যামি 
(মুক্ত কৰিব ) মা শুচঃ (তুমি শোঁক করিও না )॥ ৬৬ ॥ 

অনুবাদ-_বর্ণাশ্রমা্দি সকল ধর্শ স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র 
আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত 
করিব, তুমি শোক করিও না ॥ ৬৬ ॥ | 

প্রীতক্তিবিনোদ- ত্রহ্ষজ্ঞান ও এশ্বরজ্ঞান-লাভের উপদেশ-স্থলে বর্ণা- 
শ্রমাদি-ধর্ম, যতি-ধর্্, বৈরাগ্য, শমদমাদি-ধর্্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার 
বশীভূততা প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম বলিয়াছি, সে সমুদায় পরিত্যাগপূর্বক 
ভগবৎস্বরূপ আমার একমাত্র শরণাঁপত্তি অঙ্গীকার কর) তাহা হইলেই আমি 
তোমাকে সংসার-দশার সমস্ত পাপ তথা পূর্ববোক্তধন্ম-পরিত্যাগের যে সকল 
পাঁপ সে সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব। তুমি অকৃতকণ্শা বলিয়া শোক করিবে 
না। আমাতে নিরুণভক্তি আচরণ করিলে জীবের চিৎ্স্বভাৰ সহজেই স্বাস্থ্য 
লাভ করে। ধন্মীচরণ, কর্তব্যাচরণ ও প্রায়শ্চত্তাদি, তথা জ্ঞানাভ্যাস, 
যোগাভ্যাস ও ধ্যাঁনাভ্যাস, কিছুই আবশ্তক হয় নাঁ। বদ্ধাবস্থায় শারীরিক, 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত কর্ম করিবে, কিন্তু সেই কর্মে ত্রদ্ষনিষ্ঠা ও 
ঈশ্বরনিষ্ঠা ত্যাগপূর্বক ভগবৎ-সৌনর্ধ্য-মাধুর্ধ্যারুষ্ট হুইয়া একমাত্র ভগবানের 
শরণীপত্তি অবলম্বন কর। তাৎপর্য এই ষে, শবীরি-জীব জীবন-নির্বাহের 
জন্য ষত প্রকার কর্ম করে, সে সমুদ্বায়ই উক্ত তিনপ্রকার নিষ্ঠা হইতে 
অথবা! ইন্দরিয়স্থখনিষ্ঠাবপ অধম-নিষ্ঠা হইতে অনুষ্ঠান করে। অধমনিষ্টা 
হইতেই অকর্খ ও বিকর্ ; তাহা _অনর্থজনক | তিন প্রকার উত্তম নিষ্ঠার 
নাম ব্রন্ষনিষ্ঠা, ঈশ্বরনিষ্টা ও ভগবনিষ্টা। বর্ণাশ্রম ও বৈরাগ্য ইত্যাদি 
সমস্ত কর্্ই এক-এক-প্রকার নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়া এক-এক-প্রকার ভাব 
প্রাপ্ধ হয়। তাহারা যখন ব্রন্ধনিষ্ঠার অধীন হয়, তখন কর্শ ও জ্ঞান-রূপে 
প্রকাশ পায় ; যখন ঈশ্বরনিষ্ঠার অধীন হয়, তখন ঈশ্বরাঁপিত কর্ম ও ধ্যান- 
যোগাদ্দিক্ূপ ভাবের উদয় হয় ; যখন ভগবনিষ্টার অধীন হয়, তখন শ্রদ্ধা বা 
কেবলা-ভক্তিরূপে পরিণত হইয়। পড়ে। অতএব এই ভক্তিই গুহ্ৃতম তত্ব 
এবং প্রেমই জীবের চরম-প্রয়োজন,_ইহাই গীতাশাস্ত্বের মুখ্য তাৎ্পর্য্য। 
কন্ী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত, ইহাঁদিগের জীবন একই-প্রকার-হইলেও 
নিষ্ঠা-ভেদে ইহারা- অত্যন্ত পৃথক্‌ ॥ ৬৬ ॥ 
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শ্রীবলদেব-_নহু ষজনপ্রণত্যাদিস্তব শুদ্ধা ভক্তিঃ প্রাক্তনকর্রূপানস্ত- 
পাঁপমলিনহদা পুংসা কথং শক্য1 কর্ভূং ষাবৎ স্বস্তক্তিবিরোধীনি তান্যনস্তানি 
পাপানি রুষ্ছাদিপ্রায়শ্চিত্তৈ সবিহিতৈষ্চ ধর্মৈর্ন বিনশ্রেমুবিতি চেত্তত্রাহ,_ 
সর্ধেতি। প্রাক্তন-পাপপ্রায়শ্চিত্তভৃতান্‌ কচ্ছাদীন্‌ সবিহিতাংশ্চ সর্ববান্‌ ধর্শান্‌ 
পরিত্যজ্য ত্বরূপতস্ত্যত্বা মাং _সর্বেশ্বরং কৃষ্ণং বৃসিংহদাশবধ্যাদিরূপেণ বন্ছ- 
ধাবিভূতং বিশুদ্ধতক্তিগোচরং সম্ভমবিদ্যাপধ্যস্তর্বকামবিনাশকমেকং, ন তু 
মন্তোহন্তং শিতিকঠাদিং, শরণং ব্রজ প্রপচ্ান্য। শরণ্যঃ সর্কেশ্বরোহহং 
সর্বপাপেভ্যস্তেভ্যঃ প্রাক্তনকর্শভ্যন্বাং শরণাগতং মোক্ষয়িস্ামীতি মিথ:কর্তব্যতা 
দশিত1। ত্বং মা শুচঃ-_অচিরাযুষা ময় হৃঘিশুদ্ধিমিচ্ছতাতিচিরসাধ্যা দুফরাশ্চ 
তে কৃচ্ছাদয়ঃ কথমহষ্ঠেয়। ইতি শোঁকং মা কার্ধারিত্যর্থ, । অত্র মত্প্রপত্তৈব 
নিখিলো৷ দৌঁষবিনাশাত্তদর্থ, কচ্ছাদিপ্রয়াসো মৎ্প্রপত্তুর্ন ভবেদিত্যুক্তম্‌। 
শ্রতিশ্চৈবমাহ,-_-“ন কর্ণ| ন প্রজয়! ধনেন ত্যাগেনৈকেহমৃতত্বমীনশুঃ” ইতি । 
শরদ্ধা-ভক্তিধ্যানযোগাদবৈতীতি চৈবমাগ্া। সনিষ্ঠানাং হৃঘিশুদ্ধয়ে পরিনিষ্টি- 
তানাং চ লোকসংগ্রহায় যথাষথং কার্ধ্যান্তে ধর্সঃ__“তমেতম্‌” ইত্যাদিত্য:__ 
“সত্যেন লভ্যন্তপসা হোষ আত্ম” ইত্যাদিভ্যশ্চ শ্রুতিভ্যঃ। ন চ বিহিতত্যাগে 
প্রত্যবায়লক্ষণং পাপং স্তাদিতি শৌকং মা কুর্বিতি ব্যাখ্যেয়ম। বেদনিদেশে- 
নাগ্সিহোত্রাদিত্যাগে যতেরিব পরেশনিদেশেন তত্ত্যাগে ততপ্রপত্তস্তদযোগাথ ; 
প্রত্যুত তক্লিদেশাতিক্রমে দোষাপত্তিঃ স্তাৎ। ন চ স্বর্ূপতো বিহিতত্যাগে 
প্রত্যবায়াপত্তেঃ ) সর্বাণি ধর্মফলানীতি ব্যাখ্যেয়ম্‌; ফলত্যাগে তদনাপত্তেঃ | 
তম্মাৎ প্রপন্নস্ত স্বরূপতো ধর্শত্যাগঃ; ন চন হি কচিৎ, ইত্যাদিন্যায়েন 
্ধন্মানষ্ঠানাপত্তিস্দ্যজনাদিনিরতস্ত তেন স্ায়েন তদনাপত্তে: । তথা চ 
সনিষ্টন্তাক্মাহ্ুভবান্তঃপরিনিষ্ঠিতস্ত চ পরাত্মাহ্থভবাস্তো যথা ধর্মাচারম্তথা 
প্রপত্তঃ প্রপত্তিঃ শ্রদ্ধাস্তঃ সইতি এবমেবোক্তমেকাদশেইপি-_-“তাবৎ কর্শাণি 
কুব্বাত ন নির্ধিবছেত যাঁবতা । মত্কথাশ্রবণাদৌ বা! শ্রদ্ধা! যাঁবন্ন জায়তে ।” 
“জ্াননিষ্টো বিরক্তো বা মন্তক্তো বানপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানা শ্রমাংস্ত্যক্তা 
চরেদবিধিগোচরঃ ॥” ইতি । এষা 'শরণাগতি'শব্দিতা প্রপত্তিঃ ষড়ঙ্গিকা__ 
“আন্কুল্যস্ত সংকর্পঃ প্রীতিকুল্যশ্য বঙ্জনম্‌। রক্ষিত্ততীতি বিশ্বাসো গোধুত্বে 
বরণং তথ।। আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে বড়বিধা শরণাগতিঃ ॥” ইতি বায়ুপুরাঁণাৎ। 
ভক্তিশান্্রৰিহিতা হরয়ে বোচমান প্রবৃত্তিরাগকুল্যম্‌ ; তদ্ধিপরীতন্ত প্রাতি- 
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কূল্যম্‌; আত্মনিক্ষেপঃ শরণ্যে তম্মিন্‌ স্বভরন্যাসঃ ; কার্পণ্যমস্ধর্ষঃ ; নিক্ষেপ- 
ণমকার্পণ্যমিতি কচিৎ পাঠ:-_তত্র কার্পণ্য ততোহন্তশ্মিন্‌ স্বদৈন্প্রকাশঃ | 
স্ফুটমন্যৎ ॥ ৬৬ | 

বঙ্গানুবাদ-_প্রশ্র_যজন ও প্রণামাদি তোমার শ্রদ্ধা ভক্তি; প্রাক্তন 
কর্মের অনুরূপ অনন্তপাপের দ্বারা কলুষিতমন। পুরুষ সেই শ্তদ্ধা ভক্তিকে কি 
করিয়া লাভ করিবে? যতদিন পর্য্যন্ত তোমার প্রতি ভক্তির উদ্দেকের 
বিরোধী অনস্ত পাপগুলি যথাবিধি রুচ্ছচান্্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্মের দ্বাবা 
এবং স্ববিহিত ধন্মকর্মপ্বারা নষ্ট করিতে ন। পারিবে? ইহাষদি বলা হয়, 
তছৃত্তরে বলিতেছেন-_“সর্বেতি'। প্রাক্তন পাঁপ-নাশক প্রায়শ্চিতৃস্বরূপ 
ক্ছাদি ব্রতগুলি এবং অন্যান্থা সমস্ত বিহিত ধর্মগুলি স্বরূপতঃ পরিত্যাগ 
করিয়া নৃসিংহ-রামচন্দ্রাদি বহুরূপে আবিভূ্তি, বিশুদ্ধ ভক্তিগোঁচর, সৎ অর্থাৎ 
অবিদ্াপধ্যন্ত সমস্ত কাম-বিনাশক এবং সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্চ আমার শরণ লও । 
কিন্ত আমাভিন্ন শিবাঁ্দির নহে । আমি শরণ্য-শরণাঁগতের বন্ধু, সর্ধেশ্বর বলিয়া 
পূর্বজন্মের সমস্ত পাঁপ অর্থাৎ প্রীক্তন কর্ম হইতে সেই শরণাগতকে মোচন 
কৰিব, ইহাই পরস্পর (ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ) কর্তব্যতা দেখান 
হইয়াছে । তুমি শোক করিও ন। অর্থাৎ অল্লায়ুংসম্পন্ন-আমি হৃদয়ের বিশুদ্ধি 
ইচ্ছা! করিয়া বহুকাল-সাধ্য দুষ্কর সেই চান্দ্রায়ণাদি কিরূপে অনুষ্ঠান করিব-_- 
এই জাতীয় শোক করিও না । এই প্রসঙ্গে ইহাঁও বলা হইয়াছে যে,_-আমার 
শরণাগতির ছ্ারাই নিখিল পাপ নাশ হয় বলিয়া, সেই পাপাদদি-নাশের জন্য 
কৃচ্ছাদিচান্দ্রীয়ণ ব্রতের আঁচরণ-প্রয়াস করা, আমার প্রপন্ন ভক্তদের প্রয়োজন 
হইবে না। শ্রতিও এইরকম বলিয়াছেন-_-“কম্মের দ্বারা নহে, সন্তান 
উৎপাদনের ছারা নহে, ধনের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব 
লাভ করিতে পারে” ইতি। শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যানযোগ হইতেই তত্বজ্ঞান লাভ 
করিতে পারা যায়, ইতি এইরূপ আরও । ভগবানের প্রতি সনিষ্ঠ ভক্তদিগের 
হৃদয়ের বিশ্ুদ্ধির জন্য এবং পরিনিষ্িত শুদ্ধতক্তি-সম্পন্নদিগের লোকরক্ষা 
ও শিক্ষার জন্য যথাযথভাবে ধর্মকর্মাদি করিবার ব্যবস্থা লোককে আকষ্ট 
করিবার জন্য “তমেতম্‌ ইত্যাদি হইতে--“সত্যের দ্বারা লভ্য ও তপস্যার 
দ্বারাই নিশ্চিতরূপে এই আত্মীকে লাভ করিতে পারা যায়”। ইত্যাদি ক্রুতি 
হইতেও। যদি বল, বিহিত কর্ধের পরিত্যাগে প্রত্যবায়রূপ পাঁপ হইবে_ এই 
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জাতীয় শোক করিও না_এইরকম ব্যাখ্যা করা এখানে সঙ্গত নহে। কারণ 
বেদের নির্দেশ-অন্ুসারে অগ্নিহোত্রাদিযজ্ঞ ত্যাগ-বিষয়ে যতি (সন্ত্যাসী ) 
ব্যক্তির মত, পরমেশ্ববরের নির্দেশ-হেতু সেই কর্ম-ত্যাগে তাহাতে প্রপত্তিমান্‌ 
ব্যক্তির সেই পাপের কোন সম্ভাবনা নাই। অধিকন্ত পরমেশ্বরের নির্দেশকে 
অতিক্রম করিলে দোষই হইবে। যদি বল, শ্বভাবতঃ বা শ্বরূপতঃ বিহিত 
কর্মের ত্যাগে প্রত্যবায় (পাপ ) হইবে__-অতএব সমস্ত ধর্ম-ফলত্যাগ করিবে 
এইরূপ ব্যাখ্যা কর্তব্য ; ইহাও ঠিক নহে। ফলের ত্যাগে তাহার কোন 
আপত্তি (পাপ) হয় না। অতএব সিদ্ধান্ত--আমার শরণাঁগত ভক্তের ব্বরূপতঃ 
ধশ্ম-ত্যাগ বিহিত । যদি বল, (নহি কশ্চিং)। ইত্যাদি ম্যায়ের দ্বার! ব্বধর্শের 
অনুষ্ঠানের আপত্তি হইতেছে, তাহাও নহে। কারণ ভগবানের জন ও 
ভজনাঁদি-নিরত ব্যক্তির পক্ষে সেই ন্যায়ের দ্বারা তাহার আপত্তি হয় না। 
অতএব সিদ্ধান্ত--সনিষ্ঠ ভক্তগণের আত্মার অনুভব এবং পরিনিষ্িত শুদ্ধ- 
তক্তগণের পরমাত্মীর অনুভব পর্য্যস্ত যেমন ধর্মাচরণের (ব্যবস্থা আছে ) তেমন 
ভগবং-প্রপত্তিশীল ব্যক্তির প্রপত্তি শ্রদ্ধার অন্ত পধ্যস্তই। এই প্রকারই 
গ্রীভাগবত একাদশস্বন্ধে বলা হইয়াছে-_-যথা “ততদিন পর্ধ্যস্ত কর্মগুলি 
করা কর্তব্য, যতদিন পধ্যস্ত নির্ধেদ ( বৈরাগ্য ) লাভ না হয় অথবা ম্কথা- 
শ্রবণাঁদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে।” আরও কথিত আছে, “আমার প্রোক্ত জ্ঞানের 
প্রতি একনিষ্ঠ অথবা সংসারে ও ভোগবাসনায় বিরক্ত অথবা আমার ভক্ত 
অথব। কোন রকম অপেক্ষা যার নাই (নিষ্কাম) তিনি স্বস্ব ধর্মের সহিত 
আশ্রমগুলিকে ত্যাগ করিয়া বিধিরহিত ভাবে বিচরণ করিবেন। ইতি ।” 
এইরূপ শরণাগতি শব্দের বাচ্য প্রপত্তি ছয়টি অঙ্গবিশিষ্ট যথা-_অন্কুলের গ্রহণ ও 
প্রতিকূল বিষয়ের বর্ন । ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিবেন-_-এই বিশ্বাস, তাহাকে 
রক্ষকরূপে বরণ ও আত্মনিক্ষেপ ও কার্পণ্য- এই ছয় প্রকার শরণাগতি, ; 
ইহা বাষু পুরাণ হইতে অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে আহুকুল্য শব্দের অর্থ-_ 
তক্তিশাস্্রবিহিত, হরির অভিরুচিমূলক প্রবৃত্তি ; তাহার বিপরীত প্রাতিকূল্য। 
আত্মনিক্ষেপব_-সেই শরণ্যে একাস্তভাবে নির্ভরশীলতা, কার্পণ্য-_অন্ুধর্ষ 
(সঙ্কোচক কার্ধ্য )। কোন: কোন গ্রন্থে পাঠ আছে_ নিক্ষেপণ অর্থাৎ 
অকার্পণ্য ; তন্মধ্যে কার্পণ্য শব্দের অর্থ; সেখানে কৃূপণতা-_€ শব্দের অর্থ ১ 
নিজ অপেক্ষা--অন্যত্র নিজের দৈন্া-প্রকাশ । দ্ফুট (সহজ ) অন্যগুলি ॥ ৬৬ ॥ 
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অন্ুভূষণ-কেহ যদি পূর্বরপক্ষ করেন যে, ফজন-প্রণতি প্রভৃতি 
শ্রীতগবানের শুদ্ধা-ভক্তি প্রাক্তনকণ্মরূ্প অনন্ত পাঁপ-যলিন-হৃদয়বিশিষ্ট পুরুষ 
কি প্রকারে অনুশীলন করিতে পারিবে? যে-কাল পর্যন্ত শ্রীভগবানের 
ভক্তির বিরোধী সেই অনন্ত পাপ কচ্ছাদি-প্রায়শ্চিত্ত এবং বিহিত ধশ্বাহ্- 
্টানের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত না হইবে? তছুত্তরে শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন__ 
প্রাক্তন পাপের প্রায়শ্চিত্তন্বক্ূপ কৃচ্ছাদি এবং বিহিত ধর্দাদি সমস্ত পরিত্যাগ 
করিয়া অর্থাৎ ত্বরূপতঃ ত্যাগ করিয়া নৃসিংহ, দীশবথী রাম প্রভৃতিরূপে বহু- 
প্রকারে আবিভূর্তি, বিশ্ুদ্ধভক্তির দ্বারা গোচরীভূত, অবিদ্যা পর্য্যন্ত সর্ববকাম- 
বিনাশক একমাত্র সর্বেশ্বর শ্রীকষ্চ আমার নিকট শরণ গ্রহণ কর কিন্তু আমা 
ব্যতীত শিতিকঠাদি অর্থাৎ শিবাদির শরণ নহে। শরণ্য সর্ধেশ্বর আমি শরণা- 
গত তোমাকে প্রাক্তন সমস্ত কর্খ ও পাপ হইতে মোক্ষ প্রদান করিব; ইহা 
আমাদের পরস্পরের কর্তব্যত!। তুমি শোক করিও না। অর্থাৎ স্বদধিশুদ্ধি- 
কামী অল্লাযু আমার দ্বারা দীর্ঘকালসাধ্য দু্ধর কৃচ্ছাঁদি ব্রত কি প্রকারে 
অনুষ্ঠিত হইবে? এই প্রকার শোক করিও না। এস্বলে আমার প্রপত্তির 
দ্বারাই নিখিলদোষ বিনাশের নিমিত্ত কৃচ্ছাদি-প্রয়াম আমার শরণাগতের 
প্রয়োজন হয় না।- ইহাই বলিলেন। শ্ররতিও বলিয়াছেন- প্রজ1, ধন, 
প্রভৃতির দ্বারা নহে, কেবল ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়, শ্রদ্ধা-ভক্কি 
ও ধ্যানযোগেই হইয়া থাকে ইত্যাদি সনিষ্ঠগণের হৃদয় বিশুদ্ধির নিরিত্ত ও 
পরিনিঠিতগণের লোকসংগ্রহের জন্ত যথাযথ কর্তব্যরূপ ধর্ম এই সকল হইতে 
এবং সত্যের দ্বারা লভ্য, তপন্তার দ্বারা এই আত্ম! লভ্য ইত্যাদি শ্রুতি 
হইতে । বিহিত-ত্যাগে প্রত্যবায়-লক্ষণ পাপ হইবে না) সতরাং এই 
জাতীয় শোক ত্যাগ কর। যেমন বেদের নির্দেশে যতির অগ্নিহোত্রাদি 
ত্যাগে প্রত্যবায় হয় না; সেইরূপ পরমেশ্বরের নির্দেশে সেই সকল ত্যাগে 
শরণাগত তক্তের পাপ বা প্রত্যবায় নাই। পরস্ত শ্ভগবানের আদেশ 
অতিক্রম করিলে সেই দোষের আপত্তি হইবে; স্বরূপতঃ বিহিভ-ত্যাগে 
প্রত্যবায়-আপত্তি হয়, ইহা ঠিক নহে। যেহেতু তাহাতে সর্বধর্্-ফল ত্যাগ 
হয়। অতএব ফল-ত্যাগে তাহার আপত্তি ঘটে না। সেইহেতু শরণা- 
গতের স্বরূপতঃ ধর্ত্যাগই বিহিত থাকে । 'ন চ ন হি কচিৎ, ইত্যাদি ন্তাক়্াু- 
সারে স্বধর্শের অনুষ্ঠানাপত্তি, তাহার ষজনাদি-নিরত ব্যক্তির সেই স্তায়াহসারেই 
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তাহার অনাপত্তি। সনিষ্ঠগণের আত্মাহ্ছভব পর্ধ্যস্ত এবং পরিনিষিতগণের 
পরমাত্মাহ্ুভব পর্য্যস্ত ষে প্রকার ধর্মাচরণ, সেইপ্রকার শরণাগতের প্রপত্তি 
শ্রদ্ধাপর্যযস্ত। শ্রীমস্তাগবতের একাদশ স্বদ্ষেও এইরূপ কথিত হুইয়াছে--“সেই 
কাল পর্ধ্স্তই কর্ম করিবে, যেকাল পর্ধ্যস্ত নির্ধবেদ না হয়, অথবা আমার 
কথা শ্রবণাদ্দিতে শ্রদ্ধ! না জন্মে।” “জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্ত অথবা নিরপেক্ষ আমার 
ভক্ত নিজ আশ্রমাদির চিহ্ন পরিত্যাগ পূর্বক বিধির অতীত হইয়া বিচরণ 
করিবেন” । এই শরণাগতি-শবে উল্লিখিত প্রপত্তি ছয় প্রকার। “অন্ুকল 
বিষয়-স্বীকার, প্রতিকূল বিষয়-বর্জন, শ্রীভগবান্‌ আমাকে অবশ্ঠই রক্ষা 
করিবেন-_এইরূপ বিশ্বাস, শ্রীভগবানকে গোধ্ারূপে বরণ এবং আত্মনিবেদন 
ও দৈন্য এই ষড়বিধা শরণাগতির বিষয় বায়ুপুরাণে পীওয়া যায়। ভক্তি- 
শান্স্রবিহিত গ্রহরির রোচমান প্রবৃত্তিই আনুকুল্য ;) আত্মনিক্ষেপ-শব্ধে শরণ্য 
প্রীভগবানে আত্মনির্ভর ; কার্পণ্য শব্ষে অনুধর্ধ অর্থাৎ পরাভব-ম্বীকাঁর। 
নিক্ষেপ অর্থাৎ অকার্পণ্য এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। সেস্থলে কার্পণ্য অর্থে 
অন্টের প্রতি নিজ দৈন্ত-প্রকাশ। অন্য সকল সহজ । 

শ্রীল চক্রবস্তিপাদের টীকার মর্শেও পাই,_- 

প্যদি প্রশ্ন হয় যে, তোমার ধ্যানার্দি যে ষে কর্মের অহুষ্ঠান করিব, 
তাহা কি স্বীয় আশ্রম-ধর্খাহুষ্টান-সহকারে বা কোন ধর্শের অপেক্ষা না 
করিয়া কেবল ধ্যানাদদি কর্দের আচরণ করিব? ততুত্তরে বলিতেছেন__ 
“নর্ববধন্ান্,”-_-সকল প্রকার বর্ণাশ্রম-ধর্দ পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমারই 
শরণ গ্রহণ কর। পরিত্যাগ করিয়া” শব্ষের অর্থ “সন্ন্যাস করিয়া” ব্যাখ্যা 
করিতে হইবে না)__কারণ অজ্জুন ক্ষত্রিয় বলিয়া! তাহার সন্ন্যাসে অধিকার 
নাই, আর অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অন্য সকল লোককেই ভগবান্‌ এই প্রকার 
উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও বলা উচিত নহে। লক্ষ্যভৃত অঞ্জনের প্রতি 
উপদেশ-যোজনা উচিত হইলে অন্যের প্রতিও সেই উপদেশ- 
বাক্য আরোপের সম্ভাবনা, অন্য প্রকার অসস্তব। “পরিত্যজা' 
শব্দের ফলত্যাগই তাৎপর্য একপ ব্যাখ্যাও সমীচীন নহে। এই 
বাক্যের--ভাঃ-১১1৫৪১১ ১১২৯।৩৪, ১১।২০।৯১ ১১১১/২৩--িনি সমস্ত 
আত্মার সহিত, কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া, শরণীয় মুকুন্দের শরণ গ্রহণ 
করেন, তিনি দেবতা, খধি, ভূত ( জীব ), আত্মীয় ও পিতৃগণের খণমৃক্ত 
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হ'ন।' মহন্ত ষখন সমস্ত কণ্্ম পরিত্যাগ পূর্বক আমাতে আত্মসমর্পণ করেন, 
তখন তিনি আমার ইচ্ছায় যোগী, জ্ঞানী অপেক্ষা অধিক জ্ঞান সম্পন্ন হ'ন। 
অনস্তর অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত সমান এখবর্যলাভের উপযুক্ত হ*ন+। 
যতদিন পর্যন্ত না বিষয়ে নির্ধবদ জন্মে বা আমার কথায় শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়, 
ততদিন পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম আচরণ করিতে হইবে।” “মদীয় 
বেদশাস্ত্রোপদিষ্ট স্বধর্শের অনুষ্ঠানে গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোঁষ জানিয়াও সর্ববধর্শ- 
পরিত্যাগ পূর্বক ধিনি আমার সেবা করেন, তিনি উত্তম সাঁধু বলিয়া গণ্য ।” 
এই সকল ভগবদুক্তির সহিত সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়া ব্যাখ্যা করা অবশ্যই 
আবশ্তক। এস্থলে যে পরি শব প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্বারাঁও স্থচিত হইতেছে 
যে, কেবল ফলত্যাগ লক্ষিত নহে । অতএব একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, 
ধন্ম, জ্ঞান, যোগ বা অন্য দেবতাদির শরণ গ্রহণ করিতে হইবে না, এই অর্থ। 
পূর্বে ব্যক্ত হইয়াছে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ আমার অনন্তা-ভক্তিতে তোমার অধিকার 
নাই, তাই__“যৎ্করোধষি যাদশ্লীসা--( ৯২৭) ইত্যাদি বাক্যদারা আমি 
তোমাকে কর্শমিশ্রা-ভক্তিতে অধিকারী জানাইয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি অতি- 
কপাপূর্বক তোমাকে অনন্যা-ভক্তিতে অধিকার দেওয়! হইয়াছে । সেই অনন্তা- 
ভক্তি যাদৃচ্ছিক আমার এঁকাস্তিক ভক্তের একমাত্র কৃপাদ্ধারাই লত্য। এই 
লক্ষণযুক্ত যে মত্ত প্রতিজ্ঞা তাহাও ভীম্মযুদ্ধে নিজ প্রতিজ্ঞা খগুনেব ন্যায় 
€( তোমাকে অধিকার দেওয়া হইল ) এই ভাব। আমার আজ্ঞান্ছদারে নিত্য 
নৈমিত্তিক কর্ধত্যাগ করিলে তোমাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে না। 
আমিই বেদরূপে নিত্যকর্শানুষ্ঠানের নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিয়াছি । এক্ষণে 
স্বরূপেই অর্থাৎ নিজ্জরূপেই তাহা ত্যাগ করিবার আদেশ করিতেছি । অতএব 
নিত্যকন্ম পরিত্যাগ করিলে কিরূপে তোমার পাপ সম্ভব হইবে? প্রত্যুত 
অতঃপর নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করিলেই তোমাকে সাক্ষাৎ মদ্দাজ্ঞালজ্যন-জনিত 
পাপভাগী হইতে হুইবে, ইহাতে অবহিত হও। কারণ যেব্যক্তি যাহার 
শরণাগত হয়, সে মৃল্যদ্বারা-ক্রীত পশুর ন্যায় তাহারই অধীন থাঁকে। সেই 
প্রভু তাহাকে যাহা করান, সে তাহাই করে $ যে স্থানে রাখেন, সেই স্থানেই 
থাকে ; যাহা খাইতে দেন, তাহাই ভোজন করে_ ইহাই শরণগ্রহণলক্ষণ- 
ধর্মের তত্ব। বায়ু পুরাণে কথিত আছে যে-_“অন্থকৃলভাবের সঙ্ল্প, গ্রতিকূল- 
ভাবের বঞজ্জন, আমাকে রক্ষা করিবেন-_ এই বিশ্বাম, পালকত্বে বরণ, আত্ম- 
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নিবেদন ও অকার্পণ্য--এই ছয় প্রকার শরণাগতি। ভক্তিশাস্ত্র-প্রতিপাদিত 
স্বকীয় অভীষ্ট দেবতার প্রতি রোঁচমাঁন! প্রবৃত্তিই “আহ্কুল্য*, তাহার বিপরীত 
প্রীতিকৃল্য” তিনিই আমার রক্ষক তদ্্যতীত আর কেহই নাই, এইরূপ ভাবের 
নাম তর্তৃত্বে বরণ; “রক্ষিষ্যতি' নিজরক্ষাকার্য্ের প্রতিকূল বস্ত উপস্থিত 
হইলেও তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন, এইব্প দ্রৌপদী-গজে্দ্াদির ন্যায় 
“বিশ্বাস” স্বীয় স্থল ও হুক্দ্েহের সহিতই আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্তে 
বিনিয়োগ করাই “নিক্ষেপণ। অন্য কোনও স্থানে আপনার দেন্ জ্ঞাপন না 
করাই “অকার্পণ্য” । যাহাতে এই ষড়বিধ বস্তর ভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠান 
তাহাই শরণাগতি। অতএব অগ্ হইতে আর্ত করিয়া যদি আমি তোমার 
শরণাগত হইয়াই থাকি, তাহা হইলে তোমার কথিত মঙ্গলই হউক আর 
অমঙ্গলই হউক, যাহা হয়, তাহাই আমার কর্তব্য। তাহার মধ্যে যদি তুমি 
আমার কেবল ধর্মই করাও তাহা হইলে চিন্তার কোনই কারণ নাই; কিন্ত 
যদি তুমি ঈশ্বর বলিয়া" স্বৈরাচার হইয়া আমাকে অধর্ে প্রবর্তন কর, তাহা 
হইলে আমার কি গতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন-__-“অহম্‌” “ইত্যাদি । 
তোমার প্রাচীন এবং অর্বাচীন অন্ুষিত যাবতীয় পাপ সঞ্চিত আছে বা আমি 
তোমাকে যাহা করাইব, সেই সকল পাপ হইতে তোঁমীকে মুক্ত করিব। 
অন্য শরণ্যের ( আশ্রয়ের ) স্ায় আমি পাপ মোচনে অসমর্থ নহি, এই ভাব। 
তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়াই আমি লোকমাত্রকেই এই শান্ত্রোপদেশ প্রদ্দান 
করিতেছি । “মা শুচঃশ-আপনার বা পরের জন্য শোক করিও না, তুমি 
প্রভৃতি যে কোন লোক মচ্চিন্তাপরায়ণ সর্বপ্রকার নিজ ও পরধর্মসমূহ 
পরিত্যাগ করিয়! আমার শরণাগত হইয়! স্বখেই অবস্থান করুক। তাহার 
পাপমোচন-ভার, সংসার-মোচন-ভার এবং মত্প্রাপ্তির উপায়-বিধান-ভার 
আমিই প্রতিজ্ঞা পূর্ববক গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ হইয়াছি। অধিক আর 
কি বলিব? তাহার দেহযাত্রা নির্বাহ করিবার ভারও গ্রহণ করিতে 
আমি অঙ্গীকৃত। আমি পূর্বেবে বলিয়াছি__গীঃ__৯1২২ “অনন্যা শ্চসতয়স্তঃ” 
ইত্যাদি । 

আহা, এতগুরুভার আমি আমার প্রভুর উপর অর্পণ করিয়াছি, এইরূপ 
মনে করিয়। শোক করিও না, ভক্ত বসল ও সত্যসঙ্কল্প আমার এইরূপ ভার 
গ্রহণে লেশমাত্র আয়ানেরও ( ক্লেশের ) সম্ভাবন1 নাই। ইহার পর অধিক 


০ 1০] স্ন৬গ বন ৩। ৮৮1৩ 


আর কোন উপদেশ করিবাঘ আবশ্তকতা নাই, অতএব এই শাস্ত্র সমাধ্ধীরুত 
হইল |” 


বর্তমানে শ্রীভগবান্‌ পূর্বশ্লোকে বর্ণিত তাহার ধ্যান-যাজনাদিরূপ শুদ্ধ- 
ভক্তিযোগ-আচরণকারীকে সর্ধধন্ম-পরিত্যাগপূর্ববক একমাত্র তাহার শরণা- 
গতি-আশ্রয় করিতে উপদেশ করিতেছেন। এস্থলে 'সর্বধন্ম অর্থে 
বর্ণাশ্রমাদি, কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি, দেবতান্তরযজনাদি, শ্রীকৃষ্চভজন ব্যতিরিক্ত 
যাবতীয় ধর্মাদিকে লক্ষ্য করে। শ্রীকুষ্েকশরণরূপ পরমধর্শ-যাজনে কাহারও 
দুর্বলতা প্রকাশ পায়, এই আশঙ্কায় পরম কৃপালু শ্রীভগবান্‌ সর্বপাপ হইতে 
মুক্তি দিবার প্রতিক্রতিও দিতেছেন । এমন কি, অপরধন্ম-ত্যাগকারীকে শোক 
করিতে নিষেধ করিতেছেন । 


শ্রগীতা-শাস্তের এই শ্লোক সর্বগুহতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা হইলেও, শ্রীল বায় 
রামানন্দ প্রভূ যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট “সাধ্য-সাধন তত্ব" নির্ণয়-প্রসক্ষে এই 
ক্লোক উল্লেখ করিয়াছিলেন, তখন কিন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাকেও বাহ্থ বলিয়াই 
নির্দেশ করিয়াছিলেন। কারণ নিগুণা-সাঁধ্যা ভক্তিতে যে বর্ণাশ্রম-ধশ্মাদি 
পরিত্যাগের দৃষ্টান্ত আছে, তাহা হ্বত:স্ফূর্ত অর্থাৎ শ্রীরুষ্ণ-হুখপরতার জন্যই 
স্বরূপতঃ ত্যাজ্য হইয়! পড়ে, সেখানে কাহারও প্রেরণার বা প্রতিশ্রতির 
অপেক্ষা থাকে না। যেমন শ্রীচৈতন্চচরিতামৃতে পাই,_“এত সব ছাড়ি আর 
বর্ণাশ্রমধন্ম। অকিঞ্চন হইয়া লয় কষৈকশরণ ॥” আরও পাওয়া যায়,-*শুদ্ধ- 
ভক্তি” হৈতে হয় “প্রেম” উৎপন্ন । অতএব শুদ্ধতক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥ অন্য- 
বাঞ্চা, অন্যপূৃজা, ছাড়ি” 'জ্ঞান-কন্ম”। আঙ্গুকুল্যে সর্ধেন্দ্িয়ে কৃষ্ণনুশীলন ॥" 
(মঃ ১৯ পঃ)। কিন্তু যেস্থলে জীবের অস্মিতা ব্রদ্ধাণ্ডাত্তবর্তী থাকায়, দেহাঁভি- 
মানবশতঃ এ সকল ধন্মত্যাগে পাপের ভয় থাকে বলিয়া, শ্রীভগবানকে প্রতি- 
শ্রুতি দিতে হইতেছে যে, সর্ববধর্্মত্যাগজনিত “সর্ব পাপ হইতে আমি মুক্তি 
দিব, উহাতে শোকের বিষয় থাকে বলিয়া, “তুমি শোক করিও না'-_- এইরূপ 
আশ্বীসও পুনরায় দিতেছেন ) উহাই বাহ্‌ । 

শ্রমস্তাগবত-কথিত শুদ্ধা-ভক্তির লক্ষণে জীবের শুদ্ধকফৈৈকদাশ্যরূপ অস্মিত! 
প্রবল থাকায়, স্বতঃই বর্ণাশ্রমধর্মম ত্যক্ত হয়, সেইরূপ শ্বর্ূপতঃ ভ্যাগে কোন 
দোষ হয় না? পরস্ত তিনিই সতম। শ্রীমন্ভাগবতে পাওয়া যায়,__ 
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“আজ্ঞায়ৈবং গুণান্‌ দোষান্‌ ময়াদি্টানপি ম্বকান্‌। 
ধশ্মান্‌ সম্ত্যজ্য ষঃ সর্বান্‌ মাং ভজেখ স তু সত্তমঃ £৮--$€ ১১1১১।৩২ ) 

অর্থাৎ মদদীয় বেদশাস্ত্রোপদিষ্ট ব্বধন্ম-সমূহের অনুষ্ঠানে গুণ এবং অনম্ষ্ঠানে 
দৌষ জানিয়াও তাদৃশ ধর্ম মদীয় ধ্যানের বিক্ষেপজনক বলিয়া, মন্তক্তিবলেই 
সর্বসিদ্ধি হইবে, ইহ] দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া, সর্ব্বধর্-পরিত্যাগপূর্বক যিনি আমার 
সেবা করেন, তিনিই সত্তম। 

্ীন চক্রবন্তিপাদের টাকার মর্ষে পাই, _-কর্শমিশ্র ভক্তিমান্-_সৎ, জ্ঞান- 
মিশ্র ভক্তিমান্__সত্তর এবং জ্ঞানশৃন্ঠ। শুদ্ধতক্তিমান্- সত্তম। কর্শমিশ্র- 
ভক্তিমান্‌ আব্ঢদশায় জ্ঞানমিশ্রা-তক্তি লাভ করেন, অতঃপর পাকদশায় 
ভক্তির প্রাবল্যে জ্ঞানে অনাদর হয়। তখনই তিনি জ্ঞানশূন্ত। শুদ্ধতক্তিমান্- 
সত্তম।৮ কেবলা-ভক্তিতে কর্মজ্ঞানাদির কোন আবরণ নাই। ইহা নিশ্মলা 
এবং অন্তরায়*বিহীনা। জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিমান্‌ পিদ্ধদশায়-_-সত্তম ) আর 
কেবলা-ভক্তিমান্‌ কিন্ত সাধনদ্শাতেই-_সত্বম । 

হয়শীর্য পঞ্চবাত্রেও নারায়ণবুহস্তবে কথিত হইয়াছে।_ 

“যে ত্যক্তলোকধন্মার্থাঃ বিষুুভক্তিবশংগতাঃ। ধ্যায়স্তি পরমাত্মানং 
তেভ্যোহপীহ নমো নমঃ ॥ 

শ্রচৈতন্যভাগবতেও পাওয়া যায়”_ 

“ষে করয়ে প্রভূ, আজ্ঞা-পাঁলন তোমার । 
সেই জন হয় বিধি-নিষেধের পার ॥” 

ভগবান্‌ শ্রীকপিলদেবের আবির্ভাবের পর শ্রীকর্দম খষি গৃহে অবতীর্ণ 
প্রতৃকে পরিত্যাগপূর্বক ভর্জনীয় প্রভু ভজনাধীন স্থতরাঁং ভজনীয় বন্ত 
অপেক্ষা ভজনে আগ্রহ কর্তব্য--এইবূপ বিবেচনায় যখন শ্ীভগবানের নিকট 
বনগমনের অঙ্মতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন তখন শ্রীভগবান্‌ তাহাকে বলিয়া 
ছিলেন, “ময় প্রোক্তং হি লোকশ্থয প্রমাণ সত্যলৌকিকে 1” 

এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টীকা ত্রটব্যা । 

শ্রীন ঠাকুর ভক্তিবিনোরদ-রচিত শ্রীশরণাগতিতে পাই,_ 


“দৈন্য আত্মনিবেদন গোধুত্বে বরণ । 
অবশ্য বক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন ॥ 
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ভক্তি-অন্ুকূলমাত্র কার্্ের স্বীকার । 
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব-বর্জনাঙ্গীকার ॥ 
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে ধাহার। 

তাহার প্রার্থন। শুনে শ্রীনন্দকুমার &” 


শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের টাকায়ও পাই,_ | 

/পূর্বাপেক্ষাও গুহৃতম বিষয় বলিতেছেন,_“আমার প্রতি তক্তি-ছারাই 
সকল সম্পন্ন হইবে" এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বিধির দীসত্ব ত্যাগ করিয়া! 
একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। এইরূপ অবস্থায় বর্তমান থাকিলে 
তোমার কর্শত্যাগ-নিমিত্ত পাপ হইবে, ইহা ভাবিয়া শোক করিও না। 
কারণ একমাত্র আমার শরণাগত তোমাকে সর্ব পাপ হইতে আমিই 
মুক্তি দিব” ॥ ৬৬ 


ইস্তে নাতপক্কায় নাভ ক্তায় কদাচন। 
ন চাশুঞ্সষবে বাচ্যং ন চ মাং যোইভ্যসৃয়তি ॥ ৬৭॥ 


অন্বয়-_ইদম্‌ (এই গীতাশা্ব ) তে (তোমা কর্তৃক ) কদাচন ( কখনও ) 
অতপস্কায় ( অসংযতেক্দ্রিয়কে ) ন [বাচ্যং] (বক্তব্য নহে) অভক্তায় ন 
[ বাচ্যং ] ( অভক্তকেও বাচ্য নহে ) অশুশ্রষবে চ €( এবং পরিচর্ধ্যাহীনকেও ) 
ন বাচ্যং ( বলা উচিত নহে ) যঃ ( ষে) মাং ( আমাকে ) অভ্যস্থয়তি ( অস্থয়] 
করে) [ তশ্মৈ-_তাহাকে ] ন চ [বাচ্যং ] (বলাও উচিত নহে )1 ৬৭॥ 

অন্ুবাদ-_এই গীতাশাস্ত্র তৃমি কখনও অসংযতেন্দরিয়, অভক্ত, পরিচ্ধ্যা- 
হীন এবং আমার প্রতি অহ্ুয়াকারী ব্যক্তিকে বলিবে না ॥ ৬৭ ॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_অতপক্ক, অভভ্ত, পরিচর্য্যা-হীন ও ভগবৎসচ্চিদানন্দ- 
মৃত্তির প্রতি অন্থয়াযুক্ত ব্যক্তিগণকে গীতাশাস্ত্র বণ করাইবে না )__ইহা-ছ্বারা 
গীতার অধিকারী নির্ণয় হইতেছে ॥ ৬৭ 

ভ্রীবলদেব--অথ স্বোপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রং পাত্রেভ্য এব, ন ত্বপাত্রেভ্যে! 
দেয়মিতি উপদিশতি-ইদমিতি। ইদং শাস্ত্ং তে ত্বয়াতপস্কায় অজিতেন্দ্িয়ায় 
ন বাচ্যম্‌; তপস্থিনেহপ্যভক্তায় শাস্ত্রোপদেষ্টরি ত্বয়ি শান্বপ্রতিপান্ভে ময়ি চ 
সর্কবেশভক্তিশৃন্তায় ন বাচ্যম্‌; তপস্থিনেহপি ভক্তায়াপ্যত্শ্রষবে শ্রোতুমনিচ্ছবে 


শত ৩৭ বা গা উর 


ন বাচ্যম। যো মাং সর্কেশ্বরং নিত্যগুণবিগ্রহমস্থ্য়তি ময়ি মায়িকগুণবিগ্রহতা- 
রোপয়তি, তন্মৈ তু নৈব বাচ্যমিত্যতো ভিন্নয়া বিভক্ঞ্যা তন্ত নির্দেশ: | এবমাহ 
স্ত্রকারঃ, “অনাবিদুর্বন্ন্বয়াৎ”--ইতি ॥ ৬৭ ॥ 

বঙ্গানুবাদ্-_আমাকর্তৃক উপদিষ্ট গীতাশাস্্র সংপাত্রেই দিবে, অপাত্রে দিবে 
না (উপদেশ করিবে না) সম্প্রতি ইহাই উপদেশ করিতেছেন--“ইদমিতি”। 
_ এই গ্নীতাশান্ত্র তুমি তপস্যাহীন অর্থাৎ সংযমহীন ব্যক্তিকে বলিবে না। আবার 
তপস্বী হইলেও যদি ভক্তিহীন হয় অর্থাৎ শান্ত্োপদেষ্টা তোমার উপর ও 
শাস্ব-প্রতিপান্ধ আমার উপর পরমেশ্বর-ভক্তিশৃন্য তাহাকেও বলিবে না। 
তপস্বী ও ভক্ত হইয়াও যদি শ্রবগেচ্ছাশন্ত হয়, তবে তাহাকেও 
বলিবে না। এইরূপ অস্থুয়াপরায়ণব্যক্তি অর্থাৎ ধিনি সর্বেশ্বরস্বরূপ ও 
_ নিত্যগুণবিগ্রহ্ধারী আমাকে অশ্রদ্ধা করে অর্থাৎ আমার প্রতি মায়িক 
গুণবিগ্রহ আরোঁপ করে, তাহাকেও এই গীতাশাস্ত্বের উপদেশ দেওয়৷ সর্বথা! 
অন্ুচিত। অতএব ইহা ভিন্ন বিভক্তির দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে, 
স্থক্রকারও এইরকম বলিয়াছেন-___“ম্মনা বিজুর্বব্ন্বয়াৎ” বেঃ সঃ ৩৪1৫০ ইতি। 
ইহার অর্থ-_যোগ্যব্যক্তিতেই সছুপদদেশ দেয়, অযোগ্যে নহে, যেহেতু 
বিদ্ভারহস্ত আবিষ্কার ন| করিয়াই উপদেশ দিবে। যেহেতু শ্রুতিতে ইহাই 
বলা আছে ॥ ৬৭॥ 

 অনুভূবণ-_শ্রীভগবানের শ্রীমুখে উপদিষ্ট ্তাশাঘ যোগ্য পাত্রের 
নিউ কীর্তন করিতে হইবে। অপাত্রে কিন্তু দিতে হইবে 
না, এই বিষয়ে উপদেশ করিতেছেন। এই শাস্ত্র তুমি অজিতেন্দ্িয়কে বলিবে 
না। তপন্বী হইলেও যদ্দি অভক্ত হয়, অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেষ্টা তোমার প্রতি 
এবং শাস্ব-প্রতিপান্ধ আমার প্রতি সর্ধেশ-ক্তিশূন্য হইলে বলিবে না। 
তপন্বী ও ভক্ত হইলেও যদি শ্রবণেচ্ছু না হয়, তাহ1 হইলে বলিবে না, যে ব্যক্তি 
 অর্কেশ্বর নিত্য গুণ ও বিগ্রহবিশিষ্ট আমাকে অন্ুয়া করে অর্থাৎ আমাতে 
মায়িক গুণ ও বিগ্রহতার আরোপ করে, তাহাকে কিন্তু কাচ বলিবে না। 
_ অতএব ভিন্ন বিভক্তির ছারা তাহার নির্দেশ । সুত্রকারও এইরূপ বলিয়াছেন-_ 
“অনাবিকুর্বন্ননবয়াদ” ( বেঃ স্বঃ ৩৪1৫০ )। 

শ্রীল চক্রবন্তিপাঁদের টীকার মর্েও পাই,_ 

“ এই ভাবে গীতাশাস্ব উপদেশ করিয়া সম্প্রদায় প্রবর্তন-বিষয়ে নিয়ম 

৮৭ 


পট ন৬গবদগ৩। ১৮৬7 
বলিতেছেন _“ইদম” ইতাদদি। “অতপক্কায়--যাহার ইস্ত্রি অসংযত 
তাহাকে । স্থতিশান্্ে পাওয়া যায়--মন ও ইন্দরিয়বর্গের একাগ্রতাই পরম 
তপ'। জিতেন্দরিয় ব্যক্তিও যদি অভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকেও বলিবে -. 
না, সংযত এবং ভক্তও যি অশুশ্রযু (শ্রবণে আগ্রহশূন্ত ) হয়, তবে তাহাকেও 
বলিবে না সংযতেন্দ্রিয়, ভক্ত এবং শুশ্রযু এই তিন ধর্শযুক্ত হইয়াও “ষে! মামভ্য- 
ুয়তি'-_নিরুপাধি পূর্ণব্রহ্ধ আমাতে মায়ার সহিত একজাতীয়তা দোষ আরোপ 
করে, তাহাকেত' কিছুতেই বলিবে না।” 
বর্তমান শ্লোক শ্রীতগবান্‌ শ্রগীতা-শ্রবণের অধিকারী নির্ণয় পূর্বক উপদেশ- 
_ পরম্পরার নিয়ম বলিতেছেন। যাহারা শ্রীক্ণের অনুয়াকারী অর্থাৎ তাহাতে 
মায়িকগুণবিগ্রহতা আরোপ করে, এবং শ্রীগ্রু-বৈষবে তক্তিশূন্য, অজিভেক্দরিয় 
ও অন্তুশ্াধু, তাহাদিগকে কখনও গীতাতত্ব উপদেশ করিবে লা বলিয়া নির্দেশ 
করিতেছেন। অনেকে হয়ত, এইরূপ বাক্যের সানার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না 
পারিয়া, যদৃচ্ছভাবে পূর্বোক্ত নিষিদ্ধ পাত্রকেও এই শান্ত শ্রবণ করাইয়া, 
অধিক দয় ও উদ্দারতা প্রকাশ করিতে যাইবেন, তিনি সেই ধৃষ্টতার দ্বারা 
শ্রীভগবচ্চরণে অপরাঁধীই হইবেন। অনেকে এইরূপ পূর্ববপক্ষ করিতে পারেন 
যে, ধর্মশিক্ষায় পাত্রের যোগ্যাযোগ্য বিচার করিতে গেলে কারুণ্যাদির বিরোধ 
ঘটে, কিন্তু বস্ততপক্ষে ইহার মর্শ এই যে, ষোগ্যপাত্রস্থলেই উপদেশ ফলপ্রদান 
করে, কিন্তু অযোগ্যস্থলে ফলপ্রস্থ নহে। ইহার দৃষ্টাস্তত্বরূপে বল! যাক যে, 
ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে একই গুরুর নিকট এক আত্মতত্ব উপদেশ লাভ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু একের তব্জ্ঞান হইল, অপরের কিন্তু হইল না। এই 
জন্যই শাস্ত্রে যোগ্য ব্যক্তিকে উপদেশ-দানের বিধি দিয়াছেন। শান্ব-প্রতিপাদ্য- 
তৎপর শ্রদ্ধাবান্‌ জনই যোগ্যপাত্র। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাই,_ 
“ব্দাস্তে পরমং গুহং পুরাকল্পে প্রচোদিতমূ। 
নাপ্রশাস্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশি্যায় বা পুনঃ ॥ 
যস্ দেবে পরা ভক্তির্ষথাদেবে তথা গুরে। 
তশ্তৈতে কথিতা হুর্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মবনঃ ॥” 
্ীবরন্ষনত্রেও পাই, _-“অনাবিকুর্বনত্বয়াৎত। (৩৪1৫৯) 


১৮৬৮ আমস্তগবদ্পাতা। ১৩৭৯ 


শ্রীন্তাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন, 
“নৈতৎ তয় দান্তিকার় নাস্তিকাক্ শঠায় চ। 
অশ্তশ্রযোরভক্তায় ছুবিনীতায় দীয়তাম্‌ ॥* (১১1২৯৩০ ) 
অর্থাৎ এই জ্ঞানোপদেশ তুমি দাভিক অর্থাৎ ধর্ধ্বজী, নাস্তিক অথবা 
বেদরহিত, শঠ ও যাহার শ্রবণেচ্ছা নাই, সেই প্রকার অভক্ত ও দুর্বিনীত 
ব্যক্তিকে কদাচ প্রদান করিবে না । 
শ্রকপিলদেবও বলিয়াছেন,__ 
“নৈতৎ খলায়োপদিশেন্নাবিনীতায় কহিচিৎ্। 
নস্তব্ধান্ ন ভিন্নায় নৈব ধর্শধবজায় চ ॥ 
ন লোলুপায়োপদিশেন্ন গৃহারূচেতসে । 
নাভক্তায় চ যেজাতু ন মন্তক্তদ্বিষামপি 1” ( ৩৩২।৩৯-৪০ ) 
অর্থাৎ হে মাতঃ! আমি আপনাকে আত্মতত্ববিষয়ক যে জ্ঞান-উপদেশ 
করিলাম ইহা! খল, অবিনীত, স্তব্ধ, ছুরাচার, ধন্ধ্ধবজী, বিষয়লোলুপ, গৃহ-সত্ী- 
পুত্র-ধনাদিতে অত্যাসক্তচিত্ত, অতক্ত এবং আমার তক্তদ্ধেবী ব্যক্তিকে কখনই 
উপদ্দেশ করিবেন না। 
পদ্মপুরাণেও পাওয়া যায়, 
“অশ্রদ্ধধানে বিমুখেহপ্যশৃঙ্থতি ষশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ” ॥ ৬৭ ॥ 


য ইমং পরমং গুহ্ং মন্তক্তেত্ভিধান্ততি। 
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈস্তত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ 


অন্থয়--যঃ (যিনি) পরমং (পরম) গুহং (গোপনীয় ) ইমম্‌ (এই 
গীতা-শান্ত্ ) মন্তক্তেযু (আমার ভক্তসমীপে ) অভিধাস্ততি ( উপদেশ করিবেন ) 
[ সঃ_তিনি ] ময়ি (আমাতে ) পরাং ভক্তিং ( পরা-ভক্তি ) কৃত্বা ( করিয়া ) 
অসংশয়ঃ [ ন্‌] (সংশশূসত হইয়া) মাম্‌ এব ( আমাকেই ) এসকতি (প্রাপ্ত ) 
হইবেন ॥ ৬৮॥ 

অনুবাদ্--যিনি পরম গুহ এই গীতাবাক্য আমার ভক্তগণের নিকটে 
বলিবেন, তিনি পরা-ভক্তি-লাভ পূর্বক সংশয় রহিত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত 
হইবেন ॥ ৬৮ ॥ 


১৩৮০ শ্রীমস্তগবদ্গীতা 


প্রীতক্তিবিনোদ-_যিনি আমার ভক্তদ্িগকে এই পরম-গুহ গীতাবাক্য 
উপদেশ করিবেন, তিনি আমার নিগুনভক্তি লাভ করিয়া! আমাকে প্রাপ্ত 
হইবেন ॥ ৬৮ ॥ 

গ্রীবলদেব-__শান্ত্রোপদেটুঃ ফলমাহ,_ষ ইতি। এতছুপদেষ্ুরাদৌ মৎ- 
পরভক্কিলাভস্ততো৷ মৎপদ্লাভো৷ ভবতি ॥ ৬৮ ॥ 

বঙ্গানুবাদ গীতাশাস্ত্রোপদেষ্টার ফল বলিতেছেন, ইতি । এই 
গ্ীতাশাস্ত্রের উপদেষ্টার সর্বাগ্রে আমার প্রতি পরা তক্তির উদয় হয়, ভারপর 
আমার পদ (স্থান ) লাভ হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥ 

অনুভূষণ_শ্রীভগবান্‌ বর্তমানে গীতাশাস্ত্ের উপদেষ্টার ফল বলিতেছেন । 
যিনি গীতাশাস্ত্র উপদেশ করেন, তিনি প্রথমে ভগবৎ-পরভক্তি লাভ করেন 
এবং পরে তাহার শ্রীপাদপদ্ধ লাভ করেন। 

শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টীকার মর্মে পাই, 

“্ীতাশাস্বের উপদেশকের ফল বলিতেছেন-_“ঘঃ' ইত্যাদি ছুইটি ক্লোকে 
পররাং ভক্তিং কৃত্বা" -উপদেশকের প্রথমে পরা ভক্তির প্রাপ্তি, তাহার পর 
মতপ্রাপ্তি হইয়। থাকে ।” 

পূর্বোক্ত দোষরহিত ব্যক্তিগণকে এই শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিলে, 
কিরূপ ফললাভ ঘটে, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। 

শাপ্ত-শবণের অধিকারী নির্ণয়-গ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন/_ 


“এতৈর্দোষৈবিহীনায় ব্র্ষণ্যায় প্রিয়ায় চ্‌। 

সাঁধবে শুচয়ে ব্রয়াসতক্তিঃ স্যাৎ শৃদ্রযোবিতাম্‌ ॥ (তাঃ--১ ১২৯৩১) 
এস্থলে কিন্ত শূত্র ও স্ত্রীলোক যদি ভক্তিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকেও 
বলিবে, এই স্পষ্ট আদেশের দ্বারা! শ্রীকুষ্ণতজনে জাতি, বর্ণ, গুণ, বয়স ও কন্ম 
প্রভৃতি নিরপেক্ষ অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রকুষ্ণ যে কেবল ভক্তির 
দারা তুষ্ট, তাহার প্রমাণও শান্তে পাওয়া যায়। 

“্যাধস্যাচরণং ঞ্রবস্ চ বয় বিদ্যা গজেন্দ্র্য কা 

কুক্জায়াঃ কিমু নামরূপমধিকৎ কিন্তৎ স্থদাক্নো ধনম্‌। 

বংশ: কো! বিছ্রস্ যাদবপতেুগ্রস্ত কিং পৌকষং 

ভক্ত্যা তৃষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ |” 


সপ্ন ডন বর ০ 


ভক্তবর শ্রীপ্রহনাদও বলিয়াছেন, 
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবাশ্‌ গজধুথপায়” । ( ভাঃ_-৭৯৯) 


তত্বকথা-শ্রবণে অধিকারী নির্ণয়-প্রসঙ্গে শ্রীকপিলদেবও বলিম্ব়াছেন,_ 


“শ্রন্দধানায় ভক্তায় বিনীতায়ানসুয়েবে। 

ভূতেমু কৃতমৈত্রায়শুশ্রধাতিরতায় চ॥ 

বহিজ্জীতবিরাগায় শাস্তচিত্তায় দীয়তে। 

নিশ্মৎসরায় শুচয়ে যস্যাহং প্রেয়পাঁং প্রিয়ঃ ॥৮ (ভাঃ--৩।৩২।৪১-৪২) 


শ্রীমন্মহাগ্রভুর বাক্যেও পাই, 
“নীচজাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য । 
সংকুল বিপ্র নহে তজনের যোগ্য ॥ 
যেই ভজে সেই বড়, অতক্ত হীন ছার। 
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার” ॥ (চৈ চঃ অঃ ৪ পঃ) 


অন্যত্রও পাওয়া যায় 
*শ্রদ্ধাবান্‌ জন হয় ভক্তি-অধিকারী” (এ মঃ ২২ পঃ)॥৬৮॥ 


ন চ তম্মান্নুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ | 
ভবিতা৷ ন ৮ মে তল্মাদন্তঃ প্রিয়ভরো! ভুবি ॥ ৬৯) 


অন্থয়__মহুত্েষু (মনম্তগণের মধ্যে) তন্মাৎ (সেই গীতাব্যাখ্যাতা- 
অপেক্ষা) কশ্চিৎ (কেহ) মে (আমার ) প্রিয্বকৃত্তমঃ ( অধিক প্রিয় কাধ্য- 
কারী) ন চ (নাই)ভুবি চ( এবং পৃথিবীতে ) তন্মাৎ ( তাহা অপেক্ষা ) 
মে (আমার ) অন্তঃ ( অপ্রর ) প্রিয়তরঃ (প্রিয়তর ) ন ভবিতা ( হইবে 
না)॥ ৬৯ ॥ 

অনুবাদ_এই নরলোকে সেই গীতা-বক্তা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিক্- 
কার্যকারী কেহ নাই এবং পৃথিবীতে তাহা অপেক্ষা অপর কেহ আমার 
প্রিয়তর হইবে না ॥ ৬৯ ॥ 

ভ্রীভক্তিবিনৌদ-_এই নরলোকে তাহা-অপেক্ষা আমার অত্যন্ত প্রিষ্- 
কাধ্যসাধক ও আমার প্রিয় কেহই নাই এবং কখনও হইবে না ॥ ৬৯ ॥ 


১৩৮২ : আঁমভ্ভগবদ্গীতা ১৮৭৯ 


ভ্রীবলদেব-_ন চেতি। তন্মাদ্গীতোপদেটুঃ সকাশাদন্তো মহুস্তেষু মধ্যে 
মম প্রিয়কত্তমঃ পরিতোষকর্থা পূর্ববং নাভূল্ল চ ভবিষ্যতি__মম তক্থাদন্তঃ প্রিয়তবে। 
ভুৰি নাতৃন্ন চ ভবিষ্কতি | ৬৯ ॥ 

বঙ্গান্ুবাদ-_“ন চেতি'_-অতএব গীতাশাস্ত্রের উপদেষ্টা হইতে মনুষ্গণের 
মধ্যে আমার প্রিয় শ্রেষ্টভক্ত অর্থাৎ আমার পরিতোধকারক পূর্বে ছিল না 
এবং পরেও হইবে না । অতএব তাহা হইতে অন্ত কেহ আমার প্রিয্নতর 
পৃথিবীতে ছিল ন! এবং থাকিবেও না ॥ ৬৯ ॥ 

অনুভভূষণ-_অতএব শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন, _শ্রগীতার উপদেষ্টা হইতে 
মানবের মধ্যে অন্ত কেহ আমার প্রিয়কারী-শ্রেষ্ট অর্থাৎ পরিতোষকর্তা পূর্বের 
ছিল না; ভবিষ্যতেও থাকিবে না। স্ৃতরাং পৃথিবীতে তাহা অপেক্ষা প্রিক্লতর 
ছিল না; বা থাকিবে না । অবশ্য যিনি শ্রীভগবানের উপদিষ্ট-মতে শ্রীগীতাশাস্ত্- 
প্রচার করিবেন, তিনি তাহার অত্যন্ত প্রিক্নতম পাত্র। কিন্তু যাহার! শ্রীগীতা- 
প্রচারের নামে লোকের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া, সর্বমতের সহিত গোঁজামিল 
দেওয়ারূপ সমন্বয় করিতে গিয়া, শুদ্ধা-ভক্তিরূপ ভ্রীভগবানের গুহতম উপদেশকে 
সর্বসার ন1 জানিয়া এবং কর্ম, জ্ঞান, যোগাদিকে তদঙ্গকুলে ব্যাখ্যা না করিয়া, 
আধ্যক্ষিকতা-বলে নিজ নিজ কাল্পনিক মতের স্থপ্টি করেন, তাহারা কিন্ত 
জ্রভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া, নিজের এবং অপরের অমঙ্গল সাধন করিয়া 
থাকেন ॥ ৬৯ ॥ 


অধ্যেস্যতে চ ষ ইমং ধর্ম্যং জন্বাদমাবয়োও। 
জ্ঞানযজ্জেন তেনাহমিষ্ঃ স্তামিতি মে মতি ॥ ৭০ ॥ 


অন্ধয়--ষঃ চ (আর যিনি) আবয়োঃ (আমাদের উভয়ের) ইমম্‌ 
(এই) ধন্দ্যং ( ধর্মসমন্থিত ) সম্বাদম্‌ (সংলাপ) অধ্যেন্ততে (অধ্যয়ন 
করিবেন ) তেন ( তাহা কর্তৃক ) জ্ঞানযজ্জেন (জ্ঞানযজ্ঞ-দ্বারা ) অহম্‌ (আমি) 
ইষ্টঃ ( পুঁজিত ) স্তাম্‌ (হইব) ইতি (ইহা) মে (আমার ) মতি: 
(অভিপ্রায় )॥ ৭০ ॥ 

অন্ুবাদ- আর যিনি আমাদের পরস্পরের এই ধন্মসমন্বিত কথোপকথন 
অধ্যয়ন করিবেন, তীহা-কর্তক আমি জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা পূজিত হইব, 
ইহা আমার অভিমত ॥ ৭০ ॥ 


১৮7০ জ্রমগ্ডগবদূগতা ১৩৮৩ 


ভ্রীতক্তিবিনোদ-_-যিনি আমাদের এই পরমধর্শসন্বদ্ধি কখোপকথন 
অধ্যয়ন করিবেন, তিনি জ্ঞানধজ্ঞ-ঘারা আমার উপাসনা! করিবেন ॥ ৭* ॥ 

ভ্ীবলদেব-_-অথ শাহ্বাধ্যেতুঃ ফলমাহ,_অধ্যেন্ততে চেতি। অত্র যো৷ 
জ্ঞানযজে। বন্মিতস্তেনাহমেতৎপাঠমাত্রেণৈবেষ্টোহভ্য্চিতঃ স্যামিতি মে মতি- 
স্তস্তাহৎ স্থলভ ইত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_অনস্তর গীতাশান্ত্র-অধ্যয়নকারীর ফল বলিতেছেন-_“অধ্যেষ্তাতে 
চেতি। এই গীতাগ্রন্থে আমি যে জ্ঞানযজ্ঞের বিষয় বর্ণনা! করিয়াছি, তাহার 
দ্বার অর্থাৎ এই গীতাশাস্্-পাঠমাত্ের দ্বারাই আমার তুটি হয় ও আমার 
অচ্চনা হইবে। ইহাই আমার স্থিরসিদ্ধাস্ত) এবং তাহার পক্ষে আমি 
পরমন্থলভ ॥ ৭০ ॥ 

অনুভূষণ- বর্তমানে শ্রীভগবান্‌ গ্ীতাশান্র-অধ্যয়নকারীর ফল 
বলিতেছেন। শ্রীগীতায় যে জ্ঞানযজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই 
গীতা-পাঠমাত্রই__-ইহার দ্বারা আমি বিশেষ পুজিত হইব। ইহাই আমার মত, 
গীতা-পাঠকের নিকটই আমি সলভ ॥ ৭০ ॥ 


শ্রন্ধাবাননসুয়শ্চ শৃণুয়াদপি যে নরঃ। 
সোহপি যুক্তঃ শুভান্‌ লোকান্‌ প্রাপ্-য়াও পুণ্যকর্্মণাম্‌ 1৭১॥ 


তন্থয়- শ্রন্ধাবান্‌ (শ্রদ্ধাসম্পন্ন ) অনন্ুয়ঃ চ (ও অন্য়া-রহিত ) যঃ (যে) 
নরঃ ( মানব ) শূণুয়াৎ অপি (শ্রবণও করেন) সঃ অপি ( তিনিও ) মুক্তঃ 
[ সন্] (মুক্ত হইয়া! ) পুণ্যকন্মণাম্‌ ( পুণ্য-কা্যকারিগণের ) শুতান্‌ লোকান্‌ 
(শুভ-লোক ) প্রাপ্ুয়াৎ (প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন )॥ ৭১। 

অনুবাদ- শরদ্ধাবান ও অস্ুয়ারহিত যে মানব গীতা কেবল শ্রবণ 
করেন, তিনিও পাঁপমুক্ত হইয়া পুণ্য-কম্িগণের প্রাপ্য শুভলোকসমূহ 
লাভ করেন ॥ ৭১॥ 

প্রীভক্তিবিনোদ--যিনি তক্ত ন'ন, অথচ আমাতে শ্রদ্ধাবান্‌ ও অহুয়া- 
রহিত, তিনি গীতা শ্রবণ করিলে পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্মাদিগের লোক লাভ 
করেন 14১৪ 


১৩৮৪ আমন্তভগবদ্গাত। ১৮৭২ 


প্রীবলদেব__শ্রোতুঃ ফলমাহ,_ শ্রদ্ধেতি। যঃ কেবলং শ্রদ্ধয়া শৃণোতি, 
অনস্থয়ঃ কিমর্থং উচ্ৈরশুদ্ধং বা পঠতীতি দৌধদৃষ্টিমকুর্বন্‌ দোহপি 
নিখিলৈ: পাপৈমুক্তিঃ পুণাকর্শণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্‌ প্রাপ্ু,য়াৎ 
যদ্ধা, পুণ্যকর্শণাং ভক্তিমতাং লোকান্‌ ঞ্রবলোকাদীন্‌ বৈকুঞভেদা- 
নিত্যর্থ;: ॥ ৭১ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_গীতাশাস্্শ্রোতার ফল বলিতেছেন-_-শ্রদ্ধেতি”। যিনি 
একমাত্র শ্রদ্ধার সহিত গীতা শ্রবণ করেন এবং ধিনি অনস্থয়-__-অস্য়াহীন অর্থাৎ 
কি জন্ত এত উচ্চৈঃস্বরে অথবা অশুদ্ধভাবে গীতা পাঠ করিতেছেন এই প্রকার 
দৌধদুষ্টিকূপ .অস্থয়া ত্যাগ করিয়া গীতা শ্রবণ করেন, তিনি নিখিল পাপ 
হইতে যুক্ত হইয়া অশ্বমেধযজ্ঞকারী পুণ্যাত্বাদের উত্তমলোক ন্বর্গাদি 
অথবা ভক্তিমান্দিগের প্রাপ্য ফ্বলোকাদি বৈকুণ্ঠ বিশেষ লাভ করিবেন ॥ ৭১ ॥ 

অনুভূষণ-_এক্ষণে শ্রীগীতা-শ্রবণকারীর ফল বলিতেছেন। যিনি কেবল 
শ্রদ্ধার সহিত অরবণ করেন এবং অস্ুয়ারহিত অর্থাৎ কি জন্য উচ্চৈ-স্বরে 
অথবা অশুদ্ধ পাঠ করেন এইরূপ দোঁষদু্টি না করিয়া, তিনিও নিখিল 
পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকন্মা অশ্বমেধাদিষাজিগণের লোক প্রাপ্ত হন্‌, অথবা 
পুণ্য কর্ম! অর্থাৎ ভক্তিমান্দিগের লৌকসমূহ_-প্রবলোকাদি বৈকুঞঠবিশেষ লাভ 
করেন ॥ ৭১॥ 


কচ্চিদেতচ্ছ তং পার্থ তয়ৈকাগ্জ্েণ চেতসা। 
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টুস্তে ধনপ্ীয় ॥ ৭২ ॥ 


অন্থয়-_পার্ঘ! (হে পার্থ!) ত্বয়া ( তোমা-কর্তৃক ) একা গ্র্েণ ( একাগ্র ) 
চেতসা (চিত্ত-দ্বারা ) এতৎ ( ইহা) শ্রুতম্‌ কচ্চিৎ ( শ্রুত হইয়াছে কি?) 
ধনগুয়! (হে ধনঞ্য়!) তে (তোমার ) অজ্ঞানসন্মোহঃ ( অজ্ঞান-জনিত 
মোহ ) প্রণষ্টঃ কচ্চিৎ (বিনষ্ট হইয়াছে কি?) ॥ ৭২ ॥ 

অনুবাদ-_হে পার্থ! তুমি একাগ্রচিত্তে এই গীতা শ্রবণ করিলে কি? 
হে ধনপ্নয়! তোমার-অজ্ঞান জনিত মোহ দূর হইয়াছে কি? ॥ ৭২॥ 

প্রীতক্তিবিনোদ--হে ধনঞয়! তুমি কি একাগ্রচিত্তে এই গীতা 
শ্রবণ করিলে? আর তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ কি নষ্ট হইয়াছে? ॥ ৭২ 


১৮1৭৩ আীমন্তগবদ্গীতা ১৩৮৫ 


প্রীবলদেব__এবং শান্ত তদ্বাচনাদিমাহাত্মযঞ্চোক্তম। অথ শাস্তবার্থাব- 
ধানতদনুভবৌ পৃচ্ছতি,__ক চ্চিদদিতি প্রশ্নীর্থেহব্যয়ম্‌। সমাগস্তবাহদগে পুনর- 
প্যেতহ্পদেক্ষ্যামীতি ভাবঃ ॥ ৭২ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_-এইভাবে শাস্ত্র ও শাস্ত্রের পাঠাদির মাহাত্ম্য বলা হইল। 
অনভ্তর এই গীতা-শাস্ত্রার্থের অবধান ও তাহার অনুভবের ফল জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন--“কচ্চিৎ ইহা! প্রশ্নবোধক অব্যয় । সম্যক্রূপে অনুভব না হইলে 
পুনরায় আমি ইহার উপদেশ দিব ॥ ৭২॥ 

অনুভুষণ-_এই প্রকারে গীতা-শান্্ ও তাহার পাঠাদির মাহাত্ম্য কথিত 
হইল। অনন্তর শাস্ত্রের অর্থের অবধান এবং তাহার অন্ভব-বিষয়ে 
লিজ্ঞাসা করিতেছেন । কচিৎ-শব্ধ প্রশ্নীর্থে অব্যয়। যদ্দি সম্যক অনুভব 
না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনরায় তাহা আমি উপদেশ করিব। 
শ্রগীতাশান্্র সমাপ্ত এবং তত্শ্রবণ-কীর্নাদির ফল-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া, 
শ্রীমদ্ছনের আর কোন জিজ্ঞান্ত আছে কিনা?--তাহাই প্রশ্ন 
করিতেছেন এবং ষদ্দি থাকে, তাহা হইলে পুনরায় উপদেশ করিবেন। এতদ্বারা 
ইহাও শিক্ষণীয় যে, একাগ্রচিত্তে শাস্ত্রশ্রবণ না করিলে ফল লাভ হয় না; 
দ্বিতীয়তঃ অজ্ঞান-জনিত মোহ সম্যক নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত শ্রগুরুদেবের 
নিকট পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া তত্বাহ্ুভবকরতঃ নিত্য-সেবায় নিযুক্ত হওয়া 
দরকার ॥ ৭২॥ 


অর্জুন উবাচ 


নষ্ট মোহঃ সৃতি ঘপ্সাদাস্য়াচ্যুত। 
স্থিতোহুম্মি গতসন্দেহঃ করিষ্তে “চনং তব ॥ ৭৩ ॥ 


অন্থয়-_অজ্জুন উবাচ--( অর্জুন কহিলেন ) অচ্যুত! ( হে অচ্যুত |) ত্বৎ- 
প্রসাদ্দাৎ ( তোমার প্রসাদে ) মোহঃ ( মোহ ) নষ্টঃ (নষ্ট হইয়াছে) ময়! (আমা- 
কর্তৃক ) স্বতি: ( আত্মতন্ব-স্থতি ) ল্ধ! (লাভ হইয়াছে) গতসন্দেহঃ ( সংশয়মুক্ত 
হুইয়াছি ) স্থিতঃ অন্মি ( ষথাজ্ঞানে অবস্থিত হুইয়াছি ) তব ( তোমার ) বচনং 
(আজ। ) করিস্তে (পালন করিব ) ॥ ৭৩ ॥ 


১৩৮৬ আমন্তগবদ্গীতা 


অন্ুবাদ-_অজ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! তোমার প্রসার্দে আমার মোহ 
দূর হইয়াছে এবং আমি স্বরূপস্বতি লাভ করিয়াছি। আমার সংশয় দূর 
হইয়াছে, যথাজ্ঞানে অবস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার আদেশ পালন 
করিব ॥ ৭৩ ॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ-_অজ্জুন কহিলেন,_হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে 
আমার মোহ দূর হইয়াছে, এবং জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা 
পুনরায় স্মরণ করিতেছি ;_ আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে। তোমার 
শরণাপত্তিই সর্ধপ্রধান জৈবধন্ম, তাহাতে আমি অবস্থিত হইয়া তোমার 
অনুমতি প্রতিপালন করিব ॥ ৭৩ ॥ 

শ্রীবলর্দেব__এবং পৃষ্টঃ পার্থ: শাস্ত্রাহ্ভবং ফলদ্বারেণাহ,_নষ্ট ইতি। 
মোহো বিপরীতজ্ঞানলক্ষণঃ মম নষ্টত্বতপ্রসাদাদেব স্থৃতিশ্চ যথাবস্থিতবস্নিষ্ঠয়। 
ময়া ল্কা; অহং গতসন্দেহশ্ছিন্নসংশয়ঃ স্থিতোহধুনাস্মি ) তব বচনং করিষ্ে। 
এতদুক্তং ভবতি,__দেবমানবাদয়ে! নিখিলাঃ প্রাঁণিনঃ সর্ব স্বস্বকর্মস্থ স্বতন্ত্র 
দেহাভিমানিনো মানবৈরচ্চিতা দেবান্তেতোহভীষ্টপ্রদাঃ | যন্থীশ্বরঃ কোহপ্যস্তি, 
স হি নিগুণো নিরাকৃতিরুদাসীনস্তৎসংনিধানাৎ প্রকৃতির্জগদ্ধেতুরিত্যেবং 
বিপরীতজ্ঞান্লক্ষণো যো মোহঃ পূর্বরং মমাভূৎ, স ত্দুপলব্ধাদুপদেশাদিনষ্টঃ । 
পরাখ্যন্বরূপশক্তিমান্‌ বিজ্ঞানানন্দমূত্তিঃ সার্বজ্ঞসার্বৈরশব্্য-সত্যসংকল্লাদিগুণরত্বা- 
করো ভক্তত্থহৎ সর্বেশ্বরঃ গ্রকৃতি-জীব-কালাখ্য-শক্তিভিঃ সংকল্পমাত্রেণ জীব- 
কর্মাহুগুণে! বিচিত্র সর্গকৎ স্বতক্তেভ্যঃ ব্বপধ্যন্তসর্বপ্রদোহকিঞ্চনভক্তবিত্তঃ ৷ 
সচ ত্বমেব মৎ্সখো বস্দেবস্থম্থরিতি তাত্বিকং জ্ঞানং মমাভূৎ) অতঃপরং 
ত্বামহং প্রপন্নঃ স্থিতোহশ্মি) ত্বং মাং কদাচিদপি ন ত্যক্ষ্যসীতি সন্দেহুশ্চ 
মে ছিন্নঃ। অথ ভূভারহরণং স্বপ্রয়োজনং চেৎ প্রপন্নেন ময়া চিকীধিতং, তি 
তদ্ধচনং তব করিস্যামীত্যঙ্ছুনো ধহুঃপাণিরুদতিষ্ঠদিতি ॥ ৭৩ ॥ 

বঙ্গান্থবাদ-_শ্রীভগবান্‌ কতৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া অর্জুন শাস্তান্- 
ভবকে ফলের দ্বারাই প্রকাশ করিতেছেন_ “নষ্ট ইতি” মোহ অর্থাৎ বিপরীত 
জ্ঞানরূপ (এতক্ষণ পরে ) আমার নষ্ট হইল। এবং তোমার অন্ুগ্রহেই 
স্বৃতিও অর্থাৎ যথাবস্থিত বস্তনিষ্ঠ। আমার ঘ্বার। লব্ধ হইল ; আমি এখন সন্দেহ 
শূন্য অর্থাৎ ছিন্নসংশয় হুইয়! অবস্থান করিতেছি । এক্ষণে তোমার বাক্য পালন 
করিব। ইহার দ্বারা এই বলা হইল যে-_দেবতা৷ ও মানুযাদি নিখিলপ্রাণী 


শ্ামন্ভগবদ্গাতা 


নিজ নিজ কর্মেতে শ্বতন্ত্রভাবে দেহাঁভিমানী ; দেবগণ মনুস্তগণের দ্বারা অচ্চিত 
হইয়া তাহাদিগকে ( মন্ুস্তগণকে ) অতীষ্টফল প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্ত 
যিনি কোন একজন ঈশ্বর আছেন, তিনি নিগুণ, আরুতিবিহীন, উদাসীন । 
তাহার সানিধ্যবশতঃ প্রকৃতি জগৎ উৎপত্তির প্রতি কারণ হয়। এইরূপ 
বিপরীতজ্ঞানাত্মক যে মোহ পূর্বে আমার হইয়াছিল, সেই মোহ তোমার 
উপদেশ লাভ করায় নষ্ট হুইয়াছে। আমি বুঝিয়াছি__তুমি পরাখ্য নামক 
স্বরূপশক্তিমান্‌, বিজ্ঞানানন্দমৃত্তি, সর্ববজ্ঞতা, সর্বৈরস্ব্ধ্য ও সত্যসংকল্পাদিগুণসমূহের 
রত্বাকর, আবার তুমি ভক্তের পরম বন্ধু ও সর্বেশ্বর। প্রকৃতি, জীব ও 
কালাখ্য-শক্তিসমূহের দ্বারা সংকল্পমাত্রেই জীবের কর্মের অনুরূপ বিচিত্র স্ষ্টি 
করিয়া থাক এবং তুমি স্বীয় ভক্তগণকে আত্মদান পর্যন্ত সর্ধব-বিষয় দান করিয়া 
থাক, অতএব অকিঞ্চন ভক্তের বিত্তম্বূপ। সেইরূপ গুণযুক্ত তুমিই বর্তমানে 
আমার সখা এবং বন্থদেবের পুত্র, বর্তমানে এইবূপ তাত্বিক অর্থাৎ যথার্থ-জ্ঞান 
আমার হইয়াছে। অতএব এখন আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়া! রহিলাম | 
তুমি আমাকে কখনও ত্যাগ করিবে না, এই সন্দেহও আমার নষ্ট হইয়াছে। 
অনস্তর পৃথিবীর ভার হরণই যর্দি তোমার উদ্দেশ্য হয়, এবং তাহা শরণাঁগত 
আমার দ্বারা করিতে চাঁও, তাহ] হইলে তোমার বাক্য পালন করিব। এই 
বলিয়া অজ্জুন ধন্থ লইয়া ( রণক্ষেত্রে ) উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৩॥ 

অন্ুুভূষণ_ প্রীতগবান্‌ কর্তৃক অঞ্ছুন এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া শান্তান্- 
তবের ফল বলিতেছেন। তোমার অন্থগ্রহে মোহ অর্থাৎ বিপরীত লক্ষণ- 
জ্ঞান আমার নষ্ট হইয়াছে, এবং যথাবিহিত বস্ত নিষ্ঠার ছারা স্বতিও লাভ 
হইয়াছে । অধুনা! আমার সন্দেহ গত হইয়াছে এবং আমি এখন সংশয়রহিত। 
স্থতরাং তোমার বাক্য পালন করিব। 

দেব-মানবাদি নিখিল প্রাণী সকল নিজ নিজ কর্্-বিষয়ে স্বতন্ত্র 
দেহাভিমানী। মানবগণের হ্বারা পুজিত হইয়া! দ্বেবগণ তাহাদিগকে অতীষ্ট 
ফল প্রদ্দান করিয়া থাকেন। 

যদি ঈশ্বর কেহ আছেন, তিনি নিশ্চিত নিগুণ, নিরাকার উদ্দাসীন, 
তাহার সন্নিধানহেতু প্রকৃতি জগতের হেতু ? এই প্রকার বিপরীতলক্ষণ যে মোহ 
আমার পূর্বে ছিল, তাহা তোমার উপদ্দেশ উপলব্ধি করিস! বিনষ্ট হইঙ্গাছে 
পরাখ্য-স্বর্ূপশক্তিমান, বিজ্ঞানানন্দমৃণ্ি, সর্বজ্ঞতা, সর্বেশ্ববৃতা, সতাসংকল্লাদি 
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গুণরত্বের আকর, ভক্তের স্থহদ্‌, সর্ধেশ্বর, প্রকৃতি, জীব ও কালাখ্যশক্তির 
দ্বারা সঙ্কল্পমাত্রেই জীবের কর্শানুৰূপ বিচিত্রন্্টিকারী নিজ ভক্রদিগকে 
আত্ম পর্যন্ত সর্বস্ব প্রদাতা, অকিঞ্চন ভক্তের বিত্তৃম্বরূপ ; সেই তুমিই আমার 
সখা, বন্থদেব-নন্দন- এই তাত্বিকজ্ঞান আমার হইয়াছে । অতঃপর আমি 
তোমার নিকট প্রপন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছি । তুমি আমাকে কখনও 
ত্যাগ করিবে না। আমার সেরূপ সন্দেহও দূর হইয়াছে । অনস্তর ষদি 
বল, ভূভার-হরণ তোমার প্রয়োজন; তাহা হইলে আমারও তাহাই অভিপ্রেত 
অতএব তোমার বাক্য পালন করিব, এই বলিয়া! অজ্ঞুন ধনুহন্তে দণ্ডায়মান 
হইলেন। 


শ্রীল চক্রবপ্তিপাদের টীকার মর্শেও পাই, 


“ইহার পর আর কি জিজ্ঞাসা করিব? আমি সকল প্রকার ধর্ম 
পরিত্যাগ করিয়া তোমার শরণাগত হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াই তোমাতে 
বিশ্বাসযুক্ত হইয়াছি; তাই বলিতেছেন--নষ্ট' ইত্যাদি । “করিস্কে-এখন 
হইতে শরণ্য-তুমি, তোমার আজ্ঞাতে অবস্থান করাই শরণাগত আমার ধর্ম, 
কিন্ত বর্ণাশ্রমধশ্ম নহে বা জ্ঞানযোগাদি নহে, আজ হইতে সে সকল- 
পরিত্যক্তই হইল। তাহার পর “হে প্রিয়সথে অঞ্জন! পৃথিবীর ভার- 
হরণ ব্যাপারে এখন আমার কিছু অবশিষ্ট কৃত্য আছে, তাহা তোম্ধছারাই 
সমাপন করিব ।'-_শ্রীভগবানের এইরূপ উক্তিতে গাণ্ডিবধারী অঞ্জুন যুদ্ধের 
জন্য উখিত হইলেন ।” 

শ্রীমদর্ছুন বলিতেছেন যে, আমি পূর্বে মোহবশতঃ যে সকল প্রশ্ন 
করিয়াছি, তোমার প্রদত্ত উত্তর-শ্রবণে এবং তোমার অনুগ্রহে আমার সে- 
মকল অজ্ঞান বা মোহ দূরীভূত হইয়াছে । আমি এক্ষণে তোমার কৃপায় 
নিজ ভূত্যন্বর্ূপ অবগত হইয়া তোমার চরণে সম্পূর্ণ শরপাগত হইলাম 3 এক্ষণে 
তুমি যেরূপ আদেশ করিবে, তাহাই করিব। অনন্তর অর্জুন শ্রীতগবানের 
অভিপ্রায় অবগত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইলেন। এতন্বারা আমাদের শিক্ষণীয় 
এই যে, শ্রকুষ্ণার্জন-সংবাদরূপ এই গীতাশান্ত্র-অধ্যয়ন এবং শ্রবণ করিবার 
ফলে যদি সর্বসংশয়-রহিত হইয়া, অজ্ঞানপুষ্ট নানামতবাদ বা বিচার পরিত্যাগ 
পূর্বক কৃষদান্তময় শ্বরূপজ্ঞান-লাভ করতঃ শ্ীক্চরণে সর্বতোভাবে শরপাগত 
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হইয়া, তাহার অভিপ্রায়-অন্থরূপ সেবা করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই যথার্থ 
বুদ্ধিমান্‌ ও কৃতরৃত্য হওয়া যায়। 
: শ্ীউদ্ধবও শ্রীকুষ্ণের নিকট তত্ব-শ্রবপানস্তর বলিয়াছিলেন,_ 
*প্রত্যপিতো৷ মে ভবতান্থকম্পিন! ভূত্যায় বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপ: । 
হত কতজ্তব পাঁদমূলং কোহন্তং সমীয়াচ্ছরণৎ ত্বদীয়ম্‌॥” 
€ ভাঃ--১১।২৯/৩৮ ) 


অর্থাৎ পরমদয়াল আপনি কৃপা পূর্ধবক ভূত্যকে বিজ্ঞানময় প্রদীপ পুনর্ব্বার 
অর্পন করিয়াছেন, অতএব আপনার কৃত এই উপকার অবগত হইয়া কোন্‌ 
ব্যক্তি ত্বদীয় পাঁদমূল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যের শরণ গ্রহণ করিবে ? 
তক্তের দেহ যে, শ্রীভগবানের নিজধন ইহা শ্রাগৌরহুন্দরও নিজভূতা শ্রী 
সনাতন গোম্বামী প্রভুকে বলিয়াছেন, 
“প্রভু কহে--তোমার দেহ মোর- -নিজধন | 
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ ॥ 
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে। 
ধর্মীধর্ম-বিচার কিবা না পার করিতে? 
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন। 
এশরীরে সাধিমু আমি বহু প্রয়োজন ॥” (চৈ:চ:অ:৪প:) 1৭৩৪ 


পঞয় উবাচ 


ইত্যহং বাসুদেবন্য পার্থন্য চ মহাত্মনঃ। 
সন্বাদমিমমশ্রোবমন্ভুতং লোমহর্ষণম্‌ ॥ ৭৪ ॥ 


অন্বয়-_ সঞ্চয় উবাচ-_( সঞ্চয় কহিলেন ) অহং (আমি ) ইতি ( এইরূপ ) 
মহাত্বনঃ ( মহাত্ম। ) বাস্থদেবন্ত ( বাহুদেবের ) পার্থন্ত চ (ও অঞ্জুনের ) ইমম্‌ 
(এই) অদ্ভূতং (অদ্ভুত) লোমহ্র্ষণমূ (রোমাঞ্চকর ) সংবাদং" ( দংবাদ ) 
অশ্রোষম্‌ (শ্রবণ করিয়াছি )॥ ৭৪ ॥ | 
| অন্ুবাদ্ব-_সঞ্যয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,_আমি এইরূপ মহাত্বা কু ও 
_ অঞ্জনের এই অদ্ভূত লোমহধণ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৭8 ॥ 
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শ্রীতক্তিবিনোদ-_সবজয় ধতরাষট্রকে কহিলেন,_কৃফার্জনের এই অদ্ভুত 
লোমহর্ষণ সংবাদ শ্রবণ করিলাম ॥ ৭৪ ॥ 

শ্রীবলদেব-_ সমাপ্ত: শাস্ার্থ: । অথ কথাসন্বন্ধনুসন্দধানঃ সঞ্য়ো বৃতরাষট্র- 
মুবাচ,--ইত্যহমিতি। অস্ভুতং চেতসো! বিম্বয়করং লোকেঘসংতাব্যমানত্বাৎ ; 
বোমহর্ষণং দেহে পুলকজনকম্‌ ॥ ৭৪ ॥ 

বঙ্গানুবাদ-_এই গীতা-শাস্ত্রের প্রতিপান্ত-বিষয় সমাপ্ত হইল। তারপর 
কথা প্রসঙ্গের অন্থসারে স্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন,_ইত্যহমিতি*। অস্ভুত-_ 
চিত্তের বিস্ময় জনক, কারণ-_লোকসমাজে ইহা অসংভাব্যমান । রোমহর্ষণ-__ 
দেহে পুলকজনক ॥ ৭৪ ॥ 

অনুভূষণ_ বর্তমানে শান্বার্থ সমাপ্ত করিতেছেন। কথাসন্বন্ধ-অস্থ- 
সন্ধানকারী সঞ্চয় ধৃতরাষ্্রকে বলিতেছেন। “অদ্ভুত'-অর্থে লোকে অসংভাব্য- 
মানত্ব-হেতু চিত্তের বিস্ময়কর । রোমহর্ষণ অর্থে দেহে খুলকজনক। 

এই স্লোকের টাকায় শ্রীন চক্রবপ্তিপাদ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্খ প্রদত্ত 
হইতেছে। 

“তাহার পর পঞ্চ শ্লোকের ব্যাখ্যা । সর্বগীতার্থের তাৎ্পর্ধ্যসার শেষ 
শ্নোকগুলি যে পত্রে অবস্থিত, সেই পত্র ছুইথণ্ড গণেশ নিজবাহন মৃষিক- 
হারা অপহরণ করিয়াছিলেন, ইহার পর পুনরায় তন্াত্রবাদপূর্ণ তাহা আর 
লিখি নাই। 

তিনি প্রসন্ন হউন, তাহাকে নমস্কার। ইতি শ্রীমন্তগবদগসীতার টাকা 
“সারার্থবধিণী” সমান্তীকৃত হইল, ইহা! সাধুগণের গ্রীতির নিমিত্ত হউক” ॥ ৭৪ ॥ 


ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ তবানিমং গুস্থমহং পরম্। 
যোগং,বোগ্েশ্বরাৎ কৃষ্তাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌ & ৭৫॥ 


অন্বয়-ব্যাসপ্রসাদ্দাৎ ( ব্যাসের অনুগ্রহে ) অহং (আমি) সাক্ষাৎ কথ- 
রত: (্বমুখে বর্ণনকারী ) স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ (স্বয়ং যোগেশ্বর ) কৃষ্ণাৎ (শ্রী 
হইতে ) ইমং ( এই ) পরম্‌ (পরম ) গুহ্ং (গোপনীয়) যোগং (যোগ) 
শ্রতবান্‌ (শ্রবণ করিয়াছি )॥ ৭৫ ॥ 

অনুবাদ্__আমি ব্যাস-প্রসাদে সাক্ষাৎ বক্তা স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকফের 
নিকট হইতে এই পরম গুহুযোগ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৭৫ ॥ 


আেন৬বরনতা ১৩৯১ 


শ্রীতক্তিবিনোদ-_ন্বয়. যোগেশ্বর কৃষ্ণ যাহ! বলিয়াছিলেন, সেই গওফতম 
পরম যোগ আমি ব্যাসগ্রসাদে শুনিয়াছি ॥ ৭৫ ॥ 


শ্রীবলদেব__ব্যবহিততৎসংবাদশ্রবণে স্যযোগাতামাহ,-ব্যাসেতি। ব্যাস- 
প্রনাদাৎ তত্দত্তদিব্যচক্ষ্ঃশ্রোত্রাদিলাভরূপাদেতদ্গহং শ্রুতবান্। কিমেতদ্দি- 
ত্যাহ,_পরং যোগমিতি। কম্মযোগং জ্ঞানযষোগং ভক্তিযোগং চেতার্থঃ। পরত্বং 
সম্পাদয়তি,যোগেশ্বরাদিতি। দেব-মানবাদি-নিখিলপ্রাণিনাং স্বভাববন্বন্ধো 
যোগঃ$ তেষামীশ্বরার্রিয়স্তঃ সবয়ংরূপাৎ কষ্ণাৎ স্বমুখেনৈব, ন তু পরম্পরয়া 
কথয়তঃ। শ্রুতবানন্মীতি স্বভাগ্যং শ্লাধ্যতে ॥ ৭৫। 


বঙগান্ধবাদ-_বহু ব্যবধান থাকিতেও সঞ্য়ের সেই সংবাদ-শ্রবণে নিজের 
. যোগ্যতার বিষয় বলিতেছেন,_“ব্যাসেতি”। ব্যাসের অনুগ্রহে অর্থাৎ তাহার 
প্রদত্ত দিব্য চক্ষু ও শ্রোত্রার্দী লাভ করায় এই অতিশয় গুহবস্ত শ্রবণ 
করিলাম। ইহা! কি? তাহাই বলিতেছেন__'পরং যোগমিতি'। কর্্মযোগ, 
জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ-_এইগুলি। কেন তাহার শ্রেষ্টত্ব ? তাহা! প্রতিপাদন 
করা হুইতেছে__-'যোগেশ্বরাদিতি' | দেঁবতা-মান্ষ প্রভৃতি নিখিল প্রাণীর 
স্বভাব-সন্বন্ধই যোগ । তাহাদের নিয়ন্তা ঈশ্বর স্বয়ংরূপ প্রীরুষ্ণ হইতে, স্বমূখের 
দ্বারাই যেহেতু প্রকাশিত; কিন্ত পরম্পরায় কথিত নহে। শ্রতবান্‌ 
হইলাম-__ইহার দ্বারা নিজের ভাগ্যকে প্রশংসা করিতেছেন ॥ ৭৫॥ 


অনুভূষণ- শ্রীসঞ্যয় কিরপে শ্রীব্যাস-ককপায় ব্যবহিত হইলেও তৎসংবাদ 
শ্রবণ করিয়াছিলেন, তৎসন্বন্ধে নিজষোগ্যতার বিষয় বলিতেছেন। প্রীকফতৈপায়ন 
বেদব্যাসের পায় তদ্দত্ত দিব্যচক্কু ও শ্রোত্রার্দি লাভ করিয়াই এই গুহ 
বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ হস্তিনাপুরে থাকিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ 
সন্দর্শন, তত্রত্য বাক্যার্দি-শ্রবণ এবং তাহার মন্খব অবগত হইয়া যথাযথভাবে 
জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণন করিয়াছিলেন। সেই সব্তয়-কধিত বাক্যই শ্রীমহা- 
ভারতে শ্রীমন্তগবদ্গীতায় সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । গীতার উপদিষ্ট বিষয় কি? 
তাহাই বলিতেছেন । “পরং যোগং* অর্থাৎ কর্্ধযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। 
ইহার সর্বস্রেষঠত্বের কারণ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কতৃক কথিত। দেব-মানবাদি 
নিখিল গ্রাণিগণের হ্বভাব-সন্বদ্ধই যোগ, তাহা নিয়ন্তা প্য়ংবূপ শ্রীরুফের 
নিজমুখেই বর্ণিত পরম্পরাক্রমে কিস্তু কথিত নহে-_ইছাই সাক্ষাদ্‌ শব্দের 


১৩৯২ অআমগগবন্গাত। ১৮ ৬1 


তাৎপর্য । তাহাই সঞ্জয় শ্রীবাসকৃপায় শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া নিজ ভাগ্যেরও 
প্রশংসা করিতেছেন ॥ ৭৫ ॥ 


রাজন্‌ সং্মৃত্য সংস্ৃত্য সম্বাদমিমমন্তুতম্‌। 
কেশবাজ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃত্তামি চ মুন্ম্থু ুঃ ॥ ৭৬ ॥ 


অন্থয়--গাজন্! (হে বাজন্!) কেশবাজ্জুনয়োঃ ( কেশব ও অর্জনের ) 
ইমম্‌ (এই ) পুণ্যং ( পুণ্যময় ) অদ্ভূত ( অদ্ভুত) সংবাদম্‌ ( সংবাদ ) সংস্থত্য 
সংস্থত্য (বারবার স্মরণ করিয়া) মুম্মুহঃ তি হস্যামি চ (হষ্ট 
হইতেছি )॥ ৭৬ 

অনুবাদ-_হে রাজন্‌ ধৃতরাষ্ট্র! কেশবাঞ্ছনের এই প্যজনক অদ্ভুত 
সংবাদ ঝ।রম্বার স্মরণ করিয়া মুহুম্ম্ুহ রোমাঞ্চিত হইতেছি ॥ ৭৬ ॥ 
_ শ্ীভক্তিবিতনাদ--হে রাজন্! কেশবাঞ্জনের এই অদ্ভুত সংবাদ স্মরণ 
করিতে করিতে আমি বারংবার রোমাঞ্চ হইতেছি ॥ ৭৬ ॥ 

শ্রীবলদেব-_রাজন্‌ বৃতরাষ্ট্র! পুণ্য. শ্রোতুরবিদ্াপধ্যন্তসর্ববদৌষহরম্‌ ঃ 
মুহুম্মু্ঃ প্রতিক্ষণৎ হৃত্যামি__রোমাঞ্চিতোহন্মি॥ ৭৬ ॥ 

বঙ্গানুবাদ--হে রাজন! ধৃততাষ্ট্র! পুণ্য অর্থাৎ শ্রোতার অবিদ্া- 
পর্যাস্ত সমস্ত দোষনাশক | মুহুক্মুঃ প্রতিক্ষণেই আনন্দিত হইতেছি অর্থাৎ 
বোমাঞিত হইতেছি ॥ ৭৬ ॥ 

অনুভূষণ__হে রাঁজন্‌ ! সন্বোধনে ধৃতরাষট্রকে বুঝাইতেছে। আর পুণ্য 
শব্দের অর্থে ইহার শ্রবণে শ্রোতার অবিদ্যা পর্যস্ত সর্ধরদ্দোষ হরণ করে। 
শ্রবণে প্রতিক্ষণ সঞ্তয় হৃষ্ট হই্ীতৈছেন অর্থাৎ রোমাঞ্চিত হইতেছেন, তাহাঁও 
জ্ঞাপন করিতেছেন ॥ ৭৬ ॥ 


তচ্চ সংস্থৃত্য সংস্মৃত্য বপমত্যভুতং হুরেঃ। 
বিস্ময়ে মে মহান্‌রাজন্‌! হয্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ | 
অন্ব-_রাজন্‌! ( হে রাঁজন্‌ 1) হবেঃ (হরির ) তৎ্ (সেই) অত্যন্ভুতং 
(অত্যভূত) রূপম্‌ (রূপ) সংস্বত্য সংস্বত্য চ ( পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া ) 
মে (আমার ) মহান্‌ ( পরম ) বিশ্ময়ঃ ( বিস্ময় হইতেছে ) পুনঃ পুনঃ চ (এবং 
বারঘ্বার ) হৃন্ামি (হষ্__রোমাকান্বিত হইতেছি )॥ ৭৭॥ 


অন্গুবা্-হে রাজন্‌্! হরির সেই অতাত্ভূত বিশ্বরূপ প্মরণ করিতে 
করিতে আমি অতিশয় বিন্বয় প্রাপ্ত হইতেছি এবং পুনঃ পুনঃ পুলকিত 
হইতেছি ॥ ৭৭ ॥ 

প্ীনক্তিবিনোদ্-_হে রাজন্! হরির সেই অদ্ভূত রূপ স্মরণ করিতে 
করিতে আমি বিশ্ময় লাঙ করিতেছি এবং পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি ॥ ৭৭॥ 
ঞ্ীবলদেব--তচ্চ বিশ্বরূপং যদজ্জুনায়োপদশিতম্‌ ॥ ৭৭ 
বঙ্গানুবাদ-_সেই বিশ্বরূপূ-_যাহ! অঙ্জুনকে প্রদ্রপিত হইয়াছে ॥ ৭৭ ॥ 
অনুভূুষণ- সেই বিশ্বরূপ যাহা অর্জুনকে দর্শন করাইয়াছিলেন ॥ ৭৭ ॥ 


বন্ধ যোগেশ্বরঃ কষে বত্র পার্থো ধনুর্ঘরঃ | 
তত্র ্রীর্ধিবজয়ে। ভূতিঞ্র্ববা নীতির্ঘতিদ্্ঘম ॥ ৭৮ ॥ 


ইতি- শ্রীমহাভারতে শতসাহম্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীন্মপর্ধবণি . 
্রীমন্তগবদগীতাসথপনিষৎস্থ ব্র্ষবিদ্যায়াং ধোগশাস্তে শ্রীকুষ্ণার্জুন- 
সংবাদে মোক্ষযোগো নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ। 


ঘন্থয়-_যত্র (যেখানে ) যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ ( যোগেশ্বর কৃষ্ণ) যত্র (যেখানে) 
ধনু্ধরঃ ( ধন্ুর্ধারী ) পার্থ; (অঞ্জুন ) তত্র ( সেখানেই ) শ্রীঃ (রাজালক্্মী ) 
বিজয়ঃ (বিজয় ) ভূতিঃ ( এঙ্বধযবৃদ্ধি ) গ্রবা! (স্থির ) নীতিঃ (ন্তায়পরায়ণতা) 
[ বর্ততে-বিষ্যমান থাকে ] [ইহা) মম (আমার) মতিঃ (নিশ্চিত- 
বাক্য )1 ৭৮। | 
ইতি-_গ্রমহাভারতে শতসাহতশ্রযাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীম্মপর্বণি 
শ্রীমপ্তগবদশীতান্থপনিষৎস্থ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ে শ্রীকুষ্ণার্জন- 
সংবাদে মোক্ষযোগে। নামাষ্টাদশোহ্ধ্যায়স্তান্বয়ঃ সমাপ্তঃ | 
অনুবাদ-_যে পক্ষে যোগেস্বর প্রকৃষ্ণ ও যে পক্ষে গাণ্তীবধারী অর্জুন, 
সেই পক্ষেই রাজ্যলম্দ্ী, বিজয়, সম্পদ্বৃদ্ধি গ্রুব৷ ও নীতি বিরাজমান আছে,_ 
ইহাই আমার অভিমত ব1 নিশ্চিত বাক্য ॥ ৭৮ ॥ 
ইতি-প্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহশ্রী সংহিতায় ভীম্মপর্বে 
্রমন্তগবদগীতা-উপনিষদে ব্রহ্ষবিষ্ভায় যোগশাস্ত্রে শ্রীরুষ্ণাঙ্ছুন-সংবাদে 
মোক্ষযোগনামক অই্টাদশ-অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত । 
৮৮ 
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্্ীতক্তিবিনোদ-__যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেই 
খানেই শ্রী বিজয়, ভূতি ও ন্যায়; ইহাই আমার নিশ্চিতবাক্য ॥ ৭৮ ॥ 

শ্রীভক্তিবিনোদ- _অষ্টাদশ-অধ্যায়ে সমস্ত গীতাশাস্ত্বের তাৎপর্য সংক্ষেপে 
বণ্িত হইয়াছে । আত্মাবলৌকন-ফলজনক ধ্যানযোগশিরস্ক কর্মঘোগ একটি 
পর্বব এবং হরিবিষয়ি-শ্রদ্ধোদিত শ্ুদ্ধতক্তিযোগ আর একটি পর্ব ,_ইহাই 
গীতাশাস্তের সার-সংগ্রহ। তন্মধ্যে মানবদিগের স্বভাবসিদ্ধ-বর্ণ-ক্রমে ধন্্- 
জীবন অবলঘবনপূর্ববক নিফামভাবে কশ্মাহু্ঠান-ছ্বারা ক্রমশঃ যে জ্ঞানপথ-লাভ 
হয়, তাহাই “গুহ, উপদেশ) এ জীবনে ধ্যানষোগকে সংযোগপূর্র্বক ক্রমশঃ 
আত্মাবলোকনরূপ জ্ঞানাহুষ্ঠানই “গুহতর”, এবং গ্রকষ্ণশরণাপত্তি-ছ্বারা ভক্তি- 
যোগের অনৃষ্ঠানই সর্বগুহাতম” উপদেশ,_ইহাই অষ্টাদশ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য | 

সমস্ত গীতাশাস্বের তাৎ্পধ্য এই যে, অথয়-বস্তই একমাত্র তত্ব; 
ভগবত্তাই সেই তত্বের সম্যক পরিচয়। অন্য সমস্ত তত্বই সেই ভগবদঘস্তর 
শক্তিনিঃহত )__চিচ্ছক্তি-ছ্বারা ভগবহম্বরূপ ও চিদ্ধৈভব, জীবশক্তি-দ্বারা 
যুক্ত ও বদ্ধতেদে দ্বিবিধ অনন্ত জীব, মায়াশক্তি-ছ্ার! প্রধান হইতে স্তন 
পর্য্যস্ত চতুব্বিংশতি জড়তত্ব, কালশক্তি-ছবার! স্থষ্টি, স্থিতি ও সংহার ও 
সর্বাবস্থার কলন এবং ক্রিয়াশক্তি-দছবার! সর্বববিধ-কর্মাবি্কার। ঈশ্বর, প্রকৃতি, 
জীব, কাল ও কর্ম, এই গাচটি তত্ব-_একমাত্র ভগবত্তত্ব হইতেই নিঃস্থত। 
ব্রহ্ম, পরমাত্ম! প্রভাতি ভাবসকল--ভগবত্তত্বের অন্তর্গত। উক্ত পঞ্চবিধ 
তত্ব__পৃথক্‌ হইয়াও যুগপং ভগবন্তত্বের আয়ন্তাধীন একতত্বমাত্র, একতত্ব 
হইয়াও বিশেষ ধশ্ম-বশতঃ নিত্য পৃথক; এই গ্রীতাশাস্ত্োক্ত ভেদাভেদতত্ব__ 
মানবযুক্তির অতীত । এতঙ্নিবন্ধন পুর্ব মহাজনগণ গীতাশাস্ত্রে শিক্ষিত 
( উপদিষ্ট ) তত্বের নাম “অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ব' বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন এবং 
এতৎ্সন্বন্ধি-জ্ঞানের নামই “তত্বজ্ঞান”। 

জীব-স্বরূপতঃ শুদ্ধচেতন, চিৎস্থ্্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কিরণ-পরমাণু-গত তত্ব- 
বিশেষ ; তিনি-ম্বভাবতঃ চিৎ ও অচিৎ, উভয় জগতের যোগ্য । চিৎ ও 
অচিত্জগতের সন্ধিস্থলে তাহার প্রথমাবস্থান। তিনি “চেতন, বপিয়! স্বভাবতঃ 
স্বতন্থঃ চিঅগতে রত হইলে কৃষ্কোন্ুখ হইয়া চিদগতা হ্লাদিনী-শক্তির 
সাহায্যে শুদ্ধানন্দ ভোগ করিতে সমর্থ আর তদ্দেক-পার্খস্থিত মাক্সিক-জগতে 
রত হইলে মায়াশক্তির আকর্ষণে কষ্ণবহিন্ম্থ হইয়া জড় স্থখ-ছুঃখে নিপতিত 
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হন। ধীহারা__চিদ্রতিবিশিষ্ট। তাহারা_নিত্য-মুক্ত ঃ এবং হাহা 
জড়রতিবিশিষ্ট, তীহারা-_নিত্যবদ্ধ ; উভয়বিধ জীবের সংখ্যাই অনন্ত । 

বন্ধজীব লুপ্তপ্রায়স্বভাব হইয়া! জড়-সমূদ্রে হাবুডুবু খাইতে খাইতে কোন 
সময়ে নির্ধেদ লাভ করত তছুপযুক্ত গুরুপদাঅয়ে কর্মযোগ-ঘ্বার! ধ্যাঁন- 
পরিপাকে স্ব-স্বভাবরূপ ভগবদ্রতি লাভ করেন। কখনও বা ভগবৎ-কথাক় 
অদ্ধাবান্‌ হইয়! তছুপযুক্ত গুরুপাদীশ্রয়ে সাধন, ভাব ও প্রেম পর্ধ্যস্ত লাত 
করেন। উক্ত দ্বিবিধ উপায় ব্যতীত আত্মযাথাত্ময-লাভের অন্ত উপায় 
নাই। উক্ত দ্বিবিধ উপায়ের মধ্যে ধ্যানশিরস্ক আত্মযাথাত্মযপ্রদ কর্্মযোগই 
সাধারণের অবলম্বনীয় ; যেহেতু তাহা_ন্বচেষ্টাধীন। শ্রদ্ধোদিত ভক্তিযোগ 
কর্মযোগাপেক্ষা প্রশস্ততর ও সহজ হইলেও, ভগবত্ক্পা বা সাধুরুপারূপ 
ভাগ্যোদয় না হইলে তাহা ঘটে না। স্থতরাং জগতের অধিকাংশ লোকই 
জ্ঞানগর্ভ__কর্দ্মযোগপ্রিয়। তন্মধ্যে ধাহাঁদের ভাগ্যোদয় হইয়া পড়ে, তাহাদেরই 
ভক্তিযোগে শ্রদ্ধা হয় এবং গীতার রমস্সোকোক্ত প্রপত্তিরূপা শরণাপত্তি 
উদ্দিত হয় ;__-ইহাই সর্ববেদের অভিধেয় | 

কামাকর্শমার্গে যে চতু্দিশ-লৌকে জড়মখ-ভোগ বা ভুক্তি-লাভ হয়, 
তাহা__চেতনম্বরূপ জীবের পক্ষে অত্যন্ত হেয়। গীতার প্রারস্তেই সেই 
কাম্যকর্খ ও তছুখিত ভুক্তি নিতান্ত তুচ্ছীক্ৃত হইয়াছে । জরামরণ-মোক্ষা- 
নম্তর কেবলাইৈতসিদ্ধিরূপ সাযুজ্য-নির্বাণাদি-বাচ্যা মুক্তিও যে জীবের 
চরম প্রয়োজন নয়, তাহাও অনেকস্থানে উক্ত হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি ও 
সালোক্যাদি চতুরধ্বিধ এশ্বর-ধাম-প্রাপ্তিরূপ মুক্তিস্থান তেদ করত ভগবল্লীলারূপ 
আত্মচরম-যাথাজ্ম্ে প্রবেশপূর্বক ভাব অর্থাৎ নিশ্মল-প্রেম লাত করাই থে 
জীবের চরম প্রয়োজন, তাহাই অনেক-স্থলে দিদ্ধান্তসমাপ্তি-কালে কথিত 
হইয়াছে। | 

অতএব গীতাশান্বে সমস্ত বেদ ও বেদান্ত সংগ্রহপূর্বক জীবের চরমোপাস্য- 
রূপ ঘিভূজ শ্ঠামস্থন্দর তগবান্‌ এই মাত্র দিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সবব্ধ- জ্ঞানপূর্ব্বক 
ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করত পরম-প্রয়োজনরূপ প্রেম লাভ কর) স্ব-স্ব-অধি- 
কারাহ্ছদারে ধর্মজীবনের সহিত সর্বদ] শ্রবণার্দি-ভক্তিযোগ অবলম্বন কর; 
ভক্তিষোগের অন্গকূল আচরণরূপ ন্বধর্ম অবলম্বনপূর্ববক জীবন নির্বাহ কর 
এবং শ্রদ্ধা-সহকারে ক্রমশঃ স্বনিষ্ঠা। ত্যাগপূর্বক শরণাগতি-হার! ভক্তিযোগে 
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পরিনিষ্টিত হইয়াও শ্বধর্শ-দবারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে। তাহা হইলে 
সবল্পকাল-মধ্যেই আমি তোমাদিগকে নিরপেক্ষ-জুষ্ট বিশুদ্ধ-প্রেম দান করিব। 
এপ শ্দ্ধসত্ব-ব্যাপারে প্রবেশ করিবামাত্র অশোক, অভয় ও অমৃত-স্বব্ূপ 
মত্প্রসাদ লাভ করত আমার নিত্য-প্রেমে আবিষ্ট হইবে। 
ইতি-_অষ্টাদশ-অধ্যায়ে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
ভাষা-ভাস্ত' সমাপ্ত । 
ভ্রীবলদেব-_এব সতি স্বপুত্রবিজয়াদিস্পৃহাং পরিত্যজেত্যাহ,__যত্রেতি। 

যত্র যোগেশ্বরঃ পূর্ববং ব্যাখ্যাতঃ স্বসংকল্পায়ত্ব-ম্বেতরসর্ধপ্রাণিস্বরূপস্থিতি- 
প্রবৃত্তিকঃ কৃষ্ণো বন্ুদেবস্ূনুঃ সারথ্যপর্ধ্যস্ত-সাহায্যকাবিতয়া বর্ততে; ঘত্র 
পার্থস্তৎপিতৃস্বস্থপুত্রো নরাবতাঁরঃ কৃষ্ণেকান্তী ধনুদ্ধরোহচ্ছেছগাত্ীবপাণিবর্ততে। 
তত্রৈব শ্রীরুষ্ণজ্ছুনাধিষ্ঠিতে, যুধিষ্ঠিরপক্ষে শ্রীরাজলম্ষ্রী:, বিজয়ঃ শক্রপরিভব- 
হেতুকঃ পরমোথৎকর্ষঃ, ভূতিরুত্তরোত্তরা রাজলম্ষ্রী-বিবৃদ্ধিঃ, নীতিন্যায়প্রবৃত্তি- 
করবা স্থিরেতি সর্বত্র সম্ধধ্যতে। যত যুদ্ধপরমেতচ্ছান্ত্রমিতি শঙ্কযতে? তন্ন; 
_মিন্সনা ভব মন্তক্তঃ, ইত্যাদেঃ 'সর্ধধন্মান পরিত্যজ্য ইত্যাদেশ্চোপদেশ- 
্শ্মাচ্ততুর্ণাং বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম স্ঘিশু্ধিহেতুতয়! লোকসংগ্রহার্থতয়া চেহ 
নিরূপিতা ইত্যেব স্থষঠ ॥ ৭৮॥ | 

উপায়া বহুবস্তেষু প্রপত্তিরদাস্তপৃর্ধিবিকা। 

ক্ষিপ্রং প্রসাদনী বিষ্ঞোরিত্যষ্টাদশতো মতম্‌।॥ 

পীতং যেন যশোদাস্তন্যং নীতং পার্থসারথ্যম্‌। 

স্বীতং সদগ্ণবৃন্দৈস্তদত্র গীতং পরং তত্বম্‌ ॥ ১। 

ষদিচ্ছাতবিং প্রাপ্য গীতাঁপয়োধো ন্যমজ্জংগৃহীতা তিচিত্রার্থরত্বম্‌। 

ন চোখাতুমন্মি গ্ভূহ্র্যযোগাৎ স মে কৌতুকী নন্দসৃনুঃ প্রিয়স্তাৎ ॥২7 

শ্রীমদগীতাভূষণং নাম ভাস্বং যত্বাদ্রিগ্ঠাভূষণেনোপচীর্ণম্‌। 

শ্রীগোবিন্দপ্রেমমাধুর্য্যলুব্ধাঃ কারুণ্যান্্রাঃ সাধবঃ শোধয়ধবম্‌ ॥ ৩ ॥ 

ইতি-_শ্রীমস্তগবদগীতোপনিবন্ভাষ্বেহ্টাদশোইধ্যায়। 


বঙ্গান্ুবাদ__এইবপ হইলে, হে বাজন্‌ ধৃতরাষ্ট্র! স্বীয় পুত্রগণের বিজয়াির 
আশা পরিত্যাগ করুন, তাহা বলা হইতেছে-ঘত্রেতি” যেখানে যোগেশ্বর 


১৮৭৮ শ্রীমন্তগবদ্গীতা ১৩৯৭ 


প্রীকফ্ণ, ধাহার মহিমা পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে অর্থাৎ তিনি স্বীয় সংকল্পের 
অধীন ও নিজভিন্ন সমস্তপ্রাণীর স্বরূপে অবস্থান ও প্রবৃত্তিমান্‌ বন্দেবপুত্র 
বাহ্থদেব কৃষ্খই সারখ্য-পধ্যন্ত সাহায্যকারিতার সহিত বর্তমান। যেখানে 
নরাবতার তোমার পিতৃম্বসার পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের গ্রাতি একনিষ্ঠ ও ধনুর্ধারী অর্থাৎ 
যাহার গাণ্তীব কখনও কেহ ছেদন করিতে পারিবে না ; সেই অজ্ঞুনই আছে। 
সেখানে অর্থাৎ শ্রীকুষ্ণ ও অজ্জুনের অধিষ্ঠিত, যুধিষ্ঠিরপক্ষে শ্রারাজলক্ষী, 
উত্তম উৎকর্ষ যাহা শক্র-পরাঁতবকারী, ভূতি_-উত্তরোত্তর রাজশ্রীবৃদ্ধি। 
ধ্রব_স্থির) নীতি- ন্যায়, ইহাই আমার অভিমত। “ঞবা” এই পদটি সর্বত্র 
যোজনীয়। কিন্তু যাহাঁরা এই গীতাশাস্ত্রকে যুদ্ধপর বলিয়া সন্দেহ করিয়া 
থাকেন, তৎসম্পর্কে বলা হইতেছে-উহা! ঠিক নহে__কারণ--ন্মনা 
মদ্ভক্ত হও, ইত্যাদি হইতে 'সর্বধন্মকে পরিত্যাগ করিয়া” ইত্যাদি উপদেশ 
এবং সেই চারিটি বর্ণ ও আশ্রমের ধর্শগুলি হৃদয়ের বিশ্ুদ্ধিকারক বলিয়া 
ও লোকরক্ষার জন্তই এখানে নিরূপিত হইয়াছে অতএব ইহা! তত্ববোধক- 
শাস্ত্র, ইহাই সাধুব্যাখ্যা ॥ ৭৮॥ 

উপায় বহু থাকিলেও তাহাদের মধ্যে ভগবানের দাশ্ত-পৃর্ধ্বিকা প্রপত্তি 
(ভক্তিই ) বিষ্ণুর শীন্ত্র প্রসন্নতাকারিণী__ইহাই অই্টাদশাধ্যায়ের প্রতিপাদ্য । 
যিনি যশোদার স্তন্ত পান করিয়াছেন, ধিনি কুকুক্ষেত্র-যুদ্ধে অর্জনের সারথ্য 
গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সদ্গ্রণরত্বাবলীরদ্ধারা পরিপূর্ণ তিনি এই গীতাশাস্সে 
_ পরতত্বরূপে গীত অর্থাৎ বিবৃত হইয়াছেন ॥ ১॥ 

ধাহার ইচ্ছাক্ূপ তরণী (নৌকা) অবলম্বন করিয়া গীতাসমূক্রে আমি 
অবতরণ করিয়াছি কিন্ত অতিশয় বিচিত্র বত্বন্বরূপ অর্থসমূহ গৃহীত হওয়ায় 
'অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয় আনন্দিত হওয়ায় উঠিতে সমর্থ হইতেছি 
না। সেই কৌতুকী অর্থাৎ লীলাময় নন্দনন্দন আমার প্রিয় থাকুন ॥ ২ ॥ 

শ্রীমদ্‌ গীতাভূষণ নামক তাস্য অতিশয় যত্বপূর্ববক এই বিদ্যাভূষণ কর্তৃক 
বিরচিত হইল। হধাহারা শ্রীগ্রোবিন্দের প্রেমমাধুর্যযলুন্ধ করণার্রচিত্ত সেই 
সাধুগ্রণ ইহার শোধন বিধান করুন ॥ ৩ 


ইতি-_অষ্টাদ্শাধ্যায়ের গ্রীমদ্‌ ভগবদ্গীভোপনিবদ্‌ ভাষ্বের 
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত। 


১৩৯৮ শ্রীমন্তগবদৃগীতা ১৮৭৮ 


অনুভূষণ-_রাজামাত্য ভক্তবর শ্রীসওয় শ্রীকষ্ণঞ্জন-সংবাদের বিশ্বয়- 
করত্ব ও শ্রীহরির রূপের অত্াত্ভুতত্ব পুনঃ পুনঃ স্মরণপূর্ববক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে 
যুদ্ধের ফলাফল জ্ঞাপনপূর্ববক শ্রীকৃষ্চরণে শরণাগত হইয়া পাগুবগণকে প্রসঙ্গ- 
করতঃ নিজ পুত্রগণের মঙ্গল লাভ-বিষয়ে সাবহিত করিলেন। এবং নিজ পুত্র- 
গণের বিজয়াশ! পরিত্যাগ করিতে বলিলেন-_যে-স্থলে স্বসন্থল্লায়ত্বে সর্বপপ্রাণী- 
বরূপ-স্থিতি-প্রবৃত্তিক যোগেশ্বর বন্থদেবহুত কৃষ্ণ সারথ্য-পর্য্স্ত সাহাষ্যকারীরূপে 
বর্তমান, যে-স্থলে তাহার পিতৃম্বষাপুত্র নরাবতার ক্সৈরকাস্তী, ধনুর্ধারী, অচ্ছেচ্য- 
গাণীবপাণি অজ্জুন বর্তমান, সেই স্থলেই শ্রীকষ্ণর্জনাধিছিত যুধিষ্ঠির পক্ষে 
ভ্রী_রাজ্যলক্্মী, “বিজয়-_শত্রপরিভব-হেতু পরমোৎকর্ষ, “ভূতি”_ উত্তরোত্তর 
রাজ্যলক্ষমী বিবৃদ্ধি, “নীতি ন্ায়প্রবৃত্তি, বা” স্থিরা, ইহা সর্বত্র সংবদ্ধ। 
ধিনি কিন্ত এই গীতাশাস্ত্রকে যুদ্ধপর বলিয়া মনে করেন, তাহার বিচার ঠিক 
নহে। 'মন্মনা ভব, মন্ত্তঃ ভব” এবং “সর্ধধর্শান্‌ পরিত্যজ্য' ইত্যাদি হইতে 
ষে উপদেশ পাওয়া যায়, তাহ! হইতে চতুবর্ণীশ্রমিগণের ধর্দসমূহ হৃঘিতুদ্ধিহেতু 
এবং লোক-সংগ্রহ নিমিত্তই এস্থলে নিরূপিত, এই বিচারই স্ুষ্ঠু। 

বহপ্রকার উপায় থাকিলেও দাশ্যপৃর্বিক1 প্রপত্তি বিষ্ণুর ক্ষিপ্র- 
প্রসন্নতা-বিধানে সমর্থ, ইহাই অষ্টাদশ-অধ্যায়ের তাৎপর্য । যিনি যশোদার 
স্তন্তপান করিয়াছেন, যিনি পার্থসারধ্য গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সদ্‌গুণ- 
বুন্দের দ্বারা স্ফীত, তিনিই পরমতত্বরূপে গীত বা বর্ণিত। ধাহার ইচ্ছারূপ 
তরণী প্রাণ্চ হইয়া গীতাপয়োধিতে নিমজ্জিত হইয়া, অতিবিচিত্র রত্বার্থ গ্রহণ 
পূর্বক নিরতিশয় আনন্দবশতঃ উখিত হইতে সমর্থ হইতেছি না, সেই আমার 
কৌতুকী নন্দস্ন্থ চির প্রিয় হউন। বিদ্যাতৃষণ নামা আমাকর্তৃক বহযত্থে 
শ্রমদ্গীতাভূষণনামক ভান্ত বিরচিত। শ্রীগোবিন্দের প্রেমমাধূর্্যলুব্ধ সাধুগণ 
করুণায় আর্দ্র হইয়া ইহার শোধন করুন। 


্রমন্ভাগবতে পাওয়া যায়, কৃত্রাহ্র ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,_ 


পনন্বেষ বজস্তব শক্র তে্রসা হরেদধীচস্তপসা চ তেজিত: | 
তেনৈব শক্রং জহি বিষুবযস্ত্িতা যতো! হরির্বিজয়ঃ শ্রীপ্ড ণাস্ততঃ ৮ 


(৬১১২০) 
অর্থাৎ হে ইন্দ্র! তোমার এই বজ্র ভগবান শ্রীহরির তেজে এবং দধীচি 


টি 2995 488 কি এব 


মুনির তপন্তায় অতিশয় তেজযুক্ত হইয়াছে, তুমিও বিষ্পুকর্তৃক প্রেরিত অতএব 
এই বন্্দ্বারা তুমি আমাকে বধ করিতে পারিবে। যেহেতু ভগবান্‌ প্রীহরি 
যেপক্ষ অবলম্বন করেন, সেই পক্ষেই জয়, সম্পদ্‌ এবং দয়া, সন্তোষ, সৌসিল্যাদি- 
গুণসমূহ অবশ্তস্ভাবী । 

আরও পাওয়া যায়,_“্জয়স্ত পাঁওুপুআাণাঁং যেবাম্‌ পক্ষে জনার্দনঃ |” 
স্থৃতরাং শ্রীকৃষ্ণের অনন্যশরণ-গ্রহণকারী ব্যক্তিই তাহার কৃপায় সর্বত্র সর্বপ্রকার 
মঙ্গললাভ করিয়। থাকেন। 

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের টাকার মর্শেও পাই,_- 

“অতএব আপনি পুত্রগণের রাজ্যাদির আশ] পরিত্যাগ করুন। এই 
প্রকার অভিপ্রায় সহকারে বলিতেছেন যে পাগুবগণের পক্ষে যোগেশ্বর 
প্ীকষ্চ অবস্থিত; যে পক্ষে অঞ্জন গাশ্ডীবধনুর্ধারী সেই পক্ষেই "শর অর্থাৎ 
রাজ্যলক্্ী, লেই পক্ষেই “বিজয়” এবং সেই পক্ষেই “ভূতি? অর্থাৎ উত্তরোত্বর 
অভ্যুদয় এবং নীতি অর্থাৎ স্তায়ও সেখানেই নিশ্চিত, ইহাই আমার মত বা 
নিশয়। অতএব এখনও আপনি পুত্রগণকে লইয়া শ্রীকষের শরণাগত হইয়া 
পাগুবগণকে প্রসন্ন করতঃ সর্বস্ব তীহাদ্দিগকে নিবেদন পূর্বক পুত্রগণের প্রাণ- 
রক্ষা করুন। 

“ভগবস্তক্তিযুক্ত ব্যক্তির ভগবৎ-কুপায় আত্মজ্ঞান জন্মিলে সুখে সংসার 
বন্ধন হইতে বিমুক্তি হয়,” ইহাই গীতার্থ-সংক্ষেপ। যেমন আছে-_-“হে 
পার্থ! সেই পরম পুরুষ আমি অনন্য ভক্তির দ্বারাই লভ্য” (গীঃ ৮২২ )। 
“হে অঞ্জন! এবস্িধ আমাকে অনন্তা ভক্তির বারা লোক দর্শন করিতে 
সমর্থ হয়।” ইত্যাদি বাক্যে ভগবস্তক্তিই মোক্ষলাভের সাধন বলিয়া শ্রবণ 
করায় শ্রীভগবানের প্রতি একান্তভক্তিই তাহার প্রসাদ হইতে উিত জ্ঞানরূপ 
প্রাসঙ্গিক ব্যাপারযুক্ত মোক্ষের হেতু ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয়; জ্ঞানেরও 
ভক্তির প্রাসঙ্গিক ব্যাপারত্ই যুক্ত । যেমন পাওয়া যায়,_“সততযুক্ত গ্রীতি- 
পূর্বক তজনশীল ব্যক্তিগণকে আমি সেইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যন্রা 
তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হন” (গীঃ ১০১০ )। “আমার ভক্তগণ এই বিষয়ে 
ভানিয়৷ আমারভাব প্রাপ্ত হন* ( গীঃ ১৩।১৮)। ইত্যার্দি বাক্য হইতে জ্ঞানই 
ভক্তি একথা বলা যুক্তিযুক্ত নে। “সর্ধভূতে সমদর্শী হইয়া আমাতে পরা- 
ভক্তি লাভ করে।” ভক্তির দ্বারাই আমি ষেব্ূপ, এবং যাহা, তাহা তত্বতঃ 
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সর্বতোভাবে জানিতে পার যায়” (গীঃ ১৮।৫৫ )। এই সকল বাক্যাদিতেও 
পার্থক্য দেখা যায়। এই প্রকার হুইলে “তীহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে 
অতিক্রম করিতে পারা যায়; ইহা ব্যতীত অন্যপন্থা নাই”_ এই শ্রুতিরও 
বিরোধের আশঙ্কা থাকে না । কারণ জ্ঞান ভক্তির প্রাসঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। 
“কাষ্টের ছারা পাক করিতেছে” এই কথা বলায় অগ্নিশিখাকে পাককার্য্য 
উপায় নহে, বলিয়া বলা হয় না। আরও “বাহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি 
বর্তমান, সেইরূপ শ্রীগুকুদেবেতেও, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল শ্রুতির 
অর্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে ।” “দেহান্তে দেবদেহ ধারণপূর্ব্বক তারক পরক্রহ্ষের 
ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।” “এই পরমাত্মা ধাহাকে বরণ করেন, তিনিই 
তাহাকে লাভ করিতে পারেন।” ইত্যাদি শ্রুতি, স্থৃতি পুরাণ-বচন সমূহ 
এইরূপ থ'কায়, সকলই সামঞ্শ্য হইয়। থাকে । অতএব ভগবদ্তক্তিই মোক্ষের 
হেতু ইহাই সিদ্ধ অর্থাৎ প্রমাণিত হইল ।” ॥ ৭৮॥ 
ইতি-শ্রীমন্তগবদ্গীতার অষ্টাদশ-অধ্যায়ের অনুভূষণ-নান্ধী 
টীকা সমাপ্তা ॥ 


্রীমস্তগবদগীতা। সম্পূর্ণ 


পরমারাধ্যতম ব্রপ্রীলপ্রভূপাদ-সম্পার্দিত শ্রীবলদেব-ভাপ্ত ও শ্রীভক্তি- 
বিনৌদ-ভাস্-সমদ্থিত শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতার তৃতীয় সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত। 
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